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জয়শ্রী প্রকাশনের পরবর্তী গ্রন্থ 
হেগেনীয় দর্শনৰ 


অনিল রায়. 


এ দেখে যখন মাক'সবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন সি ০০ 
স্বভাবতই “মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দ্রষ্টা ও ভারতীয় সংক্ষাত, ইীতহাস, এীতিহ্যে স্নাত বিপ্লবী 
জ্ঞানতাপস আনল রায় একটি পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন । সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মাকসবাদ, 
হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পাঁরবারের ক্রমবিকাশ (মার্কস মর্গান থিওরশীর সমালোচনা )__এই তিনাট গ্রন্হে 
মার্কসবাদ্রে মৌলিক সমালোচনা এবং “নেতাজীর জাবনবাদ" গ্রন্হে একটি বিকল্প চিন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্তি । 

( সাধারণ মূল্য আনুমানিক ১২-৫০ ) 


জয়শ্রী প্রকাশন । ২০-এ 'প্রন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কিকাতা-২৬ 


লক্ষ্মীশ্বর সিংহ 


প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কীত ও এীতহ্যের পটভ্যামকায় পশীথপড়া শিক্ষা ও 
দৈনান্দন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সংমিশ্রণে মানুষের সস্হ সুন্দর বিকাশের 
সাধনায় লপ্ত যে জ্ঞানতাস--তান লক্ষযীণ্বর সিংহ ৷, 

কাবগুর্‌ প্রবর্তত “বৃক্ষরোপণ উৎসব’ ও তার সার্থকতা, শিক্ষা পি নানাবধ বৃক্ষরোপণ-এর 
প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬৯ টি অমুল্য বৃক্ষের পারচয় দিয়ে রাঁচত সদ্য প্রকাশিত এই বই । 


'_ প্রকৃতি পিপাসু পড়্লাদের বইটি ভাল লাগবে। ৬১টি বৃক্ষের চিত্র সহ হুন্দর 
বাধাই ও ছাপা, 
দাম দশ টাক। 





. 8২ বৰ্ষ জ্যৈষ্ট ১৩৮৪ দ্বিতীয় সংখ্যা 1 28,0 মুটীগ 


শ্রদ্ধাত্পণ ৬৫ অন্তিম চিন্তা £ নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ ৯২ 
প'শ্চমবশো মার্সবাদী কমন্যানজ্ট পার্টির কাঁবতা 

জয়যাত্রা £ জনতার বিপধয় ৬৬ ভোর £ প্রাণতোষ মন ১৫ 
শ্রদ্ধার্ঘ্য শ্রদ্ধার্ঘ্য 

মহাগুরু সুনশীতিকুমার £ লক্ষমন*্বর সিংহ £ শুছেন্দশেখর মুখোপাধ্যায় ৯৭ 
সুবাজৎ দাশগুপ্ত ৭১ ধারাবাহিক প্রবন্ধ 

পুনশ্চ বিংশ শতাব্দীতে মার্ক্স বাদ £ সুনীল দাস ১০৩ 
রবীন্দ্রনাথের সাঁহত কয়েকটি দিন £ পুস্তক পরিচয় ১০৭ 
কাঁবরাজ কমলাকান্ত ঘোষ, ‘ব, এস, সি ৮১ দুটি কাঁবতা শ্যামলকুমার দাস ১১১ 
বাঙালীর জাতি-পারিচয় £ প্রচ্ছদ শিল্প £ খালেদ চৌধ্‌রণ 

ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার পি, এইচ, ড ৮৫ সম্পাদক £ সুনীল দাস 








Kin Engineering Company 


৩ ৰ ELECTRICAL ENGINEERS 





242/A4, Acharya Prafulla Chandra Road, 
Calcutta- 760004 
Factory Phone : 55-8921 Office Phone : 23-3435 


Manufacturers of :— 


Busbar Chamber, Heavy Duty Feeder Switch Panels, Alternator Control Panels, 
Distribution Panels, Feeder Pillar, Sequence Control Panels For 
Rolling & Wire Drawing Mills, Motor Control Centres 
Fully Automatic Starters for Induction Motors 


= nh En" 


| Stockists of :— Electrical Control Epuipments, Switch Gears (H. T. & 10), 
Cables, PVC Conduit Pipes Etc. 


Undertakes Complete Electrical Construction Work in" Turnkey Projects 








নিয়মাবলী 


গুমষ-রচনাবণী 
১। দশ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে। এই টাকা শেষ 
খণ্ডের দাম থেকে বাদ যাবে । 
বাংলায় ৬ খণ্ডে সম্পুর্ণ ২1 প্রাত খণ্ড গ্রহণের সময় গ্রাহকদের কু'ঁড় টাকা দিতে হবে । 
৩। কলকাতার বাইরে থেকে যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা | 
মনিঅর্ডার, ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা পোম্টাল অভ্শর মারফৎ 
ডাকের ঠিকানায় গ্রাহক চাঁদা পাঠাবেন । 
৪। ডাক যোগে বই পেতে হলে গ্রাহককে ডাক খরচ বহন 
করতে হবে । ভি. পি যোগে কোনো বই পাঠান হবে না৷ ৷ 
প্রতিথণ্ড ২৫ টাকা, সমগ্ররচনাবলী &। প্রাতাট খণ্ড প্রকাশের সংবাদ ঘোষিত হবার পর দড মাসের | 





১৫০ টাকা গ্রাহকদের জন্য ১২০ টাক! ডি তির 2৪55 
উপদে্ামণ্ডলী প্রথম খণ্ড ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭৮ 
সভাগাঁত ৪ ডঃ রমেশচন্দ্র মঙ্;মদার, প্রকাশের সম্ভাবনা । ০ ৮ 
অন্যান্য উপদেশকগণ £ সতারঞ্জন বক্স", | 
হাঁরবিষ্্‌ কামাঘ এম. পি, | 
অধ্যাপক সমর গুহ এম. পি, গ্রাহক কেন্দ্র ঃ জাতীয় সাঁহত্য প্রকাশন ৷ ১৮-এ, টেমার লেন, |.4 
ডঃ অশোকনাথ বল, কালকাতা-৯, দাসগুপ্ত এণ্ড কোঃ, ( রকমেকার্স ) ১৫, মহেন্দ্র 3 


সরকার স্টাট, কাঁলকাতা-১২, ফোন £ ২৪-৪৫১৫, Admen. 
সিটিসেপ্টার দুর্গাপুর-৯ ডাকে যোগাযোগ কেন্দ্র ঃ জয়ন্তী প্রকাশন । 
প্রধান সম্পাদক 2 সুনান দাস ২০-এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ । 


৯ই আগষ্ট ১৯৭৭-র পর আর গ্রাহক নেওয়া হবে না। 
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পরূপ লাবণ্য 


আর অ 












নিজের করা হিসেবে 





করদাতাগণ ! 
জায় ও জঙ্গত্বির রিটার্ণ দাখিন করার আগে 
( জেফ গজেঘ্বমেণ্ট ) 
আয়কর ও সম্পতি-কর মিটিয়ে দেওয়াই 
হণ আইঘসঙ্গত কাজ 


নিজের করা হিমেবে কীভাবে কর নির্ণয় করবেন 


* যথাযথ ফর্মে িটার্ণ ভর;ন । 

+ 'িটার্ণে দেখানো মোট আয়/নট্‌ সম্পতির 
মূল্যের ওপর 'নরধারত হারে কর '*নণ'য় 

-_ করুন 

* এই কর থেকে যে সব কর ইতিমধ্যে দিয়ে 
দিয়েছেন, সেগুলি বাদ দন, যেমন- আয়করের 
ক্ষেত্রে ৪ 'নাদর্ট আয় থেকে কেটে নেওয়া কর 
বা প্রদত্ত আগ্রম কর- সম্পার্ত করের ক্ষেত্রে £ 
যে কোন কর যা ইাতমধ্যে দিয়ে দিয়েছেন । 

* বাঁক যা থাকবে, তা ঘাঁদ নিশ্চিত অহ্কের 
সংখ্যা হয় ; তাই-ই হবে আপনাদের নিজের 
করা 'হসেব মত প্রদেয় কর । 


কণভাবে এবং কোথায় কর জমা দিতে হবে 

দেয় আয়কর ও সম্পান্ত করের জন্য যথাক্রমে 
আই-টি-এন-এস-১৬৬ বা আই-ট এন-এস-১৬৬-এ 
এবং ডাঁরউ-ট-এন-এস-১৮ সংশ্লিষ্ট চালান 
ফর্মগ্ীল ভরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে কোন আফসে 


আয় ও সমপাত্তর নি্ভল ও পর্ণ বিবরণ ঘোষণা 
ক'রে সত্বর কর প্রদান কর্ন । 

রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে এগিয়ে 
আনন । 


oe += 





_ অথবা প্রতাক্ষ কর গ্রহণ করার অধিকার প্রাপ্ত ষ্টেট 


ব্যাৎক/রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাণ্কের যে কোন শাখায় করের 
টাকা জমা করুন । 


কর দেওয়ার প্রমাণ 


কর-জগাকারী আঁফসের যথাযথ প্রার্চর রাঁসদসহ 
চালানের তৃতীয় ফয়েলাট আয়/সম্পাত্তর রিটাশের 
সঙ্গে লাগিয়ে দিন। 


সাবধান 


নিজের করা হিসেবে প্রদেয় করের পরো টাকাটা 
জমা না দিলে অদেয় টাকার শতকরা ২ টাকা 
হারে জরিমানা দিতে হবে এবং যে কয়মাস এই টাকা 
শোধ না হবে, সেই কয়মাস মাসিক শতকরা ২ টাকা 
হারে জরিমানা 'দিয়ে যেতে হবে । 


মনে রাখবেন 


[তারশে জুন অথবা আপনাদের বাবসা বা 
পেশাগত আয়- ব্যয়ের হিসেবপত্তর শেষ হবার চার 
মাসের মধ্যে (যে সময়টা পরে হবে), আপনাদের 
আয়/সম্পাত্তর রিটা্ণ দাখিল করতে হবে । 


ডাইরেক্টর অফ ইন্সপেক্শান 
( পাবালকেশান্স আপ্ড্‌ পাবালক শরলেশানস ) 
ইনক।ম-ট্যাক্স ভিপাটমেন্ট 


নিউ "দিল্লী :48%9 77178 
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6২ বর্ষ। জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ । দ্বিতীয় সংখ্যা 
ূ সম্পাদকীয় 
ৃ | শ্রদ্ধা-তর্পণ 
রি উপ 
[ধিতে ভূষত করেন। রবীন্দ্রনাথের “ভাষ। চার? 








এবং এই “ন!হিত্য-বাঁচম্পতিঃ উপাধি আচার্য সুনীতি- 


টা | 
yg xP Y ধ্যায় : 
bi না টি কুমার তীর নামের গঙ্গে বাবহার করতেন। 


থা 
১১৭৭ আচার্য স্রনীর্তি আচ সৃনীতিকুমার যে কেবল দেশ-বিদেশের 


লি পপি বহর বুয়ামে হাদরোগে অ্জআ্র ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, কেবলমাত্র যে 
* কান্তরিত হয়েছেন। মধ্যবিত্ত ভাষাতে দুর্গম যাত্রায় শিরোমণি ছিলেন ত! নয়, 
আক্রান্ত হয়ে * নীতিকুমার কাঠীর পরিশ্রম তিনি বাংলার ও ভারতবর্ষের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির 
কু করেছিলেন । আজীবন জ্ঞানের, থারাঁর প্রবক্তারূপে দেশে-বিদেশে বিমুগ্ধ বিস্ময়ের 

র কানায় কানায় পুর্ণ করে 


র সর্বক্জ স্বচ্ছমাভাবে প্চিরণ করে 


{ 


স্ৃপ্ি করেছেন। 
সর্বব্যাপী এবং সর্বতোমুখী জ্ঞান ও প1গিতোর 

অধিকারী হয়েও আচার্য স্ুনীতিকুমীর মানুষের 
সমতগবাসীরূপে জ্রীন্নাকে ও শজভ বে সক কনে 
নিয়ে মানুষকে ভালে।বেসেছেন। এই কারণেই তিন 
একাধারে শীর্ষস্থানীয় বাঙাল ও ভারতীয়দের 
অন্যতম, গুমুখ বিশ্বনাগরক এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
মানবতী বাদ রূপে পরিচিত হয়ে রয়েছেন অমর 


ব্রিক করলেন, তারই পরিণতিতে 


£৬1ষাচ।ধ-এর শিরোপা দিয়ে 


পরবর্তীকালে এলাহাবাদের 
ন তাকে এনা হিত্য-বাচস্পৃতি 
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আচার্য সুনীতিকুমারের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রন্ধ। 
নিবেদন করছি ও তার লোকাস্তরে সমগ্র জাতির 
সঙ্গে বেদনা প্রকাশ করছি । এই সংখ্যায় আচার্য 
সুনীতিকুমারের গতি একটি প্রণন্ধে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন 
করেছেন শ্রীহ্বরদ্জিৎ দাশগুপ্ধ 





লক্ষ্মাশ্বর সিংহ 


গত ২২শে এল, ১৯৭৭, শান্তিনিকেতনে 
বাঁহাপ্তুর বছর বয়সে বাংলার অন্যতম কুতি পতন 
লক্ষ্মীশ্বর সিংহ লোকান্তুরিত হন | শিল্প-ভিত্তিক 
শিক্ষা ও হাতের কাজের সাঙ্গ শিক্ষার গো 
পত্তনে »ল্মীথর সিংহ ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয ঠা 
খাকবেন। পিতার কাছ থেকে কৈশোরে 
বিদ্যার ফলিত অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করে এবং it 

ই এবং আদর্শনিষ্টাকে সম্বল করে iy 
পম্নিণতিতে ঠা pe নল টা 

আীনিকেতনের পন্নী সংগঠন ০ fi 
পন পাঠভবনে ৩] ফি 
শিক্ষার সমন্বয় টি শির পা 
সবাজীণ বিকাশ চি জা এ 
সাধন! দিয়ে গর সিংহ পারদ 
শী ৰ 'য়শ্রীরঃ সঙ্গে এই দেশব্রতী, জী 
ডি সম্পর্ক ছিল। তার ধারাবাহিক 
বঙ্গের শিল্পশিক্ষণর ক্রেমণিক!খ। 


জয়গ্্রীতে এক শিত হয়েছে--এই সংখ্যায় শীগ্ুভেন্তু 
শেখর মুখোপাধ্যায় লক্ষ্মীশ্বর দিংহর গ্রতি শ্রদ্ধাতর্পণ *-- 


করে প্রবন্ধ জিখেছেন। 


আমরা এই আত্মভোলা, শিক্ষাব্রভীর প্রতি 
আমাদের অন্তরের শদ্ধা এবং তার পরিবারবর্গের 
প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন কছি। 


বাঁজেটের টাকা: bl ili 
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-* পয়সা টী রি সা ট্যাক্স বাহভুৰ্ত 
শু 

্প সংখাত, ৪ শুল থেকে, ১১ পয়স। 

কাণ্ড থেকে ১০ 


SL ৯২ 
প্য়ুসা অহন আয় থে, ৮ A | 
ক্রপোরেশন ট্যাক্স 


থেকে, ৬ 
আয়কর 


২০ 
| পয়স। অন্যান উন্নয়ন পয়সা fla 
৩1 $ 
জি এন সুদ খা হি 
৮০. বায়খ।তে এবং ৬5 তে, ৯ পয়সা. 
শনিত অধ না রাজ্য ও কেবদ্র- 


তৈ দেয় 
বায় হবে। “থর পরিমাণ মেটাতে 
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পনি নললে 
সা্্ম লালী কম্য্যুক্লি্ট পার্ডে বল জন্জহ্বা্জ। £ জ্রল্নভ্ডাজ ন্িঞ্পম্রজ্জ 


যে দশটি রাজ্যে এবং দুইটি কেন্্রশ।সিত 
অঞ্চলে নির্বাচন হয়ে গেলো, তার মধ্যে সাতটি 
রাজ্যে কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করে জনতা পার্টি ছুই 
তৃতীয়ংশের নিঃস্কুণ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। 
তামিল নাড়ুতে আম্মা ডি, এম কে ১২৯টি 
আসন পেয়ে নিরঙ্কুণ সংখ]া-গরিষ্ঠতা লাভ 
করেছে। ডি, এম কে আসন পেয়েছে মাত্র 
৪৮টি, জনতা ১০টি, সি, পি, এম ১২টি, 
লি পি আই ৫টি, কংগ্রেস ২৭টি মুসলিম 
লীগ ১টি ও ফরওয়ার্ড ব্লক ১টি। কেক্দ্রশাসিত 
দিল্লার ৫৬টি আসনের মধ্যে অনন্ত ৬৬টি, 
কংগ্রেল ১০টি পেয়েছে। কেন্দ্রশানিত পণ্ডিচেরীতে 
আম ডি, এম কে দল ৩০টি আন্নের মধ্যে ১৪টি 
আপন পেয়ে নিরস্কুণ সংখ্য।গরিষ্ঠত। থেকে 
বঞ্চিত হয়েছে। জনত। ৭টি, ডি, এম, কে ৩টি, 
কংগ্রেল ২টি, সি. পি, আই ১ এবং তিনজন নির্দলের 
মধ্যে জনতা সমথিত সি পি আই (এম) ১ জন, 


, আন্না ডি এম কের বিদ্রোহী ১ জন এবং নির্দল ১ 


জন। পাঁঞধাবে আঁকালী-জ্রনতা-সি পি আই (এম) 
জোটের পক্ষ থেকে আকালী ৫৮টি, জনতা ২৪টি 
এবং ৮টি আসনে গ্রতিত্বন্বিতা করে সি পি আই 
(এম) ৮টি আসনেই জয়ী হয়েছে । এছাড়। কংগ্রেল 


4 


১৬১টি, সি পি আই ৭টি এবং নির্দল ২টি আসন 
পেয়েছে। 

কিন্ত চতুদিকে জনতার জয়যত্র। অব্যাহত 
থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে জনতা পার্টি শেচনীয়ভাবে 
বিপর্ধস্ত হয়েছে এবং পক্ষান্তরে মার্সবাদী কম্যুনিষ্ট 
পার্টি ও তাদের জোটের সঙ্গীদের অভূতপূর্ব 
নির্বাচনী জয়যাত্রা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দিগন্তে 
এক নূতন পালাবদলের পৃষ্ঠপট এঁকে দিয়ে 


গেছে। ইতিপূর্বে কোন দল বা কোনে! 
গ্রেট পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় এতো 
বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নাই। তেমনি 


এতো প্রতিশ্রুত নিয়ে জনতা পার্টির মত আর 
কোনে! দলও ই(তপুর্ব বিধান স্ভার নির্বাচনে 
এমন শোচনীয় ব্যর্থতার মুখোমুখি হয় নাই । ১৯৬৯ 
ল'লে যুক্তস্রণ্ট ২১৮টি এবং ১৯৭২ সালে কংগ্রেম 
২১৬টি আসন পেয়েছিলো । এবার মাক্সবাদী 
কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন ফ্রন্ট পেয়েছে ২৯৩টি 
( ১টি আসনে নির্বাচন পরে হবে) আমনের মধ্যে 
কুলছাঁপানে। ২৩০টি আসন ; আর মার্সবাদী কম্যুনিষ্ট 
পার্টি এককভাবে পেয়েছে ১৭৮টি আমন। স্থুতরাং 
এবার মার্সবাদী বম্যুনিষ্ট পার্টি নিরঙ্কুশ একক 
মংখ্য।গরিষ্ঠ।য় পশ্চিমবঙ্গের সরকার পরিচালনায় 
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যেমন নির্বাধ শক্তির অধিকারী হয়েছেন, তেমনি 
আগামী পাঁচ বছর সমস্তালর্জর পশ্চিম বঙ্গের সঙ্কট- 
মোচনের, ভালো-মন্দের সম্পুর্ণ দায়িত্বও তাদের 
ওপর বর্তাবে। সেই কারণে গোঁড়া থেকে মাক্সবাদ। 
কমুনিষ্ট পাটির নেতাদের সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর 
হ'তে দেখ। যাচ্ছে এবং বার বার তার! তাদর সদস্য 
ও সমর্থ*দের সতর্ক করে দিচ্ছেন-_-সংষম ও ধৈর্য 
হারিয়ে গ্ররতিপশদের উপর কোনোরকম লাশ 
উৎপীড়নের কারণ যেন তার! না হয়ে পড়েস। 
তাদের এই প্রাথমিক সতক্ত। দেখে মনে হয় 
অতীতের ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে তারা সঙ্জাগ রয়েছেন 
এবং কোনে। রকম হিংস্রতার, জোর-জবরদত্তির 
পরিবেশ তৈরী হয়ে যুক্তধণ্ট আমলের বিধ্বংসী 
পরিণতি এসে পশ্চিম বাংলার মানুষের দুঃখ বঞ্চন।- 
শোষণের দিনগুলিতে ছেদ টেনে দেবার অপুর্ব 
সুযোগ হাতের বাইরে না চলে যায়, তাই সুরু 
থেকেই এতে! সতর্ক গ্রহর।। কয়েকটি জেলায় 
মার্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রায় সবব/গী 
গ্রভাব তাদের আসন সংখ্যার জয় দিয়ে 
বেোঝ। যায় 1 ২৪-পরগণাজ ৫৫ টির মধ্যে 
৪৪টি, হাগুড়ায় ১৬ টির মধ্যে ১১টি, হুগলীতে 
১৯টির মধ্যে ১৩টি, বর্ধমানে ২৬টির মধ্যে 
২২টি, বীকুড়ায় ১৩টির মধ্যে ১০টি, পুরুলিয়ায় 
১০টির মধ্যে ৭টি, নদীয়ায় ১৫টির মধ্যে ১১টি, 
মালদহে ১১টির মধ ৭টি আসনে তাদের জয় সেই 
সঙ্কেত বহন করছে। 

জনতা পার্টি কলকাতায় ৫টি, হাওড়ায় ১টি, 


৬৮ 


হুগলীতে ৩টি, বাঁকুড়ায় ১টি, মেদিনীপুরে ১৭টি 
নদীয়ায় ১টি, ও মালদহে ১টি আমন পেয়েছে। 
অন্যান্য জেলায় শৃন্ত। বলতে গেলে মেদিনীপুর 
জেলাই জনতার মান বচিয়েছে, আর কিছুটা 
কলকাতা, হুগলী । মেদিনীপুরের ৩৭টি আসনের 
মধ্যে দি পি এমও কম যায় নাই, তারা ১৪টি আসন 
“পয়েছে। মেদিনীপুরে জনতা পাটির আর একটি 
উল্লেখ্য সাফল্য হোলো, লোকসভায় জনত! পাটির 
ক।ধি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য অধ্যাপক সমর 
গুহর লোকসভা কেন্দ্রন্থিত মব কয়টি বিধান সভার 
সনে জনতা পাটির জয়) পশ্চিম বঙ্গে জনত। 
পার্টির আর কোনোও লোকসভার সদস্ত এই 
সাফল্যের দাবী করতে পারেন না। অন্যান্য কেন্দ্রে 
মার্ক্সবাদী প্রার্থীর! 0 রকম বিপুল ভোটের ব্যবধানে 
জিতেছেন তেমনি মেদনীপুরে জনতা পাটির 
গ্রর্খার। ৪০০০ থেকে ২৯০০০ ভোটের ব্যবধ।নে 
জিতেছেন। একমাত্র স্থৃতাহাটায় ১৭০০ ভোটের 
বাবধানে জনত। গ্রার্থা জিতেছেন। মেদিনীপুরের 
বীনপুর পেজ্জে জনতা প্রার্থী প্রায় ১৩০০ ভোটে লি, 
পি, এম-এর কাছে হেরেছেন। তেমনি পশকুড। 
পশ্চিম-এ জনতা প্রার্থী সি পি আই প্রার্থীর কাছে 
মাত্র ৪০০ ভোটে হেরেছেন। তেমনি আবার হুগলী র 
খানাকুলে আনত! প্রথা দি পি এম প্রার্থীকে মাত্র 
১৭০ ভোটে হারিয়েছেন। হুগলীর পরশুর।য় জনত! 
প্রার্থী সি পি এম প্রা্থার কাছে মাত্র ২১৫ ভোটে 
হেরেছেন। কেশপুরের জয়ী কংগ্রেস প্রার্থীর চাইতে 
জনত! আঁ্থা ৫০০০ ভোট কম পেয়েছেন। আর 
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৬৯ সম্পাদকীয় 


নারায়ণগড়ে কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে জনতা প্রার্থা 
হেরেছেন ১১০০ ভোটে, যদিও সি পি এম প্রার্থীর 
চাইতে ২৭০ ভোট বেশী পেয়েছেন। কম ভোটে 
জনত! প্রার্থীর হার হয়েছে ইংলিশব।জারে__ 
(মালদহ ) মাত্ৰ ২:০ ভোটে সি, পি, এম প্রার্থীর 
কাছে। তেমনি এই জেলার কালিয়াচক কেন্দ্রে 
দনত৷ প্রার্থী মাত্র ৬০০ ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস 
গ্রার্থার কাছে হেরেছেন। আবার এই জেলার 
মাণিকচকে পিপি এম প্রার্থী মাত্র ১৭০ ভোটে 
কংগ্রেস প্রার্থীকে হারিয়েছেন | জনতা! প্রার্থী এই 
প্রেল।র হরিশ্চন্দ্রপুরে বাম-সমধিত গ্রার্থাকে প্রায় 
৩০০০ ভোটে হারিয়েছেন। বাঁকুড়ায় ইন্দপুরে জনতা 
প্রার্থা কংগ্রেল প্রার্থীকে ১৪,০০৭ ও নিকটতম 
নির্দলকে ৬০০০ ভোটে হারিহেছেন। আর ছাতনায় 
জনতা প্রার্থী ৯২৪ ভোটে হেরেছেন। তেমনি 
আবার কৃষ্ণনগর পুর্ব-এ জনত! প্রার্থী মাত্র ২০০ 
ভোটে জিতেছেন। পুকলিয়ায় কাশীপুরে জয়ী সি 
পি এম, প্রার্থীর চাইতে জনতা গ্রার্থা ১৯০০ ভোট, 
জয়পুরে কংগ্রেসের চাইতে ১৮৮৩ ভোট, হুড়ায় জয়া 
সি, পি এম-এর চাইতে ৬২১ ভোট, রঘুন।থপুরে 
জয়ী নির্দলের চাইতে ৩৪৫ ভোট কম পেয়েছেন। 
হাওড়ার শ্যামপুরে জনত! প্রার্থী বামজেট প্রার্থীর 
কাছে ৪০০ ভোটে পিতেছেন। 

জনত! গ্রার্ধার! অন্যান্য কেন্দ্রে বিপুল ভোটে 
পরাজিত হয়েছেন। ৫০০০ ভোটের ব্যবধানে জনতা 
প্রায় ৩০টি আসনে, প্রায় ১৩৫টি কেণ্ররে ৫০০০ 
থেকে ২০,০০০ ভোটের ব্যবধানে, প্রায় ৮০টি 


আসনে ২০,০০০ থেকে ৪০,০০০ ভোটের ব্যবধানে 
জনতা পার্টির প্রার্থী মূলত সি, পি, এম প্রার্থীর 
নিকট পরাজিত হয়েছেন। আর ১৭০টির কিছু 
বেশী আসনে জনতা পাটি'র প্রার্থা তৃতীয় স্থান 
অধিকার করেছেন দ্বিতীয় স্থান বেশীণ ভাগ ক্ষেত্রেই 
কংগ্রেসের দখলে গেছে। এ ছাড়! কয়েকটি কেনে 
আনত! প্রাথা এমন শোচনীয় সংখ্যক ভোট পে.য়ছে 
যে সহজেই উত্তেজিত প্রশ্ন উঠবে কেন এই সব কেন্দ্রে 
জনতা পাটির প্রার্থী দেওয়। হয়েছিলো? নীচে 
কেন্দ্রে পাশাপাশি ভোটের সংখা। দেওয়া। হল £ 
পাচল। (হাওড়া) ১৩৪১, বনগ। (২৪ পরগণ।) 
৫১ ১, ফারাক! ( মুশি দাবাদ ) ৯৬৮; আওরঙ্গাঝ|দ 
(মুশির্দাবাদ ) ১১৮৬ ; মুণারই (বীগভূম) ১৩২৬ 
ঝালদ! ( পুকলিয়। )--১৪৬৫। 

জনত! পাটির শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে 
গিয়ে বলা যায় জনতা পাটি ধারেও কাটতে পারে 
নাই, ভারেও ন।। লোকসভার নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে 
জনত। পাটির ধার ও ভার দুই-ই ছিল, তবে 
কতট। কতটা ভার, তা অবশ্যি বোঝা 
সি পশি আই (এম) তাদের ভার 
সম্পর্কে কতকট|। আস্থাবান থাকলেও ধার 
সম্বন্ধ ‘য আদৌ ছিলেন না, তা জনতা 
পাটির সঙ্গে আসনের শরিকীয়ানায় আসব!র 
ব্যাকুলত। থেকে বোঝ! গেছে । তাঁদের সদস্যদের 
মনে কংগ্রেস দলের পেশীণল ও অন্ত্রবলের নিবিচার 
গ্য়োগের আশঙ্কা ছিল, তাই জনতার ঢাল সামনে 
রেখে স্বভাবতই তার! এগোতে চেফেছেন। কিন্ত 


ধার, 
যায় নাই । 


৭০ জয়ন্রী জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ 

লোকসভার মির্বাচনে কেন্দ্রে জনতা পাটির জয়ে 
স্বাধীনতা ও গণতান্ত্ৰিক অধিকার ফিরে পাবার পর, 
তাদের ধার ও ভার তারা ফিরে পান এবং 


যে সময় আসন বণ্টনের আলোচনায় জনতা 
পার্টি” বৃথ। কালক্ষেপণ করেছেন, সে-সময় 
মার্ক্সবাদীর৷। আপন বণ্ট:নর আলোচনার 


পাশাপাশি সংগঠনকে করেত সাজিয়ে তুলেছেন। 
সেই অবসরে (১) সি পি এম জোটের সঙ্গে 
দনতা পাটির আসন রফা, জোটবাধন, কোয়।লিশন 
ইন্তাপি বিতর্কে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় জনতা- 
নেতৃত্ব পরস্পরবিরে।ধী বিবৃতি দিয়ে, জমনমাননে 
জনতার ধার ক্ষইয়ে দিতে সহায়ত! করেছেন? 
(২) জনতা পাটিতে বিলুপ্ত বিভিন্ন গোষ্ঠির নানা 


বৈচিত্রের প্রতিনিধি নিয়ে কেন্দ্র থেকে নির্বাচনী 


কমিটি গঠন ও শ্রী ডি, এন, লাহিড়ী নামক পশ্চিম 
বাংলার রজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পুর্ণ এক অজ্ঞাত 


ব্যক্তিকে সেই কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত 
করে এক অদ্ভুত রাজনৈতিক বিহ্বশতার 
সৃষ্টি, (৩) প্রার্থা নির্বাচনে এই কমিটির 


এক অদ্ভুত বণিকীবৃত্তর আশ্রয় গ্রহণ ও বিভিন্ন 
কেন্দ্রে যোগ্যতম প্রার্থীর সন্ধান না করে 
যত্রতত্র যোগ্য-অযোগ্য নিখিচারে বাজারী নিলাম- 
স্থলভ পদ্ধতিতে প্রার্থীদের মনোনয়ন দান, 
(৪) নিব।চনী কমিটির সদস্যদের অধিকাংশেরই 
প্রাথাপদের দরখাস্ত পেশ ও মমে।নয়ন লাভে 
নির্বাচনী কমিটির নৈতিক মূল্যমানের অবক্ষয়, 
যে অবক্ষয়ের প্রতিষেধক ছিল নির্বাচনী 


কমিটির সদস্তের প্রাথাত্ব চাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
কমিটি থেকে সংশ্লিষ্ট সদস্তের পদত্যাগ; 
(৫) রাজা জনত! পার্টির নির্বাচনী মুধপাত্র- 
রূপে মৃখ্যত যে দুইজন দায়িত্ব নিয়েছিলেন 
শ্রীমশোফকৃষ্ণ দত্ত ও শ্রীদ্বীপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী 
তাদের একজন সম্বন্ধে আগেই বল! হয়েছে । শ্রীদত্ত 
সম্বন্ধ বলতে হয় পশ্চিম বাংলার সমাজ-বিপ্লীবের 
ব। সমাঞ্জর-পরিবর্তনের সংগ্রামে কোনোদিনই তার 
কোনে! ভূমিক! ছিলো না। গোড়ায় তিনি এই 
রাজ্যে শাসক্দলের সদস্য ছিলেন এবং কংগ্রেস 
বিভক্ত হবার পর সংগঠন কংগ্রেসের সম্পাদকের 
দায়িত্ব পালন করেছন-_যে দায়িত্বের কোনে! 
সংগ্রামী ভূমিকা! ছিল ন!। জয়গ্রকাশ নারায়ণের 
সৰ্বাত্মক সংগ্রামের অংশীদার শ্রীদত্ত অবশ্যই ছিলেন 
কিন্ত সেই অংশীদায়িস্ব কখনও প্রবল সংগ্রামে 
প্রদারত হয় নাই। সমাজ-বিপ্লবের সংগ্রামের 
কিন্ব। নৰ্বাতুক বিপ্লবের সংগ্রামের প্রকৃতি ভিন্ন- 
জাতের । সে সংগ্রামে ত্যাগ, লাঞ্ছন।ব*«ণ, নিপীড়ন 
কখনও বা! আত্মিক পীড়ন অশ্িক্রম করে দৈহিক 
পীড়নে পৌছে গেছে। এই সংগ্রামের সঙ্গে জনত! 
পার্টির অন্ডতম মুখপত্রের পরিচয় নেই, তার ব্যক্তি- 
মানসের গঠনে তার ছোয়াচও নেই, অথচ পশ্চিম 
বঙ্গের জনতা পার্টিতে এ-ধরণের স্বীকৃত সংগ্রামী ও 
সমজবিপ্লুবী অনেকে ছিলেন, ধরা জনতা পাটির 
নির্বাচনী মুখপত্রের ভূমিকায় বৃত হ’লে, জনত 
পাটির প্রচার ধারে ও ভারে কাটতো। জনতা 
( শেষাংশ ১১০ পৃষ্ঠায়) 


মহাগুরু স্থুনীতিকুমার 


স্রজিৎ দাশগুপ্ত 


১৯৪৭। জলপাইগুড়ি । আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি। আমার তখন প্রায় অভিভাবকহীন 
জীবন, সমবয়সী বন্ধুবান্ধবও নেই । যারা আমার তখনকার বন্ধু তারা সবাই অনেকবার ফেল-করা 
অনেক বড়ো বড়ো ছেলে । নেশা ছিল মাছ ধর! আর পাক।পাক। গল্প উপন্যাস পড়া । 

একদিন একজন মাস্টারমশায়ের হাতে একখানি বড়ো মাপের বই দেখলাম, তার পাতায় 
পাতায় ছবি | কিসের এত ছবি দেখব বলে বইটাতে হাত দিতেই মাস্টার মশায় ধমকে উঠলেন, 
“না, না, এসব বই বুঝবে না তুমি।৮ তার পরের কথাগুলো আঞ্জও মামার কানে বাজে £ “তুমি 
আগের জগ্মে জেলে ছিলে, এ জম্মেও জেলে হয়েছ, সামনের জন্মেও জেলে হবে ।* 

জলপাইগুড়ি জেল! স্কুলের টীচার্স কমনরমের পেছনের জানল! দিয়ে হাত বাড়িয়ে টেবিলের 
উপর থেকে সেই বইটি নিয়ে চলে গেলাম স্কুলের দক্ষিণে চন্দদের ফলের বাগানে--সেখানে একটি 
আম্‌গাছের উপর চড়ে রাল পালিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে বইটা পড়ে ফেললাম। বইখ|নির নাম 
“দ্বীপময় ভারত” লেখক শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। 

পরের বছর কোনও এক সময়, কার কাছে শুনলাম কি কোথাও পড়লাম মনে নেই ঠিক, 
সুনীতি চাটুজ্যে নাঁকি হিন্দীকে রাই্রভাষা করার জন্যে খুব আন্দোলন করছেন। কী পোকা নড়ে 
উঠল মাথার মধ্যে! কলকাত! বিশ্ববিষ্ঠ(লয়ের ঠিকানাতে সুনীতিকুমারকে এক চিঠি লিখে বসলাম। 
তারপয়েই ঘটল এক ভভভূত কাণ্ড। একদিন একট| খাম এল, তার ভিতরে হিন্দীর স্বপক্ষে নিজের 
বক্তব্য বিশদ ভাবে জানিয়ে নিচে নাম সই £ শ্রী্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । 

আমি তখন যে-জীবন যাপন করছিলাম তাতে সুনীতিকুমারের সঙ্গে কেন, কোনও শিক্ষিত বা 
ভদ্র ব্যক্তির সঙ্গেই বুঝি-বা আমার কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা| নয়! আর আমান মতে৷ 
ছেলের সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ কোনও ভদ্রলোকের হওয়ার কথা! নয়। আমার ছোটবেলায় কিছু 
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প্রতিফলম পাওয়া যাবে “বিদ্ধ করো” উপস্তাসটিতে আরও খানিকটা প্রতিফলন পাওয়া যাবে “অশনাক্ত” 
নামে যে উপন্যাসটি লিখছি তাঁইতে। অধিকাংশ সমবয়সী ছেলেদের উপর তাদের বাড়ির আদেশ ছিল 
আমর সাঙ্গ না মশার। 

এই অবস্থাতে আমার সঙ্গে সুনীতিকুমারের চিঠিপত্রের মাধ্যমে পরিচয়। তিনি পণ্ডিত ও 
ব্যস্ত মানুষ, তাঁর টেবিল ভতি কাঁজ, তার মাথায় অজশ্র কাজের পরিকল্পনা, আর কত অজশ্র তার 
দায়-দায়িত্ব, কত অজ্র কর্তব্য। তাঁর সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক দূরে থাক, চাক্ষুষ সম্পর্কও নেই, 
তার সঙ্গে আমার বিদ্যাচর্চার সম্পর্কও নেই, কোনও সম্পর্কই নেই-কিস্ত তিনি আমার প্রতি কেন 
মেহের দৃষ্টি দিলেন, একথা যখন ভাবি তখন মনে হয়, আর কোনও কারণ নয়, কারণ তার ব্যক্তিত্ব, 
তীর হৃদয়, তীর বুকের মধ্যে অহেতুক অমস্ত সেহের উৎস । 

দুঃখের বিষয়, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত তিনি যেসব চিঠি আমায় লিখেছিলেন সেলব চিঠি 
১৯৫০-এর জুন মাসে জলপাইগুড়ির বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে। ওই বন্যার সময় আমি ছিলাম 
দ|জিলিতে। ধ্বল ভেঙে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অন্যে পায়ে হেট আমি কাশিয়াঙে। জলপাইগুড়িতে 
এলে দেখি, বন্যার ধ্বংসলীলা । 

আমার কাছে সুনীতিকুমারের সবচেয়ে পুরোনো চিঠিট। ১৯৫০-এর ২রা জুলাই তারিখের । 
তাতে লিখছেন $ “পাহাড়ের ধ্বসের গ। দিয়ে যে ভাবে এসেছে, আর জলপাইগুড়িতে বন্যার 

ংসলীলা! যা দেখেছ, নিশ্চয়ই তা মনের উপরে ছ।পটা টাটকা থাকৃতে থাকৃতে লিখে ফেলো ।” 

এই উৎসাহ ও পগামৰ্শেঁর সঙ্গে সঙ্গে বাস্তস জ্ঞান দিয়ে লিখেছেন? “ছাপাবার জন্তে তাড়া করো না 
ভবিষ্যতে বেরোতে পারে, যদি বর্ণন! সত্য হয়, মানুষের মনে যদি তা সত্যকার রসের স্থষ্টি করে!” 

বয়ঃসন্ধিব ঝয়সটাতে সুনীতিকুমার দূর থেকে শুধু সহ দিয়ে আমার জীবনের ধারা পাল্টে 
দিয়েছেন-_-গাজজ এই কথাটিই মনে পড়ছে। আর ভূর কথাও মনে পড়ছে ধার হাতে প্রথম “দ্বীপময় 
ভারত” দেখেছিলাম | তার নাম শ্রীশচীন সেন। তিনি ইহলোকে নেই। কিন্তু তার কাছে আমার 
খণ আস স্বীকার করে ধন্তা মানছি। 

সুণীতিকুমারের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও দুর্ধর্ষ পাপ্তিত্যের কথ! বলার জন্যে অনেক জ্বানীগুণী আছেন 
-স্কুমার সেন, গোপাল হালদার, স্বকুমারী ভট্টাচার্য প্রমুখ ভার বিখ্যাত ছাত্রছাত্রী আছেন! মানুষের 
সংস্কৃতির এমন দিক নেই যে-বিষয় তার আগ্রহ ছিল না, জিজ্ঞাসা ছিল না, আর বহু ন্ষিয়েই তিনি 
ছিলেন বিশ্বের একজন বিশেষজ্ঞ | সুনীতিকুম|রের এই ভাস।ধারণত্বের কথা রবীন্দ্রনাথও লিখে গেছেন 
জ[ভাযাত্রীর পথে। 


a 
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রেনেশীসের মানুষ বলতে যা বোঝায় সুনীতিকুমার ছিলেন একেবারে তাই। আগুম সম্বন্ধ 
্‌ ফি ' শত শত বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে একটা দেশলাই কাঠি ঘ্বেলে দেখানো যেমন ভালো। তেমনই রেমেশ!স 
| সম্বন্ধ অনেক কথা লেখার চেয়ে শ্রুনীতিকুমীরের নাম করা ভালে | তাকে সাধারণ মানুষ বছ 
ভাষাবিদ; ভাষাচার্য, লিপিবাচম্পতি ইত্যাদি পরিচয়ে জানে, কিন্তু তিমি ছিলেন অফুরস্ত গ্রাণট্রৈতির 
উৎস, মানুষের জিজ্ঞাস! ও জীবন পিপাসার এক বিরল ও চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত । ৃ 
১৯৪৯ থেকে আদ্র পর্যন্ত আঁমি যেটুকু লেখাপড়! করেছি তাতে আনম শিক্ষিত সমাজে নিজেকে 
মোটামুটি শিক্ষিত মানুষ বলে. অনায়াসে চালিয়ে দিতে পারি। আমার জ্ঞান-বিছ্যা। অসুসারে বলতে পালি, 
রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এরকম সর্বগ্রাসী কৌতূহল সম্পন্ন ব্যক্তি বাংলায় আর জন্মাননি। 
f আমার কথাই বলি। আমার বাড়ির খবর নিভেন, আমার বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত ব্যজিদেয় 
খবর নিতেন, কোথায় যাই কী করি সেসব বিষয় [জিজ্ঞাসা করতেন। টমাস ওকেলে| বলে 
এক কেনিয়ার ছেলে শান্তিনিকেতনে আমার সঙ্গে গড়ত। তার কথা শুনে বললেন, একদিন 
৮. ছোকবাকে নিয়ে এস | কেনিয়ার কোথায় বাড়ি, ক'পুকষের ক্রিশ্চান, কী, করে ক্রিশ্চান হলো সব . 
তার জানা চাই । 
| আমি যখন আস্তে আস্তে চপচ্চি্ শিল্পে এলাম তখন তিনি জানতে চাইলেন ক করে শুটিং 
করে, কী করে এডিট করে, পিকচার আর সাউগ্ড সিঙ্ক করে। আমর! তখন মকবুল ফিদা! হুসেমের 
উপর একট! ডকুমেন্টারী করছি। বললেম, ছসেন এর রেখা আর রং এসব আলাদ! আলাদ। কয়ে যখন 
দেখি তখন আশ্চর্য প্রতি্ভ। বলে মনে হয়, কিন্তু সব মিলে যে-ছবি তার ব্যাপারটা! কী বোঝা দেখি। 
৷ তিনি খোলাখুলি বলতেন, সাম্প্রতিফ চিত্রশিল্প তিমি বোঝেন মা। কিন্তু সাম্প্রতিক চিত্- 
শিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করতেন। আমি জানি, জ্রীপরিতোষ সেনের সঙ্গে একাধিকবার তার আলোচনার 
কথা। অনেকে ভাবতে পারেন, যিনি সাম্প্রতিক চিত্রশিল্প বোঝেন না, তিনি তাহসে শিল্পের কিছুই 
বোঝেন না। কিন্তু বিশেষ করে ছুসেনকে নিয়ে কার সঙ্গে আমার যে-আলোচন হয়েছে তাতে আমি 
ধ্‌ একথ! একশ বার বলব, তনি হুসেনের শিল্প যতটা! বুঝেছেন হুসেনের অধিকাংশ ভক্তর। তার ধারে 
কাছেও যেতে পারবেন না। 
সক্রে!তিসকে বিচারের সময় জিন্তেেল করা হয়েছিল, তুমি নাকি বে যে তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞানী । 'সক্রোতিস বললেন, হা, আমিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, কারণ আমি জানি যে আমার কোনও 
ভান নেই, তেমনই স্ুনীতিকুমার যে বহু সময় বহু বিষয়েই বলতেন, আমি বুঝি না, তার মামে যা 
বোঝার ত! ঠিকই বুঝেছেন, সেজন্যে এসব কথায় অর্থ আক্ষরিক্ষ অর্থে নেওয়া উচিত নয় । 
ন্যৈষ্ঠ '৮৪ ২ 
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আর সংগীত। ক্রুপদ আর পাশ্চাত্য শাম্ত্রীয় সংগীত, বিশেষ করে বেঠোফেনের সত ছিল 
তার প্রেরণার স্থল। তাঁর যখন আট ম বহর বয়স তখন শিবপুরে মামাবাড়িতে এক বর্ষার দ্রপুরে 
একজন ওন্তাদের গলায় একটা ঞ্রুপদ গুনেছিলেন। তার মামাবাড়িতে গান বাজমার খুব রেওয়াজ 
ছিল আর তখন ভারা কিছু বুঝতেন না, দুষ্টুমি করতেন, তানপুয়াতে কি পাখোয়াজে হাত দিয়ে 
বকুনি খেতেন । কিন্তু সেই ভরা বর্ষার দুপুরে একদিন এক আশ্চর্য সংগীত শুনেছিলেন_সেই তখন 
থেকে তিনি গ্রুপদের)“কেনা গোলাম” হয়ে গেলেন। 

তিনি তো মানবিক বিস্তার অধ্যাপক ছিলেন। বিজ্ঞান ও কারিগরী, সম্বন্ধেও তার কৌতুহল 
ছিল। ধাতুবিতা, জীববিজ্ঞান ও মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে তাঁর যে-জ্ঞানের পরিচয় পেয়েছি ত! সাধারণ 
জ্ঞান নয়। মহাকাশে সময়হীনতা, গ্রতিবন্ত ইত্যাদি বিষয়ে আমার যেটুকু ধারণা জন্মেছে তা সার 
কাছ থেকেই জেনেছি। ডকুমেপ্টারী ফিল্গের ব্যাপারে নান! জীবিকার নান! বৃত্তির বিশেষজ্ঞদের 
সংস্পর্শ আমি এসেছি। আমায় বিশেষ জ্ঞান না থাকলেও কোন্‌ বিষয়ে কার কী বিশেষ জাম আছে 
ত! আমি রুঝতে:পারি। | 


এখানে একট! ঘটনার কথ। উল্লেখ করি। আমর! শিল্জীতে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের পক্ষ 
থেকে একট। ছবি করছি। একজন বিভাগীয় প্রধানের ঘয়ে আরও কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে নিয়ে 
আলোচনা হচ্ছে ক্যাটাপিস্ট নিয়ে। আমি জিজ্ঞেস কর়ল[ম, ক্যাটালিস্ট কাকে বলে! সবাই অবাক । 
এ কোথাকার মুর্খ! ক্যাটালিস্ট কাকে বলে জানে না? আমায় বিনীত ভাবে বলতে হলো. এট! 
আমার বিষয় নয়, আপনাদের বিষয়, আপনার! অনুগ্রহ করে আমায় বলুন। তখন অনেকেই আমায় 
- জ্ঞান দিতে ব্যাকুল, কেউ বললেন যে ক্যাট।লিস্ট এক রকমের ঘটক, কেউ বললেম, না. কাটালিস্ট 
আসলে পুরোহিত, আবার আমার অজ্ঞন্ত!য় কেউ কেউ বিরজ্।। শেষে বিভাগীয় প্রধান শঙ্কর সেন 
মশায় থাকতে না পেরে বহালেন, আশ্চর্য, এত জন আপনারা আছেন, আপনার! কেউ ক্যাটালিস্ট 
কাকে বলে বলতে পারছেন না, শুধু এটা-ওট। বলে বিষে আহির'করছেন। বলে তিনি বুঝিয়ে দিলেন 
এককথায় । 
এই ঘটনা-গুনে সুমীন্তিকুমার খুব হেসেছিলেন। বলেছিলেন, “শ্রামাদের অধিকাংশের জ্ঞান- 
বিস্তা হয় বই পড়া, নয় টাকা-করার জ্ঞানবিদ্ত। 1” তারপর বললেন, “আচ্ছা, তোমার বিচ্ে পরীক্ষা 
করি। বলো দেখি সুর্য কাকে বলে? একটি রাঁক্যে পুরো উত্তর চাই।” আমি কিছুক্ষণ চুপ করে 


মনে মনে ভেবে 'নিলীম। যত ভাবছি তত ঘামছি ভেতরে ভেতরে। কিন্তু উত্তরট! শুনে তিনি বলে: 


\ 
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উঠলেন, “চমৎকার! কিন্ত জানো, বহু লোক এই উত্তয়ট। দিতে পারবে না, আবায় অমেকে বলবে, 
এট! চালাকি--ভাইবাবোসিতে যেনব চালাকির প্রশ্ন করা হয়।” আমার বুক সাত হাত ফুলে উঠল। . 
ভবে আমি যখন বলেছিলাম “পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের সবচেষে বড়ো আগুনের গোলাকে হ্ুর্ঘ বলে” 
তথন আর কোনও এককথার উত্ত৭ খুঁজে না পেয়েই বলেছিলাম । 

শেষের বছর ছয়েক ন্ুনীতিকুমারের বাড়তি কাজ ছিল নাতিকে তৈরী করা। তাকে সংস্কৃত 
শেখানো, বেদপাঠ করানো, ছবি আকা শেখানো, তাকে ইতিহাসের নানা গল্প শোনানো, বিজ্ঞানের 
গল্প শোনানো । কিছুদিন আগে স্তন্ভপায়ী প্রাণী সম্বন্ধে এক বিরাট বই কিনে ফেললেন আর নাতিকে 
পড়ে পড়ে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন । 

খেতে আর খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন । তার মৃত্যুর পর অনেকে ডার প্রচুর খাওয়ার 
বিষয়ে নানা গল্প বলছেন ও লিখছেন। আমি কিন্তু তাকে কখনও অপরিমিত আহার করতে দেখিনি । 
তবে খাগ্যরসিক ছিলেন | কলকাতার কোথাও কী রকম ডালমুট পাওয়া যায় সে খবরও রাখতেন 
আবার হালেরির গুলাশ, ইতালীর কী একট! খাবার-_এসবের রান্নার উপকরণ ও কলাকৌশল সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল ছিলেন। খাগ্ভরসিক আর ওঁদরিকের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ; একদিন তিনি 
বলেছিলেন, “আজকালকার ভদ্রধরের ছেলেরাও দেখি, খেতে জানে ন!। নেমন্তন্ন বাড়িতে দেখি, সবট। 
আছুল লাগিয়ে খাচ্ছে। আমার ঠাকুর্দ। শিখিয়েছিলেন, ভীত মাখার সময় ভাগার মাখবি না, দুটি 
গাঁটের উপরে যেন তাত ডাল ন!লাগে।” এর থেকে বেঝ। যাবে খাওয়। ব্যাপারটা যে একট! উন্নত 
সংস্কৃতির ব্যাপার সেটা! তিনি ছেটবেলাতেই শিথেছ্িলেন। 

সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা--এসব শব্দ আমর। হামেশ! ব্যবহার করি, কিন্ত এমবের যথার্থ 
অর্থ আমর! ক'ঞ্জন জানি ত! খুধই সন্দেহের বিষ্য়। আমি সেই বিরল সৌভ।গ্যবানদের একজন যে 
এসবের মূর্ত রূপ চাক্ষুষ করেছে। | 

আদিখ্যেতা, স্তাকামিঃ ভগ্ামি--এদব ছিল তার ছু’চক্ষের বিষ। ভিনি কারও প্রণাম 

নিতেন না । একদিন তার কাছে গেছি এর মধ্যে একজন এসে তকে প্রণাম করতে গেলে তিনি 
বাধা দিলেম। ভদ্রলোক বোধহয় একটু ক্ষু্ন হলেন কিংব। হয়তো সংশয়গ্রস্ত হলেন যে প্রণাম 
প্রত্যাধ্যাত হওয়ার মানে কি তার আসার উদ্দেশ্য ৪ ব্যর্থ হবে। তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে তীর 
উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। মনে হলো, তিনি ধু নিন্দের প্রয়োজন নিয়েই এসেছিলেন এবং সেটি সাধিত 
হওয়ার পর নানারকম প্রশত্তি শুরু করলেন। নুনীতিকুমার বললেন, আপনার কাজ তো হয়েছে, 


এবার আনুন ।” 


পি 


৪৬. জয়ী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ 


ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর আমি জানতে চাইলাম, আপনি প্রণাম নেন নাঁকেন।, তিনি 
বললেন, “আমি ছোট মানুষ, আমার এতটুকু পাত্র, এত শ্রদ্ধা ধরবে কী করে 1” বোধহয় তার এই 
উত্তরের মধ্যে লুকোনে। ব্যঙ্গ কারও কারও চোখে পড়বে । অনেকে শুধু খুশী করে কাজ হাসিল 
করার জন্যে প্রণাম করে থ|কেন। - যার কাজ করে দিতে পারতেন তার কাজ এমনিই করে দিতেন, 
সে"্হ্যে তাঁকে প্রণাম করে আলাদা ভাবে খুশী করার দরকার. হতে! না|, তবে ভার পুত্রের মুখে 
শুনেছি, তীর প্রণাম না নেওয়ার গুঢ় কারণ ছিল £ .আনেকে প্রণাম কুরে শুধু পায়ে, হাত ঠেকিয়ে, 
সত্যি সত্যি প্রণাম করে না আর বার! অন্তর থেকে প্রণাম করেন তারা হয়তো কেউ কেউ সবারই, 
প্রণম্য পুরুষ । এসব বাছবিচাঁর সম্ভব নয় বলেই কারও প্রণাম নিতেন না।, fe So 

একবার চলচ্চিত্র শিল্পের একজন ভদ্রলোকের হাতে কিছু. থোক টাকা হলে|। তিনি আমায় 
বললেন, একট। 'ডকুমেণ্টারী ছবি করতে চান।' আমার বহুকালের ইচ্ছে সুন্দরবনে মামুষখেকে! 
বাঘে . উপজ্রত এলাকাতে মানুষের জীবন আর স্বনীত্কুমারের জীবন নিয়ে ছুটি' ডকুমেণ্টারী ছলি, 
করার। সেই ভদ্রলোককে আমার ইচ্ছের কথা বলতে ভদ্রলোক বললেন, তাহলে স্বুনী তিবাবুর 
উপরেই তোলা হোক। | ES j 

শুনেই সুনীতিকুমার বললেন, «কী হবে ছবি তুলে?” আমি বললাম, “আমি কিহু টাকা 
পাব” এই সত্যকথ! শোনামাত্র তিনি রাঙ্গি হলেন। তারপর খুব ঘটা করে টেপ, রেকডার এনে 
তার সাক্ষাৎকার নিল।ম। এদিকে সেই ভদ্রলোক তখন বুঝতে শুরু করেছেন, এই ছবি করা তীর মগজে 
কুলোবে ন! 1 সেই টেপটাও তিনি আমায় দিলেন না। সেই যে ফিলাপাইনেন, লোকেদের সম্বন্ধ” 
সুনীতিকুমার বিশ্বাস হারালেন তা বোধহয় আর কখনও ফেরেনি । পরে শান্তিগ্রসাদ চে বধুরী আবার 
ছবি করতে চাইলেন। সে কথা শ্বনীতিকুমারকে বলাতে তিনি বললেন, “না, ওর! বড়ো সময় নষ্ট 
করে দেয়” 

আমার খালি মনে হয়, কেন ন আমি বিশ্বান করে ভদ্রলোককে রেকডারের সঙ্গে টেপটা ফেরত' 
দিয়েছিলাম! সে জিনিস থাকলে এক অপুর্ধ সম্পদ হতো । এর মধ্যে এবটু সুখবর আছে। টেপে 


তিনি ছোটবেলার ও যৌবনের যেসব কথ! বলেছিলেন তার বেশিটাই আমি সেই ভদ্রলোকের ঘরে . 


বলে টেপ চালিয়ে চালিয়ে লিখে নিয়েছিলাম। স্ুনীতিকুমারকে আমি খ।ভাট। দেখিয়েছিলাম। 


তিনি বললেন, এ তুমি যা খুশী কোরো, আমি এবার আত্মগীবনী লেখ। শুরু করব--কোলকাতার | 


কথ্য ভাষাতে ৷” 
ূ স!তাশি বছরে তিনি বিদায় নিলেন। অনেক কাঙ্জের পরিকল্পনা! ছিল আর অনলি কাজ 


1 
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, এক সঙ্গে শুরু করেছিলেন । বয়সের অন্কট|. বেশির দিকেই | কিন্তু অঙ্কের ' হিসেব ' দিয়ে মঃমুয়ের 
ফি বয়সের পরিমাপ হয়না কোনও উন্মাদ যোহে! বছরে মারা গেলে সবাই ভাপে যাক, মুক্তি হলো]. 
‘ কিন্ত নতুন করে কাজ শুরু করবেন বলে' চোখের ছানি কাটালেন তার আগে রক্তপর ক্স, ঙক্স্ববরে, 
ইলৈক্টে,কাডিয়া গ্রাফ ইত্যাদি, সব রকম: পরীক্ষাই - করানো হয়! সব ঠিকঠাক - চোখের--দৃষ্টি ফিলে 
এলেই পূৰ্ণোদ্যমে আবার আগের মতে! কাজ শুরু করবেন। এই অবস্থায় কারও একশ রছরে মৃতু! 
হলেও সেট। অকাল মৃত্যু । সাত্শি বছরে সুনীতিকুমারের মৃত্যু কাপ মৃত্যু-ই 1 
৭১, সুনীতিকুমার একবার বলেছিলেন, ছুটতে পারলে- হাটবে না, আর যতক্ষণ হাটতে পারবে 
ততক্ষণ দাড়াবে না, দাড়াতে পারলে বসবে ওনা) যতক্ষণ বসতে পারবে ততক্ষণ: শোবে না। - তার এই 
শিক্ষাটাকে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রমাণ করে গেলেন এট/ই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা |. কিন্তু 
বন্ধ কাজ অসমাপ্ত থেকে গেল," আরও বড়ে। কথা, দুর্যোগের দিনে গথ দেখাতে চান ভানেকেই, বিস্ত 
অভয় দেওয়ার, উৎসাহ দেওয়ার সাহন জেোগানোর, মতো মানুষ কোথায়. 
রত 5. আমরা জদ্মবৃদ্ধ। ছোটপেল। থেকেই বুঝে ফেগেছি, 'কিছু' করা যাবে না," কোনও চিত 
লাভ নেই, কোথাও কিছু আশা নেই; কিছু বিশ্বাস করার নেই ৷. এসব বুড়েটু কথাবার্তা তিনি সহ্য 
করতে পারতেন না। যার য৷ কাজঃ যে কাজকে যে. শ্রেয়; মনে করবে: য়ে কারস অকুতোভয়ে করে 
যেতে হবে,। নিভাঁকত ছিল তীর জীবনের একট! খুব বড়ো আদর্শ। ১ 
শুধু অস্তর্ূ্টি থাকলে হবে ন, শুধু গরিশ্রাম করলে হবে না, এই দুটোকে. মেলংনো। চাই + 
তাঁরই নাম যথার্থ ভ্যান । পড়ার সময় বাছবিচারের সবকাশ কম। তিসি বলতেন,. সবকিছু গড়তে 
হবে, এপক্ষের কথাও পড়তে হবে, ওপ/নার কথাও পড়তে হবেঃ তারপর বিচার, কঠতে হবে-_সেজন্ছে | 
" অধ৷য়নও চাই, অভিজ্ঞতাও চাই, অন্তৰ ষ্বিও চাই |. বা 
কলেঞ্জে পড়ার সময় আমর! জলপাইগুড়ি থেকে “অঙজাক” নামে হং টি পতকা! শের 
করি। এরকম কত শত কাগন্পই তে! বেরোয় বাংলার শহরে হার । পত্রিক! বেরকরার আগে তিনি 
নিবৃত্ত করার চেষ্। করলন-_-এভ্াবে পত্রিকা বের করা সময় ও শক্তির 'অপচয়১- তাঁর নিষেধ না 
শুনেও পত্রিকা বের করলাম এবং তীর কাছে একটি লেখ! চাইলাম . একে গবেষণার কাজ, দেশে- 
বিদেশে আরও নানারকম কাজ, কখনও. প্য।রিসে যাচ্ছেন, কখনও মেক্সিকোতে তার উপরে তিনি 
১+ - তখন লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিলের, চেয়ারম্যান | :যীদের এত রকম কাজ নেই তীরাও মফংম্বপের ছোট 
১২ কাগজে গিখতে সর্বদাই অনিচ্ছুক ৷ বিরান 
সুনীতিকুম্যর একট! ছোট, প্রবন্ধ লিখে দিজেন।, ভারতের ক সেই সংস্কৃতির যে Ro 
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৭৮ . জয়ী গষ্ঠ ১৩৮৪ 
বিশ্লেষণ রবীন্দত্রনাৎ-বিষেকা নন্দ-ও-যাধ।কৃধণ কয়েছেন তায় কথা, ভারতীয় শাশ্বত সত্তা থেকে আধুমিক 
জড়বাদ তথা একালের তরুণদের আন্দোলনের একটা প্রধান প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কিছু কথা এবং. সবশেষে \ 
সব বিষয়ে মন খোলা য়েখে সব কিছু পড়ার কধা তিনি ওই প্রবন্ধে লেখেন। প্রযন্ধট। আমরা খুব : 
তালো| করে ছাপাব বলে রেখে দিলাম। ইতিমধ্যে কঠিন অসুখে আমি দীর্ঘাদনের জন্যে বাইরের 
পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম, পত্রিকাটিও আর বেয়োল না। 
স্থনীতিকুমার. কে ছিলেন, কী ছিলেন--এসব কথা কেউ কোনোদিন গভীর ভাবে 
'.বোঝাবার চেষ্টা! করবেন-কিন! জানিনে । ভবে, এখন আমর! যা-ই বোধাবার চেষ্টা করি-ন1 কেম, 
সবটাই অন্ধর হাতি দেখানোর শামিল: হয়ে যাষে। তার সমসাময়িক এমন একজনও নেই হার 
সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে অথবা ধার পরিমাণে সুুমীতিকুম।রকে পরিমাপ করা যায়। 
আর আমার পক্ষে তে! সুনীতিকুমারের পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা সম্পূর্ণ ' অসম্ভব । 
ভার কথ! ভাবলেই আমার মনে হয়, তিমি না থাকলে, আমি হয়তো! একেবারেই ভেসে যেতাম । 
আজ যে আমি ভদ্রসমাজে শিক্ষিতসমাজে প্রবেশ করতে পারছি এ তে! প্রধানত তারই ন্তে। ভার ১৯ 
কাছে আমার খণ পিতৃ খণের চেয়েও বড়ো । তার ইচ্ছে অমান্য করে তাকে কখনও প্রণাম করিনি। . 
সেদিম ৩১ শে মে তারিখে তাকে প্রথম প্রণাম করল।ম। .. -. | ধি 
“ভার নশ্বর দেহ চোখের সামনে মিলিয়ে গেল। কিন্ত এখনও সঃ কিছু- চোখের সামনে .--. 
ভৃলস্বল করে ভাসছে। .হখনই তার সঙ্গে দেখা করতে গেছি, তধনই মন চাল! করে' তাজ! করে ' 
ফিরেছি । আমার বিশ্বাস, তার কাছে বে-ই নিরানন্দ ভাবে, যে-ই নিস্তে্গ ভাবে গেছে সে-ই 
একেবারে অন্ত মানুষ হয়ে ফিরেছে। একবার দিল্লী থেকে শুটিং সেরে ফিরছি। কোমও একট। ষ্টেশনে 
দেখলাম £ জ্ঞানদা। জ্ঞানদ! হলেন সুনীতিকুমারের চাকর, চাপরাশি, সহচর --সষ কিছু, এক কথায় 
সকার ছায়।। আমার জন্মের আগে থেকে আছেন। কত সময় দেখছি) বাইরের কোনও অতিথির কানে 
ভ্ঞানদাকে ডেকে এমে দেখাচ্ছেন সুমী তিকুমার-_-এই হলো আমাদের দেশে সেবকের আদর্শরপ। 
| যাহোক, জ্ঞানদাকে দেখেই বুঝলাম, সুনীতিকুমার এই ট্রেনে আছেন। জ্ঞানদ! নিয়ে গেলেন / 
বাবুর কামরাতে। প্রথমে বাড়ির খবর নিলেন, তারপর আমার শরীরের খরর নিলেন, তারপর কী 
ছবির কাজ, কেমন হলে! এসব খবরাখবর নিলেন.। তারপর. সেই এয়ার-কণ্ডিশণ্ড কামরার করিডোর 
বেয়ে তিনি আমায় ঈযাটফমে মামার দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আমি প্ল্যাটফর্মে নেমে দেখলাম, 
তিনি দরজার গাঁয়ে হাতের ভর দিয়ে দাড়িয়ে আছেন। এখম লিখতে লিখতে সেই ছবিটা চোখের ৰণ 
সামর্মে ভেসে উঠে চে চোখে যদি জল আনে তাহলে কি ত! দোষের ₹ এ আবেগ কি ল্দার 1 
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৭৯ মহাগুর নুনীতিকুষার 
. তিনি নিজেও ভীষণ আবেগপ্রবণ ছিলেন। গল্প-উপন্যাস শেষের দিকে খুবই কম গড়তেন। 
চোখের উপর বণাসাধ্য কম চাপ দিতেদ্‌। গবেষণার কাজের জন্য দশ রকম বই সর্ধদাই 
পড়তেম। তাছাড়া দেশবিদেশ থেকে কত বই আসত। লেখাপড়াই তে! তার কাজ। কিন্তু চোখ 
বিশ্বাসঘাতকতা করছিল--বরাবরই তার চোখ খারাপ । এই প্রললগে একবার বলেছিলেন, গ্রীসের 
আকাশ বাতাস এত পরিষ্কার যে প্রথমবার- গ্রীসে গিয়ে তিনি চমকে গিয়েছিলেন "রাতারাতি চোখ . 
৮ ভালে! হয়ে গেল নাকি? 
যা বলছিলাম, চোখের জন্যে তিনি ইদানীং গল্প উপন্তাস পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন । যখন 
পড়তেন তখন কোনর ঘটনা কোনও বর্ণনা কোমও সংলাপ একবার হাদয় ছুপ্লে হলো, মেয়েদের মতে! 
কাদতেম। তিনি নাকি নীরস পণ্ডিত! দূর থেকে দেখলে তা-ই মনে হুয়। এত বিরাট এত রলিক 
এত কোমল হাদয় আর কার দেখেছি বলে সনে পড়ে না। আবার নিজে নিজে কেঁদেও তীর পুরে ' 
তৃপ্তি হতো ন! বলতেম, “নিয়ে যাও, বট! পড়ে ভাখে|।। .কী অদ্ভূত লিখেছে। 
থে এভাবে তিনি একবার এমন একটা উপশ্তান আমায় পড়ালেন যে-বইটা! সাহিত্য হিসেবে 
কোনও উচুদরের সাহিত্য নয়। বইটির লেখক থুশবন্ত সিংহ, বইটির নাম, দি লাস্ট. ট্রেন ক্রম 
পাকিস্তান যখন গড়ে বললাম, সাহিত্য হিসেবে এটাকে কি আপনি উচুদরের উপন্যাস বলবেন? 
বললেম, “সৰ জিনিসের বিচার. ও ভাবে হয় না। : কোন্‌ সময়ে কোন্‌ বিষয়ে কোন চরিত্র নিয়ে 
লিখছে, তাখে।। আগপার চরিত্রট। কী রকম একেছে 1 আর একজন ওপান্তাসিফের কথা 
মনে পড়ছে-লিফোন ইউরিস। এই গুঁপান্তালিকের একাধিক উপন্যাস তিমি কিনে পড়েছিলেন ও 
পড়িয়েছিলেন। ্‌ 
আর একটি ভার প্রিয় বাসন। ছিল ছবি দেখা ও দেখানে।। আর্টের আলবাম কিনে আনতেন। 
_ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ছবি কেটে কেটে রাখতেন ।: আমার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের কথ! মনে 
 পড়ছে। সব কথ! হুবন্থ মনে নেই। স্কুলের হেলে। তাঁকে প্রথম যে-ঘরটাতে দেখি সেই ধরটাতেই 
তার দেহ শেষ দিন রাখা হয়েছিল যাতে সবাই এসে তাঁকে শেষ দেখা দেখতে পায়। | 
আমি যখন ১৯৪৯-এ প্রথম সেই ঘরে ঢুকেছিলাম তখন ঘরে অনেক ছবিটবি ছিল। একটি 
ছবি দেখিয়ে বললেম, “এই ছবিটি ভালো করে বুঝে দেখো” - তারপর তিমি ছবিট! বুঝিয়ে দিলেন | 
প্যালিলে আকা একটা ছবি, পর্বতের গায়ে একজন যোগী বসে ধ্যান করছে, আর পর্বতের চুড়োতে 
*.; এই এইটুকুন করে সেই একহ ভঙ্গিতে যোনীর আর একটি ছবি। এই হচ্ছে আধ্যাত্মিক ভারতের 
7. শ্বরগ। শাশ্বত সত্ত। আর চোখের সামনে উপস্থিত রূপ--হুইই ম্বরূপে-এক। ' 
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রি "যতদুর মনে-পড়ে। সুনীতিকুমার বলেছিলেন, 'একজন ইয়োরোগীয়- শি পিল তাকে ছবিটি - 
১. Ee করেছিলেন: আর এই:শিল্পাকে' সুণী[তকুমারের কাছে পাঠিয়েছেলেন 'রাধাকৃষ্ণণ। " আমি-.যে ls 
সুলের্চছাত্র, আমার ঘযঃলেখাপড়াতে-কোমও আগ্রহ-নেই; আমি যে বিদেশের.কেন, দেশের ংস্কৃতিরও - 
১ কিছু, অ|নিনে; আমার শিল্পদর্শন: সম্বন্ধ কিছু বলা যে, দেওয়ালকেই- 'বলা--এসব কথা তিনি. বুঝতেই 
চাননি কোনও দিন। তাঁর ভাবখান। ছিল; এএরকম:ঃ মানু সম্বন্ধে বিষ্ঠাবুদ্ধি নিয়ে মায়ের পেট থেকে 
পড়ে না, সে-অর্জন করে।. কোন্‌ মাছ কোন্‌ টোপ খায় এসব যে ছেলে জনে: তাকে ' অশ্থ- জিনিল : 
জানালে সে-অন্য জিনিসওণজানকে। " - ৮ ক HE | এ 
তা. আমার মা জলপাইগুড়িতে ডাক্তার ছিলেন। সেন্তে-অ।মার রিয়ের রা আমার ছেলের 
' অমগধ্লাশনের _অমুষ্ঠান--জলপাই গুড়িতেই হয়। বিয়েতে ভিনি উপহার. পাঠিয়েছিলেন ইংরেজীতে 
একখানি গ্রীক কান্যসংগ্রহ। আর শল্স প্রাশনে যে আশীর্বাদ : জানিয়েছিলেন সেটি আম্র ছবির মতো . 
করে বাঁধিয়ে রেখেছি'। পাঠটি হচ্ছে এই £ “শংতে-বিদধতু বিশ্বে দেবাসঃ ' দীর্ঘ মুস্ুং বিস্াং প্রতিষ্ঠা 
 শাস্তিং সুখঞ্চ দদতু- ত্বদাগমনেন সৰ্ব ্তাৎ'কুপং পবিত্র = জননী চ চর সব নবীন সম্ভাবনার টা 
প্রতি এইই ভার মঙ্গল কলামনা। ছি ওর হু 86886. A রে 
: আমি বুঝতে পাঁচ্ছ, এই! লেখাটার কোনও. বাধুন থাকছে ন1।: সব- এলোমেলো! ভাবে বল 
.. হচ্ছে এখন-এরকম ভাবেই বলা.হোক। ইচ্ছে আছে, তীর সম্বন্ধে একদিন গুছিয়ে বলব॥ সেই 
:  খুছিয়ে বলার” কাজও শুক-করেছি-। 7 0, তত ২ ইন 00২ পাত 
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হনাভিকমার সন্ধা একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের" ইচ্ছে" আছে। শাস্তি প্রপাদ " চৌধুরী, অর্থ-: 

সাহায্য করবেন। -আমি পাঠকদের : কাছে “উপকরণের জন্য: সাহাহ্য-প্রার্থন। করছি-যার ' 
কাছে য! ছবি আছে, অথবা যিনি কোনও ছবি--তা সে স্থির-চিত্রই হোক কি চলচ্চিত্ৰই ‘হোক : |. 
»-কি সুনীভিকুমারের আঁকা চিত্রই হোক: অনুগ্রহ করে.সুরঞ্জিৎ দাশগুপ্ত ৯৭ এ. রিজেট এষ্টেট- 1". 

কলিকাতা ৭০০০৩২ ঠিকাঁমাতে তার ৪ দিলে বিশেষ কৃতজ্ঞ রর এবং "সকৃতজ্ঞ চিত্তে খপ... 
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পুনশ্চ 


রবীন্দ্রনাথের সহিত কয়েকটা দিন 
কবিরাজ কমলাকান্ত ঘোষ, বি, এস্‌-সি 


কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ যখন গুরুদেবের 
চিকিৎসার ভার গ্রহণ করে আমাকে আহ্বান 
করলেন, ওখানে থেকে তাকে সাহায্য করতে, তখন 
গর্বের সঙ্গে যথেষ্ট ভয় মেশানো ছিল। পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠতম মনীষীর চিকিৎসার তন্বাবধান করবার 
গুরুতর দায়িত্ব চিকিৎসকের জীবনে আসে খুবই 
কম। কিন্ত সমস্ত আশঙ্কা ও ভয় চলে গেল যখন 
সদানন্দময়, রহস্তপ্রিয় ভারতীয় খষির পাশে এসে 


দ।ড়ালুম্‌ । ? 2৫0 ৪5 


শুরা জুলাই (১৯৪১) শাস্তিনিকেতনে উপস্থিত 
হলুম। সেদিন-ছিল বাদ্‌ল হঠাৎ সবটা আকাশ 


খেমে গিয়ে রোদ ঝলসে উঠ ল চারদিকে, এমনি- 
ভাবে আষাঢ় দিনের লুকোচুরি চলছিল । গাড়ীর 
বাঁকুনিতে যতট। না অবসন্ন বোধ করছিলাম তার 
চাইতে বেশী হোলো. বোলপুরের বাদূলায়-ভাজা 
তরঙ্গায়িত লাল সুরকির সামান্য রাস্তাটুকু পার 


হতে। রাত্রি ৮॥০টায় উদয়নে গুরুদেবের ঘরে 
জ্যৈষ্ঠ +৮৪--৩ ' 


গিয়ে হাজির হলুম। খুব অবসন্ন দেখাচ্ছিল তার 


মুখচ্ছবি, ক্লান্তি ফুটে উঠেছিল মুখে, কিন্তু বিরক্তির 


লেশমাত্র ছিল না, সহজ স্িগ্ধকণ্ঠে কবিরাজ 
বিমলানন্দবাবুকে বল্লেন, ‘দেখ, তোমার ওষুধ ও পথ্য 
আমি ঠিক নিয়ম করে খাচ্ছি, মন্দ আছি বলে 
মনে হচ্ছেনা, ওঁর বলছেন ম্বরটাও কিছু কমেছে ।” 
আমি ওঁকে প্রণাম করলুম, তিনি জিজ্ঞানু দৃষ্টিতে, 
চাইলেন--কবিরাজ মহাশয় আমার পরিচয় দিয়ে 
বল্লেন, ইনি আপনার কাছে সর্বদ। থাকবেন, আপনার 
সমস্ত উপস্গগুলে! ওঁর কাছে বলবেন, উনি প্রয়োজন 
মত আমার সঙ্গে, পরামর্শ করে, নেবেন, তিনি 
সম্মতিস্চক ভঙ্গিতে বল্লেন “বেশ ভাল” । 

এভাবে আমার কার্ধে বহাল হলুম--গ্রতিদিন. 
সকালে ও বিকেলে গুরুদেবের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কোরে 
রিপোর্ট লিখে পাঠাতৃম । আমার থাকবার ব্যবস্থা 
হয়েছিল শ্যামলীতে, , উত্তরায়ণের মধ্যেই।, 
প্রতিদিনের আসা-যাওয়ায় ও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে, 
আমার সঙ্কোচ অনেকখানি কমে এসেছিল, লব চাইতে; 
বেশী হয়েছিল গুরুদেবের.. সহজ ব্যবহারে ৷: এই. 


৮২ জয়শ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ 


অসুস্থ অবস্থায়ও তার মানপিক সমত! নষ্ট হয়নি। 
তার পরমাশ্চর্য জীবনের দৈনম্দিন পরিচয় 'এ সময় 
কিছুটা পাই। এই অনুস্থ অবস্থাতেও গুরুদেব 


আমার ব্যক্তিগত ম্বাচ্ছন্দের খোজ খবর নিতেন, 


সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সবাই) ক্রমে শরীরের খুটিনাটি 
খবর নেবার ও ব্যবস্থা দেবার গণ্ডী থেকে আমার 
প্রবেশাধিকার এসে গেল গুরুদেবের ' দৈনন্দিন 
চিন্তাধারা ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে । যে দিন 
তিনি শুনলেন এককালে বঙ্গীয় সরকারের 
রোষকবলিত হঃয়ে আমাকে ৫৬ বৎসর বন্দী জীবন 
কাটাতে হয়েছিল, তিনি আমায় ডেকে পাঠালেন। 
চোখ কপালে তুলে বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বল্লেন, “তুমিত 
বড় সাংঘাতিক লোক হে”। ভার কে চাপা রহস্যের 
ভাব, সঙ্গে সঙ্গে একটু উৎফুল্পতারও১--“আমি যদি 
আগে থেকে জানতুম্‌ তাহোলে তোমাকে এখানে 
আসতেই দিতুম না : 

আমি নীরবে হাস্ছিলুম। এরপর আমাকে জিজ্ঞ|সা 
করলেন আমি কোথায় কোথায় ছিলুম এবং আমার 
বন্দীজীবন কিভাবে কেটেছিল। আমার কথা তিনি 
খুব মনোযোগ দিয়ে সব শুনছিলেন, বল্লেন 
«তোমার এ অভিজ্ঞতাগুলো, লিখো তাতে কাজ 
হবে।” 

এ আলোচনার সময় শ্রীযুক্ত রাণী মহলানবীশ 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হেসে বল্লেন, 
“আপনি বেশ বুদ্ধি শিখিয়ে দিচ্ছেন; উনি এগুলো! 
লিখুন, আর সঙ্গে সঙ্গে আবার ওঁকে নিয়ে জেলে 


পুরুক” | গুরুদেব সহাস্তে আমার দিকে চেয়ে 
{ 


সহানুভূতি ভারা আশ। করতে পারেন। আপনার 


বললেন, “ক্ষতি কি হে!” মুখে চোখে চাঁপ। 


রহস্ত ফুটে উঠছে “হবেল। খাবারটি জুটবে কোন 
ভাবনা নেই, চিন্ত নেই» সকলেই সমস্বরে হেসে 


উঠলুম। 


নানা কথায় একদিন ও'র ‘চার অধ্যায়’ সম্বন্ধে 
কথা উঠলো । তিনি একটু দুঃখের সঙ্গে বললেন 
“তোসর! এই বইখানি গ্রহণ করনি”। আমি চুপ 
করে ছিলুম। তিনি বুঝলেন সেট! স্বীকার করে 
নিচ্ছি। পরে বললেন, “দেখ, আমি কোনদিন 


তখনকার ঘটনার সংস্পর্শে আসিনি। শুনেছিলুম 1 


তখনকার দিনে, স্বাদেশিকতার নাম দিয়ে আমাদের 
দেশের অনেক স্বার্থপর লোক, লোক ঠকাবার ব্যবস! 
আর্ত করেছিলেন। দেশের লোক ওঁদের চিনতে ন! 
পেরে নানা ভাবে নর্ধাতিত হয়েছে। আমার খুব 
আতঙ্ক হ'ল, বুঝলাম দেশবাসীকে সতর্ক করে 
তুলতে হবে ।” তার ভাষায় উত্তেদনার আভাষ ফুটে 


উঠলো! । “সেদন্তই আমি ও বইখান লিখেছিলুম 1” 


আমি বল্লুম, আপনি যে সমস্ত ঘটনার . সমাবেশ 


' সেখানে করেছেন সেগুলো! অন্ততঃ কয়েকটী ক্ষেত্রে 
"না ঘটেছে তা নয় কিন্তু আপনার বইতে সেগুলোই 


বিপ্লবপন্থীদের কর্মপন্থা হিসেবে ফুটে উঠেছে। ওদের 
কাজগুলোকে ভাল বা মন্দ কিছুই না বলে এটুকু 
বলা চলে, যে সব ভরুণ-তরুণী এতে অংশ গ্রহণ 


করেছিলেন তাদের অনেকের চরিত্রে এমন নিষ্ঠা ও 


ত্যাগ ছিল যে দেশবাসীর কাছে তার জন্ত শ্রদ্ধা ও 
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শ্রদ্ধা জ্বাপনও কেউ করবে না।% 


৮৩  রবীজ্নাথের সহিত কয়েকটা দিন 


এই বইয়ে ভারা নিরাশ হয়েছেন নিশ্চয়ই |» "তিনি, 
৮7 বললেন, “আমি সেটা নিশ্চয়ই মানি, আমার বইয়ে 
সেট! বাদ দিইনি, যদি তোমার মনে থেকে থাকে তা 


হলে তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে। সেদিক থেকে তাদের 
পাওনা আমি দিয়েছি ।”৮ আমি সেটা মেনে নিয়ে 
বললুম £ “তবুও সাধারণ পাঠক ধারা, তাদের মনে 
অস্ত দিকের ছাপটাই বড় হয়ে ফুটে ওঠে, সেদদিকটা 
অন্বকারেই থেকে যাঁয়।” তিনি চুপ করে রইলেন । 
আমি বললুম, “যদি পাশাপাশি ' অন্য কোনও বইয়ে 
বিপ্লবী চরিত্রের এ দিকটা আপনি ফুটিয়ে তুলতেন, 
তা'হলে বোধ হয় কারুর কোন ক্ষোভ থাকত না 1৮ 
তিনি মৌন হয়ে রইলেন। আমি ব'লে চললুস, 
“বিশ্ববিদ্যালয়ের কত ছাত্র-ছাত্রী তাদের পড়াশুন৷ 


১. জলাঞ্জলি দিয়েছেন, স্বেচ্ছায় কত লোক অকথ্য 


দারিদ্রাকে বরণ করেছেন, অশিক্ষিতা কুলবধূ পর্যন্ত 
স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ীর লাঞ্থম। সয়ে এদের সাহায্য 


করেছেন। মিছে করে হারিয়ে গেছে বলে 
নিজেদের যৎসামান্ত গহনা তাদের পলাতক 
জীবনের সাহায্যে উৎসর্গ করেছেন, এঁদের 
ইতিহাস কেউ লিখবে না, এদের উদ্দেশ্যে 


ভিনি মৌন 
ভঙ্গ করে বললেন, 
গল্পটা পড়েছ 1” আমি জানালুম পড়িনি। তিনি 
বললেন, “আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে সেটা বেরিয়েছে, 
তুমি আজই পড়ে নেবে । এ সম্বন্ধে তোমার মতামভ 


"/ শুনবো ।» সেদিন এই পর্যন্তই আলাপ রইল। 


চিকিৎসা সংক্রান্ত কর্তব্য সেরে "*শ্যামলীতে” 


“তুমি আমার বদনাম’ 


এলুম। এবং সেইদিনই 'বদনাম” গল্পটী পড়ে 
রাখলুম। . | | 
পরদিন গুরুদেবের স্বাস্থোর অবস্থা ভাল ছিল 
না। তিনি শুন্লেন তার স্ব্পনর। তার অপারেশন 
করার - সিদ্ধান্ত করেছেন। অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে 
ওঁর খুব অনিচ্ছ! ছিল। তিনি বললেন, ‘আমার 
যাবার বয়স হয়ে এল। কতদিন আর থাকব? 
একট। উপলক্ষ্য কারে আমাকে ত যেতেই হবে। 
ন! হয় এ অসুখটা উপলক্ষ্য করেই গেলুম। এর জন্য 


আর অস্ত্রোপচার কেন?’ বারাস্তরে বলেছিলেন, 


‘আমার একাশি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমার গায়ে 
একট। ফৌড়। ও খোস পৰ্ধন্ত হয়নি, শেষ সময় একট! 
ক্ষন্ত নিয়ে যাব?” ইত্যার্দি। কিন্তু যখন সবার 
মতেই ওঁকে মত দিতে হ’ল, তখন তার অস্বস্তি 
ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল, সে সঙ্গে কিছুটা উপসর্গও | 
এ সময় তিনি গল্পচ্ছলে একদিন বলেছিলেন, আমায় 
একবার বিছেয় কামডোছল, সে কি অসহ! যন্ত্রণা 
প্রলেপ দিলুম, কিছুতেই 'কম্ল না। তখন হঠাৎ 
ইচ্ছে হ'ল, আর অমনি মনকে দেহ থেকে সরিয়ে 
নিয়ে এলুম, দেখলুম, রবীন্দ্রনাথ অসহা যন্ত্রণায় কঃ 
পাচ্ছে--এর পরই আমার সমস্ত ঘন্ণ। কোথায় চলে 
গেল--]'এবারও (অস্ত্রোপচারের সময়) .আমার এই 
করতে হবে 1” | 


আর একদিন নিয়মিত হাজিরা দিতে আমি 
এলুম | গুরুদেবকে জানালুম আমি “বদনাম গল্পখান। 


৮৪ 


পড়েছি। তিনি খুধ ওম্ুকা নিয়ে আমার দিকে 
তাকালেন, বল্লেন, ‘কেমন. লাগূল।* আমি বল্লাম, 
“ধুব ভাল লেগেছে-_ আর্মি বিশ্বাস করি এ ধরণের 
ঘটনা সত্যিই ঘটে থাকৃবে 1” তিনি বল্লেন, আরও 
অনেকে একথ। বলেছেন, ‘আপনি যেগুলো কল্পনা 
থেকে লেখেন, পেলো অনেক সময় এমন বাস্তব 
যে বিশ্বেস হয় না আপনি ন! দেখে লিখেছেন |, 


“হবেও বা।” তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে 


বল্লেন, ‘আমি একবার ্বদেশীতে খুব মেতোছলুম। 
তোমরা জান কিনা জানি না, সে সময় আমি নিজেকে 
পুরোপুরি ভাবে নিয়োগ করেছিলুম__সভা-সমিতি 
বক্তৃতাতে । কিন্তু এর পরই আমাকে সরে আস্তে 
হ’ল । তখন দেখছি নেতৃস্থানীয় লোকদের চরিত্রে 
কত আবর্জনা জড় হয়েছিল। 
জীবনের অভিশাপই বল্ব।। নিজের স্বার্থ নিয়ে 
এমন বিশ কাড়াকাড়ি। আমার মন হাঁপিয়ে 
উঠল তারপর থেকে এখানেই এসে পড়েছি 
_ লোকশিক্ষার আদর্শ নিয়ে। আমার দেশে 
গ্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজনই সব চেয়ে বেশী 


চরিত্র গঠনের জন্য, নৈতিক নিষ্ঠার জন্ত।”, 


আমি বল্লুম, “আপনার তখনকার কথা জানি 
.*** আপনার নাইটছড, প্রত্যাথ্যানের চিঠিধান। 
আমার খুব ভাল মনে আছে, জাতীয় আন্দোলনে 
এর প্রভাবও বিম্ময়ের। আপনার “সত্যতার 
সংকট’ ও মিস্‌ রাথবোনের নিকট লেখা চিঠি, এর 
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জয়গ্রী, ট্যোষ্ট ১৩৮৪ চি, 


আমাদের জাতীয়, 


তুলনা নেই? তিদি একটু কৌতুক করেই বললেন, 
ওবুও আমাকে গ্রেপ্তার করেনি কেন বলত? 
আমি বল্লুম, “বোধ হয় সাম্লুতে পারবে না বলে 
তাদের মনে হয়েছিল 1 তিনি সোতসাহে বললেন, 


ঠিক বলেছ, শুধু ভারতবর্ষে নয় সমস্ত ‘পৃথিবীতে এর 


তুমুল প্রতিবাদ হ'ত।৮ 

ওর শারীরিক ছুবলতার জন্য কোনও ' সমস্থা- 
মূলক আলে!চন তিনি করেন আমরা সেট! পছন্দ 
করতুম না.। যদিও ওর কাছ থেকে অনেক কিছু 
আলোচন! করবার বাসনা দুর্বার হয়ে পড়তো । 


সৃতরাং শুধু মাঝে মাঝে ওঁর ্রফুল্লতম মূহুর্তে তিনি , 


যখন ম। বলতেন তাতেই খুশী থাকতুম। এতটুকু 
প্রবন্ধে সেগুলো! লিখে ওঠ! সম্ভব নয়। তাই আজ 
সে লোভ সম্বরণ করলুম। এই কয়েকটি দিনের স্মৃতি 


উদ্বগ হয়ে থাকবে আলোর মত, সঙ্গে সঙ্গে ওঁর খণ্ড 


খণ্ড কথ। ও পঠ্হা,স, অস্তপামী সুর্যের শেষ রশ্মির 


মত মাধুর্ঘমন্ডিত ক্ষণগচলো। শ্রাবণ পুণিমার ম্লান : 


চাদের আলোতে গঙ্গার তীর থেকে যখন' গন্ধপুত 
নশ্বর দেহাবসানের শ্বেত ধুঅপ্জাল আবর্তিত হয়ে 
ছুটেছিল তখন মনে হয় নাই, যে ভাষ! আজ শতাব্দী 


0 


ধরে সকলের ভাষ! 'জুগিয়েছে, যে ক সবার কঠ & 
সঙ্গীত এনে দিয়েছে-_সে ভাষা, সে ক আদ স্তব্ধ 


হয়ে গেল কত যুগান্তের জন্য কেজানে। 
জয়ূত্রী । আশ্বিন ১৩৪৮, ১০ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা 


. পুনশ্চ 


| 


বাঙালীর জাতি-পরিচয় , ৯ ২ 
| ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ মজুযদার পি, এইচ, ডি 


বাঙ্গালী “এক জাতি” 'অবিমিশ্রণে স্থষ্ট?, “বাডালী - 


মলে।লোদ্র।ভিদিয়ান” ‘বাঙালী আলপাইন* বা 
প্যালিও-অ।লপাইন” | ভারতের সর্বত্র একটি ন! 
একটি উপব্রিলিখিত পরিচয়ে পরিচিত বাঙ্গালীর 
শিজন্ব যাঁ.রয়েছে__বাঙ্গ(লীর কলা-কৃষ্টি, বাঙ্গালীর 
রাজনীতি-কুশলতাঁ, “বাঙ্গালীর দেশসেবা, বাঙ্গালীর 
সমান ও সামাজিক সংস্কার, কুসংস্কার, অপগঠণ, 


সবই জাতীয় ভিত্তিতে সম!লোচনা কর! হয়" 


তাতেই বাঙ্গালী এক জাতি; তাই এই জাতি- 
পরিচয়ের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, অবিভক্ত 
বাংলাদেশের জাতি-পরিচয়ে, বাঙালীর বর্তমান 
সমস্যার বিচার সম্ভব হয় কিনা, আমাদের ভেবে 
দেখার সময় এসেছে। “জাত? ‘ছেলের হাতের মোয়া” 
নয়--জাত একটী আণুবংশিক বৈশিষ্ট্য ; ছিল 


একদিন যখন আমরা বর্ণ ও-বাস্িক সাদৃশ্যের উপর. 
নির্ভর করে সভ্য অসভ্য সমাজকে জাতি-বর্ণ হিসাবে, 


ভাগ করেছি, কিন্তু আজ আণুবংশিক গবেষণার ফলে 
--জাতি বিভাগ কতকটা সহজ হয়ে উঠেছে এবং 
অকারণ জাতি স্থষ্টির প্রয়োজন হয়তো নেই ! 

দুই প্রকার শারীরিক লক্ষণের উপর জাতি- 
বিভেদ করা হয়) (১) নিশ্চিত লক্ষণ ও 


(২) অনিশ্চিত লক্ষণ । যে লক্ষণ আমরা সঠিক- 


ভাবে মাপিক আকারে ব্যক্ত করিতে পারি, তাকে 
নিশ্চিত লক্ষণ বলি আর যাহা মাপিকভাবে ব্যক্ত কর! 
সম্ভব নয়_-য়েমন শরীরের রং, চক্ষুর তারা, এবং 


চুলের রং, ইহাদের অনিশ্চিত বলাই নিয়ম। এবং 


সেইভাবে আমর ব্যবহার করে থাকি। যদিও 
অনেক চেষ্ট। হয়েছে-"এদের মাপিকভাবে দেখানে! 
যায় কি না। কিন্তু এ যাবৎ সব চেষ্টাই বৃথা হয়েছে। 
নিশ্চিত. লক্ষণ বলতে আমরা বুঝব__ দেহের ধৈর্য, 
মাথার -আকৃতি-_-লন্বা কি গোল, নাকের পরিচয় 


লম্বা, মধ্যমাকার, চেপ্টা, বা খর্বকায় ইত্যাদি । এই 


নিশ্চিত লক্ষণগুলি আমরা Index বা সুচক হিসাবে 
পরিচয় দেই' এবং মস্তক ও নাসিকার আকৃতি এই 
Index হিসীবেই বিচার করি। তাই আমরা 
কোনো জাতিকে long headed race, কাউকে 
broad-headed বা middle-headed ব'লে 
থাকি. । long-headed race-এর মসত্তক-সুচক 
শতভাগের পচাতর ভাগ বা তার চাইতে কম, 
broad-headed raC€-এর মস্তক সুচক ৮০ ভাগ 
বা! ততোধিক আর middle-headed-এর পরিমাণ 
৭৫ ভাগ হইতে ৮* ভাগের মৃধোে। তেমনি 


৮৬ জয়শ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ 


নাসিকার আকৃতি-সুূচক হিসাবে দেখতে গেলে 


শতভাপের১৭০ ভাগ বা কম হলে আমর! lon- 
1095 বলি, ৭০ হইতে ৭৫ হইলে middle nose, 
এবং ৭৫ হইতে বেশী হলে broad ব1289% nose 
বলে-থাকি। মন্তক-সূচক ও নাঁসিকাসুচকের 
ভিত্তির উপর আমর! সাধারণত বিভাগ করে থাকি 
যদিও এই সূচকের যথার্থ কোনও মূল্য 
নাই_-কারণ মস্তক-সূচক ৭৫ হলেই যে 
আমরা এক সমাজকে অন্য সমাজ হতে 
স্বতস্ত্রভাবে দেখব--একথার কোনও তাৎপর্য 
নেই। একই সমাঞ্জে লম্বা বা খৰ্বাকৃতি .নাসিকা, 
লহ্বা বা গোল মস্তকাকৃতি পাওয়া যায়--এমন 
কোনও সমাজ ব| জনতা নেই--যেখানে সবাই, ছে।ট 
বড়, একরকম মস্তকাকৃতি ব নাসিকাকৃতি নিয়ে 
জম্মেছে এবং যে কোনও জাতির মন্তকম্চক ৭৫ হলে 
--অর্দ্ধেক লোক বা তার চাইতে কম ৭৫ সুচকের 
উর্দে,__বাকী উহার নিয়ে থাকবেই । এমন কোনও 
আতি পাওয়া যায় নাই-_-যেখানে বিভিন্ন প্রকার 
সূচক বা নির্দেশক মিলে ন!!। তাই আমর! 


percentage-এর ভিত্তিতে জাতি-নির্দেশ 'করে। 


থাকি। আবার এও ঠিক যে কেবলমাত্র একটী স্থচক 
ব! নির্দেশক 1006২-এর ভিত্তিতে জ্রাতি-বিভাগ 
নিতান্ত ভ্রমাত্মক। কারণ শ্বেত-জাতির ভিতর 
 লহ্বকৃতি মস্তকের প্রাদুর্ভাব আছে সত্য কিন্তু নিগ্রে! 
বা মঙ্গোল: জাঁতিরও তেমনি লন্বাকৃতি মস্তকের 
অপ্রাচুর্ধ নেই। তাই, একাধিক সুচকের সাহাধ্য 
নিয়ে তবে জাতি বিভাগ করাই স্বাভাবিক। এখন 


দেখতে পাই যে কোনও জাতি বিভাগ করতে হালে . 


যত বেশী নির্দেশক বা গঠনপ্রকার একব্রীভূত করতে 
পার! যায়-_-ততই জাতির স্বরূপ তুলনাত্মক হয়। 


এই দুই প্রকার লক্ষণ ভিন্নও আজকাল আর ' 


একটি নূতন লক্ষণ আবিষ্কার হয়েছে--সেট। হল 
আণুবংশিক রূপ যা human genetics-এর 
গবেষণায় পাওয়া গিয়েছে--মানুষের শারীরিক 
গঠনের মূলে আণুবংশিক তত্ব রয়েছে, উহাকে 
আমরা জনী (0০06) বা বাজ বলেও থাকি । 
এই জনী (660), মানুষের অবয়ব, আকৃতি 
প্রকৃতির ‘উপকরণ’ বা মূলতত্ব পিতামাতার 
যে সকল। গ্রকৃতি--বা আকৃত্ধি আমাদের 
দান! আছে--সম্ত।নে সেই সকল কী ভাবে 
সংক্রাগিত বা পরিগমন (transmission) হয় তা 
নিয়ে অনেক মৌলিক গবেষণ! হয়েছে এবং আজ 
আমাদের অনেক প্রমাণ রয়েছে যা হতে এই 
সংক্রমণ প্রণালীর যথাযথ স্বরূপ বোঝ। বিশেষ 
কষ্টকর নয়। সম্প্রতি আমেরিকায় কয়েকজন 
বৈজ্ঞা।নক দেখিয়েছেন যে পিতামাতার মন্তকাকৃতি 
সন্তানকে পেতেই হবে এবং পরিবেষ্টন বা পরিস্থিতির 
প্রভাব, এই আকৃতিক সদৃশ্ততাকে বিশেষ 
পরিবর্তিত করতে সমর্থ নয়। তাই আজ গবেষণ। 
চলছে, কী ভাবে এবং কতটা পরিবর্তন সম্ভব --মূল 
আকৃতির প্থিতি কতদূর এবং Mandelian 
Inheritance কী ভাবে কাজ করে। কেবল মস্তক 
বা নাসিকার আকৃতিই এইভাবে সংক্রামিত হয় যে 
তা নয়, অনেক মানসিক রূপ বা আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য, 


ণ 


উৎপত্তি ৷ 


৮৭ বাঙালীর জাতি-পরিচয় 


একই নিয়মে চলে । মানব রক্তের তারতম্য অথব! 


রক্তচাপ (01099-01588076) বা স্বভাব (উগ্র বা: 


সৌম্য) দ্বারাই ব্যক্ত করে থাকি ' কিন্তু এ ছাড়াও 
রক্তের স্বরূপ আছে এবং এই স্বরূপ জাতি নির্ণয়ের 
এক বিশেষ লক্ষণ ! 01909270009 বা রক্তমুখ 
একটি আণুবংশিক প্রকৃতি এবং মানবসমাজে এই 
blood-groups-র ব্যাপকতার রহস্য উদঘ|টিত 
করে আছ ' জাতি ও বংশ পরিচয় বা মানব 
বৈজ্ঞানিকের! নৃতন ক'রে বিচারের সুযোগ পেয়েছে। 


তাই আজ দৈহিক লক্ষণ ও বাহক বৈশিষ্ট্য দুই 
. প্রকার গ্রমাণই জাতি-বগাঁকরণের সহায়তা করে। 
আমি এই তুই গ্রমাণের উপর নির্ভর করে বাঙ্গালীর 


জাতি পরিচয় দিতে চেষ্ট। করব। 

প্রায় অর্ধ শতাবাী পুর্বে স্তার হাঁরবার্ট রিজ্ঞলী, 
ভারতের জাতি-বগাঁকরণ করেন । তিনি ভারত- 
বাসীদের তিনটি তথাকথিত মুল জাতি ও' ৪টি 
উপজ্জাতিতে (মিশ্র সম্ভুত) ভাগ করেন। Indo- 
Aryan, Mongolian and Dravidian— 
তাহার মতে তিনটি মূল জাতি--আর এক জাতি 
সংমিশ্রণে চারটি মিশ্রদাতি যথা, Turko- 
Iranian, Scytho-Dravidian, Mongolo- 
Dravidian and  Aryo-Dravidian-a 
৪০ বৎসর অনেক গবেষণার ফলে আজ 
এই জাঁতি-বর্গাকরণ অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্ত প্রমাণিত 
হয়েছে । রিজলী সাহেবের যুগে মানবমাপিক শান্ত 
ততটা কার্ধাকরী ও নির্ভুলভাবে গড়ে উঠেনি 


সংখ্যাশানত্রেরও তেমন উন্নতি হয় নি। .তার ফলো), 


রিজলী সাহেবের সিদ্ধান্তগুলি খেলো প্রমাণিত হওয়া 
কিছু অস্বাভাবিক নয় । 1২516 সাহেব দ্রাবিড় 
জাতিকে ভারতের আদিম অধিবাসী বলে খাঁড়া 
করেছিলেন কিন্তু এই দ্রাবিড় কোন বিশিঃ জাতি 
ছিল না--দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের দ্রাবিড় জাতি 
বলে প্রখ্যাত করার মুলে ছিল আদিম জাতি সম্বন্ধে 
অনভিজ্ঞতা মাত্র! কাল রং, চেপট্টা নাক, লক্ষ! 
মস্তক, অনুন্নত দেহ যেখানে দেখেছেন, তিনি দ্রাবিড় 
জানি বলে ভুল করেছেন এবং 'যে প্রদেশের 
অধিবাসীগণের মধ্যে এই সকল লক্ষণ কম ব| বেশী 
মাত্রায় পেয়েছেন, তাদের দ্রাবিড় সংমিশ্রণ সম্ভুত 
বলে মেনে নিয়েছেন । আর একটি ভুল করেছেন 
তিনি, গোলাকৃতি মস্তক যেখানে দেখেছেন__-উহা 
মঙ্গোলিয়ান বৈশিষ্ট্য বলে মেনে নিয়েছেন ফলে, 


বাংলাদেশে Mongolo-Dravidian, গুমরাট 


ও মহারাষ্ট্রে Scytho-Drএavidian আফগানিস্থানে 
ও তৎসন্নিকট প্রান্তে Turko-Iranian মিশ্র 
জাতি স্ষ্টি করেছেন, স্বরীয় রমাঞ্রসাদ চন্দ, 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের মানব-বিজ্ঞানের 
অধ্যাপক A. C. Haddon৷ ও'অন্যান্ত বৈজ্ঞানিকগণ 
এই বগীাকরণের ক্রটী নির্দেশ করেছেন এবং এই 
গোলাকৃতি মস্তক যে. Caucasic group-এর 
Alpine Tace-এ  পুব-নির্গমনের অভ্রাস্ত প্রমাণ, 
ইহাই দেখিয়েছেন পরে এই Alpine জাতির 
গ্রপার ও বিস্তার নিয়ে অনেক গবেষণ। হয়েছে এবং ' 
বাঙ্গালী যে Mongolo-Dravidian নয় তার 
প্রমাণ বাঙ্গালী মানব-টজ্ঞানিকগণ লংগ্রহ করেছেন । 


Cambridge 


৮৮ জয়ী, জো ১৩৮৪ 


উল্লেখযোগ্য তথ্য সম্বলিত বিচার করেছেন সরকারী 
নৃতত্ববিদ গুহ মহাশয় । কিন্তু তার উদ্দেশ্য যাই 
থাকুক না কেন, তার প্রমাণ যত কম 
উৎসাহ ততই বেশী। ১৫০ জন . বাঙ্গালী 
ব্ৰাহ্মণ ও পোদ-এর,__অধিকাংশই Ahmedabad 
কাপড় কলের কেরাণী ও কর্মচারী হ'তে 
নেওয়া,মাপের উপর নির্ভর করে বাঙ্গাল! 
জাতির পরিচয় দিয়েছেন__তিনি বাঙ্গালী জাতির 
মধ্যে পেয়েছেন Proto-Australoid Mongo- 
lian Negrite আর Alpine, আর Alpine 
yPeই পেয়েছেন সব চেয়ে বেশী, তাই বাঙ্গালী 
তার মতে Alpine। Mongolo-Dravi- 
dian নহে। তিনি যেখানে গিয়েছেন, সব জায়গায়ই 
wolly hair আর কাল রং দেখেছেন তাই 
ভারতবর্ষের প্রাক্তন বা আদিম জাতি, নিগ্রিটে। 
বংশের বলে দেশ-বিদেশের পত্রিকায় নিজের মত 
প্রচার করেছেন । দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী মানব- 
বৈজ্ঞানিকেরা যে কয়জন আছেন, তারা হয়তো 
Alpine race-এর বংশধর; তাই Negrito race 
সম্বন্ধে কোনও উংসাহ দেখান নাই । গুহ মহাশয় 
যে কেবল বাংল! ব! দাশ্ষিণাত্যে এই Negrito 
জাতির সন্ধান পেয়েছেন তা নয়, উত্তর প্রদেশের 
১৫০ জন লোকের মাথ। মেপে Negrito 1৪০০-এর 
বংশধর পেয়েছেন এবং সম্প্রতি ভারতের 18:09 
elements এবং মানচিত্র প্রকাশ করে উত্তর এদেশে 
নিগ্রিটে। জাতির প্রভাব দেখিয়েছেন । আশ্চর্যের 
বিষয় এই.Negri০ জাতির অস্তিত্ব প্রমাণ করিবায় 


জন্য ভারত সরকার গুহ সাহেবের মারফৎ লক্ষ লক্ষী 
টাকা ব্যয় করেছেন এবং শুনতে পাই তিনি তার 
Oxford Pamphlet, Bible-এর মত নান! 
ভাষায় অনুবাদ করেছেন। সমগ্র ভারতের ২০০০ 
লোকের মাথা মেপে এত বড় আবিষ্কার--এই যুগে 
এক অভিনব ব্যাপার । যদিও পৃথিবীর একজন 
শ্রেষ্ঠ Biometrician, Dr G. M. Morant 
এই আবিষ্কারকে @rrant nonsense বলেই মনে 
করেন। 


বাঙ্গালী 10108010-1)121019178 নয়, 


বাঙ্গালী Alpin৷neও নয়-_বাঙ্গালী একটি মিশ্র- 
জাত । বাংলার যে কোন জিলা, গ্রাম ব। বস্তিতে 
যাওয়া যায়, বাঙ্গালীর জতি-মিশ্রণের প্রমাণের 


N 


৯ 


” সৎ রা 


অভাব হয় ন!। বাঙ্গালী একটি heterogenUs জাতি . 


এবং এই বাঙ্গালী জাতির সংমিশ্রপের মূলে রয়েছে 


বহুন্জাতি ও উপজ্াতি__:০6০-১0৪08]0105 ' 


Mongoloid, Mediterranean, Alpine, 
Nordie--কেবল নাই Negrit০, মুণ্ডা, সীওতাল 
ইত্যাদি । প্রোটো-অষ্ট্যালয়েড জাতির পূর্বপুরুষের! 
যে ভারতের সর্বত্র স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত তার 
প্রমাণের অভাব নেই এবং গ্রোটে।-অষ্ট্যালয়েড 
জাতির প্রভাব দেখতে পাওয়! যায় বাঙ্গালীর 
দৈহিক লক্ষণে এবং তার ভাষায় । কত 


' মুণ্ড! শব্দ বাংল! ভাষায় রয়েছে ভার ইয়ত্তা! নেই, 


আর পশ্চিম ও 'উত্তর বঙ্গে মুগ্ডাজাতির বংশধরের! 
এখনও রয়েছেন। রংপুর, দিনাজপুরের রাজ্রবংশীরেয়! 
একটি মিশ্র-জাভ--তাদের মাথা বেশীর ভাগ 


গে. 


x 


৮৯ বাঙ্গালীর জাঁতি-পরিচয় 


লম্বাক্ৃতি অথচ তাদের গাঁয়ের রং নাক ও চোখের 
আকৃতি মঙ্গোলিয়ান। বঙ্গোপসাগরের কুলে 
বরিশাল, খুল না, চাটগায় এখনও এমন এক 1০৩ 
পাওয়া যায়--যাদের ভুলেও. কেউ Alpine, 
Mongolid অথবা এAustraloid বলতে 
পারবে না--তাঁর! প্রকৃত Mediterranean 
বংশীয় ; তাদের দৈহিক লক্ষণ অ-বাঙ্গালীর 
--হয় তাঁর! Portuese বংশধর বা 
Mediterranean type, এই Mediterra- 
nean tyPe বাংলার সর্বত্র পাওয়া যায় এবং 
যেখানে সেখানে Proto-Australoid type- 
এর সহিত মিশে এক Indo-Mediterra- 
nean 1)6-এর সৃষ্টি করেছে। পূৰ বাংলায় 
Mongolian জাতির বা উপজাতির প্রভাব 


প্রত্যেকেই স্বীকার ক’রবেন এবং অসমীয়ারা যে 


মঙ্গোলিয়ান জাতি Proto-Australoid জাতির 


সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছেন এও নিশ্চিত । বাংলাদেশে 


শতকরা ৫৫ ভাগের বেশী মুসলমান, এই মুসলমান 


বেশীর ভাগ নমঃশুত্র বা নিয়জাতি হ'তে আহাত।, 
নমংশু্র ও নিম়্জাতি হয় proto-Australoid ন। 


হয় Indo-Mediterranean 1 Alpine, লয় । 


শতকরা ৬০ ভাগ লোক বাংলাদেশের লম্ব।কুৃতি 
 মস্তকের, বাকী ৪০ভাগ লোকের মস্তক গোলাকৃতি,; 


ন 


সু 
৮ 
চর 


এই ৪০ ভাগের অর্ধেক গোৌলাকুতি মস্তকের সহিত 
মঙ্গোলিয়ান দৈহিক লক্ষণ নিয়ে ভন্মেছে। যেখানে 
Mediterranean ও Proto-Australoid সিশ্রণ 


হয়েছে সেখানে সবচেয়ে বেশী সি 
* যে +৮৪--৪ 


Pure. 


'বাঙ্গালীকে 


পাওয়া যায় কারণ এই ছুই, জাতির সংমিশ্রণ হয়ত 
খুব নিবিড়ভাবে হয়েছেস্্যা Mongolo: 
Dravidian  tyPe এর ভিতর, পাওয়া 
যায় না কিন্তু ' সবচাইতে প্রয়োজনীয় তথ্য 
হচ্ছে Alpine জাতির বৈশিষ্ট য৷ বাঙলার 
ভদ্রলোক সমাজের ' স্বষ্টি করেছে। ব্রাহ্মণ, 
কায়শ্থ, প্রভৃতি তথাকথিত, উচ্চশ্রেণী যদিও 
অন্তান্য জাতির. সহিত সং মিশ্রিত হয়েছে--তথাপি 
উহাদের Alpine জাতির উত্তরাধিকারী বলা চলে 
__ব্ণসঙ্কর নান! কারণে হয়েছে। হুতিক্ষ, মহামায়ী, 
বৈদেশিক অত্যাচার, ধর্মাস্তর, এমনি অনেক কারণে 
আজ বাঙালী জাতি এক মিশ্রজাতিতে: পরিণত 
হয়েছে। কিন্তু এই রক্তের আভিজাত্য কায়েম 
করার জহ্য কতই ন! চেষ্টা হয়েছে, কুলীন প্রথা, 
বহুবিবাহ, ভয়ার মেয়ে বিবাহ ইত্যাদি নানা 
উপায়ে Alpine জাতি উহার রক্তের পবিত্রতা 
বজায় রাখার চেষ্ট! করেছে, কৃতকাধ সীল হয়েছে 
সে বিষয়ে সন্দেহ । 

বাঙালীর রক্তের বৈশিষ্ট্য যে বাঙ্গালী কায়েম 
করতে পারেনি তার প্রমাণ Blood groups 
percentage-এ পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর pure 
Alpine blood নেই, তা হলে, 'তার রক্তে A 
bl০০d-এর প্রাচুর্য মিলত। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ- 


কায়স্থের A blood কিছুটা বেশী থাকলেও B 


0109090-এর . percentage এত বেশী যে 


Alpine বললে রক্তের প্রমাণ 
আবশ্যক | Malore and Latin, Macfarlane 


৯০ জায়ন্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ 


এবং . Majumder, Blood groups এয 


" distribution study করে এই প্রমাণ করেছেন 


যে বাঙ্গালীর রক্ত পুরো রকম মিঞ্িত এবং যেখানে 


যত বেশী বর্ণসঙ্কর হয়েছে টি 101০0৫-এর তত 
শ্রাচুর্য রয়েছে। 


যখনই. মনে হয়েছে যে টিনা জাতিয় 


উন্নতির পথে বিশ্প হয়েছে তখনই বাহির হতে 


'্বজাতীয়দের আমন্ত্রণ করে এনেছে এবং যে প্রদেশ 
হতে এই' আমন্ত্রিত লোক এসেছে বাংলায়__উত্তর 


প্রদেশের পশ্চিম প্রান্ত হতেই বেশী লোকের 


আমদানী হয়েছে__সেখানে এখনও 4100৩ জাতির 


লোকের বাস। বিহার ব! উত্তর প্রদেশের পুর্ব 
প্রান্ত হতে আসেনি, কারণ সেখানে Alpine জাতি 
ছিল না। তাই বাঙ্গালীর আজ-য! দৈহিক বা 
মানসিক বৈশিষ্ট্য সবই Alpine জাতির বৈশিষ্ট্য-_ 
বাঙ্গালীর ভাবগ্রবণতা, বাঙ্গালীর সংকীর্ণতা-_- 
বাঙ্গালীর clannishness, বাঙ্গালীর সামাজিক 
গঠনের ব্ৰর্ূপ, বাঙ্গালীর পরগ্রীকাত্তরতা, বাঙালীর 
শৌরধ--বাঙলালীর আদর্শ, বাঙ্গালীর ধ্যান, বাঙ্গালীর 


যা কিছু সম্পদ ও বিপদ এই Alpine জাতির দান 


এবং এই সম্পদ রক্ষা করার জন্য বাঙ্গালী বিপদের 
সামনে শোধ ও বীর্ঘ দেখাতে কুষ্টিত হয়নি 
বাঙ্গালী পারেনি সবাইকে আপনার করে দেখতে 


বাঙ্গালী পারেনি অন্যঙ্জাতির সাহায্য কয়ে নিজের 


প্রাণ উৎসর্গ করতে--বাঙ্গালী তার প্রতিষ্ঠানে স্থাম 
দেয় নেই অন্য জাতীয় বাঙ্গালী ব। অবাঙ্গালীকে। 


বাঙ্গালী সবাইর আগে দেশকে ভালবেসেছে ভাব- ' 


কিন্ত বাঙ্গালীকে ছুর্বলও করেছে, 


প্রবণতার বশে, বাঙালীর জদ্মভূমির জন্য এত দয়, 
বাঙ্গালীর কৃষ্টিকে কায়েম রাখবার ইন্ধন হিসাবে । 
এই - সংকীৰ্ণতা বাঙ্জালীকে বাঙালী বানিয়েছে, ' 
বাঙালী : 
হিন্তু-মুসলমান . হয়েছে, বাঙ্গালী ' হিচ্দু তার 
পূর্বে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে। বাঙ্গালী. তাতে 


বিচলিত হয়মি--কারণ বাঙ্গালী জাতি, Alpine । 


যার! বাঙ্গালীর ধর্মের গণ্ডী পার হয়েছে তাদের 


সহিত প্রাণের টান ছিলনা | বাঙ্গালী বলতে আজ 


ভদ্রলোক শ্রেণী বুঝায়। “বাবু বাঙ্গালী--কৃমক- 
প্রজা-মজন্ুর-বণিক হতে শ্বতস্্র। বাঙ্গালী ভদ্রলোক 
_ ত্রাণ বা কায়স্থ। যখনই অন্ত জাতির. লোক 
গণ্যমান্ত হতে চেয়েছে--সে কায়স্থ সমাজে স্থান 
পাবার জন্য লালায়িত হয়েছে_-তাই কারস্থ সমাজ 
বাবু বাঙ্গালীর recruiting centre, এই কাঁয়ন্থ 
সমাজ এখনও আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে বেঁচে 
আছে-_কারণ এই আভিজাত্য যে, ক্ষেল তাদের 


কৃষ্টির আদর্শের বা সম্পদের ভিত্তিতে তৈরী, 
তা নয়_এ কেবল ,একটি racial myth 


সৃষ্টির দক্ষিণ'। আজও এই কায়ন্থ ' সমাজ 
আভিজাতোর অংশ বিক্রী করছে__অসমীয়দের 


bb 


এ 


জাতে উঠাচ্ছে, তাদের উপযুক্ত ও অর্থসম্পদ্শালী 


বংশের মেয়ে বিয়ে করে শিক্ষিত শুদ্র বা নমঃশুজ্ 
পরিবারে মেয়ে দিয়ে। যতদিন ক্ষমতা ও 


. প্রতিপত্তি ছিল, তাদের মৃখের দিকে চেয়ে অনেকে 


স্ব স্ব সামজিক প্রতিষ্ঠা, গড়ে তুলেছে--তাদের 
রক্তের সহিত নিজেদের রক্তের মিশ্রণ কাম্য মনে 


৫ 


টি 


্ঁ 


rd 
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৯১ বাঙ্গালীর জাতি-পরিচয় ' 


করে। তাই স্বর্গীয় রমাঞ্সাদ চন্দ মহাশয় কায়স্থকে 
National Caste বলে আধ্যা দিয়েছেন। বাঙ্গালী 
ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালী কায়স্থ যেখানে গিয়েছেন, ব্রাহ্মণ 
পল্লী, কায়স্থ পল্লীর স্থষ্টি করেছেন_-এখনও পূর্ব- 
বঙ্গের গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ব! ভদ্রলোকের পলী 
নমঃশৃদ্র ব! ইতর জাতির পল্লীর সহিত ব্যবধান 
বজায় রেখেছে । ইতর জাতি- _অব্রাহ্মণ অকায়প্ 
এবং ইতর জাতির সামাজিক গ্রথ। আচার নিষ্ঠ! 
এমনকি তাহাদের দেবদেবতাও ভিম্ন। বাঙ্গালী 
সমাজ বিধবা বিবাহ মানে না-.অথচ ইতরঞ্জাতি 
বিধবা বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ বজায় বেখেছে। 


বাঙ্গালী মেয়ে গৃহকার্য করে কিন্ত মাঠের কাজ 


করে না--বাঙগালীবাবু বাজার হাট করে কিন্ত 
জিনিষ কয়ে আনে না। বাঙ্গালী ইতর জাতির 
সহিত মিলে হরিসংকীর্তভন করে সত্যনারায়ণের সেবা 
করে কিন্তু তাদের বিবাহ বা অন্য কোনও উৎসবে 
যোগদান করে না-_বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ জমিদার 
-ইতর জাতি প্রদ্জা ব। কৃষক, যেদিন জমিদারীর 
সম্পদ কমে পিয়েছে,. বংশবৃদ্ধির ফলে আয় 
সঙ্কুলান হয় নাই [ বাঙ্গালী কৃষিকার্ধ তার পেশ! 
কয়েনি--বাঙ্গাল! চাকুরীর দম্য তৈরী হয়েছে। 


ইংরেজী শিক্ষা বাঙ্গালী সবচেয়ে আগে নিয়েছে 
কারণ এই শিক্ষা! ছিল চাকুরীর দরজার প্রবেশপত্র । 
বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ জমিদারীর আভিজাত্য 
ভূলেনি, চাকুরী করে জমিদারী কিনেছে, আর 
চাকুরীর সম্মান বাঙ্গালীর নিকট সব চাইতে 
বেশী, হাতের কাজে বাঙ্গালী নিজেকে পরান্মুধ করে 
রেখেছে কারণ ইতর জাতির পেশ! বলে। 


চা 


হয়েও বাঙ্গালী নন। 


তাই মনে হয়, বাঙ্গালী ভদ্রলোক সমার্জ, রক্রেয় 
আভিজাত্য বজায় রেখেছে নিজের স্বাতন্ত্ রেখে। 
রক্ত যে অবিমিশ্রিত অবস্থায়ই রয়েছে সে কথা 
হয়তে। কোনো মানববৈজ্ঞ!নিক স্বীকার করবেন না; 
কিন্তু racial purity না থাকলেও 12012] 
myth-এর জন্য এক অস্বাভাবিক গণ্ডীর স্থষ্ট 
করেছে, যাতে ভদ্রলোক সমাদ্জের ব্যবহারিক 
পরিচয়ে জাতির আভিজাত্য প্রকট থাকে। 
তাই বাঙ্গালী ভদ্রলোক সমাজ--তথাকধিত 
ইতর জমার হতে বিভিন্ন, তাই তাদের 
কৃষ্টি, কথা ভক্রোচিত, তাই তারা বাঙ্গালী 
আঙ্গ বাঙ্গালী মুসলমান 
ভদ্রসমজকে উপেক্ষা করছে নিয়শ্রেণী বাঙ্গালী 
ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে, যুদ্ধ ঘোষণা করছে। 
বাবু বাঙ্গালীর কৃষ্টির ভার তাদের দুঃখের বোঝা! 


'বাঁড়িয়ে তুলছে । বাঙ্গালী সমাজ এক হতে পারে 


এই আভিজাত্য নিবাসনের ফলে । বাংলার মাটিতে, 
যেখানে নান! জাতির সংমিশ্রণ হয়েছে, সেখানে 
রংয়ের আমেজ পোষায় না, বাংলার মাটী কেবল 
সোনার গৌরব চাঁয় না--ভার আমল রূপের জন্য 
লালামিত। বাংলার ভবিষ্যৎসমগ্র বাংলার 
ভবিষ্যৎ_-ভদ্রসমান্ের আভিজাত্যের নির্বাসনের 
উপর গড়ে তুলতে হবে, বাঙ্গালী জাতি এক হবে 
এই racial mythকে বর্জন করে। বাঙ্গালী 
Mongolo-Dravidian, বাঙাল 17%601- 
terranean, বাঙালী Alpine, বাঙ্গালী Proto- . 
Autraloid, বাঙ্গালী নিছক Alpine নয়-_-এই 
উপলব্ধিই বাঙ্গালীর ভবিষয্যতকে গড়ে তুলবার প্রধান 
সোপান ৷ 

জয়শ্রী, ভাদ্র-আখিন ১৩৫৮, পঞ্চদশবর্ষ 


০. অন্তিম চিন্তা .. 


নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ এ 


. ভান হয়ে দেখি এক অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছি। 


আমাকে ঘিরে যারা দাড়িয়ে আছে তাদের সবায় 


গায়ে সাদা ওভার অল, চেহারাগুজেো আব ছ!।- 


ওর] ফিস্‌ ফিসিয়ে প্রশ্ন করলে, “ভূমি এখন কোথার 
তা জানো ?* 

--“এদেশে তোমার কোনও আত্মীয় আছে 1" 
একজন বল্লে, “ওর-_পাশপো্ট।” খস্‌ খস্‌ করে 


পাত! ওপ্টানোর আওয়াজ কে যেন বাইরে থেকে 


এসে বল্লে, “ইণ্ডিয়ান” । 

“ইমিগ্র্যাণ্ট ? 

“্ইণ্ডিয়ার নাগরিক 1” 

'তারিখট! ৩০শৈ' মার্চ, সোমবার। শনিবার 
হৃদয়োগে আক্রান্ত অবস্থায় গ্যামুলেন্স, আমাকে 


হাসপাতালে নিয়ে আসে। ৪৮ ঘন্টা পরে আমার, 


চৈতঙ্ক লুপ্তি, গুহ। থেকে মুক্তি পেল। ৫৭ বছর 


বয়েসে কোনও দিন গুরুতর ব্যাধি হয়নি। খুব 
বাড়াবাড়ি হলে সর্দিকাশি। শরীর বরাবর সুস্থ 


' ছিল। হঠাৎ হৃদয় যন্ত্র বিকল । কেন, তার উত্তর 
বহু ভাবনা করেও পেলুম 'না। অথচ দেশের 


নিবাচনের ফলাফলের 'সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক : 


নেই। ঠা 


বই ! প্রায় ৩০০ বই জমেছে ঘরে । ইউরোপের 

বহু রাজধানীর একাধিক পুরোণে। দোকান থেকে 

কেনা কত না বই, তার সঙ্গে জমেছে কায়রো? 

বেরুত, আথেন্সের দোকানে কেনা পুরোণো মানচিত্র । 

আর দেরী করলে চলবে না। বই আর ম্যাপগুলো ২. 

গ্রামের ইস্কুলের- লাইব্রেরীতে পাঠাতে হবে। দরকার ? 

তিন কপি পিষ্ট, পেশাদার প্যাকার আর-_চালানের 

খরচ। | ৫ 
অদ্বাকারট। তালগোল পাকিয়ে ঘুরতে লাগল 1” 

এযামোনিয়ার আবছা গন্ধ আর হৃদয়ের তাল মাপক 

যন্ত্রের নিখ।দে ছন্দোবদ্ধ পিং পিং শব্দ । সারা দেহ 


মন ঝাপিয়ে ঘুম আসছে! 


' সকালে ঘুম ভেঙে দেখি আমাকে আন৷ 
হয়েছে বিশেষ-যত্রেগ অন্ধকার থেকে চার বিছানার 
ওয়ার্ডের মুক্ত আলোকে । জানলার বাইরে ৯ 
ঝড়ের ঝ।পট। ঝাপটি। বস্তু বলছে, “আমি 
ঢুকবো।” শীত বলছে, “খবরদার |” * বিরাট 
জানলার ভেতর থেকে মনে হল হাম্‌স্টেড হীথট! 
সবুজ লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। 

বিশেষজ্ঞ এলেন তার ছাত্রদের নিয়ে। নানান ৩ 
রকমের পরীক্ষা চল্প। যাবার সময় শুধু বল্লেন, 
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৯৩. অন্তিম চিত্ত! 


a “ইনলিডেণ্টালী, কাল রান্তিরে তুমি স্বপ্নের ঘোরে 
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বহু কথ! বলেছ। তাঁর মধ্যে মাপজোপের কথাই 
বেশী। ব্যাপারট। কি?” আমি চোখ বুঝে পলাতক 
শ্বগ্নটার কথ! ভাববার চেষ্ট! করলুম। বিশেষজ্ঞ 
মৃদু হেসে বল্লেন, “তিন হপ্ত। ধরে এখন স্বপ্ন দেখে। ।” 
বলে সদলে বিদায় নিলেন। 

ব্ৰহ্মপুত্ৰ! জীবনে যে সব ন্বপ্প দেখেছি ব্রহ্মপুত্র 
নদীকে বেঁধে বিদ্যুতের উৎসে পরিণত কর! ছিল 
তার ভেতর একটা ব্বপ্ন। বিশেষজ্ঞ ব! বিদেশ কি 
বলে তা নিয়ে আমার মাথ! ব্যাথা নেই । ওর! 


.-& ততদিন ঠিক যতদিন না পর্যন্ত ওর! ভুল প্রমাণিত 


হয়। শেষ অবধি স্বপ্ন বিলানারাই জেতে যেমন 


নীল নদকে বেঁধে হয়েছে নাসের বাধ । বিশেষজ্ঞদের 


আর্তনাদ আজ স্তন্ধ । 

স্বপ্ন দেখতুম রাজস্থানের মরুভূমিট! হয়ে গেছে 
কণক ধান্যের সমুদ্র ; 
ফুটিফাট। মাটী চিরকালের জন্যে হয়ে গেছে সবুজ 
চারণভুমি। দেশে সবাই লিখতে পড়তে শিখেছে, 
সাধারণ কৃষক সম্পাদককে চিঠি লিখে তার সন্দেহ 
প্রকাশ করে, অতীত অভিজ্ঞতার কথ! জানায়। 


৬. তার বদলে আমাদের নাগরিকর। রাস্তায় লাফালাফি 


করে বিদেশী ক্যামেরার 'সামনে। স্বাধীনতার ৩০ 
বছর পরে মানুষ বদরের মত লাফালাফি করলে 
বিশ্বে সে ৰাদরের সম্মান পায়। 

স্বপ্ন দেখতুম গ্রামে হাওয়া থেকে এবং লমুদ্রতীরে 
ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ তৈরী হচ্ছে। ভার জন্যে গোট। 
কতক নীল নক্সাও পাঠালুম। সম্পদকরা ভাবলে 


বেহার আর দক্ষিণাতোর 


বিদেশে গিয়ে লোকটার মতিচ্ছন্ন ধরেছে | আসলে 


আমার কথাটা কোনও ইংরেজ বা, আমেরিকান 


বলেনি। বল্লে সবাই গাইত, “কি লাম শোনালি 
পাখী |” | 

ওরা এখনও আমাদের মনের শাসক। ওর! 
একটা থিওরী ফাদে, আর আমর! বাঁদরের মত 
লাফাই। বেয়ালিশে ওর। বল্লে, “আটলান্টিক 
সনন্দ, ফ্রি ওশান্স্, ফ্রি নেশানস্”। আমরা 
উত্তেজনায় মরি । কে আবার আবিষ্কার করলে 
এ সনন্দে কেউ সই দেয় নি; তখন দোবার! 
উত্তেজনা । এলেন ডালাস তার জড়যুদ্ধের মন্ত্র নিয়ে 
ভারতে আবার বাদরের লাফালাফি । 2৭১-এ নিক্সন 
৪ মাওয়ের বিশ্রাস্তলাপ সুরু হল, আর সুরু হল 
আমাদের বন্ধা লাফালাফি। আমরা ৩০ বছরে 
এমন কিছু করতে পারলুম.ন। যাতে ওর! লাফালাফি 
করে।, 

সিস্টার এসে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বল্লেন, “মিঃ 
রহমান সকাল থেকে দুবার ফোন করেছে। কিন্ত 
তুমি ফোন'ধরতে পারবে না, বিশেষজ্ঞের নিষেধ ।* 

“ওকে বলো সবকটা ইংরেজী কাগজ দেখতে, 
যাতে ভারতীয়--টাকার বিনিময় হার লেখা রয়েছে 
বিকেলে যেন ফোন কারে বা চলে আসে |” সিস্টার 
আমার দিকে ই। করে চেয়ে চলে গেলেন । 

বিকেলে রহমান এসে জানালে পৃথিবীর দুটে। 
মাত্র কাগঞ্জে টাকার বিনিময় হার বেরিয়েছে একটা 
হল লিভারপুলের জাহাজী দৈনিক জার্নাল অব, 
কমার্স । অন্যটা দৈনিক ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল। 


eS 
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ছাত্রয়। আসবে হাজারে হাজারে_শাস্তিনিকেতমে 
রবীন্দ্রনাথকে শিখতে, বুঝতে, পড়তে আবৃত্তি করতে, 
গাইতে । রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের জাতীয় কবি 
সেটা আমি বিশ্বাস করি না। যে দেশে প্রেসিডেন্ট, 
প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীনভার সভ্যর! রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি Contact : Manager, Jayasree 
করতে পারে না সে দেশে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় কৰি | ' fe: 204 Prince Golam Md. Road 
হবেন কি করে! আমার দেহ হবে জন্ম কিন্ত স্বপ্প- Caloutta—26 

গুলে! বটগাছের মত্তন গজাবে ভারতরাসীর মনে। এহন, AGATE 
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'" ভোর 
প্রাণতোষ মিত্র 


কতদিন জানাল! খুলে রেখেছি ভোর আসবে বলে। 


ভোর আসবে অন্তরীক্ষ থেকে ভেসে ভেসে 


আকাশে আকাশে ' 
দুহাতে ছড়াতে ছড়াতে রঙের ফুল | 
বিচিত্র পারস্ত গোলাপের মতো 
| সুগন্ধী রও 
কিম্বা কোন দূর সাগর পারের 
নির্জন দারুচিনি দ্বীপের বনের । র 
ঝাঝালে! মশলার মদির গন্ধের মতো রঙ | 
ূ ভোর হয় 
আকাশ হাজারখানা করে বুক পাতে। 
| ভোর হল 
আলোর সাগরে জাগল ঢেউ; 
', কীপল পাতা, 
শিউরে উঠল বাতাল। 
, আর ওকি | 
ওই দূর ন্থপ্নণারের উত্তর দিগন্তে 
য। এতদিন চোখের আড়ালে ছিল 
যা এতদিন মনের আড়ালে ছিল, 
সেখানে উঠে এসেছে মুগ্ধ, বিস্মিত পর্বত।, 
হিমালয় নাম। 


৪৩ 


অনু, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ | | 


দিনের প্রথম প্রহরে দূর থেকে ভেসে আস! 
ভোর 
পরিয়ে দিল তাঁর 'উন্নত ম্বলাটে 
আশীর্কাদের মতো আলোর-মললিকী। 
প্রণাম করলো পর্বত গ্রহরী। 
আকাশ মারে! নীল, নীল হল । 
ভোর হল মনে, ভোর হল বান। 
সেই বনে যেখানে হরিণের! ঘাস ছি ড় ছিড়ে খায়। 
আর পাতার শব্দ চমকায় 
আর নদীর জলে নিজেদের ছায়! দেখে 
আর ভয় পেয়ে শুকনো পাতার উপর দিয়ে দৌড়ে গালায়। 
সেই সব হরিণের মনে 
গভ্ভিণী হরিণীর ন্বাদে 
এ... কচি ঘাসের গন্ধের'মধ্যে শিশুর মুখের মত্ততা 
ভোর এল বনের জলের আয়নার পাশে, 
তারপর জল ছুয়েছুয়ে 
ঘাস ছুয়েছুয়ে 
" বট অশ্বত্ধের পাতার সঙ্গে খেল! করে 
ভোর চলে গেল. 
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে, সপ্তাসিন্ধু পারে, 
সকালের হাতে শিশুদিনকে সঁপে দিয়ে 
আবার অস্তরীক্ষে | 
কোন দূর অদৃশ্য অন্তরীক্ষে ৷ 


রং 


খানি) 


লক্ষ্মীশ্বর সিংহ 


0 ০ 0 ০ ০ 
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শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় 


এক প্রজন্মের সঙ্গে আর এক গ্রাজম্মের 
ধারাবাহিকতার সুত্র গড়ে ওঠে এঁতিহা। উত্তর- 
প্রজন্ম পূরব-গ্র্জম্ম:ক অতিক্রম করতে পারে এবং ভাই 
অভিগ্রেত, কিন্তু যদি অন্বীকার করে তবে সেই 
বিচ্ছেদের অনিবার্য ফপ হয় ইতিহাসের প্রতি 


অশ্রদ্ধ। গবং সমাজঞ্জীবনে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। 


সাম্প্রতিককালে আমাদের জীবনে পূর্ব-প্র্ন্মকে 
অস্বীকারজনিত বিচ্ছেদের ভয়াবহ গ্রতিক্রয়। 
আমরা দেখছি। এবং এই অন্বীকৃতির প্রথম শহীদ 
হয়েছে আমাদের শ্রদ্ধাবোধ এবং আদর্শবাদ । 

এই শ্রদ্ধাবোধ এবং আদর্শবাদকে ফিরিয়ে আনার 
একটি পথ পুর্ব-প্রম্মের মধ্যে যাঁকিছু সৎ ডাকে 
বারে সারে স্মরণ কর!। সেই পুর্ব-গ্রজন্মের উত্তম 
গ/»নিধি যারা, তারা একে একে অতি দ্রুত অপস্থত 
হচ্ছেন। তাই ভয় হয়, দুই প্রজন্মের মধ্যে বিভাজন- 
প্রাচীর বোস হয় পাকা হয়েই রয়ে যাবে । পুধ- 
গ্রজশ্মেন সৎ প্রতিনিধির কতিপয় ধারা এখনও 
আছেন, ভার। চলে গেলে স্মরণ করার লগ্নও ক্রমে 
ফুরিয়ে আসবে । তাই এই মুহুর্তের কর্তব্য মনে হয় 
যে যেখানে যা সৎ দেখেছি তার কথ! প্রকাশ করে 
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যওয়া। নইলে পরে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের 
অভাবে অসংযত স্ুখকল্িভ জনশ্রুতি তার যথার্থ 
গৌরবকে হ্রাস ক'রে কিংবদম্ত্রীর অপলাপকেই সমৃদ্ধ 
করবে। সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে নাঃ সুস্থ এতিহা গড়ে 
উঠবে না। 

পূর্ব-গ্রজম্মের সৎ প্রতিনিধিদের একটি বৈশিষ্ট 
তাদের গ্রচারবিমুখী প্রখণত|। এবং এই প্রবণতার 
ফলেই তারা আমাদের কাছে চির-তাচেন। রয়ে 
যাচ্ছেন। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে যিনি এমন একটি 
বিষয়ে লিখলেন, যে-বিষয়ের গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রে তিনি 
আজও এদেশে পথিকৃৎ এবং অনন্ত, এবং রবীন্দ্রনাথ 
যে-বইয়ের ভূমিক! লিখে দিলেন স্বনঃপ্রণে।দিতভা বে, 
যিন বাঙালীদের মধ্যে প্রথম ল্যাপল্যাণ্ডের মতো 
তর্গম স্থানে ভ্রমণ ক'রে সে বিষয়ে বাংলায় গ্রন্থ রচন! 
করলেন, যিনি আঙুর্জাতিক ভাষ। এস্পের।স্বোর 
প্রথম ভারতীয় প্রচারক এনং সে-ভাষায় একাধিক 
গ্রন্থ রচয়িতা-এমন বিচিত্র কর্মের ক্ষেত্রে যিনি 
পুরোযায়ী, তার নাম নিতান্ত পরিচিতঞ্জনের বাইরে 
একেবারেই অচেন। | এই অসাধারণ কর্মষেগী 
পুরুষের নাম লক্ষ্মীশ্বর সিংহ । 
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লঙ্গমীশ্বর সিংহের জন্মসাজটি বাংলাদেশের 
রাষ্্রনৈতিক ইতিহাসে অবিশ্মরণীয়। উনিশ শো পাচ 
--বঙ্গভঙ্গের বছর পয়লা! জুন শ্রীহ।টরর রাঢ়িশালে 
জঙ্্মীশ্বরের জন্ম । চৈতম্তাদেবের পিতৃ মি শ্রীহটে 
বৈষ্ণব প্রভাব ছিল গভীর! লল্ষ্মীশ্বরের বাল্য কালে 
তার গ্রামের চণ্তীমণ্ডপ কীর্তনগানে মুখরিত থাকত । 
(সই বৈষ্ণৰ প্ৰভাব এবং কীর্তনগানের প্রতি অনুরাগ 
লঙ্ষ্মীশ্বরের জীবনে শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। তৃণের 
চেয়েও বিনত, এবং পতিতকে সম্মানদান যদি 
বৈষ্বের লক্ষণ হয়, তবে নিরভিমান সমানদৃষ্টি 
লল্মীশ্বর ছিলেন যথার্থ বৈষ্ণব। লন্ষীশ্বর নিছক 
কীর্তনরসিক ছিলেন বললে যথেষ্ট হয় না, তার 
ক1ঠ মৃদঙ্গের ললিত গম্ভীর ধ্বনি ছিল-__সার্ধক্যেও 
সেই উদাত্ত কঠ কখনো স্তিমিত হয় নি। 

যদিও কীর্তনে ও বৈষ্বিকতায় লক্ষ্মীশ্বরের যথার্থ 
পরিচয় নয়, সারাজীবন অভিজ্ঞতার বিচিত্র পথে 
নতুন পথ কেটে যাওয়ার দুঃসাহসিক আনান্দেই 
ছিল তার যথার্থ পরিচয়। এর সুচনা হয়েছিল পিতা 
বাণেশ্বর গিংহের হাতে। হাতে কলমে যাঁর! চাষ- 
বাসের চেষ্টা করেছেন বাণেশ্বর সিংহের “কিষিপ্রবন্ধ? 
বাঁ ‘আয়কর ফলের চাষ বইয়ের কথ! তাদের মনে 
থাকতে পারে । কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে, বাণেশ্বর যে- 
কখানি বই লিখেছিলেন তা তার বইপড়া বিত্ত 
ছিল না, প্রত্যক্ষ আভিজ্ঞনা থেকে যে-বিদ্যা তিন 
আয়ত্ত করেছিলেন তাই লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার 
বইয়ে। এইখানে লক্ষ্মীশ্বর ছিলেন পিতার যোগ্য 
শিষ্য । লক্ষীশ্বর যে-গ্রজন্মের প্রতিনিধি সে-যুগে 


বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে ছুটি পাঠ ছিল অবশ্য 


স্বীকার্ধ-_আদর্শনিষ্ঠয আর স্বদেশব্রত। এ দুটি = 


পাঠই লক্ষ্মীর পেয়েছিলেন পিতার এত্যক্ষ 
সহকারিত্বে । সেযুগে রামায়ণ-মহাভারতেয় সঙ্গে 
প্রত্যেকের যোগ ছিল গতি ঘনিষ্ঠ, তদুপরি নৈষ্বীয় 
ভক্তিযোগ। এরই সঙ্গে জক্মীশ্বর পেয়েছিলেন 
পিতার কর্মযোগ এবং উনিশ শতকের নবজাগরণের 
সনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে স্বদেশব্রতের দীক্ষ।। সব গিলে 
গড়ে উঠল একটি শ্রদ্ধাশীল, আদর্শনাঁদী) বিজ্ঞ!ন- 
চেতনা সম্পন্ন স্বদেশত্রতী চরিত্র--একেই আমরা 
বলেছি বিগত প্রজন্মের উত্তম প্রতিনিধি | 

শদ্ীশ্বর যখন বৈশোর অতিক্রম করেছেন তখন 
দেশে গান্ধী আন্দোলনের প্লাবন। আসহযেগ 
আন্দোলনের ফলে জক্্ীশ্বর করিমগঞ্জের স্যাশনাল 
স্কুলে যোগ দেন এবং সেখান থেকে ১৯২১ সালে 
জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হম! দেশগঠনের প্রনল উৎসাহে চলে আসেন 
কলকাতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজে । কিন্তু আব!ল্য গ্রামলালিত স্বভাবে 
শহরের আবহাওয়া অনুকুল মনে হয় না। 
সালে চলে যন শ্রীনিকেতনে। শান্তিনিকেতনের 
সঙ্গে শ্রীহট্রের সিংংপরিন!রের যোগ পুর্বেই প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠতাত পুত্র ছিলেন শশণর সিংহ | 
»শ্ীশ্বর শ্রীনিকেনের পল্লীনংগঠন বিভাগের প্রথম 
অধ্যক্ষ লেনার্ড এলম্হ!স্টের অনমুগেরণায় শিল্প- 
শিক্ষা শুরু করেন-জ!পানী শিক্ষক কাসাহারার 
কাছে। এই তার কাঠের কাজ. শিক্ষার সুচন]। 
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অল্পকালের মধ্যেই শাস্তিনিকেতনের  পাঠভবনে 
হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থ| হয় এবং লক্ষ শ্বয় 
শিল্প-শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় তীর বয়স কুড়ি 
বছরও পূর্ণ হয়নি, ১৯২৫ সালে ‘কাঠের কাজ? নামে 
একটি ব্ল্পায়তন গ্রন্থ রচনা করেন। প্রকাশ করেন 
বিশ্বভারতী । মলাটে স্বয়ং নন্দলাল বস্থু একটি 
কাঠের খেলনার ছবি একে দেন। সর্বোপরি 
রবীন্দ্রনাথ লিখে দেন এক অনবন্ধ ভূমিকাঁ-ষার 
অংশবিশেষ আজও ম্মরণ-যোগ্য ১ 

“আম।দের মতে পঙ্গুতাই ভদ্রসমাজের লক্ষণ, 
হাতপাগুলোকে অপটু করিয়। তুপিলেই ভদ্রতা 
হয়। ইহার ক্ষতি ততদিন বুঝিতে পারি নাই 
যতদিন বাঙালী ভদ্রসম্তানের এস্মাত্র- মোক্ষলাভ 
ছিল কেরাণীতীর্থে। সেখানে যায়গার --টান!টানি 
ঘটিতেই দেখা গেল তাঁহার মত অসহায় প্রাণী আর 
জীবলোকে নাই । সংসার-সমুজে পু থিগত বিদ্য।ই 
যাহাদের একমাত্র ভেলা ছিল তাঁহাদের এবার 
নৌকাডুবির পাল!। সেই , সঙ্কটের তাড়নায় 
ভদ্রলোকের ছেলেকেও আজ হাতে ও কলমে দুই 
দিকেই শক্ত হইতে হইবে এই তাগিদ আনিয়াছে। 
এই শুভদিনের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত সলক্ষ্মীশ্বর [সংহ 


' ‘কাঠের কাজ? বইখানি লিখিয়াছেন, ভদ্রলোকের 


ভয়ে 'ছুতোরের কাজ” নাম দিতে পারেন নাই। তা 
হউক, বইখানি সকলেরই কাঞ্জে লাগিবে, কেবলমাত্র 
জীবিকার অন্ত নহে, শিক্ষার জন্য | কারণ যাহার হাত 
হটে। কমিষ্ঠ নয়, হাতের দিকে সে মূঢ়, তা হোক ন! 
সে নামজ্জাদা, র| পণ্ডিত-বংশের কুলতিলক । দেশের 


এই সব বোকা হাতের মানুষকে শিক্ষিত হাতের মাঁমুধ 
করিবার অভিপ্রায়ে এই যে বইখানি (লখা, ইহা 
বাঙ্গালার ঘরে এবং বিদ্যালয়ে শাজকাল আদর 
পাইবে বলিয়া আশা হইতেছে? 

ভূমিকাটি সংক্ষিপ্ত | কিন্তু রবীপ্রনাথের শিক্ষাদর্শ 
সম্বন্ধে ধারা জানতে চান, এই ভূমিকাটি তাদের কাছে 
অগরিহর্য। এই কল্পমাকৃপণ উদ্যোগহীন দেশে 
লক্ষমীশ্বর যে হতোগ্ভম হন নি তার কারণ হ্য়ং 
রবীন্দ্রনাথের আশীবাদ তিনি লাভ করেছিলেন | - 

পাঠভবনে শিক্ষাকতাকালে তিনি এক অভিনব 
পরিকল্পন। গ্রহণ করেন। প1ঠভবনের চাত্রদের 
সাহায্যে একটি ঘর নির্মাণ করেন। আধুনিক 
শিক্ষাবিজ্ঞনের পরিভাষায় একে বলে গুঞেক্ট 
মেথড | কিন্ত যে-কালে লক্ষীশ্বর এই পরীক্ষা 
করেছিলেন তখন ত! এদেশে কেন, লিদেশেও 
বিশেষ জানা ছিল না। সেই' মাটির ঘর এখনও 
শান্তিনিকেতনে -দীড়িয়ে আছে চীনাভবন ও 
সম্তোব।লয়ের মাঝখানে । রবীন্দ্রনাথ থুশি হয়ে 
সেখানে একবার মুকুট অভিনয় করেছিলেন বলে 
তার নাম হয়েছিল মুকুট ঘর। 

শিক্ষক হিসেবে নিজেকে আরও 'বেশি প্রস্তুত 
করার জন্য তিনি সুইডেনে যাবার সিদ্ধান্ত -নেন। 
উদ্দেশ্য, সান (298) শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রে ঈয়েড 
পদ্ধতি শিক্ষা । সহায় সম্বলহীন সেই তরুণ সেদিন 
যে তুঃসাহমিকতার সঙ্গে কেবল মাত্র রকীন্দ্রনাথের 
পরিচয় পত্র ভরসা! করে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন 
তা আঙ্জ রোমাঞ্চকর কাহিনীর মতো! শোনায়। 
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সুইডেনে শিক্ষ। শেষ করে বেরোলেন স্কাণ্ডিনেভীয় 
দেশসমূহ পরিভ্রমণ করতে । তারপর আবার ফিরে 
এলেন শান্তিনিকেতনে । শ্রীনিকেতনে তখন নিদারুণ 
অর্থাভাব। লঙ্গীস্বর বুঝলেন তীর নবাজিত শিক্ষা- 
পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের জন্য অর্থবল গুয়োজন। 
আবার পাড়ি দিলেন সুইডেনে ১৯৩৩ সালে। ঘুরে 
বেড়।লেন স্বাপ্ডিনেভিয়া ও উত্তর ইউরোপের 
গ্রামাঞ্চল। উদ্দেশ্য, অর্থনংগ্রহ অভিজ্ঞত সঞ্চয় 
এবং স্বদেশের কথ! গ্রচার। নান। প্রতিষ্ঠান 
পরিভ্রমণ করেছেন, সবত্র গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 
বক্তৃতা দিয়ে অর্থসংগ্রহ করছেন। সে দেশের আগ্রহী 
মানুষের আমুকুল্যে শ্রীনিকেতনে দুইজন সুইডিশ 
বিশেষজ্ঞকে পাঠাতে সমর্থ হলেন। তার বিদেশ- 
ভ্রমণ সার্থক হল। 

এইভাবে বিদেশ অমণকালে তিনবার ল্যাপল্যাগু 
পরিভ্রমণ করেন। সেখানকার অনবন্য হাতের কাজের 
নিদর্শন সংগ্রহ করেন। দেশে ফিরে এই ল্যাপল্যও 
ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথ বাংলায় একটি গ্রন্থে গ্রকাশ 
করেন । 

১৯৩৬ সালে দেশে ফিরে আবার ভ্রীনিকেতনে 
যোগ দেন। এই সময় শুরু হয় মডার্ন রিভিউতে 
তার বনু বিষয়ক সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ । একদিকে 
সুইডেনের ফুল ফলের পরিচয়, অপরদিকে শিল্প- 
ভিত্তিক শিক্ষাতত্বের প্রবন্ধ! এমনই একটি প্রবন্ধের 
প্রতি গান্ধীজীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গান্ধীণী তখন 
সবে বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে ভাবন। শুরু করেছেন। 
মডার্ন রিভিউতে লদ্্মীশ্বর সিংহের Some Practi- 


অনুযায়ী 


cal and important Aspécts of Mass 
Education and Vocational Training 
প্রবন্ধ সম্বন্ধে মহাদেব দেশাই ১৯৩৭ সালের ১৮ 
ডিসেম্বর সংখ্যার হরিজনে A Useful Article 
নামে এক দীর্ঘ অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করেন । এই 
ভাবেই শুরু হয় গান্ধীজীর সঙ্গে লক্গীশ্বরের 
পরিচয়। গ ন্ধীন্গীর আহবানে ওয়ার্ধ। বিষ্ঞামন্ৰিরে 
যোগ দেন তিনি। সেখানে থাকাকালে হিন্দুস্থান 
তালিমী সংখ তার হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা 
বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯৪২ সালে ভিনি 
সেবাগ্রামে নঈ তালিম ভবনে যোগ দেন। 
স্বাধীনচিত্ত লক্ষ্ীস্বরের মনে তখন নিজম্ব প্রতিষ্ঠান 
গড়বার স্বপ্পী। ১৯৪৪ সালে ফিরে চললেন নিজ 
গ্রামে! শুরু হল এক নতুন সাধন! । সিংহগড় 
নাম দিয়ে গড়ে তুললেন এক পল্লী গ্রতিষ্ঠান। 
রবীন্দ্রনাথ তাকে বলতেন, 'এদেশে তোকে কেউ পথ 
ছাড়বে না, তোকে পথ কেটে নিতে হবে সেই 
পথ কাটার কাজ শুরু হল নিংহগড়ে। কিন্তু 
সেখানকার কাজ অর্ধনমাপ্ত রেখে অচিরেই ডাকে 
আবার দেশত্যাগী হতে হল। ১৯৪৭ সালে শ্রীহট 
পাকিস্তানের: অস্তভূক্তি হওয়ায় তিনি প্রতিষ্ঠানটি 
বন্ধ করে দিলেন। 

১৯৪৮ সালে ভারত সরকারের সিন্ধান্ত 
শ।ভ্তিনিকেতনে বুনিয়াদী শিক্ষার 
শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয় বিনয়ভবনে। 
রথাীন্দ্রনাথ এই নতুন প্রতিষ্ঠানে ডেকে নিয়ে এলেন 
লক্ীশ্বরকে--ববীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর সার্থক 
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চারার বিনয়ভবনের উর মাটিতে আবার 
ও 


হ্বল্পস্থায়ী, হল। 


x 


শুরু হল কর্মযোগীর নতুন পরীক্ষা । কিন্তু সেও 
বিশ্বভারতী কেন্সীয় বিশ্ববিদ্যালয় 
হওয়ায় বিনয়ভবনে গতানুগতিক বি, টি কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হল । আবার শুরু হল নোট পড়ে ফাস্ট 
ক্লাস অর্জনের প্রতিযোগিত!। 

যথার্থ আদৰ্শবাদী নৈরাশ্য বা ব্যর্থতাকে স্বীকার 
করে না। লল্ষীশ্বর নান! বিষয়ে ভার জীবনের 
অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞানের কথ! লিখতে শুরু করলেন। 
পু'থিস্ব্ বিছ্য। নয়, জীবনের প্রতিকূলতার মাঝে 
প্রত্যক্ষজ্ঞনভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
না পারলে এই দরিদ্র দেশের সকল সম্ত।বন। স্তব্ধ 
হয়ে যাবে--একথ। লক্ষ্মীশ্বর ধর্মপ্রচারকের নিষ্ট! 
ও ব্যাকুলত! নিয়ে বারে বারে প্রচার করে গেছেন। 
যে-বিষ্ভ। অনিবার্ষভাবে কেরানী তৈরি করে সে 
বিষ্ঠা নয়, যে-জ্ঞান পরিবেশকে চেনায়, দেশের 
সম্পদকে সমৃদ্ধ করে, শিক্ষার্থীকে অথনৈতিক দৃঢ়- 
ভিত্তির উপর দাড় করায় তই হল যথার্থ শিক্ষা-_ 
এই কথাটি লক্ষ্মীশ্বর সারাজীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে 
প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন) আহার, পরিধেয় 
ও বাসস্থানকে কেন্দ্র করে কৃষিবিপ্ঠ।, বয়নবিদ্ত। ও 
দ[রুশিল্প হল এই শিক্ষাপদ্ধতির গ্াণবস্ত। লক্ষ্মীশ্বর 
বারে বারে বলতেন হাতের কাঙ্জের সঙ্গে গড়ে ওঠে 
চরিত্র, আত্মপ্রত্যয় এবং বিজ্ঞান-চেতন! | শ্রমবিমুখ 
বুদ্ধিসর্বন্থ বিদ্যায় এর কোনোটিই হয় না। দারিদ্র, 
অস্বাস্থ্য এবং অশিক্ষা জর্জরিত এই দেশের পক্ষে 
কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাই একমাত্র মুক্তির পথ। 


১৯৫৩ সালে লঙ্মীশ্বর ইউনাইটেড নেশনপের 
ফেলো নির্বাচিত হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের 
সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। 
ফিরে এসে ভারত সরকারের কাছে যে প্রতিবেদন 
প্রেরণ করেন তাতে মুখ্যত একটি স্ুপারিশই ছিল। 
সরকার যেন সমস্ত বিষ্তালয়ের ছাত্রছাত্রীদের গ্ত্যহ 
তিন পোয়। দুধের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষাতদ্থের কুট 
তর্কে তিনি ইচ্ছা! করেই প্রবেশ করেন নি। 

জল্ীশ্বন শ্রীনিকেতনের কাজ থেকে অবসর 
নেবার পর ইউ জি সি-র শধ্যাপকরূপে শিল্প শিক্ষ! 
বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। এবং এবিষয়ে 
য়ণ্রী গ্রকাশন।'র আনুকুল্যে তার ছুটি গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়েছে--বৃক্ষরোগণ উৎসব ও ৬১টি 
বৃক্ষের পরিচয়’ এবং ‘পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-শিক্ষার 
ক্রমবিকাশ ১৮৫৩-১৯৬৫? । 

শিক্ষাত্রতী লক্ষ্মীশ্বর শিক্ষার কারণেই দেশপ্রেমে 
দীগণ নেন এবং রবীন্দ্র-ভাবন।য় উদ্ধদ্ধ দেশপ্রেম 
তাকে মানবতাবাদী করে তুলেছিল। যার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ দেখ যায় আন্তর্জাতিক ভাষ। এস্পেরাস্তে 
প্রচারে তার আত্যান্তির আগ্রহে । সমস্ত পৃথিবীকে 
আত্বীয়তানুক্ে আবদ্ধ করার উ্দগ্র আগ্রহ থেকেই 
তিনি আন্তর্জাতিক এস্পেরান্তে আন্দোলনের সঙ্গে 
১৯২৮ সাল থেকে যুক্ত হয়েছিলেন। এবং শেষ 
বয়সে তার শাস্তনিকেতনের এস্পেরাস্তো ডোমে! 
হয়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিক যোগাযোগের এক 
তীর্থস্থান। সুদুর যুগোপ্ল।ভিয়ার টিবর সেকেলজ, 
জার্মেণীর রেভারেণ্ড অনিরুব্ধ, জাপানের তোমিরো 


জয় শী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ 


কাওয়াই, উমেদ! তার গৃহে আত্মীয়তার আন্তরিকতা য় 
আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। লল্মশ্বর দেশের কথ। 
বহিধিশ্বে গুচার করবার জহ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, 
বাংলাদেশের লোককথা এবং তার নিঞ্জের 
আত্মজীবনী গ্রন্থ।কারে এস্পেখান্তে। ভাষায় প্রকাশ 
করে গেছেন। 

দেশের যুবক যুবতীদের চিত্তে আত্মহতায়ের 
ভাবটি দৃঢ় করবার জন্তক এবং দেশগঠনের উপগ্র 
বস্ন!কে প্রস্থলিত করার গন্য গল্্ীশ্বরের প্রবল 
ইচ্ছা! ছিল এদেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে- 
মেয়েদের বিদেশে পাঠানোর। তিনি আপন চেষ্টায় 
বু জনকে বিদেশে পাঠিয়েছেন, যাতে তারা নিজের 
দেশকে গড়ে তুলবার জন্য প্রয়োজনীয় কোনে! 
বিদ্যা শিখে মানতে পারে৷ এবং বিদেশের উন্নতির 
তুলনায় দেশের দহুর্দশাকে যথাযথভাবে বুঝে দেশ 
গঠনে আরও উৎসাহিত হতে পারেন। এদের মধ্যে 
নি্নমধ্যবিত্ত ছাত্র, কেরানী, এমন কি গৃহবধূ 
[ছলেন। গল্সাশ্বর এদিকের বিচারে ছিলেন দেশ" 
মুত্তিকায় প্রোথিত একটি আন্তর্জাতিক মন। 

- নরভিমানঃ প্রচারবিমুখ, ছাত্রবৎসল, আত্ম" 


১০২ 


ত্যাগী, আদর্শবান নীগব কর্মযোগীর জীবন দেশ ও: 


শিল্প-শিক্ষাগ জন্য উৎসগিত ছিল। গত ২২ এপ্রিল. 


১৯৭৭ শাস্তিনিকেতনে এই অনলণ ফর্মযোগীর 
জীবনাবনান ঘটে । মৃত্যুর পূর্বে লক্ষ্মাশ্বরের রোগজীর্ণ 
দেহ নিতান্ত অপটু হলেও মনের সলীবতা ও দৃঢ়তা 
তিনি কোনোদিন হারান নি। মৃতার কয়দিন 
আগেও দেশ তীর কাজের মর্যাদা এখনও দিল ন 
বগে আক্ষেপ করতে গিয়ে প্রভ্যয়দীথ কণে বলে 
৪ঠে৭, ‘পঞ্চাশ বছর পরে হলেও দেশকে এই পথ 
এহণ কসতেই হবে 

বন্ধিমচন্দ্র লিখেছেন, যে এদেশে ইতিহ!ন নেই 
বলে৷ আমর। রানী হুর্গাবতী বা জাপিম সিংহকে 
চিনি না। আমর! আরেকটু জুড়ে (দই, এদেশে 
দেশচেন্তন। নেই বলে আমর গল্প শ্বর সিংহের মতে। 
আদর্শনষ্ঠ দেশত্রতাকে মৃত্যুর আগে প্রকাশ্যে স্মরণ 
পর্যন্ত করবার অবকাশ পাইনি । এক গ্রজম্মের 
সঙ্গে আরেক গ্রজম্মের বিচ্ছেদ-প্রাচীর যদি ভাঙতে 
চাই তবে লক্ষ্মীশ্থর সিংহের মতে! নীরব কর্মযোগীর 
জীবনকথাকে খুঁজে বার করতে হবে, এদের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। 


স্‌ 


Lt 


4 


১ কোনো বিধানে । 


ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
বৈশাখ সংখ্যার পর 


বিৎশ শতাব্দীতে মাক্স বাদ 


স্ণীল দাম 


ইতিহ|স-নির্দি্ট অমিবার্ধত! মা্ক্সবাদের একটি 
অতি নিবিড় এবং নিগূঢ় প্রত্যয়রূপে বিবৃত হয়েছে। 
মার্জবাদীদের কাছে এটা একট! গভীর বিশ্বাসেরই 
মতো যে, বহির্জগৎ এক অমোঘ নিয়মে তাদের 
ঈ/ল্পত পথে এগিয়ে চলেছে । ভার। মনে করেন ন! 
যে তাদের ইচ্ছাঁনিরপেক্ষ এক পৃথিবীতে সাম্যবাদ 
গুরভিষ্ঠার জন্তু ভারা সংগ্রাম করছেন। ডাঁয়ালেক- 
টিকের এক ঘুর্ণা সি'ড়ি বেয়ে তীর! তাদের নির্দিষ্ট 
লক্ষ্যে এগিয়ে যাবেন, এটাই তাদের মূলগত ধারণ! 
ডায়ালেকটিকের বঙ্কিম গতি পথে স্থিতি (Thesis), 
প্রতিস্থিতি (40৮-006815 ) এবং সংশ্িতির 
(5ynthesis) ত্রিভঙ্গ ধারার মধ্যেও ইতিহাসের 
সেই অনিবার্ধতা নিহিত রয়েছে। ডায়ালেকটিকের 
সিড়ি বেয়ে পৃথিনীর পরিবর্তন হবে তারই অস্তনিহিত 
আর সেই পরিবর্তনের ফলেই 
মাক্সবাদীদের আকাঙ্খিত আদর্শ বাস্তবে রূপায়ত 
হবে। জার্মান দর্শনের আওতায় মান্সের জীবনের 


নুরু হওয়ায় জা্মান-দর্শনের পদ্ধতিগত পথেই মাস 


পা বাড়িয়েছেন। এই কারণেই মার্সের বক্তব্যের 
উপাস্তে রয়েছে(যে, বিশ্বের উপাদানের নিজন্বতা ও 


তার প্রযোগেব নিয়ম অনি বার্ধরূপে বিশ্বের রূপান্তর 
ঘটাবে। শ্ুতরাং পরিবর্তন যখন ঘটবেই মানুষের 
কার্জ হোলে! সেই পরিবর্তনে যোগ দেওয়।। 


মার্স ব্যক্তিকে যেমন স্রষ্টার আসনে বসাতে 
চেয়েছেন, তেমনি আবার ব্যক্তি-সামুষকে “সামাজিক 
সম্পর্কের যোগফল৮- পরা total of social 
1619010109”-- রূপেও দেখিয়েছেন। ব্যক্তি-মাম্ুষ 
সম্পর্কে মার্ক্স বলছেন “It is man, the real. 
who is the maker, the 
possessor, the fighter. 


living man, 
It is not history 
that use man to become real, 
History is simply the activity of man 
pursuing the end” (The Holy 
Family) | কিন্তু ব্যক্রি-মমুষের এই গোরন্ময় 
ভূমিকার চমক বেশ্দীদুর পর্যন্ত গড়াতে পারে নাই। 
ভার কারণ সমাঞ্জ বিবর্তনের পথ-পরিক্রমায় মা 
ব্যক্ত-চেতনাকে বর্জন করে বস্তু-নির্ভর ডায়ালেটিকের 
বন্ধিম গতিকে একান্তভাবে স্বীকার করে নিপেন। 
সাধারণ মানুষ ভবিষ্যৎ সমাজের পরিকল্পন। মনে 


রেখে বর্তমান সমাজকে সেই পথে পরিচালিত করবার 


জয়ী, 'জ্যোষ্ঠ ১৩৮৪ 


জন্য সচেষ্ট হন। মাক্সায় পদ্ধতিরও সেই পরিণতির 
দিকে অব্যর্থ সন্ধান রয়েছে। কিন্তু এ-কাঁজ করতে 
গিয়ে মাক্সীয় পদ্ধতি ‘কারণ! (০8039) এবং ‘অবস্থা’ 
(c০ndition) নিয়ে গোল বাধিয়ে এই ছই পৃথক 
পর্যায়ের বিভিন্নতাক একাকার করে ফেলেছে। 
একটা! বিশেষ অবস্থার ওপর একট! ব্যবস্থা নির্ভর 
করে এট! খুবই সত্যি কথ! । কিন্তু আবস্থাকেই মদি 
ব্যবস্থার কারণ হিসেবে ধর! হয় তাহোলে ভূল নোঝ। 
হবে। সগাঞ্জতান্ত্রর পূর্ণ বিকাশের পথে যে সিভিন্ 
স্তর অতিক্রম করতে হয়, সেই স্তরগুলির কারণ 
সমাজভন্ত্র নয়, যা মাক্সবাদ বলতে চায়। সেই 
স্তরগুলি অতিক্রম করে সমাজতন্ত্বে পৌছানোর 
চেষ্টা কতকগুলি অবস্থার ফেরে কর! কর্তব্য। 
এই “অবস্থা” (condition) ও কারণের 
(08039) গ্রভেদট। বুঝতে হবে। মাক্স এবং 
এঙ্গেলস এ ‘দুটে! একাকার করে ফেলেছেন। তার 
মূল অনুপন্ধান করলে দেখ! যাবে মার্ক্স 9০০1) 
9৮০10000-এর গায়ে ‘historic necessity’ 
অর্থাৎ, এঁতিহানিক অনিবার্যতার তকম। এটে 
যা তাকেই '‘conditlon’-এর সঙ্গে 
সমীকরণ করে দেখেছেন। এজেলস-এর'ও এ-নিষয়ে 
দায় রয়েছে যথেষ্ট । হেগেল থেকে এজেলস একটি 
প্রত্যয় ধার করে নিলেন; যে প্রত্যয় বলছ ঃ 
“Freedom is thc recognition of the 
inevitable” এখানেও লেই অনিশার্ধভ!র 
ছোপ। ইতিহাপের অনিবার্ষতাঁকে স্বীকার কগার 
অপর নাম স্বাধীনতা | স্বতরাং স্বাধীনতা কোনে! 


১০৪ 


‘cause’ 


ভম্য-নিরপক্ষ বন্ধন-মোচনের সামানজিক-রারৎ 


নৈতিক স্তর নয়। সমাভজীবনে স্বাধীনতা, বন্ধন- ধস 


মুক্তির যে অফুরস্ত আবেদন নিয়ে এসে জীবনকে ' 


তঃঙ্গায়িত করে তোলে, “অনিবার্ধতার” নিগড়ে 
সেই আনন্দধারার জোয়ার শৃহ্থলিত হলে, সে 
কি আর স্বাধীনতার অনাবিল আনন্দ বহন করে 
আনবে ? 

এই অনিসাধতার নিগঢ কি ভাবে মাক্সীয় চিস্তা- 
ধারার গোড়ার গঠনকে ঘিরে রয়েছে, তার বিস্তৃত 
আলোচন। পারে। এঙ্গেলস বলছেন £ 
“Marx discovered the 
(heretofore hidden beneath ideological 


চলতে 
simple fact 


overgrowths) that human beings must 
have food, drink, clothing and shelter 
first ‘of all, before they can interest 
art, 
This implies the 


themselves in politics, Science, 
religion and the like. 
production of the immediately requi- 
site material means of subsistence and 
therewith the existing phase of deve- 


lopment of a nation or an epoch, cons- 


bs 


titute the foundation upon which. the 


State Institutions, the legal outlooks, 
the artistic and even the religious 
ideas are built up. It implies that 
these latter must be explained out of 


the former whereas 07 former has 


পরী 


মনি 


) 


i 


} 
be 


x 


Ee 


Y 


১৪০ বা খাগ্য না পড়লে বিজ্ঞ'ন, 
[হিত্য, রাজনীতি ব' ধর্মের চর্চায় মানুষ এগোবে 


১০৫ বিংশ শতাবাীতে মক্বাদ 


usually been explained as Issuing from 
the latter.” ; 

খ।দ্য, আশ্রয়, বস্ত্র, পানীয় ইত্যাদির ব্যাসস্থ। 
রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্প ধর্ম, ইত্যাদি অনুসরণের 
পুর্ব মানুষের জন্য অবশ্য করণীয়--মাক্স'র এই 
চিন্ত। এঙ্গেলস-এর উল্লিখিত উদ্কৃতিতে স্থান 
পেয়েছে। কিন্তু মার্স এবং এগেলস - ছুষ্জনেরই 
গোল বেধেছে ‘কারণ’ (০8036) এবং “ল্যসৃস্থ।' 
(condition) নিয়ে এঙ্ষেলস-এর উপরের উদ্কৃতিতে 
খাঁ্য আশ্রয়, বস্ত্র, পানীয় প্রভৃতির জন্য ব্যবস্থ। 
একট! condition, অথবা সর্ত মাত্র । এই সর্ত- 
গুলি প্রতিপালিত হলে পর মানুষ অন্যান্য বিষয় 
চর্চায় অগ্রসর হতে পারে স্থুতরাং, এই অনস্থা- 
গুলি কিম্বা মানবীয় জীবনের এই উপাদানগুলি 
কেনে! কারণ? বা ০8056 নয় | কেন না, অন্যন্থয 
শিষয়ে মানবীয় চর্চা-~যথ! শিল্প, সাহিত্য, রানী তি, 
অথবা ধর্ম-_উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি ব। 
অথচ 


বিজ্ঞান 
condition গুলি থেকে উপগত হয় না। 
পথম কাজ প্রথম না করলে পরের কাজ পরে 
হয় না. তার পথ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। পেটে 
শিল্প, 


কি করে ?--সেটাই গুশ্ন। অন্য কিছু করবার 
আগে মানুষকে ?খতে-পরতে হবে, এই 
সহজ সত্যটি বলে:দিচ্ছে, উৎপাদক শক্তিুপি 
ইতিহানের ব্যাখটস গোড়ায় স্থান দখল করে 
আছে। স্থুতরা, চলতি উৎপাদন ব্যবস্থাকে 

লৈ +৮৪---৩ 


অস্বীকার করে কোনো এতিহাসিক ঘটনার অস্ত্যখন 
হোতে পারে না, বা উৎপাঁদন-ব্যবস্থাবিরে ধা 
কোনো ঘটনার "আবির্ভাব হলেও তা টিকে থাকতে. 
পারে না। তার মানে এই নয় যে, যা কিছু উদ্ভূত 
হয় এবং বল্জায় থাকে তার সবটাই উৎপাদন- 
ব্যবস্থার মাপকাঠি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। যে সর্ত 
বা ব্যবস্থা পূরণ না হলে নয়, যাকে বল। যেতে 
ব্যবস্থার অনিবার্য অনুসঙ্গ ( indispensable 
condition } তাকে কার্যকরী কারণের সঙ্গে 
( effective cause ) এক করে ফেলে যা হয়, 
এজেলস কার্যত তাই করেছেন। মাক্সও তা থেকে 
বাদ যান নাই। মাক্স তার Critique of 
Political Economy’ শহ্থের ভূমিকায় বহু- 
আলোচিত বিখ্যাত উক্তি করেছেন "The mode 
of production”...“coditions the social, 
political and spiritual life . process...” | 
এই উক্তির অব্যবহিত পরেই যেন এই চিস্তাধারারই 
জের টেনে মার্ক্স বলছেন: “It is not the 
which deter- 
but on the 
contrary thelr social existence deter- 
mines their অৰ্থাৎ 
মানুষের চেতনা তাদের সত্বার নিয়ামক নয়; 
অপর পক্ষে, তাদের - সামাঞ্জিক সত্ব। তাদের 
চেতনাকে নিয়ন্ণ করে থাকে । উত্গাদন-ব্যবস্থ। 
হতিহাসের অন্যতম গোড়ার কথ! যেমন, 
তেমনি উৎপাদন বাবস্থ। দিয়ে ইতিহাসের 


consciousness of men 


mines their existence, 


CONSCIOUSNESS” | 
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সব কিছুকেই ব্যাখ্য। করা যায় না। তবে 
কি উৎপাদন-ব্যবস্থা মানুষের সামার্জিক সত্বাকে 
এসনভাপে গ্রাস করে রাখে যে মানুষের 
স।মজিক সত্বার সঙ্গে উৎপাদন-ব্যবস্থ।র 
সমীকরণ করা চলে? আর সামাজিক 
সবার কি চেতনা-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আদৌ 
সম্ভব? 'চেতনা এবং “সামাঞ্জিক সত্বা’ এই 
দুইয়ের মধো কোনট। “কারণ” (০8059) আর 


| he 
ব্যবস্থ। সমাজের অন্যান্য উপাদানের প্রান্তিক অবস্থা দূর 


হিসেবে (limiting condition) কাজ করে এবং 
চেতন!’ সমাদ্দের আত্মিক জীবনের নিয়ামকরূপে 
কজ করে। কিন্তু *সসার্স সত্বার’ ও ‘চেতনার’ 
ভূমিকা, মার্সের উপরোক্ত সুত্রে কারণ এবং 
‘অবস্থার’ পারস্পরিক সম্পর্কের স্থানচু।তি ঘটিয়েছে 
এবং ফলে সম্পর্ক নির্ণয়ের এই দুইটি সুত্র বার 
বার মার্জীয় তত্ত্বে একাকার হয়ে গেছে। 


কোনটাই ব। 'অবস্থ। (c০nditi০॥) 1 উৎপাদন- (ক্রমশঃ) 
জন্লতু। এও্রক্ষাশ্ণম্ব-ঞন্ুর 
নেতাজী প্রসঙ্গে ও অন্যান্য বই 
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পৃত্তক 


পরিচয় 





বাঙলার বিপ্লব সাধনা। শ্রীপুলকেশ দে সরকার। 

দত্ত চৌধুরী আগ সন্স। এম টি, ৭৩ কলেজ 

হবীট মার্কেট। কলিক্াঁতা-০০০০৭। দশ 

টাকা। 

বাংলার নবজাগরণের এবং স্বাধীনত| সংগ্রামের 
তন্নিষ্ঠ গব্ষেক-গ্রন্থকাররূণে যারা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠ! 
লাভ করেছেন, আলোচ্য গ্রন্থের লেখক তাদের 
অন্যতম। গ্রন্থকার তার পরিকল্পিত মহাভারতের 
উপলখণ্ত' কুড়োনে।র কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে বহু বছর 
যাবৎ করে চলেছেন। সে-কাজ শেষ করতে পারবেন 
কি না, পারলেও এতো বড়ো গ্রন্থ ছাপাবাঁগ ভার 
কে নেবেন, এই সব প্রশ্নে সংশয়াচ্ছন্॥ মনকে মুক্তি 
দেবার জন্য তারই একট! অতি-মতি সংক্ষেপিত 
ছোট্ট সংস্করণ, প্রকাশ করলেন। বনু দুঃখের সঙ্গে 
গ্রন্থকার তার উৎসর্গ-পত্রে বলেছেন--. প্বীরা 
দিশেহারা হয়ে জম্মান্ধর মতো! পরদেশে অর্ধ্য 
নিবেদনের নায়ক হাতড়ে বেড়ান, পৌত্বলিকার নিন্দা 


করেও পরদেশী নেতার পটে কক্ষ সঙ্ম। করেন,” 


তদের হাতে এই ছোট্ট বইখানি তুলে দিলেন । 
গ্রন্থকার আরও বশছছন $ “বাঙলার বি্লবীরা 
হয়েছেন বিদেশের ভাষায়.“এনা সি, ‘ক্রিমিন্তাল’, 
তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দেশী সাধু সস্তের। আর 


আন্তজ!ক্িক বিদেশী রাষ্ট্রের তাদের ঘৃণাভরে 
বলেছেন 'সম্ত্রাসবাদী”, ডাকাতি) অথবা %৩1%। 
সেই জানা-অজানা বাঙালী বিপ্লবীদের হৃদয়ঝরা, 
ইতিহাসের পটভূমি রচন! করেছেন গ্রন্থকার তার এই 
ক্ষুদ্র গ্রন্থে । 

পনেরটি অধ্যায়ে, একশ সাতাশি পৃষ্ঠার পরিসরে, 
বাঙলার বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস এই গ্রন্থে 
সমিবিষ্ট হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের কয়েক্টি পৃষ্ঠায় 
ক্ষুদ্রগাম ও প্রফুল্ল চাকীর আ.ত্মাৎসর্গের পটভূমি 
রচনার উপাদানগুলি নিপুণভাবে এস্বকার জড়ে। 
করেছেন। দেওঘরের দিঘিরিয়। পাহাড়ে উল্লাসকর 
দত্তের গবেষণাগারে তৈরী বোমার পরীক্ষা দিয়ে সুরু 
করে গ্থম অধ্যায়টিতে রয়েছে বাংলার লাট এগুরু 
ফ্রেদারের স্পেশ্যাল ট্রেণ চন্দননগরের কাছাকাছি 
বোমায় উড়িয়ে দেবার চেষ্টা, নারায়ণগড়ে তৃতীয়- 
বারের চেষ্টা, ১৫ বছরের বালক সুশীল সেনকে 
কিংসফোর্ড.এর হুকুমে বেত্রাঘাত ও কয়েক বছর পর 
সুশীলের আত্ম দন এবং সব শেষে মন্গঃফরপুরে 
কিংক্ফোর্ড-নিধন প্রচেষ্টায় প্রফুল্ল চাকার ও 
ক্ষুদিরামের প্রথম শহীদের মাল্যবরণ। দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে পুলিশের ম।ণিকতলা বাগানবাড়ীর সন্ধান- 
লাভ, আলিপুর বোমার মামল! শুরু ও শেষ এবং 


১০৮ জয়ী, জৈযষ্ঠ ১৩৮৪ 


তারই মঝধানে জেলে বিশ্বাসঘাতক নরেন 
গেঁ(স।ইকে কানাইলাল ও সত্যেনের মৃত্যুদণ্ডদান ও 
শহীদের মৃত্যুবরণের কাহিনী রয়েছে । এই অধ্যায়ে 
আরও রয়েছে ত্রিশ দশকে মেদিনাপুরে পেডি- 
ডগলাস-বর্জ--এই তিনটি ম্যাজিষ্্রেটে নিধনের 
কাহিনী ও সংশ্লিষ্ট বিপ্লবীদের শহীদের মর্যাদায় 
উত্তরণ । আর রয়েছে ৪২-এর আন্দোলনে তমলুকে 
গ্রতিনরকার গঠনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ৷ 

তৃতীয় অধ্যায়ে ওভারটুন হলে বাঙলার লাট 
ফ্রেজার হত্যার বার্থচেষ্টা ও আলিপুর বোমা মামলার 
সরকারী উক্কীল আশুতোষ বিশ্বাসের]ুৎ এই মামলার 
তদ্বিরকারক পুলিশ অফিসার সামন্্ল আলমের 
নিধনপর্ব | এই দুই যন্তে শহীদ হলেন যথাক্রমে 
চারুচন্দ্র বন্থু ও বীরেন্দ্রনাথ দত্বগুণ্ু। সামন্্রপ 
আপাম হত্যার পেছনে বাংলার বীর বাধা 
যতীনের সন্ধান পেয়েও পুলিশকে নিরাশ হতে 
হয়! চতুর্থ অধ্যায়ে অনুশীলন সমিতির বহু 
ভথ্য সংগৃহীত হয়েছে। লমিভি গঠনে পূর্ধণঙ্গের 
সংগঠন-নেতা পুলিন দাসের ভূমিকা ও 
তার সহকর্মীদের দুর্ধর্ষ কার্ধকগাপের কাহিনী 
গ্রন্থকার সযত্বে সন্নিবেশ করেছেন। অনুশীগন 
সমিতির নানা পর্যায়ের শপথবাক্যের এক পর্যায়ে 
‘ও’ “বন্দেম।তরম” ধ্বনি উচ্চারণ করতে হোঁতো। 
গ্রন্থকার বলছেন উত্তরবঙ্গে সন্াপী বিদ্রোহের 
সম্যালীদের 'এই ধ্বনি, বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম” সঙ্গীত 
রচনার আগে প্রচলিত ছিল। পরের অধ্যায়ে 
মৌলবীবাঁজ|রের মহকুম। হাকিম অতা1চ।র গর্ভনকে 


বোমা মারতে গিয়ে যোগেন ঘোষের মৃত্যু এবং 


রাজবাজারে 
আরও 


বোমার সন্ধানে কলক।তার 
শশাহশেখর ( অমৃত লাঙল) হাদ্গর! এবং 
কয়েকজনকে গ্রেপ্তর করা হয়। সেই সঙ্গে 
কলকাতা, লাহোর, দিল্লী, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, 
মেদিনীপুরে প্রাপ্ত বোমার উপকরণও পাওয়া যার। 
অমৃত হাজরার পনের বছরের দ্বীপান্তরের সাজ! 
আপীলে বহাল রইলে | 

ষষ্ঠ অধ্যারের ৭৬ পৃষ্ঠায় এ স্থকার “আত্যোম্নতি 
সমিতির” পাশাপাশি মুক্তিলজ্ঘ' নামক একটি 
সংগঠনের উল্লেখ করেছেন। ‘আস্তে মতি সমিতির 
উল্লেখ সরকারী দলিল-দস্তাবেঙ্র-এ বহুবার পাওয়! 
যায়, কিন্তু ‘যুক্ত সম্তবা-এর এই আকস্মিক উল্লেখর 
পেছনে গ্রস্থকারের পক্ষ থেকে কোনো সরকারী 
দলিলের প্রামাণ্যতার উল্লেখ নাই। গ্রন্থকার 
বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশের যাথার্থতা বিচারের জন্য 
দুইটি গ্রংস্থর এবং লিডিশন কমিটির রিপোর্টের পুনঃ- 
পুঃন উল্লেখ করেছেন এবং যেখানে এই গ্রন্থ ছইটির 
ঘটন।-বিম্য/সের সঙ্গে সিডিশন কমিটির ঘটনা- 
বিশ্।সের ব্যতিক্রম দেখ! গেছে, সেখানে তিনি 
সিডিশন কমিটির তথ্যকেই গ্রামাণারপে গ্রহণ 
করেছেন! 'মুভিমভ্ব”'-এর 
সিদ্ধান্ত কি তা বোঝ গেলে। না। আশা করি 
গ্রন্থকার অগ্রমাণিত অন্থকরথ দিয়ে তাগ তথ্য সমৃদ্ধ 
ইতিহাসকে কোথাও খর্ব করেনংনাই। এর পর 
অধ্যায়ের পর অধ্যায় লিখে ঠা “মৌগ্জার 
থেকে জার্মানী” বিপ্লব চিরস্তন+, . ‘মুক্তির-নন্দির- 


তু 


বেলায় গ্রন্থকচারের - 


বব 


(সোপানতলে, “মাঘাত সংঘাত মাঝে’ ! 


ak 


bl 


১০৯ পুস্তক পরিচয় 


অহিংস 
সাধনে মুক্তি সে আমার নয়’ ; ‘ওগো! আমার প্রিয়, 
তোমার রঙিন উত্তরীয় ; “আরো, আরে, প্রভু, 
আরো আরে!’ ; রক্ত দাও, স্বাধীনতা দেব ! 
'আই- এন-এ-হিপনটিঞম' ৷ বিপ্লপী নায়ক র1সবিহা গ 
ও বাঘ। যঠীনের কাহিনী । বিদেশী অস্ত্রশন্ত্রর 
সাহা) নিয়ে ভারতব্য।গী বিপ্লবের কাহিনী, চট্টগ্রামের 
মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী, যুগাস্তর-অনুশীলনের সংগ্রামের 
কাহিনী এই অধ্যায়গুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে এবং 
তারই পাশে ১৯৩ৎ-এ স্ভ|ষচক্দের রাসদ্রহের 
অভিযোগে কারাবরণের কাহিনীও রয়েছে। গ্রন্থকার 
এক গোয়েন্দার গোপন ডায়েরী থেকে মংগৃহীত 
ই[তবুত্ত দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লিবৃত 
করেছেন! এই গোপন ভায়েরীতে অনুশীলন সমিতি, 
যুগান্তর পার্টি, কম্যুনিষ্ট পার্টি, নিউ ভায়েলেন্স পার্টি, 
শীদ্জ বি-ভি ইত্যাদি নিয়ে একটি সন্মলিত পার্ট 
গঠনের পরিকল্পনার উল্লেখ ররেছে (পৃ ১১৭)। 
আর ১২৮ পৃষ্ঠায় আছে সীমজ্যর ইতিবৃত্ত গ্রন্থকার 


গেয়েন্দার রিপোর্ট অনুনরণ করে লিখছেন 2 ‘হেম 
ঘে।ষ নেত। হিসেবে লীল! নাগ ও তার নারী সংগঠন 
আয়ত্তে আনতে চান; এত অনিল রায় ও 
লীলা নাগ বিরক্ত হন। হেম ঘোষ তখন সদলে 
গ্রীজ্ঘ থেকে বেরিয়ে বি-ভি এ প গঠন করেন। 
(পৃঃ ১৩৮ ) 

শেষের ছুইটি অধ্যায়ে £ “রক্ত দাও, স্বাধীণত। 
দেব’ এবং “আই-এন-এ-হিপটিজম*_ নেতাজী 
সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক সংগ্রামের গৌরবোজ্জল 
অধ্যায় বণিত হয়েছে এবং শেষ অধ্যায়টিতে যুদ্ধাত্তর 
বিপ্লব জাতীয় নেতৃত্বের হাতে কি ভাবে প্রতারিত 
হালে! লেই বেদনাসিজ্ত কাহিনী বয়েছে। 
গ্রন্থ £ার শ্বল্পপারসরে বাংলার বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
সামগ্রিক রূগটি তুলে ধরে পাঠকদের কৃতজ্ঞত। 
ভাঞ্জন হয়েছেল। বাংলার বেপ্লসিক জাতীয় 
পরত্িহোর নবজাগরণের জন্য এই গ্রস্থগ বহুল গ্রচার 
গ্রয়োজন ! 


bl 


সুনীল দাস 


জয়গ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ 


সম্পদ কীয়_-( ৭০ পৃষ্ঠার পর ) 

পাটির চেয়ারম্যান শী প্রফুল্লচন্দ্র সেন তার মন্ত্ীত্বের 
ও মুখামন্ত্রীত্ের দিনগুলির বিরূপ পরিবেশ কাটিয়ে 
আবার পশ্চিম বাংলার মানুষের শ্রদ্ধার আসন ফিরে 
পেয়েছিলেন, কিন্তু যে কোঁনো কারণেই হৌক কখনও 
কখনও তার নীতি-নির্ধারক বক্তব্যের ধার খাদে নেমে 
গেছে। অবশ্য মার্ক্সবাদী কম্যুনই জোটের সঙ্গে 
নির্বাচনী মৈত্রী কিন্ব। কোয়ালিশন গঠনে তার যুক্তি 
বাস্তবভিত্তিক, যা জন] পার্টি গঠনের পুর্বে অর্থাৎ 
১৯৭৭ ১ল| মের পুর্বে অস্পষ্ট, ধোয়াটে থাকলেও 
১ল। মের পর স্বচ্ছ ও প্রখর হয়ে উঠে|ছ। যার! 
আসন রফা না হওয়ার জন্তই জনতার বিপর্ষয়কে 
দায়ী করেছেন, তাদের মানসিকতায় অপরের শক্তিতে 
বলীয়ান হওয়ার, মূলা ন! দিয়ে বিধান সভার সমস্ত 
কিন্ব। মন্ত্রী হবার প্রবণতা যদি কেউ দেখতে পান, 
সেট! কিছু অন্যায় হবে না। 

জনত! পার্টি ও মাক্স'বাদী জোটের গ্রুতিছদ্দিতার 
মধ্য দিয়ে নির্বাচনী রাজনীতিতে এই দুইটি মেরুতে 
শক্তি সমাবেশের যে সূত্রপাত হয়েছিলো, সর্বভারতীয় 
জনত, পাটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক মধু লিমায়ে 
যেদিন বললেন বৃহৎ শিল্পপতি-ব্যবসায়দের চাপে 
পড়ে পশ্চিম বঙ্গে জনতা পার্টি ও মা্সবাদী জোটের 
আলন-রফার আলোচম। ভেঙ্গে গেলো, সেদিন 
থেকে এই মেরু-বৈপরীত্যের শক্তি সমাবেশ স্তিমিত 
হরে গেলোেঁ। তারপর অপর সাধারণ সম্পাদক 
প্ীবিজয় সিংহ নাহারের উক্তি “জনতার ঢেউ হ্রাস 
পেয়েছে’, শ্রী গরফুল্লচন্জ সেনের বিবৃতি-_রাঁজ্য কমিটির 
১২ জন বাছাই করা প্রার্থীর নাম কেন্দ্র বর্তৃক্ 
পরিবর্তনের প্র-প্লেরই কিছু লোক আমাকে 
বোক1 বানিয়েছে এই ধরণের পারস্পরিক গ্রদ শ্য 
দোষারোপ, নির্বাচন কমিটির সম্পাদকের অর্বাচীন 
উক্তি ইত্যাদির ফলে, নির্বাচকেরা মত পরিবর্তন করে 


১১৩ 


পরিমাণ পাওয়া গেছে, সেটাও কম কথ। নয়। 


জনতা পাঁটি'র সম্ত।বনাকে পঙ্গু করে দিলেন। অথচ, 
ম[কবাদী জোট ও জনতা পাটির মধ্যে নির্বাচকদের 
শক্তির ‘পোলারাইজেশন’ হলে জনতা পাটি অস্ততঃ- 
পক্ষে আরও ৭০৮০টি আসন পেতো । 

জনত! পাটির বিপর্যয় তার নেতা, সদস্য, 
সমর্থকদের পধুর্দস্ত করেছে সন্দেহ নাই, 
কিন্ত সেই সঙ্গ জনতা পার্টির প্রকৃত শক্তির 
এই 
দুর্বল ভিত্তিতে পাটি কে তিল তিল ক'রে গড়নার অন্ত 
যারা এগিয়ে আনবেন, তারাই টিকে থাকবেন, তারাই 
নুতন ভিতে পি গড়ে তুলে ভবিষ্যতের সম্মুধীন 
হতে পারবেন। এছাড়া কোনো সোজা বা মন্হণ 
পথ খেজ। বৃথ।। সমাজ-বিপ্লিবের দিশ।রীদের প্রবল 
প্রতিকুলতার মধ্য দিয়ে পথ কেটে যেতে হবে । সে" 
জন্য জনত! প।টি“র নূতন বিশ্তাসের গুয়োলন রয়েছে, 
সম[জ-পরিবর্তনের গুনীণ ও নবীন সংগ্রামীদের এই 
দলে সংহন্ত করে সে-দ|য়ত্ব স’পন্ন করতে হবে। 
জনত! পার্টি”কোনে। শৌখিন রাজনীতির বিচরণ-ভূমি 
নয়, কোনে! সম্কীর্ণ দূলীর রাঞনীতির ক্ষেত্রও নয়-- 
এই পার্টিকে গৌগবের আলনে গ্রাতিষ্ঠ। দেবার জন্য 
সমার্জ-বিপ্লবের পতাকা বহনের শক্তি-সামর্থধারীদের 
সমবেত হতে হবে। এই নির্বাচনে পাটির দায়িত্ব 
বহনকারীরা নির্বাচনী প্রচারের অন্ত অভিজ্ঞ 
সংগ্রামীদের সংহত করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে 
সমাঞ্জ-বিপ্রবের সম্ভাবনাকে যেভাবে বহু ধোজন' 
পেছনে ঠেলে দিয়েছেন, সে ক্ষয়-ক্ষতি উত রে সমাঞ্জ 
বিপ্লবের সংগ্রামে নব-বিস্তত্ত জনতা পার্টি তুরস্ত 
গতিবেগ সঞ্চারিত করবে-+এই নির্বাচনে ব্যর্থতার 
ভেতর থেকে এই শিঞ্ষ। জনত! পাটির সমাঞজ-বিপ্লবী 
সংগ্রামীদের গ্রহণ করবার আহবান এসেছে । 

ং ১৮-৬-৭৭ 


bf 
ঠা 


রই 


/ 


৬ 


পি 


্‌ 


সি 


t চি 4 


০, 


ছুটি কবিতাঃ শ্যামলকুমার দাস 


এখন ওদের সময় 


এখন আর কোন কথ! নয় 

চুপ 

চুপ একেবারে চুপ 

বেশ কিছুকাল আর কোনও কথ! ময় 
বলব 

তু'একট! বছর গড়িয়ে যেতে না যেতেই 
আবার সুর করে বলব 

বেশ কিছু নতুন কথা 

এখন চুপ 

এখন ওরা বলুক-_-বলতে দাও 

এখন আর কোন কথ! নয় 

আমাদের উপরে আর জায়গা নেই 
গলায় সুর নেই 

এখন আর কোন কথ নয় 

চুপ। 


আমার পরে 


লামার অনুপদ্থার! সবাই বশী বাঞ্জবে = 

এ আমি বলতে পারি না, ্‌ 

আমার নুরে যে সনাই মুর মেলাবে-- 

এও সম্ভব নয়] 

একটা বিরাট দুঃখ আমার পরন্তাঁ যুগে 

আসবেই আনবে । 

এ আমি আগেই জানতাম; 

(তাই) যেদিন আমার ব্বপ্পগুলোকে করবে 
পুতেছিলাম। 

হ' একট! চণ্ডাল আজও স্বপ্নগুলোকে নিয়ে 

কীনাম ছি খেলছে কিং! 

বন্ধ কারাগারে বন্দী রেখে = 

চিৎকার কয়ে বলছে? 

আমর! স্বাধীনতা চাই । 

আমান অন্ুপন্থীরা সবাই বাঁশী বাঁঞাবে-- 

এ আমি শ্বর্গ পাতাল থেকেও 

ভাবতে পারি ন। 


২০৯% বিধান সরণিস্থিত কপিকাত1-৭০০০ ৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীক্ষিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট 


কতৃক মুদ্ৰিত ও গ্রকাশিত। 


জয়শ্রী গ্রকাশনের অমূল্য গ্রন্থ 
১ম খণ্ড ৯,০০ 


ভক্র ভাস্বড লুক ২য় খণড১,*০*  পবিব্রকুমার ঘোষ | 


তযু খণ্ড ১৩.৫০ 
সুভাষের জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য বেশ সুন্দরভাবে বণিত হইয়াছে। 


রমেশচজ্জ মজুমদার 
আমার মতে প্রতিটি সরকারী ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বই থাকা উচিত। ও 
নেতাজী-ভগ্রজ স্রেশচজ্দ বস্তু চু 


ভ্ীপবিভ্রকুমার ঘোষ নেতাসীর জীবন-ইতিহাল রচন। করিয়। সমগ্র বাঙালী সমাজের শ্রদ্ধাভাঙ্গন 
হইবেন সন্দেহ নাই। এই জীবনের গুরুত্ব ও মহত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন । 
সত্যরঞ্জন বক্সী 
গ্রন্থকার পবিত্রকুমার ঘোষ নিছক জীবনী লিখতে বসেন নি, সভা যচন্দ্রের যুগান্তকারী জীবনকে | [০ 
পাথেয় করে ইতিহাসের পথ-পরিক্রমা করতে বেরিয়েছিলেন, এ-বিষয়ে তার পরিশ্রম যেমন 
অকুণ্ঠ, সফলতাও তেমনি উল্লেখনীয়। 
| অধ্যাপক ভূদেব চৌধু টী 
পরিবল্লন। অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রের বিরাট জীবনী সম্পুর্ণ হলে বাংল! সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হবে। 
ৰ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লেখকের মুল্যায়মেও আজ আর কেউ আপত্তি করবে বলে মনে হয় না। 
আনন্দবাজার পত্রিকা 
এ শুধূ স্ুভাষচন্দ্রের জীবনচরিত নয়, এর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক 
আম্দোলর প্রতিফলন ঘটেছে। 


যুগীস্তর এ 
সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অনেক বই বেরিয়েছে । এই মহান জীবনীকারদের মধ্যে শ্রীপবিত্র কুমার | 
ঘোষ অন্ভতম । দেশ 1 


প্রাপ্তিস্থান £ জয়তী প্রকাশন। ২০ এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাত|-২৬ 
দ্াতীয় সাহিত্য প্রকাশন । ১৮-এ টেমার লেন, কলিকা তা-৯ & 


শাহী দল জি মোৰ বি. এ. 


না শ্রীগীতা ১৬০০ 
এ পলাস্টিক-জ্যাকেট সহ চা ১৭০০ _. 
বৃহৎ পকেট গীতা ! ৭০০ | 
শরীক ও ভাগবত ধর্ম , | ১৫০০ 


Srimad Bhagavad Gita (in English) 
(Jagadish Ch. Ghosh) 

সুলভ 'পকেট গাঁতা (মুহা সংস্কত ও গদ্যান্বাদ) ২'৫০ 

। সংলভ পদ্য গাঁতা ( পদ্যে বঙ্গানুবাদ ) ২৫০ 

৷ নিতাপাঠ্য গাঁতা ( কেবল মূল সংস্কত শ্লোক ) 

সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীঁতা (কেবল সংস্কত শ্লোক) ১:০০ 








| ৪09 

ওঁ গ্লাস্টক জ্যাকেট সহ ১৫০ ব্যায়ামে বাঙাল! 
কর্মবাণী ১:৫০ বারেত্ছে বাঙাল! ৩.৫০ 
থা প্ৰচণ্ড (পকেট সং্করণ ) SG নি না 

শিক্ষার্থীর ধর্মীশক্ষা ১৫০ বাংলার 

ভারত-আত্মার বাণী / 4:৫০ বাংলার বিদ্যা টা 
w |. Soul of India Speaks বাংলার মন'ষাী ২'৫০ 
( ভারত-আস্মার বাণীর ইংরেজ? ) 8.০  রাজর্ষ রামমোহন-_জীবনী ও রচনা ৩:০০ 
যুগাচার্য বিবেকানন্দ-জশবনী ও বাণা ৩ 00 
আচার্য জগদীশচন্দ্র জীবনী ও আবদ্কার ৪:০০ 
- আচার্য প্রফল্ল্লচন্দ্র--জশবনাী ও বন্তৃতা ২৫০ 
রবীম্দুনাথ ৩০০ 
{ জশবন গড়া ২:09 









মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ 
বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গাঁতা। ঘতাঁদন 


থরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনায় !__ভারতবর্ষ 
বাংলা ভাষা থাকবে, ততাঁদন থাকবে জগদীশচন্দ্র নি 
গীতা আর জগদাশচুর্দ থাকবেন ইউসি: পাঠ কাঁরতে করিতে গর্বে বুক ফযীলয়া উঠে ।-_আত্মশাস্ত 


নি জানীদি, গ্রন্ছটি (বাংলার ধাষ) বাজার চলত অধত্সম্ভূ্ত 
0 সাধারণ জাবনা-ুহ নয়, রীতিমতো খেটেখটে লেখা, 
তথ্যভারে সমন্ধ এবং চিদ্তাশখলতায় উদ্দাপ্ত। বাংলার 


কয়েকটি আডমত--বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে ।- প্রবাসী 


ডঃ মহানামন্রত রক্ষচারী 








‘শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম” শ্লীরুফতত্ব ও লালা সম্বম্ধে তরুণদের প্রাণে দেশাহতৈষণা বাম্ধ পাবে। 
আশ্চর্য আলোচনা । শ্রীগদতার পারপূরক গ্রন্হ । --অল ইন্ডিয়া রোডও 
দেশে মনের আবহাওয়া পারবর্তিত হবে ।- আনন্দবাজার । 
গ্রীনীলিম! ঘোষ এম. ্ঞ., বি. টি ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৪০০ 
বিদ্যাসাগর ৩'০০  প্রয়োগগমূলক আঁভনব বাংলা অভিধান । ৬৪ হাজার শব্দ 


ানাগারগাজর সানা জগগা। ৩০০  সম্বালত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য !-- আকাশবাণ* 
প্রেসিডেস্সী লাইব্রেরী ££ ১৫ কলেজ স্কয়ার, কালিকাতা-৭৩ ? 


০৯০০০ 
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বন্ধ গুপবিশিষ্ট দেশীয় শেৰজাদির সংজিজ্শে, 
আধুনিক বিজ্ঞান সপ্ত একটি বিশেষ প্রাপালীত্তে . i 
প্ৰান্তত । বলবর্খক, ও শক্তিশালী এই 
ভুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আমুবেদীয় রসায়ন একজে সেবন 
করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি করনত পূরণ হয়, হব 
শক্তি ও কষা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য 
ফিরে আসে একং 
অতি অধ্ধদিলের মথে 
দুর্বল জরাজীর্ণ ক 
দেহে মতন 

ং্‌ শক্তি সঞ্চারিত হয়ে । 














সাধনা! এ পঃলক্ব “চক কলিকাতা-৪ 





চায়ের চাম্ডের 8 চাটা: 
অধ্যক্ষ রত ঘোয এম,এ, ২১৭, তি 1 
2 আঁযৃৰ্বেদ- ছন এফ, সিএস, (লখ্ক্ন) ২ + ত স i ti 
১১৭৯, দী | 
টু এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর ৮০১4৭০৯৫ ~ Ne 


কলেজের রসায়ণ শান্দের ভূতপূৰ্ব অধ্য।পক । 


ES প্রত্যহ হুবার আছায়ের বি 
' কলিকাতা] কেঙ্গ ১ ডাঃ নরেশচন্ত্রে ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) | 
আযৃর্বেদাচাৰ 


পর সেবা । i =" - 
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Cenrral Registration No. 2870/57 Per Copy 85১87009৬10 Regtd Postage 
Rs. 3202 20-A, Prince Golam Md. Road, Calcutta-26. Phone : 46-4116 


















পরে 


॥ ০ TRL 





» টির ং 
sf YT" ০ “এট সক ধক হলি 1 + 71৮ ও 
by লও এ ৯৬ ১ সর | ৮ t ¥ স্রি 
5 ০.8 F - 
4 এর? এ . ৰক হ্‌ Ye j 
¥ ADA, & tf 
Ll 4 £ lo + NY L ডে ‘ 
(ea AN ৮ সু 
3 পিক «পি ped 
bh এ ~— i + 
{- 7 - t 
= FE : চর 


প পল পট লাদ বড 
a 


& * ৰ = 
চল + El ৮ 
3 চি নি রা FE 
ও কী ib 
নখ 
হ্‌ bs ্ 4 $ 
লতা চি -ঞ i $s FY 
t 
উদ ২. 5.2 
i $ এ চা 
চু ৮ এ টি সি, 
বু # শি ~~ 
নই ও 2, LM, 
Ls # + ৬ ৩5 
॥ শা ৮ ঠা রি 
সছ্‌ 
সি £ না ৯, &, পদ 
চনে bl ৪ 472 
4 
2 bd a 
নি bl #/ রব 
৫ ~ 
মর রর উর” 
? ৯ এ ৮ ৪ ~ 
~ + FF 44 
৮৩১৯৮ ৮ ‘ ot কু + 
লা চন কু 
he নু কহ 
শর লে সর fl i 
= ৮ - " 
LO ৪ + # ডি 
সত, 
৭৯৬ a r ঘর নি 
a" LE Le 
bd Le FF) “ 1 
= পা & 


ই ০১১ 


৭ 2 















r rene 


"টা 


আজ রি টু এ রি, 


৯ 


4 # 
‘ পলিশ - খ 
+! 2 রথ br Ld ৯. 
দ্ধ এ ps dr এ এ 7 





ন 3 La ন্‌ 
+ ক » 
KO TSO 





~ ৪ 





| এল 
জয়গ্রী প্রকাশনের পরবর্তী গ্রহ ্ 


৪1 Ln 
হগেণীয় দর্শন শর 
আনল রায় 1 
এ দেশে যখন মাকর্সবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একাঁট নতুন মতবাদের প্রাতি .. ৃ 
স্বভাবতই .মোহজাগতে স্যর: করে সেই সময় দ্রষ্টা ও ভারতীয় স্ংস্কৃতি, ইতিহাস, এরীতিহ্যে স্নাত বিপ্লবী 
জ্কানতাপস 'আনল রায় একাঁট পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন । সমাজতন্ীর দৃষ্টিতে মাকসবাদ, 
.  হেগ্েলায় দর্শন, বিবাহ ও পরিধারের ক্রমবিকাশ (মার্কস মর্গন থিওরীর সমালোচনা )-এই তিনটি গ্রন্হে 
-. মাকসবান্রে মৌলক সমালোচনা এবং “নেতাজীর জীবনবাদ' গ্রচ্হে একাঁট 'িকম্প চিন্তাধারার পূণ প্রাপ্তি । 
অবিলম্বে প্রাক্‌ প্রকাশন মূল্য দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন 
( সাধারণ মূল্য আনুমানিক ১২৫০ ) ৰ 
জয়ন্ত্রী প্রকাশন | ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কাঁলকাত-২৬ | 5 
18 
বৃক্ষরোগণ উৎসব 
ও. 
৬১টি বৃক্ষের গরিচয় EE 
লক্ষ্মীশ্বর সিংহ | 
প্রায় অধশিতাব্দী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কীত ও এঁতহ্যের পটভ্যামকায় পন্ীথপড়া শিক্ষা ও 
দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক. শিক্ষার সংমিশ্রণে মানষের সুস্হ সুন্দর বিকাশের 11!" 
. সাধনায় লিপ্ত যে জ্ঞানতাস-_তিনি লক্ষ্মীশ্বর সিংহ ৷ ee 
নি কবিগুরু প্রবর্তিত “বৃক্ষরোপণ উৎসব’ ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বঙ্ষেরোপণৃ-এর রা 
প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পাঁরচয় দিয়ে রাচত সদ্য প্রকাঁশত এই বই। El 


প্রকৃতি পিপাহ পড়য়াদের বইটি ভাল লাগবে। i “Sheet EEE | 
বাধাই ও ছাপা, 


দাম দশ টাক। 











রর 





শা সামাঁজক লাংস্কাতিক মাসিক পত্ৰিকা 
টী [| ৪২ বৰ্ষ আষাঢ় ১৩৮৪ তৃতীয় সংখ্যা 


দই প্রাতবেশা ১১৩ 


আলোচনা 
দুই চ্যালেঞ্জের দুই নেতৃত্ব, পাঁবতকুমার ঘোষ ১২০ 
মতামত | 


গণতন্ত্রের অয়যান্রা নপেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৩০ 
প্্‌নশ্চ 

বামপম্থার অতীত ও ভাঁবষ্যত 

ডঃ অতীন্দ্রনাথ বস, ১৩২ 
বাজেটের ঝেকি ১৩৮ 








{বিশ্বের সততায় পাবে আত্মার পূরণ 


হরিদাস সেন ১৪২ 
প্রবন্ধ 

“সমাধ হইতে আর যেন নাহ উাঁঠ প্রলয়ের আগে” 

অলক রঞ্জন বসু চৌধুরা ১৪৪ 
বংশ শতাব্দীতে মার্সবাদ 

সুনীল দাস ১৪৯ 


প্রচ্ছদ শিল্পা £ খালেদ চৌধ,রণ 
সম্পাদক £ সুনল দাস 


সারাটা কদরের ররর 


জয়ঙ্্রী প্রকাশনের অন্গল্য গ্রন্থ 


১ম খশ্ড ১৯.০০ 


সুভাষচন্দ্র ২য় খণ্ড ১০.০০ পবিভ্রকুমার ঘোষ 


তয় খণ্ড ১৩০.6০ 


সুভাষের জীবন" সম্বন্ধে অনেক অথ্য বেশ সুন্দরভাবে বার্ণত হইয়াছে । 


রমেশচন্দ্র মজুমদার 


আমার মতে প্রাতটি সরকারী ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বই থাকা উচিত। 


নেতাঙ্গ-অগ্রঙ্গ সুরেশচস্দ্র বস; 


শ্রীপাবশ্নকুমার ঘোষ নেতাজাীর জীবন-ইতিহাস রচনা কাঁরয়া সমগ্র বাঙালী সমাজের শ্রন্ধাভাজন 
হইবেন সন্দেহ নাই ! .এই জাবনের গুরুত্ব ও মহত্ব সম্বন্ধে তিন সচেতন । 


সত্যরঞ্জন বক্সী 


গ্রন্থকার পাঁবন্রকুমার ঘোষ নিছক জারবনী লিখতে বসেন ন, সুভাষচন্দ্রের বুগাম্তকার 
জশবনকে পাথেয় করে ইতিহাসের পথ-পরিক্রমা করতে বৌরয়েছিলেন, এবিষয়ে তাঁর পরিশ্রম 


যেমন অকুণ্ঠ, সফলতাও তেমানি উল্লেখনায় । 





অধ্যাপক ভুদেব চৌধুরি 














টাকার গরিমাণ দ্রিগণ করুন 


কিনুন খকগ টাক। 
জাতীয় (বড়ে গিয়ে 
সঞ্চয় পত দুশ টাক। 
(পঞ্চম পর্যায়) হবে মাত্র সাত বছরে 





অন্যান্য সুবিধা 


* করমুক্ত সুদ 
(বছরে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত ) 


* সম্পদ করে রেহাই 
( দেড় অন্ধ টাকা পর্যন্ত) 





আরও কু জানতে হলে লিখুন জাতীয় 
অনুমোঁদত এজেন্টকে ৫) সঞ্চয় 
চি 
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৪২ বর্ষ ৷ তৃতীম্ন সংখ্যা । আষাঢ় ১৩৮৪ 





দুই প্রতিবেশী 


ভাঁরতের নূতন কেন্দ্রীয় সরকার নূতন দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়ে বৈদেশিক নীতি রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন। 
তাদের নূতন নীতি অন্থুযায়ী কেউ তাদের বিশেষ 
কাছের রাষ্টেও নয় আবার তেমনি তাদের 


“বি দূরের রাষ্ট্র নয়। সকলের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক 


শক 
A 
bh) 


সমান-_অস্তত যারা ভারতের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক 
রাখতে চান, তাদের সঙ্গে তো বটেই ৷ পূর্বেকার ইন্দিরা- 
সরকারের নীতির পৃষ্টপটে ভারত-সোঁভিয়েত সম্পর্কের 
মধ্যে ঘনত্ব ছিল, যা ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে 
ছিলো না। জনতা সরকারের দৃষ্টিতে এই সম্পর্কের 
পারম্পরিকতার মধ্যে নন-এলায়েনমেণ্টের পূর্ণায়ত রূপ 
ছিলো না! ভারতের সোভিয়েত নীতি নন্‌-এলায়েন- 
মেন্টের সীমানা ডিঙিয়ে সোভিয়েত রুশ-এর সঙ্গে গ্রন্থি- 
বন্ধনে শৃঙ্খলিত, হয়েছিলো । এই।ধরনের একদেশদশা 


' পরুরাষ্ট্রনীতিকে সংশোধন করে জনতা সরকার প্রকৃত 


অন্রাষ্ট্রনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করেছেন। জনতা 
সরকার, এ ছাড়া, আর একধাপ এগিয়ে গেছেন দক্ষিণ" 
পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে। ইতিপূর্বে ভারত 
সরকারের দৃষ্টি ছিল ইউরোপ ও আমেরিকামুখীন। 
আবার ইউরোপের বাষ্্রগুলির মধ্যে সোভিয়েত রুশ ও 
তারই চক্রের পূর্ব-ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বেশী প্রাধান্ 
পেতো ভারতের পররাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে। পশ্চিম 
জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স অথবা ইউরোপীয় আর্থিক 


সংহতি (European Economic Community) 
তার পরে। মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান তারও পরে 
নির্ধারিত ছিল। কিন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি 
যেন ভারতের পররাষ্ট্র নীতির নজরেই পড়তে! না। 
জনতা সরকার সেখানেও নূতন রেখাঙ্কনের সূত্রপাত 
করেছেন । জাপানের এবং দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার অন্যান্য 
রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির জন্ক ভারত সরকার 
নূতন উল্ভোগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । চীনের সঙ্গেও 
ভারত সরকার সম্পর্কের উন্নতি চান, তবে এই 
উন্নতির উদ্যোগের ভার তারা চীনা সরকারের উপর 
ছেড়ে দিয়েছেন। চীনের সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রদূত 
বিনিময় হয়েছে । আর্জেন্টিনা থেকে চীনের কেনা চাল 
তাদের দেশে আনবার জন্য ভারতীয় জাহাজ ভাড়া কর! 
হয়েছে। চীনের বন্দরে ভারতীয় জাহাজের নোঙর ফেলার 
সুযোগ দেওয়া 'হয়েছে,_ ইতিপূর্বে যে সুযোগ তাদের 
ছিলো না। আর চীনের নূতন রাষ্ট্রনেতারা ইন্দিরা 
গান্ধীর পরাজয়ে ত্রিশ বছরের কংগ্রেদী শাসনের 
অবসানের সঙ্গে ভারতের ওপর সোভিয়েতে রুশের 
খবরদারীর অস্তিম শয্যা দেখে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। 
অতঃপর চীন-ভারত সম্পকে উন্নতির অন্ত 
চীনকেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে--জনতা সরকার এ 
মত প্রকাশ করেছেন৷ সে পদক্ষেপ চীন-ভারত সীমান্ত 
বিরোধের উন্নতি-সাপেক্ষ কিন, জনতা সরকারের 


১১৪ জয়শ্রী, আঁষাঢ় ১৩৮৪ 


' প্রধান মন্ত্রী বা বিদেশ মন্ত্রী তা সুম্পষ্টভাবে ব্যক্ত 
. সবাধিনায়ক, এয়ার মার্শাল আসগার খাঁন সংগ্রামের 
আহ্বান জানিয়ে বলেন ঃ পাকিস্তানের রাস্তার সংগ্রাম রা 


করেন নাই। 

কিন্তু জনতা সরকার এই উপমহাদেশে তিনটি 
রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের স্বাভাবিক স্থিতি ফিরিয়ে 
আনতে যেমন ব্যগ্র তেমনি তারা এই উপমহাদেশে 
ভারতের দুই প্রতিবেশীর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির দিকে 
লক্ষ্য রেখে তাদের নীতি নির্ধারণ করছেন, দেশ- 
বাসী তাদের কাছে সেই আশাই করবে। গত ৪ঠা 
এপ্রিল বিদেশ মন্ত্রী শ্রীবাজপেয়ী উপমহাদেশে শাস্তির 
জগ্য রাজ্যসভায় পাকিস্তানের সঙ্গে ১৮ বছরের পুরানো 
ুদ্ধ-বর্জন চুক্তি সম্পাদনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। 
গত চারমাস যাবৎ পাকিস্তানে প্রধান মন্ত্রী ভুট্টোর 
সরকারের সঙ্গে বিরোধী দল ন্তাশগ্ঠাল পিল্পস্‌ 


এলায়েন্সের ভয়ঙ্কর সংঘাত হয়েছে। গত ৭ই মার্চ 


তারিখে পাকিস্তান সংসদ-এর নির্বাচনে ভুট্টোর দল, 
পাকিস্তান পিপল্স্‌ পাটির, ১৫৫ জন অপ্রত্যাশিতভাবে 
নির্বাচিত হবার পর এই সংঘাতের সুচনা । কারণ 
সেদিনকার ‘Ihe Pakistan Times’ পত্রিকায় 
ভুট্টো নিজেই তার দলের ১৩০ জনের জয়ের সম্ভাবনার 
উল্লেখ করেছিলেন । নির্বাচনের ফল ঘোষিত হবার 
সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানের বিরোধী দল পিপল্স্‌ ষ্যাশ্য- 
নাল এল্যায়েন্দ ঘোষণ। করেন নির্বাচনের এই ফল 
পাকিস্তান গ্রহণ করবে না; কারণ জবরদস্তি ও কারচুপি 
করে ভুট্টোর দলের এতে। বিপুল সংখ্যক প্রার্থী জয়ী 
হয়েছেন। আর ওদ্বত্য সহকারে ভুট্টো ইতিপূর্বে 
পাকিস্তানের আর সবাইকে ডুচ্ছ জ্ঞান করে বলেই 
রেখেছেন “এই দেশ আমার মত উঁচু পর্যায়ের নেতাই 
কখনও দেখে নাই 1, 

অস্তঃপর ভুট্টোর কারচুপি এবং ওদ্ধত্যের বিরুদ্ধে 
বিরোধী পক্ষের সংগ্রাম সুরু হয়ে গেলো অন্যতম 


বিরোধী নেতা, পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর এককালীন 


সু হবে। হলোও তাই। ১১ই মার্চ তারিখে বিরোধী 
দল, পি-এন:'এ করাঁচীতে হরতালের ডাক দিলেন এবং 
সেই সঙ্গে ৪টি প্রাদেশিক বিধান সভার সব কয়টি আসনে 
(৪৯২) তারা নির্বাচন বয়কট ঘোষণা করলেন। তাদের 
দাবী ভূট্টোর পদত্যাগ করতে হবে, জাতীয় সংসদে 
আবার অবাধ নির্বাচন করতে হবে। ভূট্টোর হুমকি এলো, 
আইন অমান্য বরদাস্ত কর! হবে না। বিক্ষুদ্ধ জনতার 
বিরুদ্ধে ভুট্টোর পুলিশ দমনমূলক ব্যবস্থা, নিলে ১৫ই 
মার্চ থেকে করাচীতে আগুনে জ্বলতে শুরু করলে! ৷ 
রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে জনতার দুর্ধর্ষ সংগ্রাম 
স্বর হয়ে গেলো | এরই মধ্যে ২১শে মার্চ ভারতীয় 
সংসদের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর এবং কংগ্রেসের 
শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে 
ও গণতান্ত্রিক. মূল্যবোধের স্বপক্ষে 


তারিখে সমগ্র পাকিস্তানে জাতীয় ধর্মঘটের আহ্বান 
জানালো । সংগ্রাম এগিয়ে চললো! । 
দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে গোট। পাকিস্তান জ্বলতে লাগলো 
সেনাবাহিনী মেশিনগান নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় টহল 
দিতে বেরিয়ে পড়েছে । কারফিউ জারী হয়েছে। 
পুলিশের নিবিচার গুলিতে সংগ্রামী জনতা মৃত্যুর 
কোলে ঢলে পড়েছে। জনতাও ক্ষিপ্ত প্রতিশোধে 
অতর্কিত আক্রমণে পুলিশবাহিনীর সদস্যদের নিহত 
ও আহত করতে ছাড়লো নাঁ। বলতে গেলে 
পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধের সুচনা! দেখা দিলো । ১৯৭১ 
সালে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ের 


গোটা 
পাকিস্তানে জনঅত্যু্থানের উদ্বেলতা স্থষ্টি করলে! এবং' 
তারই মধ্যে ২২শে মার্চ পি, এন, এ ২৬ শে মার্চ 


এপ্রিলের 


১১৫ হুই প্রতিবেশী 
পর ভূট্টোকে ক্ষমতায় বসাবার জন্য যাদের কৃতি 
সব চাইতে বেশী ছিল, সেই এয়ার মার্শাল রহিম খান 


7৮7 এবং লেঃ জেঃ গুল হাসান খান রাষ্ট্রদূতের 


পদ ত্যাগ করে পাকিস্তানে গণতন্ত্র সংহারের জন্য 
ভূট্টোকে দায়ী করে তার পদত্যাগও দাবী করেন। 
পাকিস্তানে জনসভা নিষিদ্ধ হল। তিনটি সহরে 
সামরিক আইন জারী হ’লো। ভুট্টো বারবার বিরোধী- 
দের কাছে আবেদন জানিয়ে সংঘাত বন্ধের অন্থুরোধ 
জানালেন। কিন্তু বার বার বিরোধী পক্ষ ভুট্টোর 
পদত্যাগ ও পুনরায় অবাধ নির্বাচনের দাবীতে অটল 
রইলেন । তাছ্বাড়া ২৮শে এপ্রিল তারিখে বলগ হীন 
বতৃদ্তায় ভুট্টো বললেন আমেরিকা তার শাসনের পতন 
ঘটাবার জন্য পাকিস্তানের বিরোধীদলগুলিকে সাহায্য 
করছেন। নিধিচার হত্যা, সামরিক শাসন, সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতাবিলোপ, সভা-সমিতি বন্ধ করে ব্যর্থ 
হরার পর ভূট্রো বিরোধীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা 
করবার পটভূমি তৈরীর কাজে মন দিলেন। পশ্চিম 
এশিয়ার সৌদী আরবের রাষ্ট্রদূত এ কাজে সাহায্য 
করতে এগিয়ে এলেন। ভুট্টোর আপোষের বিভিন্ন 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবার পর আলাপ-আলোচনার 
জন্য বিরোধী নেতাদের মুক্তি দিতে ভুট্টো সম্মত হলে 
বিরোধীরা নিঃসর্ত আলোচনায় বসতে সম্মত হয়ে ওরা 
জুন থেকে সংগ্রাম প্রত্যাহার করে নিলেন! সেদিন 
আলোচনাও শুরু হল। ইতিমধ্যে লাহোর হাইকোট 
সামরিক আইন জারী সংবিধান সম্মত নয় এবং অবৈধ 
বলে ২রা জুন ঘোষণা করেছেন | সুপ্রিম কোটি হাই- 
কোর্টের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন গ্রহণ করেও 
লাহোর হাইকোটের সিদ্ধান্ত মুলতুবী রাখতে অসম্মত 
হয়েছেন। লাহোর হাইকোর্টের মতে পাকিস্তানের 
১৯৭৩ এর সংবিধান অনুযায়ী সামরিক আইন ঘোষণ! 


বে-আঁইনী। সংবিধান অনুযায়ী বে-সামরিক কর্তৃপক্ষ 
তাদের সাহায্যের জন্য সামরিক সাহায্য গ্রহণ করতে 
পারে কিন্তু বে-সামরিক শাসনের পরিবর্তে সামরিক 
শাসনের প্রবর্তন করতে পারে না। এ ছাড়া সামরিক 
শাসন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় গ্রহণ 
নিষিদ্ধ করে সাম্প্রতিক একটি সাংবিধানিক সংশোধনও 
হাইকোর্ট” স্বসম্মতিক্রমে বাতিল করে দেন। 

উপমহাদেশের ভৌগোলিক-রাজনৈতিক অবস্থানযুক্ত 
দুরন্ত সরকার-বিরোধী সংগ্রামের অস্থৈর্যে প্রায় ৩৫০ 
জন নিহত পর হবার ছুই পক্ষের আলোচনায় পরস্পর 
যেখসড়া মীমাংসায় পৌছেছিলেন তা উভয় পক্ষ খতিয়ে 
দেখলেন। স্বয়ং ভুট্টোর এই আলোচনার মীমাংসায় 
হাজির ছিলেন। এই মীমাংসার সুত্রে অক্টোবর মাসে 
বিচার ও সামরিক বিভাগীয় তদারকিতে নিরপেক্ষ 
নির্বাচনের বিধান দেওয়া আছে এবং ছুই পক্ষের 
একটি যৌথকমিটি গঠনের প্রস্তাব রয়েছে । সরকারী 
মতে এই যৌথকমিটি জাতীয় ও রাজ্য পরিষদগুলি 
ভেঙ্গে দিলে নিবাচন পরিচালনার ভার গ্রহণ 
করবে এবং কোনো! বিষয়ে মতদ্বৈধ হলে সে বিষয়টি 
সুপ্রিম কোর্টের মীমাংসার জন্য পাঠানো হবে। কিন্তু 
বিরোধী নেতারা চাইছেন কেন্দ্রীয় ও.রাজ্জয পরিষদগুলি 
ভেঙ্গে দেবার পর শাসনের দায়িত্ব দিয়ে নিরপেক্ষ 
গভর্ণর নিয়োগ সুনিশ্চিত করতে হলে বিরোধী পি, এন 
এ দলের গভর্ণর নিয়োগের ওপর পৃণক্ষিমতা থাকা 
চাই! ইন্দিরা সরকার ও কংগ্রেসের বিপর্যয় একদিকে 
ভুট্টোকে বিরোধীদের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষের মীমাংসার 
দিকে টেনে এনে উপমহাদেশের পশ্চিম সীমান্তে 
স্থৈর্য ফিরিয়ে আনবার অনুকুল পরিবেশ স্থষ্টি করেছিল 
এবং শেষ পর্যন্ত আশা করা গিয়েছিঙ্গ! ছুই পক্ষই 
একটা সম্মানজনক মীমাংসায় পৌছবেন ৷ 


১১৬ জয়ন্ত্রী, আষাঢ় ১৩৮৪ 


কিন্তু শেষরক্ষা হ’লো না। ৪ঠা জুলাই মধ্যরাতে 
ভুট্টো ঘোষণা করলেন আলোচনা ভেঙ্গে গেছে। আর 
তার কিছু সময় পরেই পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থানে 
ভুট্টো ও তার মন্ত্রীসভার কয়েকজন সহকমীা এবং 
বিরোধীদল পি, এন, এ-এর কয়েকজন নেতা সামরিক 
বাহিনীর হাতে বন্দী হন। পাকিস্তানে সামরিক 
আইন জারী হয়। ভুট্টো সরকার, প্রাদেশিক সরকার- 
গুলি, প্রাদেশিক বিধানসভাগুলি ও জাতীয় পরিষদ 
ভেঙ্গে দেওয়! হয়। সংবিধান সাময়িকভাবে বাতিল 
করে দেওয়া হয়। প্রাদেশিক গভর্ণরদেরও গ্রেপ্তার 
করা হয়, কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসনটি অটুট থাকে। 

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সবাধিনায়ক 
জেনারেল জিয়াউল হক মুখ্য সামরিক প্রশাসকের 
দায়িত্বভার গ্রহণ করে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদানের জন্য 
চার-সদস্তবিশিষ্ট একটি সামরিক পরিষদ গঠন 
করেছেন! এই সামরিক পরিষদে রয়েছেন জয়েণ্ট 
চীফস অফ স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান, নে! ও বিমান 
বাহিনীর প্রধানের! এবং জেনারেল জিয়! বয়ং। 

১৯৭৬-এর ১লা মার্চ জেনারেল টিক্কা খানের 
স্থলবতাঁ হয়ে জেনারেল জিয়া পাকিস্তানের সবাধি- 
নায়কের পদ লাভ করেন। চারজন দিনিয়রকে 
ডিডিয়ে, ভূট্ো জেনারেল জিয়াকে এই পদে উন্নীত 
করলে তিনজন সিনিয়র অধিনায়ক পদত্যাগ করেন । 
জেনারেল জিয়ার এই ক্ষমতা দখল, রাজনৈতিক সংঘাত 
এড়িয়ে সামরিক তদীরকিতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের 
মধ্য দিয়ে অক্টোবর মাসে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যা- 
বর্তনের জন্য। ভুট্টোর অনুগৃহীত হয়েও জেনারেল 
জিয়ার এই আকস্মিক ক্ষমতা! দখল শুধু পাকিস্তানে 
নন-সেখানে ভুট্োবিরোধীরা স্খী--এই উপ- 
মহাদেশের সর্বত্র চমক লাগিয়ে দিয়েছে, বুঝিবা চাপা 


আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে । গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত 
হতে দেখে রাজনৈতিক অস্থের্য দুর করতে সেনাবাহিনীর্‌ 


প্রধানের! রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা রও 


করতে পারে-এই চমক এই উপমহাদেশে সেই 
সতর্কতার সঙ্কেত জানিয়ে দিয়ে গেল! কারণ সেনা- 
বাহিনী একবার ক্ষমতা দখল করলে ক্ষমতা তাদের 
হাতছাড়া হতে চায় না। পাকিস্তানেও ১৯৫৮ থেকে 
১৯৭১ পর্যস্ত' সামরিক শাসন। তারপর *৭৭ _পর্যস্ত 
ভুট্টোর বেসামরিক শাসন। ৬ বছর পর সামরিক 
শাসন ফিরে এলো! । ূ 

কিন্ত ভারতের পূর্ব সীমান্তে? বাংলাদেশের সঙ্গেও 
সীমান্ত-বিরোধ নিয়ে, বাংলাদেশ থেকে ভারতে 


বাংলাদেশী আশ্রয়প্রার্থী নিয়ে, ফারাকার জল নিয়ে, 


মীমাংসার প্রশ্ন রয়েছে। কারণ ১৯৭১ সালে 
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে, সে-সময়কার পূর্বপাকিস্তানে, 
পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণের পূর্বে 
এই অঞ্চলের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পূর্ব সীমান্তে 
পাকিস্তান-চীন-যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বিরুদ্ধে জড়িত হয়ে 
পড়বার সম্ভাবনা দেখ! দিয়েছিল । পুনরায় সে- 
সম্ভাবনা ভারত সরকারকে নিশ্চয়ই এড়িয়ে চলতে 
হবে। কিন্তু সমস্যাটা দেখা দিয়েছে অন্যত্র ৷ 


১৯৭৫-এর ১৫ই অগাষ্ট মুজিব হত্যার পর প্রায় " 


৬০০০ মুজিবপন্থী বাংলাদেশী ভারতে আশ্রয় নিয়ে- 
ছিলেন। এদের সম্বন্ধে ভারতীয় সংবাদপত্রে সাম্প্রতিক 
কিছু সংবাদ কিছুটা উদ্বেগের, কারণ হয়ে থাকবে । কিন্ত 
তারও আগে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ স্থিতির অনেক 


পরিবর্তন হয়ে গেছে। বাংলাদেশের কার্ষত সর্বময় 


ক্ষমতার অধিকারী, প্রধান সেনাধ্যক্ষ মেজর-জেনারেল 
জিয়ায়ুর রহমান ১৯৭৬-এর ২৯শে নভেম্বর অন্যতম 
ডেপুটি মার্শাল ল’ এডমিনিষ্ট্রেটরের পদ থেকে 


4 
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শি 


১১৭ ছুই প্রতিবেশী 


চীফ মার্শাল ল’ এডমিনি্রেটরের পদে উন্নীত হয়ে 
এই ক্ষমতার অধিকারী হন । আর ৯৯৭৭-এর, ২৯শে 


**7'এপ্রিল রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ করে ক্ষমতার শীর্ষে 
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আরোহণ করেন। রাষ্ট্রপতির শাসনভাঁর গ্রহণ করবার 
পরের দিনই জেনারেল জিয়ায়ুর রহমান ঘোষণ'! 
করলেন যে ৩০ মে তারিখে বয়স্ক-ভোটের ভিত্তিতে 
জনমত বা রেফারেগামের মধ্য দিয়ে তার প্রতি 
জনসাধারণের সমর্থন যাচাই করবেন এবং তিনি আরও 
জানান যে ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে সার! দেশে নির্বা- 
চন, এছাড়া মিউনিসিপ্যাল এবং জেল! কাউন্সিলের 
নির্বাচনগুলি যথাক্রমে এ-বছর অগাষ্ট এবং ডিসেম্বরে 
অনুষ্ঠিত হবে। সংবিধানে কোনো কোনো! মৌলিক 
নীতি জনসাধারণের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি করার দরুণ সে- 
সকল বিধানের সংশোধন কর! হবে এবং সময়মত দেশে 
জনসাধারণের নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে-__ 
জেনারেল জিয়া এই মর্মে মত প্রকাশ করেন। জিয়। 
গণভোটে বিপুল সংখ্যক ভোট পেয়ে জিতবেন সেটাই 
স্বাভাবিক । যারা সবময় ক্ষমতার অধিকারী 


তাঁদের পক্ষে গণভোটে বিপুল জয় স্থনিশ্চিত। তার 


একমাত্র ব্যতিক্রম শেষবারের গণভোটে ফ্রান্সে 
সেদিনকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ত গলের 
পরাজয় । জেনারেল জিয়ার ও তার উনিশ দফা কর্ম- 
সুচীর সমর্থনে বাংলাদেশব্যাপী আয়োজন হয়েছিল, 
ভোটের বাক্সের চারদিকে তার ছবি সেঁটে দেওয়। ছিল । 
সুতরাং তার প্রায়-শরীরী উপস্থিতির সামনে জিয়ার 
বাক্সে বিপুল ভোট পড়বেই। অবশ্য বাংলাদেশে জিয়ার 
বিকল্পও বর্তমানে কেউ নাই, এবং এই রেফারেণ্ডামের 
উদ্দেশ্য, তার ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণকে জনমত দ্বারা 
আইনসিদ্ধ করা ব্যতীত আর কিছু নয়। 


কিন্ত সমস্যা৷ সেখানেও নয় । বাংলাদেশের 


বিধানের চারটি স্তস্ত মুজিবের আমলে গৃহীত হয়ে 

ছিলো, তার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বর্জন করে 
বাংলাদেশকে জেনারেল জিয়াযুর রহমান একটি ইসলাম 
ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার দিকে এগিয়েছেন। ১৯৭৭ 
সালের সংবিধান সংশোধন নির্দেশনামা ( The 
Proclamation of Constitution [Amen- 
dment] Order 1977) পূর্বতন সংবিধানের মর্মমূলে 
আঘাত করেছে। বাংলাদেশে সংবিধানের ভূমিকায় 
(Preamble) দেশবিভাগের পর থেকে বাংলাদেশে 
জাতীয় সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাসের ইশার1 দিয়ে 
বলা হয়েছিলো “‘a historic struggle for 
national liberation’’। তা সংশোধন করে সম্প্রতি 
বলা হয়েছে “2 historic war of national 
independence’ | অর্থাৎ, ১৯৭১-এর যুদ্ধ একটি 
বিচ্ছিন্ন এতিহাসিক ঘটনামাত্র, দেশাবিভাগের পর 
সেখানকার একটানা জাতীয় সংগ্রামের পরিণতি নয়। 
এই সংশোধনী দ্বারা বাংলাদেশের সংবিধানের ৮,৯, ১০, 
ধারা. সংশোধিত হয়েছে এবং ১২ ধারাকে একেবারে 
বর্জন করা হয়েছে । ফলে বাঙাল! ভাষা ও সংস্কৃতির 
ভিত্তিতে যে জাতীয়তাবাদের ভাবনাকে উপস্থাপিত করা 
হয়েছিল তার পরিবর্তন হয়েছে। “সমাজবাদী” 
প্রত্যয়ের অর্থও পরিবতিত হয়েছে এবং ধর্মীয় 
স্বাধীনতা তো একেবারে উৎসাদিত হয়েছে। 
সংবিধানের ৮নং ধারায় পরিবর্তন বাংলাদেশ-এর 
সামাজিক-রাঁজনৈতিক জীবনের মোড় কোন দিকে 
ঘুরিয়ে দেবে, তা বোঝা যাবে ৮নং ধারার পূর্বতন 
ব্যাখ্যা ও তার সাম্প্রতিক সংশোধনের মধ্যে আসমান- 
জমিন ফাক লক্ষ্য করলে । 


৮নং ধারায় ছিল £ “The principles of 
nationalism, socialism, democracy 


১১৮ জয়শী, আষাঢ় ১৩৮৪ 


and secularism together with the 
principles derived from them as set out 
in this part, shall constitute the funda- 
mental principles of State policy” 

তার সংশোধিত রূপ £ “The principle of 
absolute trust and faith in the Almighty 
Allah, nationalism, democracy, socia- 
lism meaning economic and social 
Justice together with the 70110010195 
derived from them as set out in this 
part shall constitute the fundamental 
principles of State Policy| আরও বলা 
হয়েছেঃ “Absolute trust and faith in 
the Almighty Allab shall be the basis 
of all actions.” 

মন্তব্য নিশ্রয়োজন। কিন্তু যারা, অন্যধর্সের 
বাংলাদেশী ? যারা সংখ্যালঘু ? তাদের ওপর এই 
সংশোধনীর কি প্রতিক্রিয়া হবে ? 

সংবিধান সংশোধনীর নির্দেশ-নামায় বাংলাদেশ 
সংবিধানের ৬নং ধার! সংশোধন করে সেখানকার 
নাগরিকদের নামকরণ “বাঙালী” থেকে “বাডালা- 
দেশী”তে পরিবর্তন করা হয়েছে! নাগরিকদের 
ভাষাগত ভিত্তির বৈশিষ্ট্য এই পরিবর্তনের ফলে লোপ 
পেয়েছে বল! যেতে পারে । 

দেশ-বিভাগের পর যাঁদের আত্মীয়স্বজন ভারতবর্ষে 
চলে এসেছেন, তাদের বাংলাদেশী জমি-জমা-সম্পত্তির 
অংশীদারদের নানাভাবে বিপন্ন হতে শোন! যায়। 
তাদের জমিজমা-সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়, 
অথবা যারা বাংলাদেশে হাজির রয়েছেন, তাদেরও 
উৎপীড়ন করে জমিজম! সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয়, 
এই অজুহাতে যে তারাও বাংলাদেশ ছেড়ে চলে 
গিয়েছিলেন এবং ১৯৭১-এর যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন 


হলে ফিরে এসেছেন ।' 


বাংলাদেশ-এ এখন কম পক্ষে এক কোটি 
বিশলক্ষ সংখ্যালঘু নর-নারী রয়েছেন। তাদের 


ভরসা ছিল মুজিবহত্যার পর যে কয়েক সহত্র- 


বাংলাদেশ-এর মানবতাবাদী ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়ে! 


গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজবাদ, ও ধর্মনিরপেক্ষতার 


স্তস্তে রচিত বাংলাদেশে ফিরে যাবার জন্য 


দিন গুণছিলেন, তাদের ওপর । কিন্তু জনতা 
সরকারের নীতি-নির্ধারণের পর সে-সব শরণার্থীরা 
ভারতবর্ষে কেবলমাত্র আশ্রয় পেতে পারেন। 
কোনো রকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কিম্বা প্রতিবেশী 
রাষ্ট্রের সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কাজে লিপ্ত হতে 
পারবেন না। এই নীতি নির্ধারণের পূর্বে কয়েক'শ 
বাংলাদেশ-এর মাঁনবতাবাদীকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া 
হয়েছিলো বলে বিভিন্ন সংবাদপত্রে অভিযোগ উঠেছে । 
ভারত সরকার তা অস্বীকার করেছেন৷ কিন্তু শেষ 
প্রশ্ন থেকে যায়, বাংলাদেশ-এর সংবিধান সংশোধনের 
ফলে এশ্নামিক রাষ্ট্রের ঝাপট। যদি এক কোটি বিশ 
লক্ষ সংখ্যালঘু নরনারী-শিশুদের হিংস্র আঘাতে জর্জরিত 
করে, তাদের বিষয়-সম্পত্তি যদি খোয়াতে হয়, তাদের 
রক্ষা করবে কে? আর যদি সীমান্ত পেরিয়ে তারা এই 
ধরণের সম্ভাব্য অত্যাচার থেকে আশ্রয় লাভের জন্য 


ভারতে আসতে চান তবে কি হবে? তবে ? তবে ? 2 


এই সংখ্যালঘুর! কতটা বিপন্ন বোধ করছেন সীমাস্ত 
পেরিয়ে সে-খবরের যতটুকু এসে পৌছাচ্ছে তা 
উদ্বেগের সঞ্চার না করে পানে না। 

সরকারী কর্মচারী এবং প্রভাবশালী বে-সরকারী 
ব্যক্তিদের ভীতিপ্রদর্শন, তারপর সংখ্যালঘু মহিলাদের 
ওপর অত্যাচারের অভিযোগ বাংলাদেশে ভারতীয় 
হাই-কষিশনার মারফত ভারত সরকারের কাছে এবং 
বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কাছে, যার অঙ্গুলিপি বাংলা" 


পা) 


rf 


রা 


' সংবার্দও এসেছে । 


১১৯ ছুই প্রতিবেশী 


দেশে ভারতীয় হাইকমিশনারের নিকট পাঠানে৷ 
হয়েছে, প্রতিকারের প্রার্থনা করে৷ এমন ভয়াবহ 
নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে, 
বিষয়-সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে, চাকুরী-ব্যবসার 
ক্ষেত্রে, এমন কি ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিক্যাল কলেজে 
শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুর অধিকার কু, খব, 
অবদমিত হবার সংবাদও বড়ো কম নয়। সংবিধানে 
নাগরিকজীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার আশ্রয় বর্জন ও 
বাংলাদেশকে ইসলাম ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিবর্তন এই উৎ- 


গীড়নের গতিবেগ অবশ্যই বৃদ্ধি করবে। ভারতের - 


“| রি 


পূর্ব সীমান্তে তখন ঝড় উঠবেই। পাকিস্তানে সামরিক -= 


বাহিনীর ক্ষমতা দখল বাংলাদেশ-এর রাষ্ট্রপতি 
জেনারেল জিয়ার উদ্বেগের কারণ হয়েছে। সেই 
উদ্বেগের আবর্তে ভারতের পুর্বসীমাস্তকেও 
প্রবল আকর্ষণে আরও চঞ্চল ক'রে তুললে, 
দুই প্রতিবেশী ছুই সীমান্তে বর্শাফলকের ঝলক 
দেবে, এমন মনে করা অসঙ্গত হবে না। 

শি 


১1 দশ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে । এই টাকা শেষ 


বব 


৯ 


{ 
লং 


০ 


বাংলায় ও খণ্ড সম্পুর্ণ 


প্রতিখণ্ড ২৫ টীকা, সমগ্ররচ্নাবলী 
১৫০ টাকা, গ্রাহকদের জন্য ১২০ টাক! 


&ে। 


উপদেগ্রামগ্ডলী 


সভাপতি £ঃ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, 
অন্যান্য উপদেশকগণ £ সত্যরঞ্জন বক্স, 
হারাবিফ কামাথ এম. পি, 
অধ্যাপক সমর গুহ এম. পি, 
ডঃ অশোকনাথ বস; 


/ 


২। 
৩। 


থশ্ডের দাম থেকে বাদ যাবে । 
প্রত খণ্ড গ্রহণের সময় গ্রাহকদের কুঁড়ি টাকা দিতে হবে । 
কলকাতার বাইরে থেকে যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁর! 
মাঁণঅর্ডার, ব্যাগ্ক ড্রাফট বা পোম্টাল অড্শর মারফৎ 
ডাকের ঠিকানায় গ্রাহক চাঁদা পাঠাবেন । 

ডাক যোগে বই পেতে হলে গ্রাহককে ডাক খরচ বহন 
করতে হবে । ভি. পি যোগে কোনো বই পাঠান হবে না। 
প্রাতট খণ্ড প্রকাশের সংবাদ ঘোষিত হবার পর দু মাসের 
মধ্যে গ্রাহককে তাঁর খণ্ড গ্রহণ করতে হবে । 


প্রথম খণ্ড ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭৮ 
প্রকাশের সম্ভাবনা । 


গ্রাহক কেন্দ্র ঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন ৷ ১৮-এ, টেমার লেন, 
কাঁলকাতা-১, দাশ গুপ্ত এ্ড কোং, ( রকমেকার্স ) ১৫, মহেন্দ্র 
সরকার স্টাট, কাঁলকাতা-১২, ফোন £ ২৪-৪৫১৪, 


Admen, 


স্াটিসে'্টার দুর্গাপুর-৯ ডাকে ষোগাষোগ কেন্দ্র £ জয়শ্রী প্রকাশন | 


প্রধান সম্পাদক 2 নীল দাস 


২০-এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কালিকাতা-৭০০০২৬ । 


৯ই আগষ্ট ১৯৭৭-র গর আর গ্রাহক নেওয়া হবে না। 





ইয়োরৌপে আডলফ হিটলারের উত্থান ও পতনের 
এঁতিহাঁসিক তাৎপর্য এখন পর্যন্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে 
বিচার করা হয়েছে বলে মনে করি না! হিটলার 
দরদী মানবতাবাদী ছিলেন না| তার বল্পাহীন ক্ষমতা 
লিপ্সা, উগ্র জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তি-জীবনের মূল্যকে 
সম্পূর্ণ অস্বীকার করা ও সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিযান 
আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়, হিটলার-চরিত্রের কোনে! 
প্রশস্তি রচনার সার্থকতা তাই আমি দেখি লা। কিন্ত 
ইতিহাসের কোন্‌ প্রয়োজন হিটলার সিদ্ধ করে গিয়ে- 
' ছেন তা অনুধাবন করার দরকার আছে। ইয়োরোপের 
ও বিশ্বের ইতিহাসের মুক্তির একটি চাবি হিটলারই 
হাতে করে এনেছিলেন ৷ তার সমকালে স্কভাষচন্দ্রই 
একমাত্র রাষ্ট্রনায়ক যিনি তা লক্ষ্য করেছিলেন । 

ইউরোপের বিপ্লবীরাও ইউরোপের আধুনিক 
সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন । 
লেনিন বলেছিলেন, পুঁজিবাদের বিকাশের শেষ পর্যায়ে 
আসে সাম্রাজ্যবাদ । কথাটা আদৌ সত্য নয়। পুজি- 
বাদের বিকাশের গোড়ার পর্বেই সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব । 
১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল ও ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে তা পুনর্গঠিত হয়েছিল তখন 
ইংলণ্ড শিল্পবিগ্রব ও ধনতন্ত্রের যুগে প্রবেশ করেনি । 
১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রবাট ক্লাইভ যখন মাদ্রাজে ফোর্ট সেন্ট 
জর্জে পৌছেছিল তখনও কোম্পানী একটি সদাগরী 


তেরো বছর পর ১৭৭০ 


সংস্থা ও ইংলণ্ড বাণিজ্যের কথাই ভাবছে। চাকা 
ঘুরেছিল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পর। এর 
খ্রীষ্টাব্দে জেমস ওয়াঁটের 
টীম ইঞ্জিনের শিল্প-প্রয়োজনে ব্যবহার সম্ভবপর 
হয়েছিল। এ সময় থেকেই ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের 
সুচনা ধরা হয়। এরই ছয় বছর পর ধনতম্ত্বে 
বাইবেল 'জাতিসমূহের সম্পদ’ প্রকাশ করেছিলেন 
আডাম স্মিথ ৷ শিল্প-বিপ্রবকে সংগঠিত করবার 
জন্ত বিরাট পুঁজির দরকার ছিল। সেই পুঁজি 
সংগ্রহের জন্যই উপনিবেশ দখলের দরকার 
হয়েছিল। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ও ধনতন্ত্রকে সংহত করার 
পুঁজি জুগিয়েছে ভারত। ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপীয় 
দেশগুলি একথা জানত বলেই তারাও সাম্রাজ্য 
বিস্তারের পথে পা বাড়ায় । কিন্ত শিল্পবিপ্লবের নেতা 
হতে পেরেছিল ইংলণ্ড, কেনন! সে-ই সবচেয়ে মজবুত 
ভিত্তিতে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য গড়ে তোলে । 

কার্ল মাক্সও পু'জিবাদ ও সাসা্াবাদের এই হাত 
ধরাধরি করে অগ্রগতি লক্ষ্য করেননি । ইউরোপের 
প্রলিতারিয়েতের মুখে অন্ন জোগাতে গিয়ে ষে ভারত 


তথা এশিয়া-আফি কার মানুষগুলি ফতুর হয়ে যাচ্ছে 


সেদিকে তার লক্ষ্য পড়েনি । ইউরোপীয় নাটমঞ্চে 
শ্রেণী-সংগ্রামের তত্বের ভিত্তিতে সাধিত বিপ্লবের দ্বার! 
যে মুক্তি আসবে তাতে ইউরোপের স্্বুহারা শ্রেণীর 
যদি মঙ্গলও হয় তবুও সাম্রাজ্যবাদের দ্বার! পদদলিত ও 
নিপীড়িত বিশ্বের বৃহত্তর জনসমষ্টির যে মুক্তি সিলবে না, 
মার্স তা ভেবে দেখেননি । ইউরোপের শিল্পায়নের 
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বলি এশিয়া-আফি কর ' অধিকাংশ মানুষেরতু লনায় $) 


চর 


af 


১২১. ছুই চ্যালেঞ্জ £ ছুই নেতৃত 


সামান্য সংখ্যক ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যাই 
মার্সের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল । 

মার্সের তুলনায় লেনিন ছিলেন অনেক বেশী 
প্রাদেশিক ; যতটা দার্শনিক তার চেয়ে বেশি বাস্তববাদী, 


- কৌশলী রাজনীতিক। তাই লেনিনের দৃষ্টি ছিল 
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ষ্ঠ 


আরও বেশি খণ্ডিত। তিনি তার প্রয়োজন মতো 
সাআজ্যবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বন্তুত সাম্রাজ্যবাদ 
ধ্বংস করার কাজে তিনি নামেননি। খুব উদারভাবে 
বললেও বলতে হয়, মাক্স বাদ-লেনিনবাদ-স্তালিনবাদ- 
ফেবিয়ান সৌসালিজম ইত্যাদি মতবাদগুলি ইউরোপীয় 
প্রেক্ষাপটে রচিত ও ইউরোপের স্বার্থরক্ষা করতেই 
উদ্ভাবিত; উপনিবেশবাঁপীদের মুক্তির বার্তা ঘোষিত 
হয়নি এসব মতবাদে । তাই ইংলপ্ডে ফেবিয়ান 
সোৌসালিজমে দীক্ষিত শ্রমিক দল যেমন সাম্রাজ্য রক্ষার 
চেষ্টায় প্রাণাস্ত করেছে, রাশিয়া ও চীনে ক্ষমতা দখলের 
পর কমিউনিস্টরাও তেমনি সাআজ্যবিস্তারের জন 
উদগ্র প্রয়াসী হয়েছে। স্তালিনের লালফৌজ যেমন 
বুটের তলায় পিষ্ট করেছে পূর্ব ইয়োরোপকে, মাও-সে 
তুঙের লাল ফৌজও তির্বতকে গ্রাস করে ভারতের 
ভূমির দিকে লুব দৃষ্টিপাত করেছে । সাত্রাজ্যবিস্তারের 
উগ্র বাসনা রাশিয়া ও চীন উভয়েরই এমন যে এই ছুই 
কমিউনিস্ট রাষ্ট্র পরস্পরের রক্তপানোগ্ঠিত হয়ে 
সুযোগের প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে আছে। রুশ-চীন সীমাস্ত 
বরাবর সমরাস্ত্রসজ্জিত অভাবনীয় সৈম্ত সমাবেশ দুই 
রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যলিপ্পার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। 


॥ হুই ॥ ূ 
ইউরোপের আধুনিক সাআজ্যবাদ আঠারো শতকে 
জয়যাত্রা সুরু করে উনিশ শতকে সুসংহত হয়েছিল। 
বিশ শতকেব গোড়্য থেকেই তার প্রতি চ্যালেঞ্জ 


wt uo 


এসেছে। সে চ্যালেপ্রের মূল উদ্ভব ভারতের ভূমি 
থেকে--বস্কিম ও বিবেকানন্দ তার মন্ত্রদাতী। ১৯০৫ 
সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের জয়লাভ এশিয়ায় 
আলোড়ন এনেছিল । তারই মুখে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 
এসে পড়ায় ভারত স্বাধীনতা-সংগ্রামে দীক্ষা নেবার 
মতো মনোবল পেয়েছিল । ১৯০৫ সালে রাশিয়ায়ও 
জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল । 
একথা অনস্বীকার্য যে বিশ শতকের মানবমুক্তির 
আন্দোলনে শ্রেণী-সংগ্রামের চেয়েও সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী সংগ্রামের আয়তন, ও তাৎপর্য অনেক বড়। 
চীন 'সাত্্রাজ্যবাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে, ভারত ও 
দক্ষিণপূৰ এশিয়! সাআজ্যবাদের শিকলে বাঁধ! থেকেছে, 
আফ্রিকা মহাদেশেরও ভাগ্য হয়েছে অনুরূপ । এই 
সব দেশের কোটি কোটি মানুষের মুক্তির সংগ্রামই ছিল 
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম । অস্বীকার করা চলেনা 
যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত এ সংগ্রাম কোথাও 
সফল হয়নি । উপনিবেশগুলি থেকে যত চ্যালেঞ্জই 
আমুক ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদ অক্ষত থেকেছে। 
তাকে টলানো| যায়নি! বাহির থেকে আগত. সব 
চ্যালেঞ্জকে প্রতিহত করে ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তিগুলি নিজেদের আরও বলদপিত করে তুলেছিল। 
সেটা সম্ভবপর হয়েছিল যেসব কারণে তার মধ্যে 
একটি কারণ এই যে উপনিবেশগুলির জনবল প্রভূত 
হলেও তারা সশস্ত্র ছিল; 'শস্ত্রপাণি সাম্রাজ্যবাদীদের 
সঙ্গে তাদের লড়াই অসম হতে বাধ্য ছিল। এই 
পরিপ্রেক্ষিতেই গান্ধীজীর গণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলনের 
যৌক্তিকতা ছিল, কিন্তু তারও সাফলোর একটা নির্দিষ্ট 
সীমা ছিল। খণ্ড খণ্ড সশস্ত্র অভ্যুত্থান, যেমন চট্টগ্রামে 
সুর্য সেনের গেরিলা লড়াই বা! বার্মায় সয়! সানের 
আকম্মিক বিদ্রোহ, পুর্ণ সফলতা এনে দিতে অপারগ 
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ছিল। দেশব্যাপী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাও 
অত্যধিক গোপনতা রক্ষা দায়ে ও সাআঙ্যবাদের 
দেশী সহযোগীদের বাধাদানের ফলে কখনোই কোনে! 
দেশেই সফল হয়নি । রাসবিহারী বস্তর--যতীন্দ্রনাথের 
প্রয়াস এ জন্তই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে ব্যর্থ হয়ে যায়! 
রাসবিহারী, যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিপ্লবী নেতার! 
বুঝেছিলেন যে এঞ্জম্য বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন। 
কিন্তু কেন কোনে! বিদেশী রাষ্ট্র বিপ্লবীদের সাহায্য 
করবে? সার! বিশ্বই তখন সাআরঙ্যবাদী দেশগুলির 
পদভারে কম্পিত। শক্তিমানের বিরোধিতা কে করবে 
এবং কেনই বা? প্রথম বিশ্ববুদ্বকীলে ভারতের 
বিপ্লবীদের কতকটা সাহায্য করার কথা দিখেছিল 
জার্মানী! কিন্তু সে সাহায্যের পরিমাণ পর্যাপ্ত হত 
না, এবং এ বিষয়ে গোপন শলাপরামর্শ ফাস হয়ে 


যাবার ফলে সে সাহায্যও পৌঁছতে পারেনি। অত 


ছোটভাবে ও অত গোপন আয়োজনের মাধ্যমে 
কোনো দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় রসদ ' জুগিয়ে দেওয়া যে চলে না তা 
১৯১৪-১৫ সালেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হবার পর বিশ্বমঞ্চে বিপ্লবের 
নেতৃত্ব দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন 
লেনিন, টরট্স্কি, স্তালিন। আগেই বলেছি, সাআজ্য- 
ৰাদের প্রকৃতি বিচারে এরা অত্রান্ত ছিলেন না। 
লেনিন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহ 
দেখিয়েছেন, ইংরেজ তাড়ানোর কথাও বলেছেন, 
কংগ্রেদ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতেও 
চেয়েছেন, কিন্তু ভারতে ইংরেজের গুতিষ্ঠাকে তিলমাত্র 
বিচলিত করতে পারেনুনি। ট্রটস্কির দৃষ্টি ছিল 
জার্মানীতে বিপ্লব আনার প্রতি-উপনিবেশগুলির 
বন্ধনমুক্তির দিকে নয়। স্তালিন রাশিয়ায় রাষ্টীয় 


স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া আর কোনোদিকে লক্ষ্য দেননি । 
বস্তুত ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে ছুরিকাহত, 
ও ছিন্নভিন্ন করে দেবার উদ্দেশ্যে ভারতের কমিউনিষ্ট bh 
পার্টিকে তিনি ব্যবহার করেছেন। 
এরকম সময়েই ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদের গর্ভ 
থেকেই একটা! যন্ঞোগ্বিত দানবীয় শক্তির মতে! প্রচণ্ড 
মারণ-হুঙ্কারসহ অভ্যুদিত হযেছিলেন আযাডলফ হিটলার ৷ 
যখন বাহিরের চ্যালেঞ্জ সাম্রাঙ্বাদকে কাঁপাতে 
পারেনি, তখন ভিতর থেকে একমাত্র চ্যালেঞ্জ সুট্ি 
করেছিলেন হিটলার । সুভাষচন্দ্র তার সঙ্গে ক্রমর্দন 


করেছিলেন সাআজ্যবাদকে ধ্বংস করার . প্রয়োজনে | / 


সে প্রয়োজন এঁতিহাপিক। হিটলারের আবির্ভাবের ' 
তাৎপর্য একমাত্র সুভাষচন্দ্রই বুঝতে পেরেছিলেন। 
ফ্যাসিস্ত মতবাদের কঠোর সমালোচক হওয়া সত্বেও. 
স্থভাষচন্দ্র কখনো নাৎসী-শাসন সম্পর্কে প্রগলভ 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হননি । বরং জওহরলাল নেহরুর 
এ বিষয়ক বাগবৈদথ্যে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে- 
ছিলেন। তার মত ছিল এই যে হিটলারকে প্রকাশ্য 
সমালোচনার পাত্র করে তুলে ভারতের মতো উপ- 
নিবেশগুলির কোনো লাভ হবে না। ইয়োরোপের 7 
সাম্রাজ্যবাদ ভম্ীভূত হতে পারে একমাত্র ইয়োরোপে = 
সমরানল প্রজ্জবলিত হলে । মাত্র ২৭ বছর বয়সে 


মান্দালয় জেলে বসে সুভাষাচন্দ্র তার ধ্যানদৃর্িতে 


দেখেছিলেন ইয়োরোপে সে সমরানল জ্বলবেই । সে 
১৯২৪--২৬ সালের কথা । কয়েক বছর পর সুভাষচন্দ্র 


দ্বিতীয়বার ইয়োরোপ ভ্রমণ করে স্পষ্ট বুঝেছিলেন 7 
কে বা কারা হতে যাচ্ছেন ইয়োরোপের আসন্ন সমরা- 
নলের হোতা। হিটলার অনিবার্ধভাবে তাদেরই 


একজন | ১৯২৭-২৮ সালেই সুভাষচন্দ্র জনসভায়ও 7" 
বলতে সুরু করেন যে বিশ্বযুদ্ধ আসছে ও ভারতের 


পরীর আয়োজন নিকট থেকে দেখেছিলেন তিনি ; শুধু 
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স্বাধীনতা লাভের জন্য তার পূর্ণ সুযোগ নিতে হবে। 
ত্রিশের দশকে ইয়োরোপে কয়েক বছর বাস করে যুদ্ধ 


দেখা নয়, সম্ভাব্য ইংরেজবিরোধী শক্তিুলির সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করেও তিনি এসেছিলেন। দেশে 
ফিরে জাতীয় নেতৃত্বের কাছে এই আহ্বানই তিনি 
জানিয়েছিলেন যে আগামী যুদ্ধের পুরো সুযোগ নিয়ে 
ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিন 
আপনারা। 


|| ৩ || 


আযাডলফ হিটলারের আবির্ভাব ও কর্মকাণ্ড এই 
পরিপ্রেক্ষিতেই আমি বিচার করতে চাই 

১৮৮৯ খ্ৰীষ্টাব্দের ২০ শে এপ্রিল হিটলারের জন্ম 
হয়েছিল! জওহরলাল নেহরুর সমবয়সী তিনি । প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের আগেই হিটলারের রাজনৈতিক মন গড়ে 
উঠেছিল, এমনকি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ার 
কলাকৌশল সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট ভেবেছিলেন । 
১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধলে তিনি ব্যাভারিয়ার রাজা ওয় 
লুডভিগের কাছে সৈম্তদলে যোগদানের অনুমতি প্রার্থনা 
করে দরখাস্ত দেন! যুদ্ধ শেষে সৈনিকদের হাসপাতালে 
আহত হিটলার শয্যায় শুয়ে যখন জার্মানীর পরাজয়ের 


_ সংবাদ শুনেছিলেন সেদিনই পরাস্ত জার্মানীর হৃত- 


গৌরব ফিরিয়ে আনার দুর্জয় সঙ্কল্প তিনি করেছিলেন । 
জার্মানীর আত্মসমর্পণের সংবাদ শুনে তার মন জাতীয় 
অপমানবোধে ভারাক্রান্ত হয়েছিল। তার মনে 
হয়েছিল বিশ্বাসঘাতকরাই এই পরাজয়ের জন্য দায়ী । 
১১ই নভেম্বর যুন্ববিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল বলে 
জার্মানর। স্বদেশীয় চুক্তি স্বাক্ষরকারীদের্November 
Criminals আখ্যা দিয়েছিল । সুস্থ হবার পর 


‘মিউনিখে হিটলার ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 


জার্মান ওয়ার্কাস পার্টি নামে একটি অতি ক্ষুদ্র রাজ- 
নৈতিক দলে যোগ দেন। ১৯২০ সালের গোড়া 
থেকে হিটলারের সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন সুরু 
ইয়েছিল। সুভাষচন্দ্র সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন 
এর অন্ন পরেই । 

হিটলারের রিক্ত, দারিদ্রযজজর, রুক্ষ, যন্ত্রণাময় 
শৈশব, কৈশোর ও যৌবন তাকে তিক্ত ও নিষ্ঠুর 
করে তুলেছিল । ভদ্র, উদার পূর্ণায়ত জীবনবোধের 
এই্বর্য থেকে বঞ্চিত হিটলার কখনো জানেননি চিত্তের 
প্রসন্নতা কাকে বলে! তাই রাজনীতি তাকে করেছে 
উগ্র, ধূর্ত, কুটিল ও নির্মম । মানবতার স্পর্শ মধুর 
ও দীপ্ত করেনি তাকে। মানবমুক্তির বাদী কোনে! 
সাড়! জাগায়নি তার মর্মতলে। পরাজিত জার্মানীর 
পুনমর্যাদা লাভ _-এবং তাও অন্যান্থ দেশগুলিকে ক্ষুদ্র, 
খর্ব, পদদলিত করে; দর্শনে বিজ্ঞানে সাহিত্যে শিল্পে 
শিক্ষায় জগতের শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করে নয়, 
আস্থরিক শক্তির দস্তে বিজয়ী করে তুলে জার্মানীর 
একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা, এই ছিল হিটলারের স্বপ্ন ও সাধনা । 
এ কোনো মহৎ আকাহ্া নয়, আত্মার গভীরতর 
অভীপ্ন। নয়; ক্ষুব্ধ উত্তেজিত রিক্ত মানুষের দহন 
জ্বালাজাত তীব্র কামনা মাত্র। 

সুভাষচন্দ্র এ কামনার স্বরূপ চিনেছিলেন ৷ কারও 
কারও কাছে হিটলারী রাজনীতির পরিণাম সম্পর্কে 
তিনি হু'শিয়ারীও দিয়েছিলেন । কিটি কুত্তির বইয়ে 
তার সাক্ষ্য আছে। 

কিন্তু ভার্নাই চুক্তির অন্যায় ও অপমান যখন 
পরাস্ত জার্মানীর ওপ্র চাপিয়ে দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী ' 
শক্তিরা, তখন একটি গধিত জাতির অপমানিত আত্মা 
সৃষ্টি করেছিল হিটলারকে । জার্মান জাতির সংহত 
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১২৪ জয়শ্রী, আষাঢ় ১৩৮৪ 


ক্ষাত্রশক্তি হিটলারকে বলাধান করেছিল। খোদ 
ইয়োরোপের বুকে ইয়োরোগীয় দাপটের প্রত্যুত্তর 
হিসাবেই হিটলারের আবির্ভাব ঘটেছিল । এই সত্যটি 
স্তালিন বুঝেছিলেন। তাই তিনি হিটলারের সমর্থক ও 
সহযোগী; এমনকি গভীর অনুরাগী পর্যস্ত হয়েছিলেন। 
হিটলারের পার্টি গঠনের রীতি ও স্বেচ্ছাতন্ত্রী শাসনের 
মুগ্ধ গুণগ্ৰাহী ছিলেন স্তালিন। 

জার্মান ওয়ার্কার্স পাটির নাম বদল করে হিটলার 
তার নতুন নাম দিয়েছিলেন ষ্যাশানাল সোঁসালিস্ট 


জার্মান ওয়ার্কার্স পাটি--যাকে সংক্ষিপ্ত করা হল নাৎসী: 


পার্টি । ভার্সাই চুক্তিমতে জার্মানী থেকে আলসাক- 
লোরেন কেটে দেওয়! হয়েছিল ফ্রান্সের সঙ্গে জুড়ে, 
আর একটি অংশ বেঙগজিয়মকে, আরও একটি অংশ 
ডেনমার্ককে ৷ জার্মানীর আরও এমন একটি অংশ 
দেওয়া হয়েছিল পোলাগুকে যার ফলে পূর্ব প্রাশিয়া 
ও জার্মানীর মধ্যে সংযোগ রক্ষা কর! দীয় হয়ে পড়ে। 
যুদ্ধ আরম্ভ করার সব দায় জার্মানীর কীধে চাপিয়ে 
দিয়ে দাবী কর! হয় যে বিজয়ী পক্ষের হাতে 
কাইজার ২য় উইলহেসম ও আরও আটশত জন 
“যুদ্ধাপরাধী”কে তুলে দেওয়া হোক। এ ছাড়া যুদ্ধে 
ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জার্মীনীকে সম্পুর্ণ নিবস্ত্রীকরণ 
করা হবে। 

যুদ্ধের পর ১৯১৮ শ্রীষ্টান্বের ৯ই নভেম্বর 
জার্মানীতে হ্বাইমার রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল৷ 
ভার্সাই চুক্তির শর্ত মেনে চলার ভার পড়ে হবাইমার 
সরকারের ওপর। হিটলার এই সরকারের অবসান 
ঘটাতে চেয়েছিলেন কারণ এরা ভার্সাইয়ের অপমান 
মেনে নিয়েছে। অপমানের পর আরও অপমান 
ঘটেছিল, ক্ষতিপূরণের টাকা আদায়ের অজুহাতে ফ্রান্স 
জার্মানীর শিল্পাঞ্চল রূঢ় এলাকা দখল করে নিয়েছিল । 


মূল্যন্থীতির প্লাবনেও জার্মানী এই সময় ডুবে 
গিয়েছিল । ৮ 


) 
১৯২৩ গ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর রাত্রে। ব্যাভারিয়ারা 


রাজধানী মিউনিখে বীয়ার হলের এক সভায় হিটলার 
ঘোষণা করেন যে জাতীয় বিপ্লব সুরু হয়ে গিয়েছে 
ও পুরনে! সরকারকে বাতিল করে দিয়ে এক নতুন 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই বিদ্রোহ টে'কেনি, 
হিটলার ও তার সহকর্মীর! গ্রেপ্তার হয়েছিলেন । 
আদালতে বিচার চলা কালে হিটলার যে জবানবন্দী 
দিয়েছিলেন তারই ফলে তিনি প্রথম. জার্মানীতে 
বিখ্যাত হন। ১৯২৪ সালের চলা এপ্রিল তার কারা" 
দণ্ড হয়েছিল । 

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের কথ! স্মরণ 
করলে দেখা যায় যে ১৯২৪ সালের শেষ দিকে 
তিনিও দ্বিতীয়বার কারাবন্দী - হয়েছিলেন, যদিও 
ভার সেবার কোনে! বিচার হয়নি। এই সময়ে 
তার বয়স সাতাশ; বাংলায় স্বরাজ্য পার্টির 
তিনি স্তম্ভ ও কলকাতা কপেণরেশনের মুখ্য 
কর্মনিবাহী অফিসার । তার রাঞ্নৈতিক কম? 


উত্তর বাংলার বন্য! ব্যপদেশে তার জনসেবা, তার : 


জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা, সাংবাদিকতা ও 
প্রশাসনিক দক্ষতা তখন তাকে বাংলার মর্যাদাবান 
নেতার পদে প্রতিষ্ঠিত করেছে । তখনো দেশবন্ধু জীবিত 
এবং দেশবন্ধুব শ্রেষ্ঠ সহকর্মী তিনি। সুভাষচন্দ্র 
খ্যাতি সারা ভারতেই তখন ছড়িয়ে পড়েছে । হিটলার 
অপেক্ষা স্ৃভাফচন্দ্রের বয়স নয় বছর কম হলেও 
১৯২৪ সালে স্ুুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা, 
জনপ্রিয়তা, দেশবাসীর নিকট থেকে পাওয়া শ্রদ্ধা 
হিটলারের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। 


Lg 
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কিন্ত হিটলারের পিছনে এই সময় থেকেই 
জার্মানীর সামরিক বাহিনীর সমর্থন জড়ে। হচ্ছিল। 


8] বীয়ার হলের অদ্যুখানে সেনাপতি লুভেনড্ফ ছিলেন 


হিটলারের সহযোগী । 


হিটলারের পাঁচ বছরের 
কারাদণ্ডের মেয়াদ মাত্র নয় মাসেই যে উত্তীর্ণ হয়েছিল 
সেও সামরিক বাহিনীর চাপে! পরাধীন দেশের নেতা 
সুভাষ কোনো সামরিক বাহিনীর সমর্থন পাননি। 
বস্তুতঃ ভারতে তখন রাজনৈতিক চেতনা এলেও ক্ষাত্র- 
শক্তি দান! বাঁধেনি। মিলিটারি ছিল সরকারের পক্ষে । 
রাসবিহারী, যতীন্দ্রনাথ ও সূর্য সেন বিকল্প জাতীয় 
বাহিনীর প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। কিন্ত 
পরাধীন দেশে বিকল্প সামরিক বাহিনী গড়া যায় না। 
সুভাষচন্দ্র এ বিষয়ে তার অভীষ্ট কী তার পরিচয় 
দিয়েছিলেন বেঙ্গল ভলাট্টিয়ার্স গঠন করে, কিন্তু সে 
বাহিনী সামরিক কুচ শিখলেও নিরস্ত্র বাহিনী ছিল। 
পরাধীন দেশ ও স্বাধীন দেশের এখানেই পার্থক্য । 
আরও একটি পার্থক্য ছিল। জার্মানীর শিল্পপতিরা 
হিটলারকে দরাজ হাতে অর্থ দিয়েছিল। হিটলার 
তীর পার্টি ও একটি আধা-দামরিক বাহিনী গড়তে 
পেরেছিলেন শিল্পপতিদের অর্থে। সুভাষচন্দ্রকে টাকা 
জোগাবার লোক ছিল না। একেবারেই ছিল না তা 
নয়, তবে সে অর্থের পরিমাণ খুব সামান্য । ভারতের 
নবোদিত শিল্পপতির! জাতীয় আন্দোলনের সমর্থনে 
যে অর্থ সাহায্য দিতেন তার সবটাই যেত গান্ধী ও 
তার গোষ্ঠীর হাতে । মেজদাঁদা শরৎচন্দ্র বনুর 
ব্যারিষ্টারির আয় স্থভাষচন্দ্রের ছিল একটা বড় ভরসা! 
কিন্ত এত বড় দেশে রাজনৈতিক কর্ম পরিচালনার 
ক্ষেত্রে তা নেহাতই অপ্রতুল হতে বাধ্য । 
সুভাষচন্দ্রের য! প্রধান সম্পদ ছিল, তার নেতৃত্বের 
প্রতি লেকের সবচেয়ে বড় আকর্ষণের হেতু যা ছিল, 


তা হল তাঁর চরিত্র। সে চরিত্র গড়ে উঠেছিল উচ্চ 
আদর্শ ও, পূর্ণতার অনুভূতির ওপর। ভারতীয় 
সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ মূল্যগুলি তাঁর মধ্যে প্রতিবিস্বিত 
হয়েছিল ; -_সর্বতোভদ্র আচরণ, চিন্তা, কল্পনা, উদার 
মনুয্যত্ববোধ, ভাস্বর মানবিকতা ; উচ্চ শিক্ষা ও ত্যাগ, 
সংযম, আত্মদান, উজ্জল প্রতিভা ও চৌম্বক ব্যক্তিত্ব 
এই সবই তাকে জনপ্রিয় করেছিল। মানুষ হিসাবে 


 সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কোনো তুলনাই হিটলারের 


হয় না। : 

জার্মানীর রাষ্ট্রপতি হিগ্ডেনবুর্গ ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের 
৩০শে জানুয়ারী হিটলারকে জার্মানীর চান্সেলার পদে 
বৃত করেন। এ পদের জন্ত হিটলার নির্বাচনে দাড়িয়ে 
ছিলেন কিন্ত গরিষ্ঠ ভোট পাননি। কিন্তু ঘটনাচক্র 
এমন ভাবে আবত্তিত করা সম্ভব হয়েছিল ষে 
হিটলারের দাবীকে রোঁখা যায়নি । 

ভারতের গাহ্বীজী ন্তায়বান হলে সুতাষচন্দ্রও 
ততদিনে রাষ্ট্রপতির সম্মান পেতে পাঁরতেন। সে কালে 
কংগ্রেস সভাপতিকে রাষ্ট্রপতির মর্যাদা দেওয়া হত। 
সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন আর কয়েক বছর পর। 

'হিটলার যখন ভার দেশে ক্ষমতায় আসেন তখন 
সুভাষচন্দ্র ছিলেন ইয়ৌরোপে। জার্মানীর আন্দোলন 
গুলি ও রাজনীতিক্ষেত্রে শক্তি সমাবেশের বৈশিষ্ট্য তিনি 
ভালো করে লক্ষ্য করেছিলেন । ১৯১৯ সাল থেকেই 
ইয়োরোপের রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তিনি লক্ষ্য 
করে আসছিলেন। সোভিয়েত বিপ্লব, লেনিনের 
নীতি, স্তালিন-উটক্ষির ছন্দ, স্তালিনের ক্ষমতা দখল, 
ইতালিতে মুসোলিনীর আন্দোলন ও ক্ষমতা লাভ, জার্মা- 
নীতে নাৎসীদের প্রতিষ্ঠা--সবই তিনি তীক্ষ দৃষ্টিতে 
দেখছিলেন। কালকাতায় তাঁর সংবাদপত্র- ফরোয়ার্ড, 
লিবার্টি এই সব ঘটনা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 


১২৬ জয়শ্রী, আযাঢ় ১৩৮৪ 


নিয়মিত প্রকাশ করত। হিটলারের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ 
তিনি জানতেন । | 

হবাইমার রিপাবলিকের সমাধির ওপর হিটলার 
তৃতীয় বাইখের পত্তন করেছিলেন । তৃতীয় রাইখের 
আয়ু বেশিদিন হয়নি--বারো বছরের মধ্যেই এর 
অবসান ঘটে । হ্বাইমার রিপাবলিক দুর্বল হলেও এর 
চেয়ে বেশিদিন স্থায়ী হয়েছিল । তৃতীয় রাইথের 
বৈশিষ্ট্য ছিল হিটলারের একচ্ছত্র শান । এই সময় 
জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনজঁবিন লাভ ঘটেছিল । 
সামরিক শক্তিতে জার্মানী ইয়োরৌপের আর সব 
দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল ! জার্মানীতে নিয়ম-শৃঙ্খলা 
কঠোরভাবে প্রবতিত হয়েছিল। বাইরের জগতে 
জার্মানীর এই আকস্মিক সমৃদ্ধি ও শক্তি বিস্ময়ের সঞ্চার 
করেছিল। বলাই বাহুল্য, হিটলার ভার্সাই চুক্তি 
: গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন । | 

এরপর হিটলার ইয়োরোপের বুকেই জার্মান 
সাম্রাজ্য গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ দেন! ১৯৩৮ 
সালের মাচ" মাসে তিনি প্রথম দখল করেন অষ্টিয়া। 
১৯৩৯ সালের মার্চে চেকোগ্রোভাকিয়া দখল সম্পুর্ণ 
হয়! এর পর হিটলার। গ্রাস করেছিলেন পোলা । 
১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মান সৈন্তবাহিনী 
পোৌলাণ্ড আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
বেধে গিয়েছিল ৷ 


স্বভাষচন্দ্র ১৯৩৮ সাল থেকে কংগ্রেস নেতাদের 


বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে বিশ্বযুদ্ধ আসছে। 
জওহরলাল একথা হেসে উড়িয়ে দেন! কংগ্রেসে 
আস্তর্জাতিক রাজনীতির বিশেষজ্ঞ বলে জওহরলালকে 
গণ্য করা হত ; তার রায়ই এ বিষয়ে চূড়ান্ত বলে 
গৃহীত হল! যুদ্ধের সময় ইংরেজকে চূড়াস্ত আঘাত 
হানার জন্য দেশকে প্রস্তুত করার প্রস্তাব করেছিলেন 


সুভষিচন্দ্র। গান্ধীজী এই প্রস্তাব গ্রহণ কর! দূরে 
থাকুক, তিনি গোপনে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যোগান, 


যোগ করেছিলেন সরকারী পক্ষ থেকে তাকে 1% 


জানানো হয় যে সুভাষ জার্মানীর সঙ্গে গোপন 
যোগাযোগে আবদ্ধ হয়েছেন। ভারতীয় রাজনীতিতে 
এর ফলাফল কী ঘটতে পারে তা ভেবে সরকার ও 
গান্ধীজী উভয় পক্ষই আতাঙ্কত হয়েছিলেন । এজন্য ' 
রাজনীতি থেকে সুভাষচন্দ্রের অস্তিত্ব লোপ করার 
বিষয়ে উভয় পক্ষের একটা বোঝাপড়া হয়। তারই 
ফলশ্রুতি হিসাবে গান্ধী সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার কংগ্রেস 
সভাপতিনিধাচনে প্রাণপণ বাধা দেন। তাতে সফল 
না হওয়ায় গান্ধীজী এমন পরিস্থিতি স্থষ্টি করেন যাতে. 
সুভাষচন্দ্র কাজ চালাতে না পারেন ৷ শেষ পর্যস্ত তাকে 
কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার কর! হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র 
দ্রুত দেশের বামপন্থী শক্তিগুলিকে একত্রিত করতে 
চেষ্টা করেন। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, মানবেন্দ্রনাথ 
রায়ের দল ও জয়গ্রকাশ নারায়ণের কংগ্রেস 
সোসালিষ্ট দল দেশে তখন বামপন্থী শক্তিরূপে স্বীকৃত 
ছিল। এরা কেউই স্ুুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বেশিদূর 
এগোননি'! গান্ধীজীর সঙ্গে এরা সম্পর্ক ছিন্ন করতে 
রাজি হননি। সুভাষচন্দ্র উপায়ান্তর না দেখে বামপন্থী 
দল রূপে ফরোয়ার্ড ব্লক গড়ে তোলেন । bl 
১৯৩৯ সালের ৯ই অক্টোবর হিটলার তার 
সেমাধ্যক্ষদের জন্য একটি গোপন মেগোরাগুম লেখেন। 
তাতে তিনি তার যুদ্ধের লক্ষ্য স্পষ্ট ভাবে বলেন। 
তিনি বলেন যে ৯৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েউফ্যালিয়! চুক্তির 
দ্বারা প্রথম জার্মান রাইখ ভেঙ্গে দিয়ে যে অন্যায় 
কর! হয়েছিল তার প্রতিকার সাধনই তার উদ্দেশ্য | 
সেজন্যই ইয়ৌরোপের প্রধান . শক্তিগুলির. সঙ্গে 
জার্মানীর যুদ্ধ চলবে তিনি লিখেছিলেন £ 
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১২৭ দুই চ্যালেঞ্জ £ দুই নেতৃত্ব 


The German war aim is the final 
military dispatch of the West, that 1s, 
and 
ability of the Western Powers ever 
again to be able to oppose the state 
consolidation and further development 
of the German people in Europe. As 
far as the outside world 1s concerned, 
this eternal aim will have to undergo 
various propaganda adjustments...... 
This does not alter the war aim. 1015 
and remains THE DESTRUCTION 
OF OUR WESTERN ENEMIES. 


হিটলারের যুদ্ধের এই লক্ষ্যের কথা বিবেচন। 
করলেই বোঝা যায় ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদের প্রতি 
আভ্যন্তরীণ বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ তিনিই সৃষ্টি করেছিলেন। 
এই চ্যালেঞ্জ হুষ্টি না হলে বাইরের চ্যালেঞ্জ সার্থক হত 
না। সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বাইরে থেকে যে চ্যালেঞ্জ 
এসেছিল তাঁর প্রতীক ছিলেন সুভাষচন্দ্র । একমাত্র 
বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটেই এই ছুই ভিন্ন প্রকৃতির নেতা, 
সম্পূর্ণ পৃথক মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গী ও লক্ষ্য সত্বেও 
হাত মেলাতে পারতেন । 

জামর্ণনীতে হিটলারের বিকদ্ধে একটি গুপ্ত ষড়যন্ত্র 
গড়ে উঠেছিল । এই ষড়যন্ত্রের অন্যতম নেতা ছিলেন 
চীফ অফ আমি জেনারাল ষ্টাফ জেনীরাল ফ্রানৎস 
হ্যালডার। হিটলারের পতন ঘটানো এঁদের উদ্দেশ্য 
হলেও হালিডার তাঁর সহযোগীদের বলেছিলেন ঃ বৃটিশ 
ধনতন্ত্বের নিগড় থেকে জার্মান জাতিকে উদ্ধার করার 
জন্যই হিটলারকে সুযোগ দিতে হবে। এ কাজ আর 
কারও দ্বারা সম্ভব হবে না। (William 17. 


BD Shirer : The Rise and Fall of the Third 


Reich, 1962, p 659 ) 


বিশ্বযুদ্ধের অগ্রগতির ধারাবাহিক বিবরণ দেবার 
প্রয়োজন নেই। তবে ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে 
হিটলার ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল করেছিলেন। 
সুভাষচন্দ্র তার আগেই মার্চ মাসেই রামগড়ে আপস- 
বিরেধৌ সম্মেলনে বস্তুত ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করে দিয়েছেন । 
ইয়োরোপে নেদারল্যাণ্ড, হল্যাণ্, বেলজিয়াম, ফ্রান্স 
গ্রভৃতি দেশের একে একে পতন ঘটল ও ইয়োরোপে 
হিটলারকে দুর্বার মনে হয়েছিল। ততদিনে হংলণ্ডে 
প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন উইনষ্টন চার্চিল এবং ভারতে 
সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফ্রান্সের পতন 
হয়েছিল ১৯৪০ সালের জুনে, স্ুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার 
করা হয়েছিল ২রা জুলাই । কারণ চাচিল তখন 
বুঝেছিলেন'যে যুদ্ধ ইংলণ্ডের ঘাঁড়ে এসে পড়েছে, এবার 
আক্রান্ত হবে তার দেশ । তাই ভারতে সাত্রাজ্যবাদকে 
যে ব্যক্তি পাততাড়ি গোটাবার জন্য চরম পত্র দিয়েছেন 
তাকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া আর কী উপায় ছিল তার ? 
জার্মান সেনাধ্যক্ষ জেনারাল জোডল ৩০ শে জুন মন্তব্য 
করেছিলেন যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইংলণ্ড তাদের 
হস্তগত হবে, চাচিলও জানতেন কথাটা! অসার নয়। 
২রা জুলাই তারিখেই সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তার তাই 
অনিবার্য ছিল । 
পরের বছর জানুয়ারির শেষ ভাগে স্থভাষচন্দ্ 
যখন ভারত ত্যাগ করতে সমর্থ হলেন তখন হিটলার 
ইয়োরোঁপে বিজ্রয় গর্বে দীপ্ত । রুশ-জার্মান চুক্তি তখনো 
বলবৎ আছে -চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৩৯ 
সালের ২৩শে আগষ্ট ৷ 
সুভাষচন্দ্র রাশিয়ায় যাঁওয়া স্থির করেছিলেন, 
কিন্ত স্তালিন আগ্রহ দেখাননি। স্তালিন . ১৯৪৯ 
সালের জানুয়ারিতে মিত্রপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা করার 


১২৮ জয়ুঞ্রী, আষাঢ় ১৩৮৪ 


প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন সম্ভবত। ইংলগ্ডের 
সঙ্গে বন্ধুত্ব লক্ষ্য হ'লে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে 
সহায়তা করার প্রশ্ন ওঠে না। 

হিটলার ইংলগু জয় করতে পারেননি বা 
করেননি। তার আগেই তিনি তার দৃষ্টি ঘুরিয়েছিলেন 
রাখিয়ার দিকে এবং রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি 
সত্তেও ১৯৪৯ সালের ২২শে জুন জার্মান £সগ্যবাহিনী 
বিহ্যৎ-গতিতে রাশিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। 

সুভাষচন্দ্র তখন বালিনে। বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী 
ক্রমাগত জয়লাভের পর এই যে প্রথম মারাত্মক 
ভুল করে বসল, যার খেসারত দিতে হবে 
সম্পূর্ণ পরাজয় বরণে,_ত| তিনি সঙ্গে সঙ্গে 
বুঝেছিলেন ও তার মত তিনি গ্রকাশও করেছিলেন । 
এই ভুল থেকে হিটলারকে প্রতিনিবৃত্ত করতেও তিনি 
চেয়েছিলেন। পারেননি । স্মৃভাষচন্দ্র যে উদ্দেশ্য 
নিয়ে জার্মানীতে এসেছিলেন তা যে জার্মানীতে থেকে 
আর সার্থক করা যাবেনা একথা বুঝতেও তার দেরি 
হয়নি! জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণ তিনি কোনমতেই 
সমর্থন করেননি । স্তালিন তাকে সাহায্য করতে 
অস্বীকার করলেও রাশিয়াকে তিনি শত্রু মনে 
করেননি । গোটা বিশ্বযুদ্ধকালে নেতাজী রাশিয়ার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দূরে থাকুক একটি সমালোচনাও 
করেননি | বেতারে তাঁর বহু ভাষণে রাশিয়ার বিরুদ্ধে 
কোনো! বাক্য তিনি উচ্চারণ করেননি। রাশিয়াকে 
নিয়েই যুদ্ধের লক্ষ্য বিষয়ে হিটলার-স্থভাষচন্দ্রের মত- 
বিরোধ, ঘটেছিল এবং হিটলারের যুদ্ধের লক্ষ্য ও 
সাফল্য সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র আর আস্থা রাখতে 
পারেননি । | 

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী নেতাঁজী যখন 
জার্মানী পরিত্যাগ করে এশিয়ার পথে পা বাড়িয়ে- 


ছিলেন ততদিনে জার্মানীর পরাজয়ের সম্ভাবনা! 


' স্পট্টয্নপ ধারণ করেছে। মাত্র পাঁচ দিন আগে, ওরা 
ফেব্রুয়ারী স্তালিনগ্রাদে জার্মান বাহিনীর পরাজয় 3 


আত্মসমর্পণ বালিন রেডিও থেকেই ঘোষিত হয়েছে। 


ইতিপূর্বে এলনমালামিনের যুদ্ধে পরাজয় ও উত্তর 


আফ্রিকায় ইঙ্গমার্কিণ বাহিনীর অবতরণ যুদ্ধের চাঁকাকে 
ঘুরিয়ে দিয়েছিল | এখন থেকে হুরু হল জার্মানীর 
পরাজয়ের পর্ব ও হিটলারের সর্বনাশের অধ্যায়। 

তা হলেও হিটলার তাঁর এঁতিহাসিক ভূমিকা 
পালন করে গিয়েছেন । সাআজ্যবাদ চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে 
গিয়েছে বিশ্বযুদ্ধের ফলে ।, হিটলার ইয়োরোপে ও 
রাশিয়ায় যুদ্ধ করার ফলেই 'প্রাচ্যে জাপান দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় বৃটিশ-ফরাসী ও ওলন্দাজদের সাআাজ্যে 
আঘাত হানতে পেরেছিল । জার্মানী থেকে সুভাষচন্দ্র 
জাপানে এসেছিলেন । ইয়োরোপে তিনি যে 
সাফল্য অর্জন করতে পারেননি এশিয়ায় ফিরে এসে 
সে সাফল্যের পথে বহুদূর তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন । 
এমনকি যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ আজাদ হিন্দ 
ফৌজের পূর্ণ সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছে । আজাদ হিন্দ 
সরকারকে জার্মানী ও ইতালি উভয়েই স্বীকৃতি দান 
করেছিল। 

একথা অবশ্য মনে হয় যে সভাষচন্দ্র আরও এক 
বৎসর আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পৌছতে পারলে 
আজাদ হিন্দ ফৌজ আরও সুসংগঠিত হতে পারত ও 
ভারতে মুক্তি অভিযান বহুদূর অগ্রসর হবার সম্ভাবন! 
ছিল। ১৯৪৪ সালে যখন কোহিমায় আজাদ হিন্দ 
ফৌজ এসেছিল ততোদিনে ইয়োরোপে যুদ্ধের গতি 
গিয়েছে পালটে, ইংলগ্ডের পরাজয়ের সম্ভাবনা আর 


ফু. 


নেই, চাচিলের নেতৃত্বে ইংরেজ জাতি দৃঢ় মনোবল নিয়ে প্র | 


রুখে দাড়িয়েছে। 


১২৯ ছুই চ্যালেঞ্জ £ ছুই নেতৃত্ব 
১৯৪২ সালে ভাব্রতের আগষ্ট আন্দোলন ও 


7 বিগবও ততদিনে নিৰ্বাপিত হয়ে গিয়েছে "৪৩ সালের 


রত সি 


চি 


তে 


মস্তর বাংলায় মর্সস্তদ ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে-_ 
বাঙালীর মনোবলও তখন পরু্দস্ত। বাংলার রাঁজ- 
নীতিতে নেতাজী-বিরোধী কমিউনিষ্টরাই তখন একমাত্র 
মুক্ত দল । আর সবাই জেলে । বিপ্লবীদের কেউই 
বাইরে নেই। 

সুভাষচন্দ্র যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পৌছেছিলেন 
ভারতের অভ্যন্তরে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান তখন স্তিমিত 
হয়ে গিয়েছে। সুবর্ণ সময় পেরিয়ে যাবার পরেই 
কোহিমা প্রান্তে আজাদ-হিন্দ বাহিনী উপস্থিত 
হয়েছিল । ইয়োরোপে হিটলারের চ্যালেঞ্জের ধারও 
ততোদিনে কমে গিয়েছে । যদি ঘটনার যোগাযোগ অন্ত 
রকম হত, যদি বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার পর্বে নেতাজী 


টিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন 


ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ 
দাম কুড়ি টাকা 


ডাঃ নরেশচন্ত্র ঘোষ বহন 


পাঁরশ্রম করে বিস্মৃতপ্রা় অনেক কথার পুনরুত্ধাপন 
করেছেন” জারা রি নাম ।...আশাকাঁর বইটির বহুল প্রচার হবে । 


আজাদ-হিন্দ ফৌজ পরিচালনার সুযোগ পেতেন, যদি 
১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনের সময়ে 
কোহিমায় ভারতের মুক্তিদৃতরা আসতে পারত, 
হিটলারের জয়ের অধ্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের বাহির ও 
ভিতরের ছুটি চ্যালেঞ্জ ইয়োরোপ ও এশিয়া এই ছুই 
মহাদেশ থেকে পরিচালিত হোত, তাহলে নেতাজীর 
বিজয় আশু ও অনিবার্য হতো! কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা 
অন্যরূপ ছিল। কারণ হিটলারের স্থায়ী বিজয় মানব- 
জাতির পক্ষে কল্যাণকর হত না। তাই হিটলারের 
পরাজয় ও পতন ঘটার দরকার ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় . 
বিশ্বযুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। ইয়োরোপের 
পুরনো সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গুড়িয়ে গিয়েছে। ভারতের 
স্বাধীনতা তারই ফল। আজ্জাদ-ছিন্দের অভিযানও 
তাই ব্যর্থ হয়নি । 


মতামত 


বাংলা ভাষার একখান শ্রেষ্ঠ জবন- 

.** | বইখানি বিশেষ দরদ 
দিয়া ও শ্রদ্ধার সঙ্গে লেখা । 

সনত কুমার চট্টোপাধ্যায় 

১লা জুলাই ১৯৭১ 










অধ্যাপক সত্যেন বোস ২১ শে জুন ১৯৭১ 
চিত্তরঞ্জনের “ রান রো গর তুলে পুস্তনের নামকরণাঁটি 
সার্থক হয়েছে ।......পড়ে তৃপ্ত হয়েছি অধ্যাপক পি. কে গুহ । 
“লেখক বহ নিষ্ঠা EO HE টিটি রি নি ৮৭৩১১ 
ঘটনাবহুল জাবনালেখ্যা রচনা করেছেন । দেশ ১৮.১৯.৭১ 
‘আলোচ্য গ্রন্থের লেখক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্যাদ সংগ্রহ করে এই মহাজীবনের 
মহান আলেখ্য পাঠক-সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন । ভাষা সহজ 
ও সরল ।, যঃগাম্ডর ২২৮৭১ 


জয়শ্রী প্রকাশন ॥ ২*-এ প্রিলগোলাম মহম্মা্ঘ রোড, 
কলিকাতা-২৬ 


আষাঢ় "৪-৩ 





গত ক'টা বছর বিশ্বগণতন্ত্রের কপাল ভাল গেল। 
পর্তুগাল, স্পেন, গ্রীস ও ভারতে মানবীয় অধি- 
কারের অয়জয়কার। পর্তুগাল ও ম্পেনে *৩৬ সন 
থেকে ডিক্টেটরী, গ্রীস সম্প্রতি ছিল সামরিক শাসনে । 
তবু ওদের সাতখুন মাপ । যত দোষ ছিল নন্দ ঘোষ 
ভারতের! ইন্দিরাজীর এমার্জেন্সীর আগে ভারতীয় 
গণতন্ত্রের কথা উঠলে শিক্ষিত মহল বলত, “হোয়াট্স্‌ 
দি ইউজ। দে কান্ট শ্লীপ উইথ. ইট্‌, কাণ্ট স্পেণ্ড 
ইট, কাণ্ট, ঈ অর ওয়্যার ইট্‌!” ঠিক এই যুক্তি 
ইয়্যান স্মিথ রোডেশিয়াতে দেখায়। 

২০ শে মার্চ ভারতে অশিক্ষিত, অভুক্ত ও অর্ধনগ্ন 
জনতা জগৎকে চমকে দিলে । শিক্ষার অভাবে 
মানুষ রাজনৈতিক মূল্যজ্ঞান হারায় না, পেট শূন্য 
থাকলেই মগজ শূন্য থাকে না, লুঙ্গি বা কৌপীন 
পরলেও মানুষ ভিখারী ভাবাপন্ন হয় না। মুহুর্তে 
বিভীষিকার বাঙ্জত্ব শেষ, স্বাভাবিক জীবন যাপন 
আরম্ভ। ব্রিটিশ সংবাদপত্র ভারতের নিন্দে করবার 
মতন কিছু না পেয়ে এক অদ্ভুত অভিযোগ এনেছে । 
মোরারজ্জী-দরকার বিদায়ী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আনছেন না এই কারণে যে তাদের নিজেদের বহু 
গোপন কেলেঙ্কারী ফাস হয়ে যাবে। আমি এই 
কাটিংটা বন্ধুবর কামাথকে পাঠিয়েছি । লোকসভায় 
দাড়িয়ে প্রশ্ন করার মতন বুকের পাটা তার আছে। 

পর্তুগালে কমিউনিষ্টরা সিকিভাগ ভোটও পায়নি। 
লেনিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে “এইবার স্পেনে 


কমিউনিষ্ট পার্টির শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে!” সেই স্পেনে 
কমিউনিষ্টরা শতকরা ১০টা ভোটও পায় নি! গ্রীসে 
ওর! সবার পরে । তুকাঁর নির্বাচনে কমিউনিষ্ট ভোটের 
পরিমাণ শতকরা ৮ ভাগ। কালো মেঘ শুধু 
ভারতের পূর্বভাগে। এই ভাগে পশ্চিম বঙ্গে 
বাঙালীর! কমিউনিষ্টদের শাসক নির্বাচিত করেছে। 
সক্রেটিস 'বলেছেন, €[)6 people gets the 
government it deserves” | বাঙালী সম্বন্ধে এই 
মন্তব্যটা প্রযোজ্য ৷ তবে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পক্ষে 
লক্ষ বিদেশী পতাকা তৈরীর ইজার। দেওয়া ঠিক হবে 
না। রাইটার্স বিচ্ডিংএ ও বিধানসভার চূড়োয় বিদেশী 
পতাকা ওঠানোর লোভটা স্বাভাবিক হতে পারে 
কিন্ত সেগুলোর অপ্সারণও আমাদের পুলিশের পক্ষে 
স্বাভাবিক। প্রাদেশিক শাসকদের স্মরণ: রাখা উচিৎ 
যে ভারতের সংবিধান, পতাকা ও জাতীয় সংঙ্গীতকে 
উপযুক্ত সম্মান দেওয়! তাদের পক্ষে বাধ্যবাধকতা । 
অনেক দল-উপদল গদীর লোভে কমিউনিষ্ট দলের 
সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। এ সম্বন্ধে লেনিনের 
মৃতামতটা বলি। “যখন দেখবে তিনটে দল 
তখন দুটো দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তৃতীয় দলটাকে 
নিশ্চিহু করবে । যে কোনও গণতান্ত্রিক সরকারকে 
ধ্বংস করতে কমিউনিষ্ট মাইনরিটার পক্ষে ১০% ভোট 
যথেষ্ট” পশ্চিম বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির গোপন 
আলোচনায় ওরা লেনিন থেকে উদ্ধত করে, না ভারতীয় 
সংবিধান থেকে 1 ভারতের ইতিহাস থেকে, না চীন- 
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১৩১ গণতন্ত্রের জয়যাত্র। 


রাশিয়ার ইতিহাস থেকে? রাশিয়ার ইতিহাস পাঁচ 
বছর অন্তর নতুন করে লেখা! হয় ( দিল্লীর সাপ্তাহিক 


৮-ইণিয়ান টাইমসের ১১ই মার্চ সংখ্যায় লেখকের হিস্ট্র 
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অব. দি সি, পি, এস, ইউ দ্রষ্টব্য )। চীনের কমিউনিষ্ট 

‘বু ইতিহাস নতুন করে লেখা হতে পারে। প্রাচীন 
ধ্বংসম্ত্রপের ওপর নতুনত্বের বীজাঙ্কুর-এর আবির্ভাব 
প্রকৃতির ধারা । গণাদা'র ধারণা ওদের দলের ক্ষমতা 
লাভেই জাতির মোক্ষলাত, প্রগতির অন্ত, মানব 
মনীষার সিদ্ধি। রুশ দলের ৭০ বছরের শাসনে এবং 
চীনে ২৮ বছরে সাহিত্য বা শিল্প স্ুহ্টি একটা অপক্ক 


কদলী দিয়ে মাপা যাঁয়। স্বাধীন “প্রতিক্রিয়াশীল” 
ভারতের স্থগ্রি তার বহুগুণ ৷ 

সারা বিশ্ব জুড়ে গণতন্ত্র আর কংস-শাদনের 
অঘোষিত দ্বৈরথ চলেছে । দেশের পর দেশ মুক্ত 
হচ্ছে ; একই সময় আলোর প্রস্থৃতিঘরে ইউরোপের 
পূর্বার্ধে মানুষ অন্ধকারের মধ্যে গুমরে গুমরে 
কাদছে। এশিয়ার একটা বিরাট অংশে একই অবস্থা । 
ভারতের জমিতে একট! পটপরিবর্তন দেখ! দিয়েছে 
পশ্চিম বঙ্গে। বিশ্ব গণতন্ত্রের অভ্যুদয়ে ভারতের 
দান হবে তারই রূপান্তর । 





১ পুনশ্চ 


বাষগন্থার অতীত ও ভাবষ্যৎ 


অতগন্দ্ুনাথ বস; 


[৯] 

১৯২৫-১৯৪৮ 2 রাষ্ট্রবিজ্রোহ ও সমাজ-বিপ্লব 

বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে ভারতের জাতীয় 
আন্দোলন ক্রমশ একটা নূতন ও ব্যাপক আকার 
ধারণ করেছে। এই রূপান্তরের মূল কথা হোল রাষ্ট্র 
বিদ্রোহের সমাজ-বিপ্লবে পরিণতি । এই পরিবর্তন 
দেখা দিয়েছে সংগ্রামে কিষাণ-মজুছুরেরা উত্তরোত্তর 
অংশ গ্রহণের ফলে । সিপাহী-বিদ্রোহের আগে কিষাণ 
আন্দোলন নানা ভাবে এবং নানা অবস্থায় দানা বেঁধে 
উঠেছে বটে কিন্তু তা কোনো রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যে নিবদ্ধ ছিল 
না। সিপাহী-বিদ্রোহের পর থেকে ফিষাঁণ আন্দোলনের 
গতি'ধীর হয়ে যায়। বিশ শতকের প্রথম পাঁদে 
ভারতের জাতীয় আন্দোলন কিষাণ ও শ্রমিকের সঙ্গে 


নিঃসম্পর্ক হয়ে বেড়ে উঠেছে,_মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্র- 


দায়কে কেন্দ্র করে।, এই সম্প্রদায় জাতীয় কংগ্রেসের 
ভেতরে এবং বাইরে নরম বাঁ গরম পন্থায় নিয়মতান্ত্রিক 
অথবা! বিদ্রোহাত্ক উপায়ে আন্দৌলন_চালিয়ে এসেছে 
তাঁদের সঙ্গে জনসাধারণের বিশেষ কোন যোগ 
ছিল না। কংগ্রেসের আদর্শের মধ্যেও তখন জাতীর 
আশা-আকাখ্া স্পষ্ট কোন রূপ পায় নাই। বিশ 
শতকের দ্বিতীয় পর্যায় থেকে কংগ্রেস ক্রমশ যথার্থ 
সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে এবং 
রাষ্ট্রীয় আন্দোলন একটা সার্বজনীনতা অর্জন করতে 


থাকে। এই স্বত্রে দুর্গত জনতার দাবী দাওয়া অভাব- 


অভিযোগ ক্রমে ক্রমে রাষ্টীয় সংগ্রামের মধ্যে স্থান করে 


নেধু |! 

রুণদেশের সার্থক সমাজ-বিপ্লব এবং সাম্যবাদ, 
ভারতের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক চেতনার উন্মেষ ও উপর্যু- 
পরি ধর্মঘটের পরীক্ষা, গুপ্ত বড়যন্ত্রের ব্যর্থতা ও 
বিপ্লবীর আত্মবিশ্লেষণ, এই সমস্ত উপলক্ষ করে যে 
পরিবর্তনের আবির্ভাব হোল ' তার প্রথম বহিঃপ্রকাশ 
দেখা গেল ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে 
যখন ট্রেড ইউনিয়নে শ্রমিকদল হান! দিয়ে মণ্ডপ: দখল 
করে এবং সেখানে সংক্ষেপে তাদের সম্মেলন উদ্যাপন 
করে দেখিয়ে দেয় যে জাতিয় মঞ্চে তাদের স্থান অবিস- 
হাদী এবং জাতীয় সংগ্রামে তাদের অংশ অবিচ্ছেগ্ঠ। 

মুক্তি-অভিযানের এই 'নৃতন দিগ দর্শনেরই স্বীকৃতি 
হোল ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের করাটী-প্রস্তাবে ৷ 


.. ভবিষ্যতে রাষ্ট্রগঠন সম্পর্কে কংগ্রেস অগীকারবন্ধ « 


হোল যে প্রত্যেক দেশবাসীর সমান রাষ্ট্রীয়. অধিকার 
থাকবে, শ্রমিকদের মঙ্গল ও মৌলিক স্বার্থ রক্ষিত হরে, 
দরিদ্রের ওপর খাক্গনার হার কমানে। হবে এবং কৃষির 


দৈন্য উপশম কর! হবে। এবং, সর্বোপরি “যাবতীয় 
মূল শিল্প ও সরকারি চাকুরি, খনিজ সম্পদ, রেলপথ, 


জলপথ, পণ্যজ্ঞাহাজ এবং অন্যান্যে সাধারণ যানবাহন 
রাষ্ট্রের অধিকার অথবা নিয়ন্ত্রণে থাকবে”। এই “মৌলিক 
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১৬৩ বামপন্থার অতীত ও ভবিষ্যৎ 
অধিকার” প্রস্তাবে পরোক্ষভাবে মেনে নেওয়া হোল যে 


স্বাধীন ভারতের শাসনকার্য মুষ্টিমেয় ধনিকের স্বার্থরক্ষায় 
9নিয়োছিত হবে না, আর দেশের মূল সম্পদে ব্যক্তিগত, 


লাভের জন্তে নিরংকুশ বণিফকৃত্তি অনুমোদিত হবে না। 

১৯৩১ সালের পর থেকে সংগঠন, সংগ্রাম ও 
প্রতিশ্রুতির ভেতর দিয়ে কংগ্রেস পদে পদে গণমুখী 
ও সমাঙ্-সচেতন হয়েছে, জাতীয় আদর্শ ক্রমশ সমাজ- 
তন্ত্রের অভিগামী হয়েছে । এর স্বস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখ 
যায় ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচন ইস্তাহারে__ যেখানে 
কংগ্রেস দিচ্ছে পূর্ণ গণতন্ত্র ও আংশিক সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার আশ্বাসবাণী,__ প্রত্যেক দেশবাসীর. সমান 
সুবিধা ও অধিকার, নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনুষায়ী 


। জাতির মাত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ, শাসনতন্ত্রের মধ্যে 


ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ, সামাজিক বৈষম্য ও 
অত্যাচারের প্রতিবিধান এবং সম্পদের উৎস ও উৎপাদন 
এবং বিতরণ ব্যবস্থার ওপর সামাজিক কর্তৃত্ব, যাতে 
ভারতবর্ষ একটি সহযোগী যৌথবিদ্বে সমৃদ্ধি লাভ 
করে। শেষের কথাটির ব্যাখ্যানে পরবর্তী ইস্তাহারে 
ঘোষণা করা! হয়েছে, শুধু মূল শিল্প সম্পদ বা যানবাহন 
নয়, মুদ্রা ও বিনিময়, ব্যাঙ্ক ও বীমা এ সমস্তই 


নিয়ন্ত্রিত হবে সারা জাতির কল্যাণকে সামনে রেখে । 


[২] 
১৯৩৯-৪১ £ জাতীয়-নেতৃত্ব ও বাম-নেতৃত 


এই প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতির যে একটানা কার্ষকরী 
দরকার আছে, -_এ বোধ কিন্তু জাতীয় নেতৃত্বের ছিল 
না। ১৯৩১ সালে নয়, ১৯৪৬ সালেও নয়। রাষ্ট্র 
বিদ্রোহের জন্যে যেমন সংগ্রাম ও আয়োজন করতে হয়, 
সমাজবিপ্লবেও তার আবশ্তাকতা কম নয়। 
ফলে ইংরেন্ধের অপসারণ অসম্ভব, ততোধিক অসম্ভব 


a 
পু'জিদার শ্রেণীর উৎসাদন.। ছটি.কিন্ত: একই: সুত্রে. 
গীঁথা,_ইংরেজ ' সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত পু'জিদার শ্রেণীর. 


সমর্থনে। ইংরেজ ও দেশীয় ধনিকে. প্রতিযোগিতা "== 
থাকলেও বন্ধনের সুত্র আরও ঘনিষ্ঠ, দেশীয় ধনিক.. 


ইংরেজের অপসারণ চাইতে পারে শুধুমাত্র নিজে তার 
স্থানে অধিষ্ঠিত হবার জন্তে ৷ . এই ছুঃসম্তাবনার 'অনন্ত 
প্রতিকার হোল ইংরেজ-বিরোধী রাষ্ট্রল্লোহী সংগ্রামকে 
গণসংগ্রামে, সমাজ-বিপ্রবে পরিণত করা । সমাজ- 
সর্বন্বতাকে আদর্শ হিসাবে খানিকটা স্বীকার করে নিলেও 
জাতীয় নেতৃত্ব কোনদিন তার আহ্সংগিকাদায়িতব ও 
নীতিকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্যে স্থান' দেন নি । 
১৯৪*-এর যুগসন্ধিক্ষণে নেতৃত্বের এই: বিভ্রান্তি 
বামপন্থীদের কাছে প্রকাশ হয়ে" পড়ে। বামপস্থার 
নীতি ও.লক্ষ্য সম্বন্ধে অবহিত হলেও তাঁদের কাছেও 
সেদিন আশু িপ্লব-্সস্তাবন! পরিক্ষাররূপে ধরা পড়েনি |. 
ধরা পড়েছিলো! একজন অতি সুক্কদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ও 
বিপ্লবীর কাছে-যিনি বামপন্থীদের ।একছত্র অধিনায়ক 
হয়ে রাষ্্রপতিত্বে নির্বাচিত হলেন! আসন্ন.বিশ্বসমরের 
তাণ্ডবলীলা এবং তাতে ভারতের বিপ্লব-ভূমিকা সেদিন 
কেবল কংগ্রেসনেতৃত্বের কাছে নয়, অধিকাংশ, 
বামপন্থীর কাছেও অজ্ঞাত ছিল! সুভাষচন্দ্র স্পষ্ট 
দেখেছিলেন সে ছবি,বিশ্বপমরের সুযোগ দিয়ে 
সর্বব্যাপী বিপ্লবী-সংগ্রষম, প্রতি-সরকার স্থাপন এবং 
বিপ্রবোন্তর সমাজপরিকল্পনা, এই নিয়ে তিনি প্রথমে 
চাইলেন কংগ্রেসকে পরিচালনা করতে । বিপ্লব-বিমুখ 
জাতীয় নেতৃত্বের কাছে প্রতিহত হয়ে তিনি এসে 
দাড়ালেন বামশক্তি সমন্বয়ের পুরোভাগে। কিন্তু 
তারা তাদের নায়কের দৃষ্টি দিয়ে সেদিনের বিরাট . 
সম্ভাবনাকে দেখতে পারে নি, .দুঁটতার সঙ্গে তাকে 
অভিনন্দন করবার সাধ্য তাদের ছিল. না. কাজেই 


ও 0 : 


১৩৪ জয়শ্রী, আষাঢ় ১৩৮৪ 


ফরোয়ার্ড রক সংহতির অধিকাংশ বামদল সুভাষচন্দের 
পথ বর্জন করলো । অবশিষ্ট অনুগামীকে ফরোয়ার্ড 
ব্লক দলে সুসংহত করে তিনি বহির্ভারতের বৃহত্তর 


কিন্তু জাগ্রত ও অধীর জনতা এই ইংগিতটাকে নিজ. 
বিবেচনামত ব্যাখ্যা করে নিল এবং নেতাদের আকস্মিক রে 
গ্রেপ্তারে বিক্ষুদ্ধ হয়ে কংগ্রেসের সাবধানী কর্মপন্থাকে : ্ 


. ভূমিকায় অবতরণ করলেন। বিপ্লবোত্তর সমাজ 
কল্পনাকে অনাগত নেতার দায়িত্বে রেখে তিনি 


বিপ্লবী রূপ দিতে প্রয়াস পেল। কিন্তু সংগঠন ও 
পূর্বব্যবস্থার অভাবে এ প্রয়াসের ব্যর্থতা পরিস্ষুট হতে 


বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের উত্তাল আবর্তে ঝাপ দিলেন।. বিলম্ব হোল না। 
জাতীয় তথা কংগ্রেস নেতৃত্বের সমর্থনে একটা 
চিরে কথা বলার আছে যে সাজাজ্যবাদবিরোধী সর্ষশক্তির 
১৯৪২ 2 আগ সংগ্রাম মিলিত সমাবেশ গড়ে তুলতে হলে ধনিকস্বার্থকে সম্পূর্ণ 


নেতৃত্বের অপ্রস্তুতি স্বচ্ছ হয়ে উঠলে! নিরর্থক, 
লক্ষ্যহীন অসহযোগের কার্প্রণালীর ভেতর দিয়ে। 
ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ-সমরে সাহায্যও নয়, বাধ! দেওয়াও 
নয়,_একদিকে নেতৃত্বের এই রকম একটা অনিশ্চিত 
নির্দেশ, অন্যদিকে জংগীশাসনের উৎপীড়নে জনতার 
ধৈরধ্যচ্যুতি। এই বিষম অবস্থার অবসান করলেন 
মহাত্বাজী ভারত ছাড়ো” মন্ত্র ও প্রস্তাব দিয়ে। কিন্তু 
এটা খেয়াল রাখা দরকার যে এই ইতিহাসখ্যাত অগাষ্ট 
প্রস্ত।বের মধ্যে বিপ্লবের নাম্গন্ধও ছিল না। সুদীর্ঘ 
প্রস্তাবের মধ্যে এমন ভরসাঁও ইংরেজ সরকারকে 
দেওয়া হয়েছে যে তার শত্রু ভারত আক্রমণ করলে 
দেশবাসী অহিংস অসহযোগ পন্থায় তাদের বাধা দেবে, 
মিত্ৰশক্তি জাপনিকে রুখবার বা চীনকে সাহায্য করবার 
জন্যে ভারতে সেনাবিষ্তাস করলে তাতেও আপত্তি 
নেই, ‘ভারত ছাড়ো? অর্থ এ নয় যে সমস্ত ইংরেজকে 
ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে হবে। চাই দেশবাসীর 
হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর । ত! আপোষে না হলে কংগ্রেস 
বাধ্য হবে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে সরকারের 
বিরোধিতা করতে । 


প্রস্তাবের শেষের দিকের কার্যকরী অংশটি পরিপূর্ণ : 


করবার কোন আয়োজন কংগ্রেস নেতৃত্বের ছিল না । 


অবন্থা করে শোষিত জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
দাড়ানো যায় না, এবং শ্রেণী সমন্বয় অব্যাহত রেখে 
চরম বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করাও সম্ভব নয়। এ সমর্থন 
বামদলের বা বামনেতৃত্বের নেই। তাঁদের প্রথম ত্রুটি 
-বিশ্বসমরের সুচনায় তারা বিপ্লবের তুমুল সম্ভাবন! 
উপলদ্ধি করতে পারেন নি। দ্বিতীয় ক্রটি--সম্মিলিত 
জাতীয় ক্রণ্ট ও কিষাণ-মজহুর সংগ্রাম, এ-ছু-এর মধ্যে 
সংশয়দোলায় দুলতে দুলতে তার নিজেদের যথার্থ 
স্থান হারিয়ে ফেলেছেন । একদিকে সাম্রাজ্যবিরোধী 
সংগ্রামে জাতীয় এঁক্য রক্ষা, অন্যদিকে শোষিত 
জনগণের শ্রেণী সংগ্রাম এ-ছ-এর মধ্যে সামঞ্জস্য 


খুঁজতে খুঁজতে শেষ অবধি তারা কংগ্রেস-নেতৃত্বের 


অনুগমন করে গেছেন। আত্মপ্রতিষ্ঠ বামসংহতি বা 
বাম-নেতৃত্ব থাকলে সেদিন জনতার স্বার্থ ধনিকস্বার্থের 
পুরোভাগে এসে দাড়াতো এবং ১১৪২-এর অগাষ্টের 
থেকে কংগ্রেস নেতৃত্বের অবসান হয়ে যেতে । 


[8] 
১৯৪৬ £ বামশক্তির পরাজয় 
এই অনূরদণিতার ও দ্িধাগ্রস্ততার ফলে ১৯৪২ 
থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত বিপ্লবের মাহেন্দ্র অবসরে বিভিন্ন 


এ 


ও 


লস 


১৩৫ ামপন্থার অতীত ও ভবিষ্যৎ 
বামপন্থী দল বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।' গণ সংগ্রামকে জয়- 


যুক্ত করবার মত সংগতি বা প্রস্তুতি তাদেরও ছিল না। 
' এই পরাভবের পর আন্দোলনের ইতিহাসে উপস্থিত 


হতো আবার এক তামস অবসাদের যুগ,_যদি না 
নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ তার সমরায়োজন দিয়ে 
ভ্িয়মান আশাকে আবার উজ্জীবিত করে তুলতো। 
ভারতের পূর্ব সীমান্তে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান 
জনতার মধ্যে নিয়ে এলে! একটা নৈতিক অভ্যূথান,_ 
একটা! নতুন বিপ্লবচেতনা। এরই সার্থক উদ্যাঁপনের 
জন্যে আহ্বান পাঠালেন নেতাডী-_যুদ্ধোত্বর বিপ্লবের 
নামে । আজাদ-হিন্দ ও চক্রশক্তির সংগ্রাম শেষ 
হয়েছিল, কিন্ত ভারতের সংগ্রাম নতুন করে সুরু 
হোল আজাদ-হিন্দের কীতিগ্রচারের সাথে সাথে? 
লালকেল্লার বিচার মঞ্চ থেকে এলো এই সংগ্রামের 
ইংগিত বোম্বাইর নৌবিদ্রোহ, বিমানবহরে, 


_ সিগন্তালর্স কোরে বিদ্রোহ, করাচীর ও দিল্লীর পুলিশ 


বিদ্রোহ, সর্বত্র শ্রমিক ধর্মঘট, ক'লিকাতার পথে 
ছাত্রদের আত্মবজিদান ইত্যাদি লক্ষণ থেকে প্রতিপন্ন 
হয়ে উঠলে! যে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রশস্ত । সৃষ্ঠকারামুক্ত 
কংগ্রেস নেতৃত্বের গলায় জয়মাল্য দিয়ে সেদিন জনতা 
আশা করেছিল এই মাল্যের গৌরব তারা রক্ষা 
করবেন। আশা-অকাংখাকে সফল বিপ্লবের মধ্য 
দিয়ে পূর্ণ করে তুলবেন । কিন্তু যে নেতৃত্বের চোখে 
বিপ্লবের দৃষ্টি নেই, বুকে বিপ্লবীর সাহস নেই, বীরের 
অর্ধ্য দিয়ে তাকে বীর করে তোলা যায় না । উদ্বেল 
প্রতিরোধ স্রোতকে প্রশমিত করে বিপ্লবভীরু নেতৃত্ব 
আপোষে ইংরেজ সাআজ্যের অপসারণ ঘটালো”_যার 
অনিবার্য ফল হোল ধনিকতন্ত্বের প্রতিষ্ঠা আর সমাজ- 
তন্ত্রের সমাধি। বিপ্লব তাই আজ অসমান্ত। 

নেতৃত্ব ও সংগঠনের অভাবে ১৯৪২-এর মতো ১৯৪৬- 


এর সুযোগও বামদলের চোখের সামনে দিয়ে অপস্থত 
হয়ে গেল। বস্তুত স্বাদীনতা সংগ্রামের চলমান 
পটভূমে বাঁমশক্তি এপর্যস্ত কেবল একবারই পুরো- 
ভাগে আসতে পেরেছে-সে হোল ১৯৩৯ সালের 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ত্বন্দে। এর পূর্বাপরে বরাবরই সে 
থেকেছে দক্ষিণের অন্তরালে বা ছত্রছায়ার বাঁ পরাহত 
প্রতিদ্বন্থিতায় । চরম আত্বদান ও গণসমর্থন সত্বেও 
দ্বিধা ও অস্তর্কলহের মূল্য তাকে দিতে হয়েছে 
পূর্ণমাত্রায় । 


| ৫ ] 
ভবিষ্যতের দিগ দর্শন 


বামপস্থার ভরিষ্যৎ দিঙ নির্ণয় করতে হ’লে প্রথমে 
এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ফাঁকির পথের 
মোহ বা দুৰ্বলতা কম নয়। মন্ত্রীসভায় কিম্বা কংগ্রেসে 
ভাঙনের কল্পনা করে বিভেদ স্যগ্টির নীতি যে কত 
অসার তা প্রমাণিত হয়ে গেছে যেদিন পণ্ডিতজী ও 
সদ'রজী ঘোষণা করলেন যে তার! অভিন্ন এবং এক- 
যোগে সমর্থন করলেন বাম দলনের নীতি । কংগ্রেসের 
গ্রতিক্রিয়াশীলতা দেখে ক্ষুণ্ন হলেও মহাত্মাজী তার 
প্রতিকারের জন্তে রাষ্ট্রিয় বিপ্লবের শরণাপন্ন হতেন না, 
_তিনি হ্র্গতের দুঃখমোচন ও সমাজ সংস্কার এই 
শীস্তিপূর্ণ নিরুপদ্রব পথই বেছে নিতেন । 

কোন কোন দল আজ হয়ত বা কুটনীতির বিপরীত 
পথটির সন্ধান করছেন-_সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। এই পথে 
বহু বৎসর যাবৎ সংগ্রাম চলেছে চীনে, যুদ্ধাবসানে 
ইন্দৌমেশিয়ায় ও ইন্দোচীনে, সম্প্রতি মালয়ে ও ব্রন্মে। 
ভারতেও কোথাও কোথাও এ প্রচেষ্টার অবতারণ। 
হয়েছে। কিন্তু দুঃসাহসিক হলেও বর্তমানে এ পথও 
একপ্রকার ফাঁকির ' পথ» বিপ্লবের সময়সাপেক্ষ 


১৩৬ জয়শ্রী, আযাঢ় ১৩৮৪ 


‘সাধনাকে মুহুর্তে উত্তরণ করবার প্রয়াস। বিশেষত 
আজ যখন বামশক্তি' ভিন্ন ভিন্ন দলে বিচ্ছিন্ন তখন 
সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টার পরিণতি ছুটির মধ্যে একটি 
হতে বাধ্য হয় দক্ষিণের শক্তিসমাবেশ এবং 
ফ্যাসিষ্ট শক্তির অধিষ্ঠান, অথবা দক্ষিণের পতন এবং 
নিঃস্তর গৃহবিবাদের স্বত্রপাত। 
প্রত্যেক বিপ্লবী দলের কার্যক্রমে একটি প্রধান পর্ব 
হোল 9015015 of Power— ্ষমতা করায়ত্ত করা । 
এর মানে এই নয় যে, সংঘযন্ত্রকে একটি প্রবল আঘাত 
আনবার মত পরিপুষ্ট করে তাকে ক্ষমতা অধিকারে জন্য 
প্রয়োগ করা। এর মানে হলো যে পারিপান্থিক 
অবস্থাকে এমনভাবে সাজিয়ে তুলতে হবে, সমাজের । 
উত্থানপর শক্তিগুলিকে এমনভাবে সমবেত করতে 
হবে, যাতে বর্তমান শাসনযন্ত্রের বনিয়াদ ধ্বসে যায় 
এবং এই নবীন শক্তিগুলিকে আশ্রয় করে নতুন একটা 
শাসনসৌধ খাড়া হয়ে ওঠে । বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনাটাই 
আসল কাজ-_এইটি সাধিত হলে ক্ষমতা অধিকারের 
কাজ জটিল হলেও আর দুঃসাধ্য থাকে ন1। 

এই আসল কাজটি সমাধা হয়নি। সমাধা করতে 
. হালে, এখনো ধৈর্যশীল সংগঠন ও প্রচারের প্রয়োজন 
আছে। ভেতরে আয়োজন অসম্পূর্ণ রেখে বাইরে 
একটা আকস্মিক আঘাত হেনে আংশিক এবং আপাত- 
সফলতা লাভ হতে পারে-কিস্তু সে ফাঁকি 'ইতিহাস- 
বিধাতার নজর এড়াবে না, তার শিথিল বণিয়াদ ভেঙ্গে 
যেতে'বাধ্য। সব কাজেরই কতকগুলি অনিবার্য ধাপ 
আছে--10955 production ও speed-র চোখ 
ধাঁধানো যুগে বাস করে স্বভাবতই এ সত্যটা আমরা 
ভুলে যাই । বিপুলভাবে দেখাতে হবে এবং দ্রেতবেগে 
এগিয়ে যেতে হবে--এ কথা অস্বীকার করার 'নয়। 
কিন্ত মনে রাখতে হবে কাজ শুধু দেখানো নয়। কাজ 


যাবে। তখনই স্থষ্টি হবে বিপ্লবের উপযুক্ত পটভূমি 


'নিখিকার সাক্ষীরূপে পরিদর্শন করবে মা! 


নিখুত করে গড়ে তোলা, এগিয়ে যাওয়া, লাফিয়ে 
নয় পা ফেলে ফেলে, প্রতি পদক্ষেপে ভূমি স্পর্শ”. 
করে। 

আজ যদি বিভিন্ন বামদলের সংঘর্ষ এড়িয়ে প্রকৃত 
বিপ্লবক্ষেত্র রচনার পথে অগ্রসর হতে হয়, তাহলে সে 
কূটনীতির পথ নয়, সে পথ গণ-আবেদনের | বিবদমান 
মতবাদের শেষ বিচারক জনসাধারণ। নিজ নিজ 
সমাধান নিয়ে এই বিচারকের দ্বারে উপস্থিত হবার 
সুযোগ হ'ল নির্বাচন প্রতিযোগিতার সময়ে বিভিন্ন 
পক্ষের প্রচারোক্তি থেকে জনতা বেছে নেবে প্রতিনিধি, ' 
চিনে নেবে যথার্থ বামপন্থা | শাস্কদল ক্ষমতা ও 
দুর্নীতির আশ্রয়ে আজ নির্বাচনকে প্রহসনে পর্যবসিত : 
করেছে এ অবস্থারও অবসান অবশ্যস্তাবী। জনতা বার _ 
বার নিজেদের মুখপান্রকে নির্বাচন করেও যদি. 
প্রতারিত হয়, যদি দেখে বিপক্ষের কেহ তাদের 
প্রতিনিধির আসন দখল করে চলেছে, তাহলে এক সময় 
ধৈর্যচ্যুতি আসবেই--এ .রোধ জাগবে. যে শুধু ভোট 
দিলেই রাষ্ট্রিয় অধিকার রক্ষা হয় না। এর সংগে 
ংগে চারদিকে বেড়ে উঠবে অভাব অভিযোগ বৈষম্য 
অত্যাচার-_ছুঃসহ ছূর্গতি সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়িয়ে 7 


ক্ষমতা -জনশক্তির হাতে নেবার সম্তাবিত অবসর । 
ক্ষেত্র রচনার এই যে কার্যক্রম এর আরো! 


“কয়েকটি অপরিহার্য অংশ আছে । প্রতিপক্ষের এই 


প্রচেষ্টাকে শাসকশক্তি 'সাংখ্যের পুরুষের মত 
তার! 
বিরোধীদের বে-আইনী ঘোষণা করবে, কাররিত্ধ করবে, 
সভা-সমিতি, প্রচার-পত্রিকা,_যাবতাঁয় প্রতিবাদের 
কণ্ঠরোধ করবে । এই চণ্ডনীতির আক্রমণ থেকে *''1' 
প্রতিরোধকে 'বীচিয়ে 'রাখতে হলে বামদলকে, জনতার 


এপি 


১৩৭ বামপন্থার অতীত ও ভবিষ্যৎ 


জীবনের মধ্যে অংগামীভাঁবে অনুপ্রবেশ করতে হবে ; 
শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে জন-প্রতিনিধি 


৪ গড়তে হবে; খাত্যাভাব চোরাকারবার, শ্রমিক ছাটাই 


' ইত্যাদি স্থানীয় দৈনন্দিন সমস্যায় কিষাণ মজছরের 
সামিল হয়ে দাড়াতে হবে ;-এক কথায় জনগণের 
নিজন্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তাদের নিজন্ব নেতৃত্ব 
বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে । দলকে বে-আইনি 
করে ভেঙে দেওয়া যেতে পারে,_সমাজ্ের সহজ 
যৌথসংহতিকে ভাঙবার সাধ্য কোন সমাঁজশক্তির নাই। 

এই ধারায় কার্যস্থচী প্রণয়ন করে যদি কোনো বাম- 
দল ধীরে ও দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হতে পারে তবে তারাই 


হবে জনগণের সমগোত্রীয়! তারাই হবে নেতাজীর উত্তর- 


সাধক, তাদের হাতেই আসবে আগামী বিপ্লবের নেতৃত্ব । 

একদিকে ধীরে বহুমুখী সংগঠন । অন্যদিকে 
পরীক্ষামূলক স্থানীয় সংগ্রাম-এর মধ্য দিয়ে তারা অগ্র- 
সর হবে জনতাকে পিছনে ফেলে নয়, সংগে নিয়ে। 
দৃষ্টিতে, চেতনায় এবং কার্ষধারায় জনতার সঙ্গে নিশ্ছেগ্ঠ 


এঁক্য স্থাপন হলে তবেই সমাপন হয় প্রস্তুতির অধ্যায় । 
তারপর আসে সময় ও স্থযোগের প্রতীক্ষা ৷ ইতিহাসের 
আহ্বানে সাঁড়া দেবার সাহস, তার অভি্ট সিদ্ধির 
সংঘযন্ত্রকে তৈয়ারী রাখা। বহুনিন্দিত হিটলার 
তার মাইন্কান্মএ যে সমস্ত খাঁটি কথা বলে গেছেন 
তার মধ্যে বিশেষ করে একটি কথা পরম নাৎসী- 
বিরোধী হয়েও আমর! প্রণিধান করতে পারি £- 
“সংঘ বা দল হোল লক্ষ্যে উপনীত হবার একটা 
অবলম্বন । যখন এটাই একটা লক্ষ্য হয়ে দাড়ায় তখন 
ক্ষতির শেষ থাকে না। যেহেতু পৃথিবীতে বুদ্ধিমান 
জীবের চেয়ে যন্ত্রপর জীবই উৎপাদন করে বেশী, 
সেহেতু সংঘের অস্তবস্ত গড়ে তোলবার, 'তার স্মাদর্শকে 
প্রতিষ্ঠিত করবার বদলে তার বাইরের কাঠামোটা 
পাকা করে তোলাই সব সময়ে সহজ হয়ে দাড়ায়” । 


হিটলারের দলনিষ্ঠা কারও চেয়ে কম ছিল না। 
জয়গ্রী। আশ্বিন! ১৩৫৫ 


জয়গ্রী গ্রকাশনের গ্রন্থনংবাদ 
শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে 


নেতাজী থু জানান নস 


নন্দ দন ৰখাত 


তৃতীয় সংস্করণ | দাম পনের টাকা 
জার্মানীতে সংরক্ষিত নানা দাললপন্রের সূত্র থেকে এবং সুভাষচন্দ্র 


যাঁরা নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এমন জার্মান সরকার" 


সঙ্গে 
কমচারী প্রভৃতির 


প্রদত্ত (বিবরণ থেকে নন্দ মুখাজ্জরঁ একটি সংগ্রথত কাহিনী সংকলন করেছেন । 


আনন্দবাজার পান্নকা, ১১.৮.৭৫ 


Vivekanda’ S 1710876 on 50115501210 


Nanda Mooker jee 


দয়শ্রী প্রকাশন ॥ ২০-এ প্রিলগোলাম মহম্মদ রোড, 
কলিকাতা 


জাষাঢ় "৪-৪ 
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বাজেটের (বাক 


গ্রামে বাস করছেন দেশের শতকর! প্রায়, আশ ভাগ । 
আর তাদের দুরবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারী আর্থনৈতিক 
কর্মসূচীর কোনো প্রয়োগিক মূল্য এ-যাবৎ দেখা যায়নি 
বললে ভুল হবে না । গরীবী হটাঁও--কথাঁব কথাই রয়ে 
দুর করবার. কোনো আত্যস্তিক শুভেচ্ছা ছিলো না । আক্ষরিক 
চেষ্টা হয়ো বা থাকতে পারে। দেশের মুক্তিসংগ্রাম পরি- 
চালনায় দরিব্ুনারায়ণদের সামগ্রিক বন্ধনযুক্তির উচ্চক্ 


প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত হয়েছে আর ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তাদের . 


নামে আবেগ উৎসারিত হলেও স্বাচ্ছন্দেব অন্দর্মহলে 
প্রহরী বসিয়ে তাদের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
প্রবেশাধিকারেব একচ্ছত্র অধিকার রয়েছে শাসকদের 
ও তাঁদের নবঅঞ্জিত ধনিক-বণিক-শিল্পপতি-ব্যবসায়ী পৃষ্ট- 
পোঁষক ও বশংবদদের | 

তাই যদি না হবে, তবে গত পঁচিশ বছরের পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় যাটহাজার কোটি টাকার উপর ব্যয়ের পরও 
দেশের জনসাধাঁরণেব শতকরা ৬৮ ভাগ দারিদ্রের নিন্নসীমায় 
ক্রমশ এসে পৌঁছালে! কেন? এই বাস্তব-কতিন প্রশ্নের উত্তর 
একটাই হোঁতে পারে। ভারত সরকারের আর্থনৈতিক 
বিন্তাসের কাঠামোতে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের “ঠাই নেই, 
ঠাই নেই, । তাই আছে| আমাদের পঁচিশ কোটি দেশবাসী 
দারিদ্রের নিমসীমায় বঞ্চিত, লাঞ্চিত, নিপীড়িত জীবন যাপন 
করছেন। আর দেশের বিভ্তবানেরা তাদের পাশাপাশি 
বিস্তের অহমিকায়, এশ্বর্ধের ঝলকানিতে ফুরফুরে হাওয়ায় 
জমকালো প্রাচ্যের মধ্যে ডগমগ হয়ে রয়েছেন । আর বুদ্ধি- 
জীবীর! বুদ্ধির বিলাসবিস্তৃত হা-হুতাশে আত্মমগ্ন বিক্ষোভে 
আচ্ছন্ন থেকে প্রতিকারের স্বপ্ন দেখেছেন। এই দীরিপ্রোর 
পরিমাপ কি প্রচণ্ড রূপ নিয়েছে তা বোঝ! যায় যখন জনতা 
স্রকারের অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় তার কণ্ঠে শোনা যায় 


দারিত্র্ের নিক্পপীমায় অবস্থিত মাহষের আঙপতিক হার বর্ত- 
সানে ১৯৬০-৬২ চাইতে অনেক বেশী । তিনি আরও বলছেন 
যে এই সমস্ত! কি প্রচণ্ড রূপ নিয়েছে তার একটি পরিমাপ 
পাওয়া যায় যখন জানা যায় ষে ১৯৭৫-৭৬ সালে আমাদের 
আর্থনৈতিক কাঠামোর পক্ষে বার কোটি টন /খাগ্শস্ত টেনে 
নেওয়া সম্ভব হয় নি; অর্থাৎ, আমাদের জনসাধারণের অতি 
নিষ্স্তরের ক্রয়ক্ষমতার জন্য আর্থনৈতিক কাঠামোর এই 
দুৰ্গতি । আর সংখ্যাতীত ভূমিহীন কৃষক, ছোট এবং প্রান্তিক 
কৃষকদের বেকারত্বের এবং অর্ধ-বেকারত্বের অভিশপ্ত জীবন, 
থাগ্শত্তের 'মত নিত্য প্রয়োজনীয় অনিবাধ পণ্য ভোগ থেকে 
তাদের জোর করে দরে ঠেলে রেখেছে । এই একটি মাত্র 
মর্মস্তৰ ঘটনা থেকে বর্তমান সরকার এই অমোঘ সিদ্ধান্তে 
পৌছেছেন যে আমাদের আর্থনৈতিক নীতির এবং কর্মসূচীর 


মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা এই কাঠামোর রূপরেখার 


মধ্যে নিহিত বয়েছে। এবিষয়ে স্থিতাবস্থার মারাত্মক 
পরিণতি থেকে আর্থনৈতিক কাঠামোকে উদ্ধার করতেই হবে । 
কারণ জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা যদি বৃদ্ধি না করা যায়, যদি 
ক্রয়ক্ষমতাঁর ক্রমবিস্তৃতি অবশ্ঠার্ভাবী করে না তোলা যায়, 
পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করেও স্থদিনের নাগাল পাওয়া যাবে 
না। কাবুণ উৎপাদিত পণ্য অবিক্রীত থেকে যাবে, সন্ধুদ- 
ভাগাবে পণ্যের পাহাড় জমে উঠবে, শিল্প-বাণিজ্যে উৎপাদন 
হাস, ছাটাই অনিবার্ধ হয়ে উঠবে। ব্যাঙ্কের থেকে নেওয়া 
টাকায় শিল্পে উৎপাদিত পণ্য মজুদ হবার ফলে, সেই টাকার 
সুদের হার জমবে! আধিক কাঠামোতে টাকার সঞ্চরণ 
১৯৭৫-৭৬ সালের চাইতে ১৯৭৬-৭৭ সালে শতকরা ১৬ ভাগ 
বৃদ্ধি হবার ফলে, ১৯৭৬-এর মার্চ মাস থেকে যেমন একদিকে 
পাইকারী মুল্যমান শতকরা ১৫ ভাগ বুদ্ধি পেয়েছে তেমনি 
সুদের টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য যেটুকু পণ্য বিক্রিত হচ্ছে, 
তাঁর মুল্য আর এক দফা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা যায় এবং এই 
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১৩৯ বাজেটের ঝৌক, 
ভাবে মূল্যবৃদ্ধির পাপচক্রও.আথিক কাঠামোর স্থিতাবন্থার 


‘সঙ্গে যুক্ত হয়ে সঙ্কটকে আরও দ্বশীভূত করে তোলে। 


বাজেট বর্ত্ততায় অর্থমন্ত্রী এ-আশঙ্কাই প্রকাশ করে নৃতন 
আর্থনৈতিক নীতির রূপরেখার বিধান দিয়েছেন । 
এই প্রসঙ্গে গ্রাক্-বাঁজেট অর্থনৈতিক সমীক্ষায় নিয়ন্ত্রিত 


মূল্যের বস্তু উৎপাদনের ক্রমক্ষয়িষ্ণু পরিমাণের উল্লেখ করে : 


বলা হয়েছে যে মিলগুলির- উপর এই ধরনের আশি কোটি বর্গ 
কিলোমিটার বস্ত্র উৎপাদনের দায়িত্ব থাকলেও ১৯৭৫-এর 
এপ্রিল থেক্ষে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৩২ কোঁটি ৩৫ লক্ষ, ১৯৭৬- 
এর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২০ কোটি ৬০ লক্ষ এবং 
অক্টোবর-ভিসেম্বর চতুর্থাংশে মাত্র ৪ কোটি বর্গ কিলোমিটার 
উৎপাদিত হয়েছে । তাই ক্রেতার অভাবে আস্মঃবাঁণিজ্যের 
বাজারে যোগান বৃদ্ধি সত্বেও চাহিদা ক্রমশ হাস পাওয়ায় সেই 
ক্ষতি এই যোগানদাবের! উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করে মেটাবার 
চেষ্টা করেছে। সুতরাং পূর্ববর্তী সরকারের বপ্তানি বাণিজ্যের 
চটকপ্রদ প্রচারের পেছনে দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের এই 
শোচনীয় স্ববিরোধিতা নিহিত ছিল--প্রাচুর্ষের মধ্যেও সঙ্কট? 
রূপে যা চিহ্নিত হয়ে আছে। বিনিয়োগের বাজারের মন্দাও 
একই কারণে নানা উত্তেজক-বিধানেও তেজী হতে পারেনি । 
ফলে বাজারে বিক্রেতার প্রাধান্ত হার মেনে নিয়েছে ক্রেতার 
প্রাধান্তের কাছে (08১০৪ market’) 1 ফল যা হবার 
তাই হয়েছে, উৎপাদিত পণ্যের মজুদ, বিনিয়োগে কমতি, 
শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারে স্থিতি নয় শুধু সঙ্কোচনের দিকে 
ইশারা দিয়েছে, যাঁর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বেকারের সংখ্যার 
অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। এমপ্রয়মেন্ট একসচেঞ্ের রেজিষ্টারে এই 
সংখ্যা ৯৭ লক্ষেবও বেশী। আর রেজিই্রীভুক্ত নয় এমন 
বেকারেব সংখ্যার তো গোণা-গুণতি নেই, এর উপরে গ্রামীণ 
অঞ্চলে অগুণতি এমন মানুষ, ছড়িয়ে রয়েছেন। ভারতবর্ষে 
দু'ধরণের আর্থনীতি পাশাপাশি রয়েছে । যার ফসল দুই মেরুর 
দুই ধাঁচের মান্য । একটি আর্থনীতিকে বলা ষেতে পারে 
“আধুনিক”_ঘে কাঠামোতে বৃহৎ শিল্প, পশ্চিম থেকে ধার 
করা অধুনাতম প্রয়োগিক বিজ্ঞান (technology), আকাশ- 
ছোয়া বহুতল বাড়ী, আণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কম্পিউটার 


ৃ | 
ইত্যাদি আর তারই পাশে সাবেক আর্থনীতির- কাঠামো, 
যাতে রয়েছে বুভুক্ষার প্রাস্তসীমায় অবস্থিত কৃষি-ব্যবস্থা, 
হাতের কাজের শিল্পকর্ম, কেরোসিনের বাতি, আবু নুন-লঙ্কা- 
ভাতের কিম্বা গম-লঙ্কার উপৌস-_ঠেকানো, দিনের পর দিনের 
জন্স নির্দিষ্ট আহার । কিন্ত সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে সত্তর দশকে 
কৃষিক্ষেত্রের বিবৃদ্ধির হার (8:০% 1৪16) “ষাট দশকের 
চাইতে কম! গ্রামীণ দুরবস্থা যে কী শোচনীয় তার পরিচয় 
পাঁওয়া যায় ১১৬,০০০ গ্রামে পানীয় জলের প্রাথমিক ব্যবস্থা 
পর্যন্ত এ-যাঁবং পৌঁছায় নাই। ১৫০০০ কোটি টাকার 
বাজেটে জনতা সরকার এ জন্য ৪০ কোটি টাকা বরাদ্ধ 


করেছেন, এটাই বড়ো কথা ৷ রাজ্য সরুকারগুলিকে সাধারণ 


মানুষের দিকে দৃষ্টি দেওয়াবার এ-ও একটা পথ । 

তাই জনতার বাজেটের ঝোঁক কৃষির অগ্রাধিকারের 
ওপর এবং কৃষি-সংশ্লিষ্ট গৃহস্থালীর (agricultural house- 
holds) উন্নয়নের উপর ৷ দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমল থেকে 
পরিকল্পনার ঝৌক শহর ও শিল্পমুখীন হয়ে গেছে। ফলে শহর 
ও গ্রামীণ আর্থনৈতিক স্থিতি বিপরীত মেরুর দিকে চলতে 
স্তরু করেছে, ছুই ধাঁচের মানুষ তৈরি করেছে এবং সব 
চাইতে বিপদের কথা হোলো জাতীয় .ভিত্তিভূমি থেকে 
পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে । তাই পাবলিক সেক্টরে 
বিনিয়োগের বৃহত্তর অংশের সম্পদ. কৃষিতে কাজে লাগান 
হবে। অর্থমন্ত্রীর উদেশ্য: আগামী বছর গ্রামীণ আধিক 
উন্নয়ন-বিস্তৃতির .প্রারভ্তিক . উপাদানগুলি বাড়িয়ে তুলে আহ্ু- 
মাণিক আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সকল গ্রামীণ জনসমষ্টির 
দৈনন্দিন জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার দিকে অগ্রসর 
হওয়া ১ “It is our intention to step up futher the 
outlays next year 01) programmes designed to 
develop rural infrastructure facilities ৪০- that 
over a period of, say, five years the basic needs 
of the entire rural population could be met.”) | 
তাই শিল্পে বেসরকারী ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ, সম্পদ কাষির ভজন্ত 
বাজেটে করপোরেট সেকটরকে নানা ধরনের স্থযোগ দেয় 
হয়েছে। এছাড়া কৃষি-গৃহস্থালীর উন্নয়নের জন্ত গ্রামাঞ্চলে 


১৪০ জয়্্রী, আষাঢ় ১৬৮৪ 


অর্থপ্রস্থ কর্মসংস্থানের উদ্দেস্তে নুতন নৃতন অর্থনৈতিক কৌশল 
গ্রহণ করা হবে । গ্রামীন শিল্প-বিস্তারের ওুদ্তোদিক হ্ুচনা 
(rural 1085080081০), স্থানীয় উৎপাদনের পরিণত রূপ 
দান (0:9০583108), কৃষির আধুনিকীকরণ এবং আঙ্গুলিক 
কাজ, হাতের তাত, বিহ্যুতের তাঁত ও অন্তান্য ক্ষুদ্র ও কুটির 
শিল্পের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থানের দিকে বাজেটে ঝৌক 
দেওয়া হয়েছে । গ্রামাঞ্চলে র্যাপক কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে 
এগোবার এটাই প্রাথমিক পদক্ষেপ ! গ্রামে কেউ বসে 
থাকবে না, পুরে! কর্মসংস্থান সম্ভব না হলেও সবাইকে অর্থ- 
প্রস্থ কাজে জড়িয়ে রাখতে হবে--এই নীতি নিয়ে ভারতবর্ষের 
মত অনুন্নত, দরিদ্র, বেকার-প্রধান দেশকে চলতে হবে। 
দেশের সামগ্রিকভাবে আধিক উন্নয়নের, আধুনিক অর্থনীতিতে 
উত্তরণের এটাই পুর্বসর্ত। এশিয়ার আর্থনৈতিক উন্নতিতে 
সাম্প্রতিক সকল দেশগুলি, যেমন কোরিয়া, মালয়েশিরা, 
তাইওয়ান এবং এমন কি কম্যুনিষ্ট চীনও, এই পূর্বসর্ত পুরণ 
করে শিল্পগত সামৃগ্রিক উন্নয়নের দিকে ঝাঁপ দিয়েছে। জনত৷ 
সরকারের বাজেটের ঝোক এই সর্ত পুরুণের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছে। | 

এাবৎ কর্মসংস্থান সম্পর্কে সরকারের সামগ্রিক দ্ব্টিভদির 
সমালোচন! করে প্রাক্-বাজেট সমীক্ষায় ছ্যর্থহীনভাবে বল! 
হয়েছে যে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কর্মস্ুচীগুলিকে অতঃপর অন্যান্য 
উন্নয়নমূলক কাজের লেন্গুর হিসাবে দেখলে চলবে না। কর্ম- 
সংস্থান স্যগ্ির জন্ত বিশেষ বর্মস্থচীর উপর এ-যাবৎ ঝৌক 
দেওয়া হয়েছে । সে ভাবে আর চলা যাবে না। তার 
পরিবর্তে কর্মসংস্থানকে বিনিয়োগের নীতির অন্যতম লক্ষ রেখে 
চলতে হবে। অর্থাৎ বিনিয়োগ হবে সরাসরি কর্মসংস্থান- 
কেন্দ্রিক । কিন্তু বিনিয়োগের এই মোড় ফেরাবার জন্য 
প্রচণ্ড সাংগঠনিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে_ “Such an ori- 
entation of investment, however,nee. 8s a tremen- 
dous amount of organisation” | গ্রামাঞ্চলের আর্থ- 
নৈতিক পুনরুখানের পথে সাংগঠনিক অভাব বড়ো অন্তরায় 
হয়ে দীড়িয়েছিলো ৷ এই সংগঠন বলতে সম্পদের সমাব্শে ও 
তার ওপর সরকারী ক্ষমতার প্রয়োগ বোঝায় । বাজেটের 
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সম্পদ, ব্যাঙ্কের থেকে পাওয়া সম্পদ এবং অন্যান্য সুত্রে 


পাওয়া সম্পদ_এই সব সম্পদকে একত্রিত করবার ২, 
এবং এই একত্রে জড়ো-করা সম্পদকে গ্রামাঞ্চলের আর্থ- [4 


নৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগাবার মধ্যে গ্রামের পৃনরুখখান 
এবং সরাসরি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র নিহিত রয়েছে। 
কিন্তু এ-যাবৎ তা হয় নাই এই কারণে যে, এসব সম্পদ 
আধুনিকীকরণের নামে শহরে উচ্চবিত্তদদের সুখ-সম্তোগ 
বৃদ্ধির কাজেই লাগানো হয়েছে। তাই আধিক সমীক্ষায় 


বলা হয়েছে, কর্মসংস্থানগত কর্মন্চীগুলিকে এ-যাবৎ উন্নয়ন- 


মূলক কর্মকাণ্ডের অনিবাধ অংশরূপে না দেখে বর্জনীয় 
অহুসঙ্গক্লপে দেখা হয়েছে 2 ‘““appenages rathe. than 
an integral part of the devlopment strategy” | 
এর ফল সম্পদের অবাঞ্ছিত বিনিয়োগের দিকে তাকালেই 
বোঝা যাবে। 

সম্পদ যেখান থেকেই আস্থক না কেন, তা ব্যাঙ্ক থেকে 
নেওয়া ধণই হৌক, বৈদেশিক সাহায্য, বাজেট, কিম্বা 
পরিকল্পনার বরাঙ্গ থেকেই হৌক না কেন, এই সম্পদের 
বিনিয়োগ করা হয়েছে বিলাস-সামগ্রী উৎপাদন করে 
সমাজে স্থিতস্বার্থদের প্রয়োজন মেটাতে । রাজনীতির 
নিয়ন্ত্রণ ছিল এদের প্রতিভূদের হাতে, তাই আর্থনৈতিক 
সম্পদের চীবিকাঠিও এদের করায়ত্ত ছিল। সম্পদ বিনি- 
য়োগের প্রকৃতি পরিবর্তন করে সমাজের বঞ্চিত, নিপীড়িত, 


দরিদ্রদের নিত্য-প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদন অনিবার্য 


করে তুলবার ঝৌক দেখা গেছে জনতা সরকারের বাজেট 
প্রস্তাবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্রুত উন্নয়ন ; সহায়ক শিল্প, 
ক্ষেতে কিমা গাছে উৎপাদিত ফসল থেকে পরিণত ভোগ্যপণ্য 
উৎপাদন, সড়ক পরিবহণযোগ্য যানবাহন উৎপাদনের 
পরিকল্পনা, এই ঝোকের নজীর বিশেষ। | 

. দারিদ্র্যের ও বঞ্চনার জালা আর এক পর্যায়ে কমিয়ে 
জনতা সরকার এই ঝোঁক বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। বাজেটে 
ুত্রান্ষীতি কমিয়ে জনতা সরকারের অর্থমন্ত্রী সেদিকেই পা 


A 
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বাড়িয়েছেন। তাই মধ্যকালীন বাজেটের ৬৩২ কোটি টাকার টা 


ঘাটতি, এবারকীর বাজেটে ৭২ কোটি টাকায় নামিয়ে এনে- 


~ 


১৪১ বাজেটের ঝৌক 


ছেন। ১৩০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় ট্যাক্স বসিয়ে অর্থমন্ত্রীকে 

কাজে হাত দিতে হয়েছে, এছাড়া ১৩০ কোটি টাকার 
ন্যয়সঙ্কোচ এবং আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ব্রণের সংগ্রহ 
মাাও একই কারণে বৃদ্ধি করতে হয়েছে, কিন্ত ব্যয়-সংক্কোচের 
খাতিরে পরিকল্পনার বরাদ্দ বাড়ানো ছাড়া কমানো হয় নাই। 
এবছরের ( ১৯৭৭-৭৮ ) পরিকল্পনার বরাদ্দ বাড়িয়ে ৯৯৬০ 
কোটি টাকা কর! হয়েছে, ৭৬-৭৭-এ যা ছিল ৭,৮৫২ কোটি 
টাকা! অর্থাৎ শতকরা ২৭ ভাগ বৃদ্ধি । ব্যাক্তিগত আয়করের 
ছাড়ের মাত্রা ৮০০০ টাকা ১০০০ টাকায় বাড়ালেও 
আয়করের ওপর সারচার্জ শতকরা ১০ থেকে ১৫ টাকা বৃদ্ধি 
করে ব্যক্তিগত আয়করের প্রান্তিক সীমা শতকরা ৬৬ থেকে 
৬৯-এ বাড়িয়েঘারা বোঝা বহন করবার শক্তি রাখেন 
তাদের ওপর,-কবের বোবা অর্থমন্ত্রী বাড়িয়েছেন। সম্পত্তি 
করের হারও বেড়েছে । মুলধনী লাভের ওপর করের হার 
পরিবর্তন করে যাঁরা এই লাভের পাওনা থেকে শেয়ারে, 


J 
"১, ইউনিট-এ, ব্যাঙ্কে বিনিয়োগ করবেন, তাদের ট্যাক্সের 
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ছাড়ের স্থযোগ দেওয়া হবে। বিনিয়োগ সংক্রান্ত 
এলাউয়েন্স-এর স্থযোগ শুধু অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পে সীমাবদ্ধ 
না রেখে, আবুও অন্তান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও সে সুযোগ দেওয়া 
হবে। গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য শিল্পেব ব্যয়ের ওপর ট্যাক্স 
রহিত করা হবে। কলম শিল্পকে স্বচ্ছন্দ শিল্পের সর্জে একত্রিত 
হবার জন্য অতিরিক্ত স্থযৌগ, এই ধরণের সংহতি এনে দিয়ে 
স্বচ্ছন্দ শিল্পে (healthier Unit) সম্পদ বিনিয়োগের পথ 
খুলে দেবে । বিলাঁস-সামগ্রীর ব্যবহারকারীদের যেমন 


অতিরিক্ত কর গুণতে হবে, বাজেটের নুতন করের চাপ হাত 
ঘড়ি, দেয়ালঘড়ি, টেবিল ঘড়ি, ইলেকট্রিক বাঁতির্‌ সরঞ্জাম, 
বিড়ি, মোটর গাড়ী-র ব্যবহারকারীদের ওপর বতণবে। 
বাজেটের এই ঝৌকট! অবস্তি জনমুখীন, সাধারণ ঝৌকের 
বিপরীত, মোটর গাড়ীর ফার্ট]! ছাড়া। বাজেটের এই 
খুঁত যথাসম্ভব দুর করা উচিত ছিলো । 

কৃষি-ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে জনতা 
সরকারের বাজেটে কৃষি এবং আহ্ুস্িক খাতে, বৃহৎ, মাঝারি 
ও ক্ষুদ্র সেচের ও সারের জন্য এবং সেই সঙ্গে গ্রামীণ উন্নয়নের 
জন্য কো-অপারেটিভ ও বিদ্যুৎ খাতে যে বরাদ্দ করা হয়েছে, 
সব মিলিয়ে মোট ৰরাদ্দের পরিমাণ দাড়াবে ৩,০২৪ কোটি 
টাকা। এই পরিমাণ অর্থ পরিকল্পনায়, কেন্দ্র, রাজ্য ও 
কেন্জরশাসিত অঞ্চলের জন্ত সর্বসাকুল্যে বরাদ্দের শতকরা 
৩০'৪ভাগ। 

গ্রামীণ অঞ্চলের উন্নয়নের অন্যতম পূর্বসর্তরূপে গ্রামাঞ্চলে 
পৌছাবার রাস্তাঘাট নির্মাণের দায়িত্ব পালনের পথ দেখাবার 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে শুরু 
করেছেন, রাজ্য সরকারগুলিও এ-পথ অঙুসরণ করবেন এই 
আশ! নিয়ে। বাজেটের ঝৌঁক তাই গ্রামোরয়নমূখীন 
নিঃসন্দেহে বলা চলে। জনতা সরকার এই পথেই দশ বছরের 
মধ্যে দেশের রিক্তা দুর করবেন, দারিদ্র্যের নিয়পীমায় যারা 
রয়েছেন তাদের জীবনমান নিঃসংশয়িতরূপে উন্নত করবেন 


এবং আদ্বের বৈষম্য ১ ১০-র আঙ্গপাতিক হারে নামিয়ে 
আনবেন। 


+ বিশ্বৰ ত্বায় পাবে আত্মার পুরণ 
হরিদাস সেন 


হৃদয়ের ক্ষত হ'তে তপ্ত রক্ত ধারা 
নয়নের পথে বুঝি বয়ে এল তারা । 
দেবতার বেদীমূলে ঝরে ঝর ঝর 
প্রতিটি বিন্দুতে তার ব্যথার স্বাক্ষর ॥ . 
বেদনার সূত্র দিয়ে গাঁথি সেই অশ্রুবিন্দৃগুলি, 
সযতনে যাহা তুমি দেবতারে দিলে উপহার ! 
মুকুতার মালা সম শিরে নিয়া তুলি ; ১ 
তৎপর বক্ষেতে রাখে দেবতা তোমার ৷৷ 
প্রতিটি বিন্দুর সেথা রয়েছে হিসাব, 
তিলে তিলে পলে পলে বাড়ায় সে আপন প্রভাব ॥ 
ব্যর্থ কু হয় নাই কোন ব্যথা কোন দীর্ঘশ্বাস 
অস্তরের অন্তস্তলে সংগোপন বেদনা উচ্ছাস ॥ 
তিমির ভেদিবে যবে আশার কিরণ, 
নবারুণ রক্তরাগে জাগিবে জীবন, 
সেদিনের করিও প্রতীক্ষা 
শেষ হলে কালের সমীক্ষা 
স্মিতহাস্তে সেদিনেরে করিও বরণ | 
অন্তর প্রদীপ জ্বালি সাজায়ে পূজার থালি 
বিশ্বের সত্বায় পাবে আত্মার পুরণ ॥ 


লাজ 
4 


এজ লী হলি EY 
রণ ডু পুর: নর 
উস ৯ রা...” ২:08, 
টিয়া HEFT 6 ১৮ ১৬১০ 





“নমাধি হইতে আর যেন নাহি উঠি প্রণয়ের আগে”, 


অলকরঞ্জন বসু চৌধুরী 


“ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি”,_ন্বরচিত এই 
আর্ত জিজ্ঞাসার সামনে নীরব হয়ে ভাষাহারা ডাগর 
চোখে, তাকিয়ে থাকবেন না আর কাজি নজরুল 
ইসলাম, প্রতি বছর ফুলের জলসা সাজিয়ে 'স্তর্ধতার 
সঙ্গীত’ শোনানোর খেলা শেষ হয়ে গেছে। এ স্তব্তা 
যে কখনও ভাঙবে সে আশা বোধহয় আজ আর কারও 


1৮ 
2 

দেখ! হলো নজরুলের সঙ্গে? এক বিয়ে বাঁড়িতে। 
বরদাচরণের ‘পথহারার পথ' বই এর ভূমিকায় 
পরবর্তকালে নজরুল লিখেছেন £--...“সহসা একদিন 
তাহাকে দেখিলাম । নিমতিতা গ্রামে এক বিবাহ- 
সভায় সকলে বর দেখিতেছে, আর আমার ক্ষুধাতুর 
আখি দেখিতেছে আমার প্রলয়-সুন্দর সারথিকে)। 


ছিল না। সেই ববাহসতা় আমার বধুরপিনী ভার ৪ 


“...জানি তুমি কথা কইবে না, গান গাইবে না, চিরজীবনের সাথীকে বরণ করিল ।'-** আরও ' 
মৌনভঙ্গ হবে না এখানে | লিখেছেন, ‘ '-..তীহারই চরণতলে বসিয়া যিনি আমার , সু 
তবু জানি এ মৌন তোমার ব্যাধি নয়, ' ধ্যেয় তাহার চিরন্তন জ্যোতিরপ দেখিলাম । তিনি - 
এ তোমার যোগ-_এ যোগসমাধি। আমার হাতে দিলেন যে অনির্বাণ দীপশিখা সেই দীপ- 
তুমি নিঃস্ব নও ; হাতসর্বন্য নও শিখা হাতে লইয়া আজ বারো বৎসর ধরিয়া পথ 
এ তোমার অক্ষুধ আত্মতত্বে অবস্থান ৷ চলিতেছি- আর অগ্রে চলিতেছেন তিনি পার্থ সারথি 
এ শুধু দেহস্থিতি নয়, এ এক নবতর সত্বার রূপে ।:--আমার ব্রহ্মক্ষুধা আজও মিটে নাই, কিন্তু সে 


উন্মোচন ৷ 

এ সঙ্গীতের স্তন্ধতা নয়, এ স্তব্ধতার সঙ্গীত...” 
অচিন্ত্যকুমার যাকে 'স্তরূতার সঙ্গীত’ বলেছেন তা 
আসলে ব্যাধি, ন! যোগসমাধি--সে নিয়ে তর্ক থাকতে 
পারে কিন্তু সংশয় নেই তার যোগসাধনা সম্পর্কে । 
ভার যোগজীবনের সব কথা প্রকাশিত না হয়ে থাকতে 
পারে, বা সবাই ন! জানতে পারেন সমানভাবে, কিন্ত 
নজরুল যে যোগমার্গের পথিক তাতে আর সন্দেহকি ! 
আর এই পথে তার দিশারী কে? লালগোলা স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক বরদাচরণ মজুমদার । শ্রী অরবিন্দের 
ভাষায়, “বর্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠ যোগী!” কি করে 


ক্ষুধা এই জীবনেই মিটিবে সে বিশ্বাসে স্থিত হইতে / 
পারিয়াছি।...কি দেখিয়াছি, কি পাইয়াছি, আজও 

মনে হইতেছে আমি ধন্ত হইলাম, আমি বীচিয়া 
গেলাম। আমি অসত্য হইতে সত্যে আসিলাম, 
তিমির হইতে জ্যোতিতে আসিলাম, মৃত্যু হইতে অমৃতে , 
আসিলাম।” এই যে দীর্ঘবছর ব্যাপী অমৃতের সাধনা, , 
এই ব্রহ্ষক্ষুধা জাগলো কি করে? নজরুল তো জন্ম ? 
সাধক নয়? তার বেপরোয়া জীবনে শোক দুর্ঘটনার 
সড়াশি আক্রম্ণই তাকে টানলো যোগ-পথে 1৮ 
“ছুঃখ শোক সহি অসীম সাহসে(অটল্‌ রহি যেন সম্মানে 


Ly 


১৪৫ সমাধি হইতে আরু যেন নাহি উঠি গ্রলয়ের আগে 


য়শে / তোমার ধানের আনন্দরসে / নিমগ্ন রহি হে 
4 বিশ্বপতি 1” 
_. প্রথম বিরাট শোক বুলবুল ৷ প্রথম পুত্রের 
অকালমৃত্যুর পর নজরুল পেয়েছিলেন বুলবুলকে-- 
সারা পরিবারের বুক জোড়া ধন! আর ছেলেও যেন 
বিধাতার বরপুত্র। অতটুকু ছেলের কি মেধা, গানের 
কি আশ্চর্য স্মরণশক্তি আর প্রতিভা! নজরালের যে 
কোনো গান কচি কণ্ঠে তুলে দিচ্ছে, মধুর হাস্তে 
আপ্যায়ন করছে অতিথিদের । কবির নয়নের মণি 
এই বুলবুলের গান বিধাতার পরুষহাত থামিয়ে দিলে | 
A অকালবসস্তে বুলবুলের মৃত্যু কবির ভূবন অন্ধকার করে 
€ দিলেো|। এত বেদনা কি করে ধরে রাখা যায়! 


++  গ্রানের বুলবুলি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেছে” গানের মধ্যে 
কখনও বা আক্ষেপ, কখনও বা! নজরুলের বুক ফাট! 
হাহাকার__“শূষ্য এ বুকে পাখী মোর, ফিরে আয় 
ফিরে আয়!” কিন্ত কতটুকু আর প্রকাশ হচ্ছে। 
ভীত্র বেদনাকে প্রকাশ করার চেয়ে গোপন করার 
চেষ্টাই বুঝি বা সহজ! যে লোকটার এরকম 
. পুত্ৰশোক, সে কিনা ডি এম লাইব্রেরিতে বসে হাসির 
কবিতা লিখছে! হ্যা, কেঁদে কেদে চোখ লাল, অশ্রুর 
নিরুদ্ধ আবেগে গলা কাপছে--এরকম অবস্থায়ই লেখা 
হয়েছিল ‘চন্দ্রবিন্দুর কবিতাগুলো--মূলতঃ হাস্যরসের 
কবিতা । কাম চাপতে হাসির গান! কিন্ত চাপতে 
এ চাইলেই কি সবসময় চাপা যায় ! চন্দ্রবিন্দুর একটি 
/ গানঃ-“তুই লুকাবি কোথায় মা কালি / আমার 
বিশ্বভুবন আধার করে তোর রূপে মা সব ডুবালি” / 
আমার স্থখের গৃহ শ্মশান. করে। বেড়াস মা তায় 
bd আগুন আ্বালি । / আমায় দুঃখ দেবার! ছলে মা তোর ভুবন 
ভ্বরা রূপ দেখালি ॥” সেই বুলবুলের কথাই ঘুরে 
আঁয়াটু ৮৪৫ | 


স্বভাবতঃই যুক্তি খুঁজলেন গানে, সাহিত্যে । “আমার . 





ফিরে আসছে. তুই ফিরে এলে ্‌ 
আবার ফুটিবে বনে ফুলদল / ধূসর আকাশ "ইং 
সুনীল তোর চোখের চাওয়ায়!” কিন্ত তা” কি করে 
সম্ভব ৷ যে ইহজগতে নেই, তাকেস্থুলদেহে প্রত্যক্ষ করা 
সম্ভব? এমন কি যোগবলেও ?ন্থা সম্ভব--নজ্রুলের 
আকৃতির উত্তরে বললেন যোগগুরু বরদাচরণ। 
আশ্বাস দিলেন, দেখতে পাবে।. কিন্ত শর্ত, কথা 
বলতে পারবেনা, তাঁকে ধরতে চাইবে না । তারপর 
একদিন নির্জন কক্ষে নজরুল ধ্যান করছেন চোখ বুজে, 
হঠাৎ দরজা! খোলার শব্দ হলো, মনে হলো কেউ সার! 
ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে । চোখ মেলে নজরুল দেখলেন 
ঘরের মধ্যে বুলবুল, ষে কিনা মারা গেছে! আলমারি 
খুলে নিজের ব্যবহৃত পোষাক, খেলনাগুলো নাড়াচাড়া 
করলো বুলবুল! তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে 
হাসলো । আবার মিলিয়ে গেল। নজরুল চর্মচোখে 
স্পষ্ট দেখলেন নীরবে | 

বুলবুলের শোক শীস্ত হতে না হতে এলো অন্ত 
বিপর্যয়। ছুরারোগা ব্যাধিতে ধরলো সহধর্মিনী 
প্রমীলাকে। এদিকে নজরুলের. সংসারের হাল 
ধরেছেন শীশুরী গিরিবালা দেবী। নিষ্ঠাবতী হিন্দু 
বিধবা, কিন্তু মুসলমান এর ঘরে তিনি তার 
দেবসেবা যথাযথভাবে করে এসেছেন। নঞ্জরুল 
বাড়িতে ভার ঠাকুরঘরটি ছিল দেখবার মতো । 
নবদীপধাম থেকে আনা রাধাগোবিন্দের মূর্তি, তার 
নানারকম ভোগ সারাদিন ধরে! প্রমীলারু যখন 
পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিলো তখন বিশ্রহসেবায 
নজরুলও সাহায্য করতেন। এই গিরিবালারই বোন 
বিরক্জান্ুন্দরী দেবীকে নজরুল মাতৃবৎ দেখতেন, কিংবা 
মায়ের চেয়েও বেশী । অস্তিমে এই বৈষ্ণব ভাবাতুর 
নজরুলের কণ্ঠে অবিরাম গৌরাঙ্সনাম শুনে ইহলীল| 


সি 


১৪৬ জয়শ্রী, আঘাঢ ১৩৮৪ 


সংবরণ করেছিলেন । কিন্তু প্রমীলার রোগ যন্ত্রণ। 
নজরুলকে সুস্থির থাকতে দিচ্ছে কই! গুরুর কাছে 
রোগিনীর জন্য যৌগিক চিকিৎসার বিধান নিচ্ছেন । 
৪-৯-৩৮ তারিখে বরদাচরণের কাছে লিখছেন --... 
আমি কয়েকদিন আগে শয্যায় একটু ধ্যান করিতে 
ছিলাম, সেই সময় দেখিলাম এক ভীষণকায় রক্তচক্ষু 
প্রেত বা রাক্ষসমূত্তি আমার দক্ষিণ দিকে আসিয়া 
ঈাড়াইয়াছে_-অবশ্ তখন আমি “নীচে নামার” চেষ্টা 
করিতেছিলাম। এই সব দেখার মধ্যে কোনো গুহ 
কারণ থাকিতে পারে সন্দেহ হওয়ায় আপনাকে 
জানাইলাম ৷...” স্ত্রীর পক্ষাঘাতের ওষুধ খুঁজতে 
কেথায় যাননি নজরুল ? তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সগ্রাম বীরভূমের লাভপুরের কাছে এক স্থানে দৈব 
ওষুধ পাঁওয়া যায় শুনেই ছুটলেন সেখানে । তারাশঙ্কর 
লিখেছেন, “বিকেলে আমাদের ওখানে ফুল্লরা মহাগীঠে 
গিয়ে দেবীর মন্দিরের সামনে নটিমন্দিরে পদ্মাসন হয়ে 
বসে কাজীসাহেব প্রাণায়াম যোগে জপ শুরু করলেন। 
দেখতে দেখতে মনে হলে! মানুষটা নিম্পন্দ বা সমাধিস্থ 
হয়ে গেছে। কুম্তকে এতক্ষণ অবস্থান খুব বড় যোগী 
ভিন্ন সম্ভবপর নয়! সমস্ত শরীরে ঘামের বন্য! বয়ে 
গেল। যখন জপ সেরে উঠলেন তখন চোখছুটি জবা- 
ফুলের মত লাল ।***সেই অবস্থাতেই একখানি গান 
রচনা করে সুর দিয়ে গেয়ে দেবতাকে এবং সমবেত 
লোকেদের শুনিয়ে বাড়ি ফিরলেন ।...” তারপর 
সারারাত গান চলেছিল। নজরুল নিশীথের মধ্য 
যামে শুনিয়েছিলেন শ্যামীলঙগীত । "আয় মা ডাকাত 
কালী আমার ঘরে কর ডাকাতি 1” 

প্রমীলার কোনো উন্নতি হলো! না, নজরুল সে 
জ্বাল! ভুলতে যেন আরো! বেশী করে ডুব দিলেন যোগ- 
পাধনায়। আজহারউদ্দীন খান, লিখেছেন, “বরদাচরণ 


মজুমদারের নিকট হতে অধ্যাত্মশিক্ষা সম্বন্ধে নান! কথা 


জেনে তিনি কোরাণ, গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ, পুরাণ, জী 


প্রভৃতি গভীরভাবে অনুশীলন আরন্ত করলেন। 
বাড়ির চিলেকোঠায় কালীপ্রতিমা স্থাপন. করে সকাল 
সন্ধা মন্ত্রজপ করতে শুরু করলেন কোন কোন বার 
নিরম্বু উপবাস করে ভিতর থেকে দরজা লাগিয়ে পূজা 
গৃহেই দিন ছুই কাটিয়ে দিতেন |...” নিজের যোগান্ু- 
ভূতি বিষয়ে নজরুল বলেছিলেন, “যোগসাধনার সময় 
আমি কী করছি. আমার জ্ঞান থাকেনা । শুধু মনে হয় 


UL 


আমি আকারে অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছি। আমার মাথ৷ 


ছাদ ভেদ করে আকাশে উঠে গেছে। না, কল্পনা নয়, 
সত্যি আমার মাথ৷ ছাদে গিয়ে ঠেকে এবং ছাদ পার 
হয়ে যায়।” নলিনীকাস্ত সরকার লিখেছেন £*... 
একদিন সে ছাদে বসে ধ্যান করছে। গভীর ধ্যানের 
মধ্যে সে দেখলো-তার মাথা ক্রমশঃ উধের্ব উঠে 
যাচ্ছে, ছুটি হাত দুদিকে প্রসারিত হয়ে চলেছে, 
দেহ ক্ৰমে বিরাট আকার ধারণ করুলে। তার 
আর একটি যৌগিক শক্তির উন্মেষ হয়েছিল 
দূরদর্শন।” প্রমীলার বোন কমলা দাশগগ্ত। 


' লিখেছেন £-“...সন্ধ্যার পর নজরুল নির্জন ছাদে 


ধ্যান জপ করে বেশী রাত্রে ঘুমোতে আসতেন। কেউ 
ডাকতে গেলে ছাদ থেকে যেন উঁচুতে বসে আছেন 
দেখে সভয়ে ফিরে আসতেন!” 
এসময়ে নজরুলের নিজের নানা উপসর্গ দেখ! 
দিলো। মাঝে মাঝেই বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে 
যান। কখনও বলেন, পণ্ডিচেরী যাচ্ছি, কখনও বা 
তাকে পাওয়া যায় দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর ধারে- 
কাছে, কখনও গঙ্গার কিনারায়। ক্রমে কবির কঠও 
সতদ্ধ হয়ে আসতে লাগলো । কথ! বলতে'গেলে অসহ্য 
য্ত্রণা হয়। বোধবুদ্ধিতেও কিছু অসংলগ্নতা এসেছে। 
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১৪৭ সমাধি হইতে আর ঘেন নাহি উঠি প্রলয়ের আগে 


তখনও লিখতে পারেন। কাঁপা হাতে লেখ বন্ধু 
জুলফিকার হায়দারকে বেয়াল্লিশ সালের একটি চিঠিতে 


৪ দেখা যায় £ “তুমি এখনই খোকার সাথে চলে এসো | 


Blood pressure-এ শহ্যাগত। অতি কষ্টে চিঠি 
লিখছি । আমার বাঁড়িতে অসুখ, খণ, পাঁওনাদারের 
তাগাদা প্রভৃতি ত০0$9 ৩1৪ মাস পর্যন্ত । এইসব 
কারণে আমার nerve shattered হয়ে গেছে। 
৬ মাস ধরে হক সাহেবের কাছে গিয়ে ভিখারীর মতো 


৫৬ ঘন্টা বসে থেকে ফিরে এসেছি। হিন্দু মুসলিম 


bee 


90010র টাকা কারুর বাবার সম্পত্তি নয়, বাঙলার, 
বাঙলীর টাকা । আমি ভাল চিকিৎসা! করতে পারছি 
না।-..একবার শেষ দেখা দিয়ে যাবে বন্ধু ?.-. 
হয়ত কবি ফেরদৌসীর মতো এ টাকা আমার 
জানাজার নামাজের দিন পাব । কিন্তু এ টাকা নিতে 
নিষেধ করেছি আমার আত্মীয়ন্ষজনকে ৷...” শুধু 
আধিদৈবিক নয়, আধিভৌতিক শোকও এসে ঝাঁপিয়ে 
পড়েছিল বঙ্গবাণীর বুলবুলের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে | 
দৈবের দেওয়া বেদনা নজরুলকে ঈশ্বরমুখী করেছে । 
তার আশিষধার। বাঁংলাগানের মাথায়ও পড়েছে, বাঙালি 
পেয়েছে কতগুলো! অনবগ্ভ ভক্তিগীতি। আর এতে 
শুধু দেবতার স্তুতি করে শব্দে শব্দে মিল দেওয়া 
নয়, এ যে হৃদয়ের অতলম্পর্শ অনুভূতি 2 “রাঙ্গাজবা 
কে দিলো তোর পায় মুঠো মুঠো!” | কখনও কখনো 
কালী, কখনো নারায়ণ, কত মৃততিতে দেখেছেন নজরুল, 
আর সব মুত্তির অতীত দেই নিরবয়ব রূপ, তাও 
তো তাঁর চেতনার আলোকে স্পষ্ট ঃ “শুভ্র সমুজ্জ্বল, 
হে চিরনিমূল, শাস্ত অচঞ্চল ঞ্ুব জ্যোতি / অশাস্ত 
এ চিত কর হে সমাহিত সদা আনন্দিত রাখো মতি 1” 
আর আশ্চর্যের কি শেষ আছে কোনোখানে ! যে 
লোকটা অসংখ্য ছন্দে ইসলামের জয়ধ্বনি দিচ্ছে সে-ই 


আবার সবচেয়ে বড়ো পৌত্তলিক। নজরুলের 
কবিতাতে বৈষ্ণব কবির ব্যাকুলতা ঝরে পড়ছে। 
“গোঠের রাখাল বলে দে রে কোথায় বৃন্নাবন/ষেথা 
রাখাল রাজা গোপাল আমার খেলে অন্ুখন” ৷ আবার 
এই মানসিকতারই ছবি ইসলামি গানে £ “তোরা কে 
যাবি চল দূর আরবে কে যাবি রে চল/যেধা পথের ধুলা 
মা ফতেমার চুমলো চরণ তল ।” শ্ঠামাসঙ্গীতই হোক 
আর ইসলামী গানই হোক, ভার ভক্তপরিচয়ের কাছে 
আর সবই তুচ্ছ হয়ে গেছে। দেবতার কাছে তার 
আকুতি--কখনও পুত্রভাবে, কখনও কাস্তাভাৰে ঃ 
“আমি দ্বার খুলে আর রাখবে! না, পালিছে যাবে গে! 
পাষাণ তোমায় বন্দী করে রাখবে! আমার গ্রকুরঘরে/_ 
রইবেো কাছে গো”--আবার বাৎসল্য রসে ভিজে 
বলেন, “মেঘে আর চন্দনে মিশায়ে কে রচিল 
তন্থখানি তোর/ন্থন্বর নওল কিশোর !'” আবার যখন 
মৃহল্মদের বাল্যরূপের বর্ণনায় গান লেখেন, সেই মাতৃ 
মৃতির রূপকল্পও, ন! মাতা মেরীর নয়, মা যশোদারই। 
[ “তোরা দেখে যা আমিন! মায়ের কোলে” ] ঠাকুর- 
ঘরের “পাষাণপুজ্জায় তার চেয়ে বড় পৌত্তলিক আর 
নেই আবার আল্লার নাম নিতেও তিনি পেছ-পা নন 
_যাঁকে “আউলিয়া বাউলিয়া ধ্যানে ন! পায়।” কবির 
বেদনার শতদলে পা রেখেই তো বেদনা হরণ আসছেন, 
যাঁতনার কালীয়দহেই তো৷ নৃত্য করে সব যাঁতনার 
নিয়ামক ।--“অস্তর মন্দিরে শ্রীতিফুল-শব্যায়_ বিলাস 
কর লীলাবিলাসী। আখির প্রদীপ ছালি শিয়রে জাগিয়া 
রবে শ্যাম তব রূপ পিয়াসী 1” একদিকে বেদনার অশ্রু- 
জলে শ্যামের চরণ ধৌত করেছেন, ওদিকে শ্যামার 
সাধনায় সব বেদনা ভূলে থাকতে চেয়েছেন । “বলরে 
জবা বল, কোন্‌ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের 
চরণতল !', আর এসব কি নজরদলেরও সাধনা নয় ! 
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আর কালীর সাধক যদি নজরুল ন! হন তো আর 
কে হবে! আজীবন যে ভয়ঙ্করের ভৈরব নৃত্য 
দেখেছেন নজরুল, তাতে তো! আসলে সেই মহাভৈরবী 
কালীকেই দেখেছেন। “মহাকালের কোলে বসে গৌরী 
হলো! মহাকালী।” তবে নজরুলের কালীসাধন! 
মঙ্গলেরই সাধনা । “শ্বশানকাঁলীর নাম শুনেরে ভয় 
কে পায়/মা যে আমার শবের মাঝে শিব জাগায় 1” 
এর চেয়ে পরমাশ্্য আর কি আছে, আর এর চেয়ে 
স্বাভাবিকই বা কি আছে। যার আরতির শিখা জ্বলছে 
নিত্যকালের শ্বাশ্বত শুভ্র পৃজাবেদীর সামনে, তার 
কাছে কে হিন্দু কেই বা মুসলমান ! নজরুল দেখেছেন 
সেই অপরূপের লীলাকে_ “কালো মেয়ের পায়ের 
তলায় দেখে যা আলোর নাচন/মা”র রূপ দেখে দেয় 
বুক পেতে শিব, যার হাতে মরণ বাঁচন।” আর সব 
অন্ধকারের উধ্বে এই আলোর নাচন ষে দেখেছে, সব 
কোলাহলের বাইরে এই পরমনৈঃশব্যকে যে উপলব্ধি 
করেছে, তার কাছে কে হিন্দু কেইবা মুসলমান ! সেই 


অবাঙমানসগোচরের রাজ্যে দেশদেশীস্তর একাঁকীর, 
জাতি-পাঁতি অবান্তর, সকল যাত্রার প্রত্যন্তে সেখানে , 
চিরসমান্তি। “আমি অবসান নিশাবসান 1” TN 
আর সমাপ্তি কিনা তাই বা কে জানে! যেটা 
আপাতসমাণ্ডি, তার পরেই হয়তো আবার নৃতনতর 
অভিযান, এক স্তব্ধতার পরেই হয়তো অন্য এক গান ৷ 


কে বলতে পারে! 


“তোমাদেরই বুকে জাগে নিত্য ভগবান 
ভয়হীন দ্বিধাহীন মৃত্যুহীন তিনি ! . 
তোমারে আধার করি সেই মহাশক্তি 
প্রকাশিতে চান নিত্য, চাহ আঁখি খুলি 
আপনার মাঝে দেখ আপন স্বরূপ ৷... A 
তোমাদের প্রাণের এ অনির্বাণ শিখ! 
যৌবনের হোমকুণ্ড পাশে বৃদ্ধ বসি র্‌ 
আগুন, পোহাবে বন্ধু, এ দৃশ্য দেখিতে রি 
যেন নাহি বাঁচি আর ! সমাধি হইতে 

আর যেন নাহি উঠি প্রলয়ের আগে |... 


--আনিন রায়ের কয়েকটি অনন্য বই টো 


সমাজতত্রীর দৃষ্টিতে মাকর্সবাদ. ৬০০ 
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- মূল্যমানের শ্রমতত্ব 


জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার পর : 


বিংশ শতাব্দীতে মাব্সবাদ 


1 


সংনীল দাস 


উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের তিনটি দেশের 
তিনটি বিশিষ্ট ভাৰধারাকে আত্মস্থ করে কাল মার্কস 
যে সম্মিলিত ভাঁবধারাকে রূপায়িত করে তুললেন, 
সেই সম্মিলিত ভাবধারাঁর পূর্ণায়ত রূপই মার্কসবাদ 
বা মার্কসীয় আদর্শবাদরূপে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা 
পেয়েছে। জার্মানীর গ্পদী দর্শনশাস্ত্রের শিরোমণি 
হেগেল-এর ডায়লেকটিক তত্বের হাত ধরে, মার্কস 
জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়ে জার্মানীর সে-সময়কার তন্বগত 
পদ্ধতির রাজ্যে প্রবেশ করলেন। হেগেলের দৃষ্টিতে 


জগতের আসল বূপ-যাকে Realy” বলা হয়েছে 


একটি ভাবসত্বাকে (099) অবলম্বন ক'রে মূর্ত 
হোয়ে ওঠে। এই ভাবরূপ বা “আইডিয়া'র সঙ্গে 
ডায়ালেকটিক তত্বের মিলন ঘটিয়ে, হেগেল রচিত 
দর্শনতত্বে, মার্কস “আইডিয়াকে বর্জন ক'রে জড়বাদকে 
তার.স্থলাভিষিক্ত করলেন ; গ্রেট ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় 
আর্থনীতির সে-সময়কার চিস্তাব্দিদের চিন্তাধারা থেকে 
(Labour Theory of 
Value) উদ্ধত্ত মূল্যমানের তত্ব (Theory of 
Surplus Value) এবং তার আঙমুসঙ্গিক সিদ্ধান্ত 
সমূহ মার্কস গ্রহণ করলেন; আর ফরাসী দেশেৰ 
বৈপ্লবিক এতিহ থেকে বিপ্লবের ও রাষ্ট্রের উদ্বতন তত্ব 
আহরণ করে, ভাবধারার এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের মধ্য 
দিয়ে আপন চিস্তাধারাকে প্রতিষ্ঠা দিলেন । 


মার্কস হেগেল-তত্বেরে ভাববাদ'কে (092) 
বর্জন করে তার পরিবর্তে ডায়ালেকটি তত্বের পাশে 


জড়বাদকে স্থান ক'রে দিলেন বটে, পৃথিবীটা 
'ভাববাদ'-এর বাসভূমি নয়, বন্তর-_এই মর্মে বিধান 
দিলেন বটে, তা সত্বেও হেগেল-এর প্রভাব মার্কস 
একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেন নাই। জগতের 
‘প্রকৃত স্বরূপ’ বা “রিয়ালিটি'র পরিচয়, বস্তুগত সত্বাকে 
অতিক্রম করে নয়_রিয়ালিটি” একেবারেই বস্তুগত, 
বস্তুর সঙ্গে একাত্ম-সম্বন্ধে সম্পর্কিত । তাই 
মানবেতিহাসের রূপরেখার পাঠ বস্তুগত অস্তিত্বের 
ক্রমবিকাশরূপে মার্কস-এর চোখে ধর! পড়েছে। কিন্তু 
এই ক্রমবিকাশও একটি অস্তিম মানবিক পরিণতির 
দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এবং এই অস্তিম মানবিক 
পরিণতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে হেগেল-এর ‘ভাবসত্বা’ 
বা €রিয়ালিটি'--যা হেগেল-এর চোখে একটি 
'আঁইডিয়া’ও বটে ৷ এক্গেলস এই অস্তিম পরিণতির 
দিকে লক্ষ্য রেখেই বলছেন £ 
historic conditions are only transitory 
steps in the endless 


“A]J]l successive 


evolution of 
human society from the lower to the 
higher’ অর্থাৎ ‘ইতিহাসের পরম্পরা নিম্নতর স্তর 
থেকে উচ্চতর স্তরে, মানব সমাজের অস্তহীন যাত্রায় 
একটির পর একটি অস্থায়ী ধাপরূপে চিহ্নিত হয়ে 
আছে।’ মার্কসও প্রায় একই ধরনের কথা বলে 
আথিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক সমাজের 
উচ্চতর জীবনচর্ষার দিকে অগ্রগতির উল্লেখ করেছেন। 
মার্স. বলছেন এঙ্গেলসর্ই মতে! £ “. higher 
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life form towards which the existing 
society tends irresistibly by its own 
economic development? এই _্য়ংক্রিয় 
চালনার’ (Self-active motion) পদ্ধতিটি ব! 
মাধ্যমটি কি? কোন্‌ “সোনার কাঠি, রূপোর কাঠির’ 
যাদুমন্রে এই ধরনের সমাজ-বিবর্তনের অমোঘ মানবিক 
অস্তিম পরিণতি সম্ভবপর হয়েছে। সেই 'যাছ্মন্ত্রের 
অপর নাম ‘ডায়ালেকটিক' ৷ মনীষী অনিল রায়, তার 
অমূল্য গ্রন্থ “সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কদবাদ'-এ, এই 
যাছ্মন্ত্ররে নামকরণ করেছেন “ছন্বসমন্থয়ী নীতি! 
অনিল রায় বলছেনঃ “মার্কস তাহার পূর্ববর্তী 
বিখ্যাত দার্শনিক হেগেল কর্তৃক প্রবতিত ডায়ালেকটিক 
ব। থন্ব-সমন্বয়ী নীতি গ্রহণ করিয়া উহাকে জড়বাদের 
বা Materialism-এর সহিত যোগ করিয়া এই 
Dialectical Materialism বা ছন্ছ-সমৃষ্বয়ী 
জড়বাদ নামক দর্শনতত্ব গঠন করিয়াছেন” | ম্ুতরাং 
ডায়ালেকটিকএর 'যাছ্মস্ত্রে কেবলই একটানা 
উধ্বগতি চলেছে । তাহলে একথাই বলতে হবে যে 
ভায়ালেকটিক নীতি মানুষের মন রেখে চলবার বিচিত্র 
ক্ষমতা রাখে! তাই যদি হয় “মানবসমাজের অন্তহীন 
যাত্রায় একটানা ভধ্বগতির মধ্যে হেগেল-এর 
পভাবসত্বা'র বা “আইডিয়া রেশই কী প্রত্যাবর্তন 
ক'রে উকিঝু'কি দিচ্ছে না? রিয়া না মরে রাম 
এ কেমন বৈরী'র প্রতিধ্বনিই পাওয়া! যাচ্ছে মার্কসের 
স্কন্ধে হেগেল-এর ভূত-এর এই ধরণের অপ্রত্যাশিত 
উপস্থিতিতে । হেগেল-এর চোখে তো। জগতের প্রকৃত 
স্বরূপ, একমেবম ভাঁবসত্বা বা ‘আইডিয়া’, যে “ভাবসত্বা” 
নীরব নয়, নিথর নয়, বিধাতা-পুরুষের মত সবিকল্প বা 
নিধিকল্প সমাধির গভীর থেকে জীবন প্রবাহের নিরন্তর 
ভধ্বায়নে নিরত । আর মার্কসের ‘...a higher 


life-form towards which thé existing 


society । tends irresistibly...” 


অথবা ” 


) 


এঙ্গেলসের “endless evolution of human শী. 


society from the lower to the higher...” 
-_ এই ‘ভাবধারা’র মধ্যেও সেই “বিধাতা-পুরুষেরই' 
অদৃশ্য লীলা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। স্থতরাং একথা 
বললে অত্যুক্তি হবে না যে, মাকস-এঙ্েল্‌স্‌ 
নিজেদের অজ্ঞাতে ডায়ালেকটিককে বিধাতার “রঙে রঙ’ 
মাখিয়ে দিয়েছেন। NR 

মাক স-এর একটা প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে দর্শন-এর 
দায়িত্বের সীমানা সম্পর্কে । দর্শন কী শুধুই বিশ্বকে 
ব্যাখ্যা করেই নিরস্ত থাকবে! মাকস এই প্রশ্ন 
তুলেছেন এবং তার উত্তরও একই সঙ্গে দিয়েছেন। 
খুবই ছ্যর্থহান তার ভাষা, বলবার ভঙ্গিও খুব সরল, 
খজু, তীক্ষুও বটে £ ‘দর্শন বিশ্বকে শুধু ব্যাখ্যা করেই 
ক্ষান্ত থাকবে না! বিশ্বের পরিবর্তনও সাধন করবে’ 
মাকস বলছেন £ “Hitherto the philoso- 
phers have only interpreted the world, 
the point, however, is to change it.” 
(Eleventh thesis on Feurbach) | 

আর দর্শন-এর এই প্রয়োগিক দায়িত্বের, অর্থাৎ 
বিশ্বের পরিবর্তন সাধনের হাতিয়ার হবে ডায়ালেকটিক 
নীতি বা ছন্-সমন্বয়বাদী নীতি। দার্শনিক এই 
হাতিয়ারটি প্রয়োগ ক'রে বিশ্বের পরিবর্তন সাধনে 
অগ্রসর হবেন কোন পথে? সে পথের রেখাঙ্কন তো 
মার্স এবং এঙ্গেলস দিয়েই গেছেন! ....13170] 
116-00170-এর দিকে কিম্বা” lower to the 
higher’-এর দিকে! দার্শনিকের, বিশ্বের পরিবর্তন 
সাধনের জন্য, ভায়ীলেকটিক নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও 


১৫১ বিংশ শতাব্দীতে মার্ক্স বাদ 
দিকে যাত্রা, মানুষের সচেতন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে 


7 মার্কীয় দৃষ্টিভি যে ভবিষ্যতকে প্রভাবিতও করতে 


চাঁইছে। সুতরাং, আবার প্রশ্ন আসে ডায়ালেকটিক 
নীতির কোনটা আসল? স্থিতি 01০91), প্রতিস্থিতি 
(4১010016515), সংস্থিতি (Synthesis)—এই 
ত্রিপদী ভঙ্গিই তার আসল পরিচয়, না ডায়ালেকটিক 
নীতির প্রয়োগের যে অস্তিম ফল নিম্স্তর থেকে 
উচ্চভ্তরে নিরস্তর উধ্বঁয়ন' সেটাই আসল ? ভায়া- 
লেকটিকের অব্যাহত ধারা যে অন্তিম পরিণতির 
সম্ভাবনা বহন করছে, তারই ফাকে এই নীতি যে 
ভবিষ্যঘাণী করবার দিকে ঝুঁকে পড়বে।না, তারই বা 
নিশ্চয়তা কোথায়? মার্কসীয় তত্ব ও প্রয়োগের 
, অন্যতম সমালোচক কেরু হান্ট» তাঁর গ্রন্থে এই 
সম্ভাবনার উল্লেখ করে বলেছেন যে বস্তুগত সত্বার 
ভবিষ্যৎ উদঘাটনে মার্কসীয় তত্বের প্রয়োগ অপকক 
বিজ্ঞানসম্মত ভবিষ্যহক্তার মতো বাড়াবাড়ি করেছে 
“indulged in much Pseudo-Scientific 
fortune-telling’” 1 মার্কসীয় দর্শনতত্বের এই 
ববিরোধিতার কারণ এই যে, দ্বন্দ-সমন্বয়ী জড়বাদের 
উদ্ভাবক মাস স্বয়ং নন, তার শিষ্যপ্রতিম সতীর্থ 
এঙ্গেলস তীর বিখ্যাত গ্রন্থ এন্টি ডুষেরিং-এ (Anti- 
During) এই তত্বের রূপরেখা প্রথম উদঘাটিত করেন 
এবং মার্কস এই তত্বের প্রতি সমর্থন প্রসারিত করেন। 
্বন্-সমন্বয়ী জড়বাদ মার্কসীয় দর্শনতত্বের নিজব্ব 
সংযোগরূপে উদঘাটিত না হবার অন্যতম কারণ 
১৮৪৩-৪৮ এর যুগেযা প্রাক-মাকপীয় যুগ, 
অথবা মাকসবাদের শৈশব-কৈশোরের যুগরূপে চিহ্নিত 
হয়ে আছে-মাঁক্সের দর্শনতত্ব লিখিত হয়েছিলো। 


তারপর ১৮৪৮ সালে মাক'সের- বিখ্যাত গ্রন্থ ‘কম্যুনিষ্ট 
ম্যানিফ্যাস্টে’ (Communist Manifesto) 
প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কসের চিন্তাধারা ' 
এঁতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ মোড় নেয় । অতঃপর মার্কস 
পু*জিবাদ-তত্বের পঠন-পাঠন এবং ইউরোপে বিপ্লবের 
প্রয়োগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যাপৃত 
হয়ে পড়লে দর্শনতত্বের আলোচনায় তার দিক থেকে 
ছেদ পড়ে গেলো! অপরপক্ষে, এঙ্গেলস প্রাকৃতিক 
এবং সামাজিক ক্ষেত্রের নান! উদ্ভাবন ও বিবর্তনের 
ব্যাখ্যা সুত্রে মাক্সীয় জড়বাদের প্রয়োগের পথে 
অগ্রসর হলেন । দর্শনের তত্বরূপে দ্বন্দব-সমন্বয়ী জড়বাদের 
প্রবেশ পথ এইভাবে তৈরী হয়ে গেলো । 


ছন্ৰের সমন্বয় বলতে কী দুইটি বিপরীত সত্বার 
সমন্বয় বোঝায়, না দুইটি পৃথক সত্বার সমন্বয় বোঝায় ? 
বিপরীত সত্ব! (900099195) আর পৃথক সত্বা 
(distinct) দিয়ে একই বস্তুগত পরিচয় বোঝায়'কী? 
এটাই প্রশ্ন। ‘কালে!’ এবং “সাদা দুইটি রং-এর 
পরিচয়। এরা কী ‘বিপরীত’ না ‘পৃথক’ ? 

তেমনি ‘কঠিনত্ব (‘hardness’) ও নরমত্ 
(৪০1৮099৯) এরাই কী পৃথক না বিপরীত ? আসলে 
মার্কসবাদী তত্বে এমনি কতকগুলি ধারণার শ্রেণীবিভাগ 


করে তাদের ‘বিপরীত’ বস্তুসত্বায় পরিণত করা হয়েছে। 


এঙ্গেলম তার 'লুড্ভিগ কয়ারবাক ( Ludwig 
Feurbach) গ্রন্থে এই ধরনের কথাই বলতে 
চেয়েছেন- মামুষের ইন্জরিষ্গ্রাহ্য বহিজগিতের পরিচয় 
বোঝাতে গিয়ে। এ সম্বন্ধে এঙ্গেলস-এর ভাষায় ঃ 
“We comprehend the concepts in 
Our heads once more materialistically— 
as images of real things instead 


১! The Theory and Practice of Communism : Carew Hunt: বা 


) 


১৫২ জয়শ্রী, আষাঢ় ১৩৮৪ 


of real things as images of this or 
that stage of development of absolute 
concept (Feurbach P 51) | অর্থাৎ, ‘আমরা 
ধারণার ছকগুলি বস্তগতভাবে আমাদের মস্তিক্ষে 
উপলব্ধি করি__প্রকৃত বস্তুব ছায়ামৃত্তিরপে ; কোনো 
পরম প্রত্যয়ের উদ্বতনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিরূপ 


হিসাবে প্রকৃত বস্তুর পরিচয় সন্ধানে প্রবৃত্ত হই না।” 


ধারণার বাধ! ছকগুলি (০৪৫৪০165) এঙ্গেলস- 
এর চোখে ধর! পড়েছে ‘as images of real 
0717৪ প্রকৃত বস্তুর প্রতিরূপের মধ্য দিয়ে। 
তবে কী প্রকৃত বস্তুর সাক্ষাৎ, মার্স-এজেলস-এর 
জ্ঞানোপলক্কির তত্বের (Theory of knowledge) 
আড়ালেই রয়ে গেলো? নিরেট বন্ত, অপর 
এক জার্মান দার্শনিক যাকে ‘Thing-in-Itself>=এর 
পরিচয়ে চিহ্নিত করেছেন, কী তবে মার্কসীয় দর্শন- 
তত্বের নাগালের বাইরেই রয়ে গেলো 2 ‘Images 
of real things’-এর বোধ থেকে বাধাছকের 
(0865891195) বাধা বুলিগুলি যেন মাক্সীয়ি তবে দৃঢ়- 
মূল হয়ে বসেছে এবং দৃঢমূল বাধাছকের পীড়ন মা্্সীয়ি 
তত্বের ব্যাখ্যায় আকীর্ণ হয়ে আছে। বস্তুগত সত্বার 
পৰিচয় এই বাধাছকের ভেতর দিয়ে চুইয়ে এসে যে 
রকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে ‘বিপরীত’ (‘opposite’) 
ও পৃথকে’'র (৫150০ ) সে বিশ্রমের উৎপত্তি 
এইখানেই নিহিত রয়েছে । স্থতরাং ডায়ালেকটিক- 
বাদীর! অথবা দ্ন্্-সমন্বয়বাদীরা! স্থিতি ও পরিস্থিতির 


I . 


বিরোধ কিন্ব। বৈপরীত্যের মধ্যে সমন্বয় দেখতে পান । 


সেই সমস্বিত-সত্বার মধ্যে নিহিত ‘mages of realty . 


thin65’-এর পেছনে যদি মানুষের এষণা উকি ' 
দেয়, তাতে অবাক হবার কিছু নেই ! কারণ Image’ 
বা প্রতিরূ্প-এর উপলব্ধির তে ব্যক্তির মানস-ক্রিয়ার 
পরিণতি_কোন বিমূর্ত বা নৈর্বক্তিক বোধ নয়। তাই 
মাক্সবাদের ছন্দসমন্বয় এক অভীষ্ট পরিণতির দিকে 
দৃষ্টি রেখে সাধিত হয়ে থাকে৷ মার্সের ‘higher- 
life-form’ এজেলস-এর ‘from lower to the 
higher’ এবং Lenin-az ‘Social Revo- 
lution’ বা সমাজবিপ্লব, বিপরীত ব! ’০pposites’- 
এর সমন্বয়রূপে মাঝি তত্ব হাজির হয়ে এই সমন্বয় 
অভীষ্টমুখী বা! উদ্দেশ্যসাধক তা সপ্রমাণ করে। তাই 


_লেনিনকে বলতে শোন! গেছে “Development 


is a ‘Struggle’ of opposites....only (this) 
conception affords a key to the ‘self- 
movement’ of every existent thing : it 
alone offers a key to ‘leaps’ to ‘inter- 
ruptions of continuity’ to ‘transfor- 
mations into the opposite’ to the 
destruction of the old and the arising 
of the new.” 


মানুষের অতীন্দা বা ইচ্ছাপূরণ মাক্সীয় চিন্তায় 
স্থান করে নিলো। তবে কী মাঁ্কসবাদ বিজ্ঞানের 
বিমুর্ত-প্রকৃতির সারি থেকে স্মলিত হল? 


(ক্রমশঃ ) 


ঢেউ। 
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ছোট-খাটে। প্রসঙ্গ থেকে বড়ো বড়ে! সমস্যাকে 
কেন্দ্র করে ঢেউ উঠছে --জনত! পার্টির চারপাশে 
১০টি রাজ্যে বিধান সভার নির্বাচন হয়ে 
গেলো, জনতা দল ৭টতে সরকার গঠন করেছে। ঢেউ 
উঠছে প্রার্থী বাছাই নিয়ে । জনতার ভূত্চপূর্ব শরিক 
দলগুলির মধ্যে কাদের প্রার্থীর সংখ্য। বেশী, জয়ী 
হ'লে! কাদের বেশী, মুখ্যমন্ত্রাই ৰবা কোন্‌ দলের কোন 
রাজ্যে, আর অন্তাম্ত মন্ত্রীদের মধ্যেই বা কোন্‌ 
দলের কতদ্গন ? দলগুলি ১লা মে লোপ পেয়েছে, 
কিন্তু তাদের ছায়া, দল৷দলির পাষাণ গ্রচীরে 
সল্লযুদ্ধে আজও ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে! এই সল্যুদ্ধ 
পরিখার এক পশে ভারতীয় লোকদল এবং 
জনসংঘ ছ।উনি ফেলে নব-নির্বাচিত বিধান সভ্বাগচলির 
পরিষদীয় দলের ফরটি প্রায় দখল করে ফেলেছে। 
বিহার, উড়িষ্য, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানায় এই খটির 
খবপদারীন, ভার নিয়েছেন লোকদল--জনসংঘ 
জোটের লোকদল। এই রাঙ্যগুলিতে ' মুখ্যমন্ত্রী ও 
তাই এই ভূতপূৰ্ব দলের । 'আর মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান, 
হিমাচল প্রদেশ ও দিল্লীর খাটি আগগাবার ভার 
নিয়েছেন জনসংঘ -যুখাঃমন্ত্রীও. এই চার বলে 


ভূতপূৰ্ব এই দলের.। ভূতপূর্ব সংগঠন কংগ্রেস ও 


সি, এফ, ডি, লোকদল-জনসংঘ মিতালীর চাপে 


হারিয়ে গেছে, আর ভূঙপূর্ব সোস্তালিষ্টুর একমাত্র 
আয।ঢ ৮৪ --৩ 


মধাগ্রদেশে কিছুট। উচ্চগ্রাম বিতর্কে পরিবেশ মুখর 
করে তুলেছিলো। উত্তর গ্রদেশেও পরিষদীয় নেতা 
নির্ব।চনের জের মেটে নাই! এখানেও চত্রশেখর- 
গোষ্ঠি, সংগঠন কংগ্রেসের চন্দ্রভানু গুপ্ত-গে।চি, 
সোদালিষ্টদের এক অংশ মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের বিরুদ্ধে 
দারুণ বিক্ষোভের ম্বালা দিল্লী, পর্যন্ত ছডিয়েছে। 
বিহারেও সোদালিষ্টদের এক অংশ মুখ্যমন্ত্রী নির্ধাচনে 
বিরোধী শিবিরভূক্ত ছিল । পশ্চিম বাংলায় ভূতপূর্ব 
সংগঠন কংগ্রেস গ্রার্থা-নির্বাচনে সব চাইতে এগিয়ে 
থাকলেও জয়ার ক্ষীণ সমাবেশে অনেক পিছিয়ে। 
এই রাজ্যে জনত্তা দলের হালে'ও ছিলেন এই ' ভূতপূৰ্ব 
দলের নেতা, , এবং খণ্ড-নেতারা। পশ্চিমবঙ্গে 
জনত! দলের সঙ্কটও এইখানেই নিহিত রয়েছে- 
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই, আরও ঘটন। ও বটনার 
সমাবেশ হয়েছে। 
দলের বিপর্ধয়কে কেন্দ্র ক'রে পরস্পরবিরোধী বিবুতি 
দোষারোপ, ভূপাকার হ'য়ে পরিবেশকে বিষিয়ে 
তুলেছে। বিপর্য়ের দায় একে অপরের ঘাড়ে 
চাপিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পাবার সঙ্ীর্ণ কৌশল অবলম্বন 
করে কোনে! কাজ হবে না সরস্তরের নেতৃত্বের 
সমবেত দায়রূপেই একে স্বীকার করে দিয়ে নূতন 
উদ্ভোগে কাজ আরম্ভ করতে হবে। এটাতো মাত্র 
ভোটের সংঘাত.! কৌশলের সংঘ/ত. আরও বড়ে। 


আর পশ্চিম বাংলায় জনতা 


১৫৪ জয়ী আষ|ঢ ১৩৮৪ 


সংঘাত ভবিষ্যতের গর্ভে অপেক্ষা করছে । এই 


সংঘাত হবে সবব্যাপী, প্রধর, তীব্র, ভীক্ষ-ষে' 


সংঘাতের পরিচয় হবে আদর্শগত সংঘাত রূপে। 
আর জনতা দলের যারা ওপর তলায় রয়েছেন, 
তার ভাবছেন ওপর ,থেকে পশ্চিম বাংলার রাগ 
সংগঠনে উনিশ-বিশ পরিবর্তন করলেই সব সমস্তার 
সমাধান হয়ে যাবে ।. পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলে 
আবার পথ চল! সুরু হবে। এ-ধরণের' ভাবনার 
সবটাই ' ভুল ৷ : প্রথমত পরাজয়ের দায় থেকে 
তো. তারাও মুক্ত''নন ; 'এ ছাড়া তীর! ' যদি 
নিজেদের সর্বজ্ঞ মনে করে থাকেন,' তারই 
'বা কী কারণ থাকতে পারে? আইন ভ'ঙল, 
শৃঙ্খল] ভাঙলে তার! দণ্ডমুণ্ডের কর্ত। হ'তে 
পারেন। কিন্ত এতো'সমবেতভাবে সকলের সমবেত 
'কর্মফূল। সুতরাং. ওপর থেকেই রাজ্য কমিটির 
ইটাই-বাছাই' করে সীমাংসার দীথে. এগোলে 
ওপরওয়!লার। কাজের ‘চাইতে অকাঁজ করবেন | 
শ্রেয়ের পথ হ'লে! রাঁ্াস্তরের সমবেত শুভবুদ্ধির 
ওপর 'এ-কাজটা ছেড়ে দেওয়া। আর এই পথ 
বর্জন করে ওপর পেকে যদি উনিশ-নিশ বা 
বিশ-পঁচিশ করবার চেষ্ট। হয়, সেট! হবে ক্ষমতার 
মদ্মভতা, স্বৈরতস্ত্বের ন্যলিকাবৃত্তি! আশ! কর 
যায় ওপরওয়ালাদের শুভবুদ্ধির, উদয় হবে 
এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ' জনজীবনে নৈতিক 
'আদর্শেরুছোপ লাগিয়ে তার চারপাশে বিনয়" 
নত্রতার পরিবেশ রচন। করেছেন--অয়ে-পরাজয়ে, 
সুখে-তুঃখে 'য| থেকে তিনি 'বিচাত হন নি, 


সেই বিনয়-নততার পরিবেশকে ওপরতলায় ভূলে 
ব্সবেন.ন1। 

অনতার ওপরওয়ালার। হোঁচট না খান, সেই 
শুভামুধ্যায়ীর মন নিয়েই এতে। কথ! লেখ। | কিন্তু 
জনতা সরকার ছোট-ধাটে। বিষয়ে হ্রেচট খাচ্ছেন 
কেন? তার ফলে তাদের প্রচ্ছন্ন শক্রণ তে 
উচ্চক হবার স্থযোগ পাচ্ছেন! জনত! সরকারের 


প্রতিশ্রুত ছিলো, ক্ষমতায় . এলে বাধ্যতাযুলক 


সঞ্চয়ের জম! টাক! সঞ্চমীদের নগদে ফেরৎ দেবেন। 
কিন্তু ১৯৭৭-৭৮ সালের বান্েটে আবশ্যিক 
জম! পরিকল্পন। 


‘5S০heme ) তুলে না| দিয়ে বাধিক ১৫,০০০ 
টাকা ৃ 
জন্য বজায় রাখার ফলে বীধা উপার্জকদের 
মনে জনত! সরকারের ওপর আ্ীতির সম্পর্কে 


উপাঞর্জকদের ওপয় আরও তৃ'বছরের 


টান পড়েছে। জনতার অর্থমন্ত্রী লোকসভায় 


:১৮ই জুন অতিরিক্ত আয় (আবপ্তিক জমা) সংশোদ-ী 
‘বিল এনে ( Additional. FEmoluments 


[ Compulsory Deposit ] Amendment 
Bill, 1977 ) ফ্যাসাদে পড়েছিলেন।' বিলটি পাশ 
করবার পুর্বে দলীয় এবং. বিরোধী সদস্যদের চাপে 
অতিরিক্ত আয়ের আবশ্যিক জমার দ্বিতীয় কিস্তি 


'বর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে স্থানান্তরিত করতে 


গিয়ে জনত! সরকার পার্লামেন্টে এই প্রথম ছোচট 


'খেলেন। বিরোধ এলে! এই কিস্তির সুদ নিয়ে। 
'আবশ্টিক জমার তহবিলে এই কিস্তির পরিমাণ 
' অর্থের 'ওপর সুদ যা ছিল, গ্রভিড়েট ফাণে 


( Compulsory Deposit | 
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১৫৫ বর্তমান গ্রসর্গ 
স্থানান্তরিত হ'লে সেই পরিমাণ অর্থের ওপর স্থুদ' 
কমে যাবে। অর্থমন্ত্রী কিন্বা তীর মন্ত্র সুদের এই: 
হের-.ফরের কথ! মাদোঁ কেন বিলটি আনবার পু'ব 
ভাঁপেন নাই? বোঝ হর । এতোটুকু দুরদশিতা 
কী তাদের নেই? ফলে অর্থনন্ত্রী, প্রভিডেন্ট 
ফণ্ডে এই 'শ্থানাস্তরিত কিস্তির উপর আবশ্যিক 
দম! তহ বলের সম-পরিমাণ হৃদ দিতে কবুল করবার 
পর লমান্ত ভোটে বিলটি পাশ হয়। 

অনত। সরকার আর একটি বিষয়ে হোঁচট 
খেয়েছেন। মধ্যবিত্ত সাধারণের সেভিংস ব্যাঞ্ছে 


, গচ্ছিত টাকার লেন-দেন-এর উপর বৈষম্যযুপক 


সুদের হার গত লা জুলাই. থেকে অনিবার্ধ 
করে তুলে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক এক 
ফতোয়া অনুযায়ী এই টাকার লেম-দেন 
যারা চেকে করবেন তারা তাদের সেভিংদ 
ব্াক্কের হিলাবে ' গচ্ছিত '' টাকার উপর 
১লা জুশাই-এর পূর্বেকার শন্তকর! ৫ 'ট।ক! 
সুদের পরিবর্তে শতকরা, মাত্র তিন টাক! পুদ 
পাৰেন। আর এই টাক! যদি ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট ব্লিপে 
( withdrawal slip ) উঠিয়ে ' নেন, তে 
পুর্ধকার শতকর! ৫ টাকা সুদই পাবেন। এই 
ফতোয়া! ব্বপ্পবিশুদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি 
করেছে। কারণ এমম 'অনেক পরিবার আছেন, 
যার। ( হংস ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকার সুদ দিয়ে 
সাংসারিক বায় নির্বাহ করেন। চেক-ব্যবহ।রের 
সুযোগ বর্জন করলে, শ্লিপে টাকা তুলবার সময় 
তাদের নিন্দেদের ব্যাঙ্কে হাঞ্জির হবার দায়িত্ব এসে 


[4d 


যায় । অধচ পোষ্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঞ্জে গচ্ছিত 
টাকার বেণায় কিন্তু' চেকে.. শ্লিপে যেভাবেই এই 
টাকার লেন-দেন কর! হৌক ন! কেন, উভয়- 
শ্ষেত্রেই'শতকর! ৫ টাক! টা্যাক্স-ছাড় হুদের ব্যবস্থা 
রয়েছে। রিজ্ ব্যাঙ্ক এই ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থার 
কোনে! হের-ফের করে নাই । ব্যান্ধের খণের সুদের 
পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ায়, সাধারণ ' সগতিসম্পরনদের 
সনে বদি এই ধারণ। হয় যে শিল্প-বাণিজ্য লগ্ীর 
উদ্দেশ্যে কম সুদে শিল্প-বাণিজ্যের মালিকদের টাক! 
দেবার জন্যই স্বল্পবিত্বদের গচ্ছিত টাকার স্থদ থেকে 
সামন্ত আয়ের ওপর হাত দেওয়া হয়েছে, তবে 
সেট! কী অন্যায় হবে? জনতা সরকারকে তাদের 
সেভিংস ব্যাঞ্ছে গচ্ছিত টাকার সুদের হারে বৈষম্য 
মূলক নীতির যাথা্থতা সপ্রমাণ করতে হবে। 

জনত| সরকারের  বেতন-মজুরী-যূল্াত্তর 
সংক্রত্ত শীতি, 'শ্রমনীতি এখনও অনির্ধারিত 
রয়ে গেছে। এই নীতি সমূহের বিবয়ণ প্রকাশে 
আর বিলম্ব করা উচিত নয়। একেশ্দ্ীয় 
সরকারের শিল্পনীতির সম্ভাব্য সৌলিক রূপরেখা 
সম্পর্কে সাম্প্রতিক মারাত্মক বিভ্রান্তি গভীর 
উদ্বেগের স্থষ্টি করেছিলে! | কেশ্রীয় সরক।র বৃহৎ 
শিল্প সংস্থার সংজ্ঞা ‘পুনবিবেচমন। করছেন এবং 
বর্তমানের ২০ কোটির টাকার অধিক লম্পদ- 
সম্পন্নদের বৃহৎ শিল্পসংস্থার সংজ্ঞার অস্তভুক্তির 
পরিবর্তে ৫*.কোটি টাকার উই আধিক সম্পদে 
সম্পন্নের বৃহৎ শিল্পনংস্থার স্বীকৃতি দেবেন, এই 
মর্মে সংবাদপত্রে সংবাদ পড়ে হাসপাতালে রোগশয্য। 


চি 


১৫৬. জয়শ্রী, আঁষাট ১৩৮৪ 


থেকে জুলাই মাসের গোড়ায় হঠাৎ জনতা পার্টির 
সভাপতি, তীব্র গ্রুতিবাদশুত্রে বিবৃতি দিয়ে সকলকে 
চমকে দিয়েছিলেন । বৃহৎ শিল্প সংস্থার সংস্ঞার এই 
ধরণের পরিবর্তন. হ’লে বর্তমানে স্বীকৃত বহু বৃহৎ 
এবং মাঝারি শিল্পদংস্থ। লাইসেন্স গ্রহণের এবং 
একচেটিয়া . ব্যবসার প্রতিরোধসূচক আইনের 
( Monopolies , 8100 Restrictive Trade 
Practices Act) দায় থেকে মুক্ত হতেন। 
জনত! দলের সভাপতি .,আরও বলেন যে জনত! 
পাটিকে , যদি. আধিক বৈষম্য দূর করতে হয়, 


উৎপাদনের, ছক পরিবর্তন করে জনসাধারণের, 


অন্ত ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের দিকে ব্যবস্থার 
বিস্তার করতে হয় সেক্ষেত্রে কো-অপারিটেড 
এবং সরকারী বন্টন ব্যবস্থা মজবুত কর! 
ছাড়া আর অন্য পন্থ। নেই এবং বিনিয়োগের 
অগ্রাধিকারও সেই সঙ্গে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে 
হবে। ভ্রনতার সভাপতির এই কঠোর হু শিয়ারির 
পরও শিল্পমন্ত্রক থেকে বিবৃতি দিয়ে জনসাধারণকে 
আশ্বস্ত কর! হয় যে এই ধরণের কোনে! প্রস্তাব 
আলোচিত হয় নাই । শিল্পমস্ত্রকের বিবৃতিতে বল! 
হলো যে কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সমষ্টি, 
কুটির শিল্পের, গ্রামীণ শিল্পের এবং ক্ষুদ্র শিল্পের 
বিস্তৃতির, মধ্য দিয়ে শিল্পমত কর্মকাণ্ডের বিকেন্ত্রী- 


করণ_-এই নীতিগত লক্ষ্য সম্বন্ধে সকলের মধ্যে ' 


মতৈক্য রয়েছে। কিন্তু নূতন শিল্পনীতি 'পার্লামেণ্টের 
ভেতরে এবং বাইরে প্রয়োদনীয় আলোচনা করে 
বৃহত্তম সম্মতির ভিত্তিতে গ্রহণ কর! হবে--“...৪০ 


that the new industrial policy reflects 
the widest possible area of Agreement.” 
কিন্ত ৬ই জুলাই দেখা গেলো শিল্পসন্ত্রী . ত্ৰিগ্গলাল 
ভার্ম। শিল্পদণ্তর ছেড়ে যোগাযোগ. দণ্তরে গেলেন 
আর যোগাযোগ মন্ত্রী জর্জ ফারনাণ্েক্র যোগাযোগ 
দণ্তুর ছেড়ে শিল্প দপ্তরের ভার নিলেন। ব্রিদ্লাল 
ভার্ন। জনত। সরকারের শিল্পনীতিতে একচেটিয়া 
পুজির অধিকার বৃদ্ধিতে তৎপর হয়েছিলেন কিনা 
সে-নিয়ে বিতর্ক চলবে এবং জনসাধারণের এই 
সংশয় যে ভিত্তিহীন নয়, ব্রিজলাপ ভার্মাকে শিল্প- 
দণ্তর থেকে স্বরিৎ অপসারণ তার সাক্ষ্য দেবে। 
কিন্ত এর হ'ল শিল্পমন্ত্রক, মন্ত্রীকে সরকারের নীতি- 


বিরোধী পরামর্শ দিতে সাহসী হয়েছিলেন কী? - 


কিন্ব। মন্ত্রীসভার শীর্ববিন্দুতে প্রধানমন্ত্রী অধিষ্ঠিত 
থাকা সত্বেও কোনো দপ্তরের মন্ত্রী, সরকারের মৌলিক 
নীতি বর্জন করে তাঁর বিপরীত নীতি গ্রহণে অগ্রার 
হলেও প্রধানমন্ত্রীর গোঁচরে ত! আসবেই না_ মন্ত্রী 
সম্ভার সংহতির দিক থেকেই বা এট! কী করে 
সম্ভবপর হয়? এ ক্ষেত্রে জনতা সরকারের ভাব- 


মুতির খাতিরে ব্রি্লাল ভার্মীর মন্তরীসভ। থেকে 
জর ফারনাণ্ডেদ 


পদত্যাগই কর্তব্য দি | 
শিল্পপতিদের কাছে: বিরূপ পরিচয় নিয়ে এলেন । 
মাত্র কিছুদিন পূর্বে ফেডারেশন অফ, ইণ্ডিয়ান 


চেন্বারস্‌ অফ, কমার্স এ৫ ইণ্ডানিলের সুবর্ণ জয়ন্তী 


উপলক্ষ্যে আয়ে নিত সভায় প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে 
বর্তমান শিল্প মন্ত্রী জর্জ ফারমাণ্ডেজও উপস্থিত ছিলেন 
এবং অভ্যাগত্রূপে সে সভায় তত্র, তিক তীন্ম 


ডং 
প্রচেষ্টা, 


১৫৭ বৰ্তমান প্রসমগ 


(টায়? দিয়ে শিল্পপতিদের চমকে দিয়েছিলেন । গত 
৮ ইজুলাই তারিখে মন্ত্রী ফারনাণ্ডেক্জ জনতা সরকারের 
যা ঘোষণ। করে বলেন, এই নীতির লক্ষ্য 

£ (১). তোগ্যপণ্যের উৎপাদন সবোচ্চমত্রয় 
রঃ 0) মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের পুর্ণ 
ব্যবহার" (৩) একচেটিয়। আর্থনীতিক ক্ষমতার 
অধিকার কেন্দ্রীভূত নাহণতে দেবার প্রচেষ্ট! (৪) কর্ম- 
সংগ্থানমু্ধীন শিল্পায়ন | (৫) সাম! গিক প্রয়োজন 
রূপায়ণে শিল্পের প্রবণত। বৃদ্ধি । এছাড়া পাবলিক 
শেকটারের কর্মতৎপরত। বৃদ্ধি এবং আমুলঙগিক 


A শিল্পের (anciliary industries ) দিকে তাঁর 


বিস্তার। আলাম, বিহার এবং গেট! উন্তর-পুৰ 
ভারতের মত অনগ্রসর এলাকার সংহত উন্নয়ন 
উন্নত  শিল্পকৌশলের প্রয়োগ যেখানে 
প্রয়োজন মেখানে সরকার বৈদেশিক প্রয়োগিক এবং 
আধিক সাহায্য নেবে। 

পাবলিক সেক্টর সম্পর্কে জনতা পার্টির মুখ- 


পাত্রের মধ্যে মতদৈধতা এই দলের পথে 


ন্‌ আর একটি ছেঁচটের মত মাথ! উচিয়ে আছে। 


সদস্য ডঃ ুত্রসনিয়াম স্বামী পাবগিক 
সেক্টর তুলে, দেবার জন্য বলেছেন। পাবলিক 
সেক্টরের ব্যবস্থাপনার গুরুতর ক্রুটি, তুনীতির 
ও অপচয়ের জন্য এই অধিক গড়নের প্রতি 
জনসাধারণের, বিরূপ ক্থষ্টি হয়েছিলে।। ধনবৈবমা 


বীঁ দূর করবার, জনা, সামাজিক সাম স্থাপনের জম, 


গণতাসত্িক পথ সুগম করবার জম্ত পাবলিক সেক্টর 
দেশের অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ । গত 


বছর পাবলিক সেক্টরের চারটি ইস্পাত শিল্পপংস্থায় 
উৎপাদন বেড়েছে শতকর ৩৪ ভাগ,. ভারা 
ইঞ্জিনিয়ারীং শিল্পে বেড়েছে শতকরা ৩২ ভাগ। 
একই সময়ে কয়লায় উৎপাদন বেড়েছে শতকর! ১৩ 
ভাগ, সার উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ২৯ ভাগ, 
১৯৭৪-৭৫ সালে ট্যাক্স. দেবার পর পাবলিক 
সেকুরের লাভ হয়েছিলে! ১৫০ কোটি টাক, ১৯৭৫- 
৭৬ সালে ত! বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৩৫০ কোটি 
টাকায়। ডঃ স্বামীর মতে ভ|রতরর্ষের.শহরে এবং 
গ্রামে যথেষ্ট সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ক'রে বেকার 
সমস্ত। মেটানে। যেতে পারে, যদি আর্থিক কাঠামোর 
বিবৃদ্ধি-হার (growth rat) বছরে শতকরা দশ 
ভাগ বৃদ্ধি পায়। জাতীয় সম্পদের সামগ্রিক 
(Gross National Product) বৃদ্ধির জন্য বছরে 
শতকরা দশ ভাগ বুদ্ধির হারের অর্থ, গত বিশ 
বছরের আর্থিক বিবৃদ্ধির গতিবেগ তিনগুণ বৃদ্ধি 
এবং বিনিয়োগের হার তিন কি চারগুণ বৃদ্ধি। 
অর্থাৎ বছরে ৩০,০০০ থেকে ৪৯,০০০ কোটি টাক! 
বিনিয়োগের পরিকল্পনা নিযে অগ্রসর হওয়া । কিন্তু 
তাকিসম্তব? কারণ, এর এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ নিয়ে 
চলার ক্ষমতাও আমাদের পরিকল্পনা রচয়িতাদের 
নেই। 

ইতিমধ্যে ৩র। জুলাই প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি 
চেয়।রম্যান অধ্যাপক [ড, কে, লাওডাওয়াল!র 
নেতৃত্বে ও প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্ব নৃতন প্ল্যানিং 
কমিশনের প্রথম বৈঠকে ৭ম পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার শেষে পূর্ণ কর্মসংস্থান বিধানের লক্ষ্য 


নির্ধারিত হয়েছে। 


চল 
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নূতন ' কমিশনের হিসাব 
অনুযায়] দেশে-শ্রম-শক্তিয় (labour force ) 
শতকরা ৮ 'ভাগ অর্থাৎ ২ কোটি ২০ লক্ষ 
লোক বেকার কিন্ব। অর্ধ-বেকার রয়েছেন। 
ননাশুত্রের হিসাবে দেশে বেকারের সংখ্যাই 
৪ কোটি, অর্ধবেকার, 'আংশিক বেকারের গে!ণ।- 
গুণতি নেই। কমিশনের. আর একটি সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী ' রেশনের মারফৎ বণ্টন-ব্যবস্থা প্রশন্ততর 
করে অন্তত প।চটি নিত্যব্যবহার্য ভোগ্য পণ্য সরকার! 
পণ্যবিলি দোকান থেকে জনস।ধাঁরণের নিয় তম 
স্তরের শতকরা ৪০ ভাগকে পৌছে দেবার উদ্যোগ 
কর! হবে। বর্তমান বণ্টন ব্যবস্থায়, গ্রামে কি শহরে, 
এদের কাছে নিত্যব্যবহার্ষ পণ্য পৌছায় না। 
বর্তমানে গ্রামে এবং শহরে ২৪৪১*০ ন।যামূলের 
(দোকান রয়েছে তার মধ্যে গ্রামে: আছে ১৮৭১০ ০০ 
দোকান। সরকার আরও রেশন এবং নায্যমূল্যের 
দোকান খুলবার ব্যসন্থ। করেছেন এবং রা 
সরকারগুপিকে তাদের কর্মচারীদের এককালীন বেশী 
পরিমাণে খাগ্ভশস্ত ক্রয়ের অন্ত খপ দেবার নির্দেশ 
দিয়েছেন। মজুদ খাগ্শ(ম্তর, পরিমাপ কমিয়ে সরকার 
এ-ভারে গুদামের ওপর চাপ কমাতে চাইছেন আর 
শস্য ক্ষতির হ'ত থেকেও রেহাই পেতে চাইছেন। 
সত ১৯শে জুন সরবরাহ মন্ত্রী মোহন ধরিয়া ১০০০ 
জনতা” দোকান খুলবার সংবাদ জানিয়ে বলেছেন 
শিক্ষিত বেকার যুবকদের বস্তি অঞ্চলে “জনতা 
দোকান সুরু করতে প্রাথমিক মূলধন ছাড়া ২০০০ 
টাকা আথিক সাহায্য দেওয়া হবে) জনতা সরকার, 


সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন জর্জ গে, এম, শেলাতেরই4._ 


সভাপতিত্বে সপ্তম ফিনান্স কমিশন গঠন ক'রে 


১৯৭৮-এর ৩১ শে অক্টোবরের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল 


করতে বলেছেন। গুতিরঙ্গ! দণ্ুরের বাধিক 


গিপোরে বল হয়েছে দেশের নিরাপত্তার সামগ্রিক 


পরিবেশ এখনও বিন্বুগঙ্কুপ এবং আক্রমণের আশঙ্ক। 
হাস পায় নাই। ভারত মহাসাগরে বৃহৎ শক্তিনর্গের 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা উদ্বেগের কারণ হয়ে রয়েছে। 
শিক্ষাক্ষেত্রে 
চাপ, পড়ার চাপ কমাবার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্র 
গুজর[ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ধের নেতৃত্ব একটি 
কমিটি কয়েছেন। এই পাঠক্রম গত বছর জুলাই 
মান থেকে পশ্চিম বাংলায় আরম্ভ হবার কথ! 


থাকলেও কার্যত নভেম্বরে আরস্ত হয়।' আর 


দেখানেও পাঠাপুস্তক নির্বাচন, শিক্ষক-শিক্ষিকা! 
বাছাই-এর শ্চ।য় প্রাথমিক কান্মগুলি অসম্পূর্ণ রয়ে 
গেছে। ছাত্রদের মধ্যে টোকাটুকি মাঝে বদ্ধ 
হয়ে গিয়েছিলো । কিন্তু সম্প্রতি পশ্চিম বাংলায় 
আবার তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে মার্সবাদী 


মুখ্যমন্ত্রীকে পুলিশ পাঠিয়ে তা বন্ধ 'করতে + 
হয়েছে। পুলিশ পাঠাবার বিকল্প কিছু করণীয়: 
, আছে কি-না, তা বহুপুধেই ভেবে দেখবার লময় 


এসে গেছে। পাঠক্রম এমণভাবে তৈরী কর! 
হৌক, প্রশ্মগত্রও এমনভাবে রচিত হোক যে বই 
দেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধো সকল গ্রুপের সতৃত্তর 
দেওয়। কোনো ছা।ত্রর পক্ষেই সম্ভব হবেনা, যদি 
না পরীক্ষার্থী অধ্যয়নকেই তপস্ত। করে পাঠক্রমের 


১০4২4৩ পাঠক্রমে বই-এর, 


১৫৯ বর্তমান প্রসঙ্গ 


গভীরে ডুবে যায়। এই ধরণের পরীক্ষা নেবার 

জগত শিক্ষ! পর্ষদের, শিক্ষ।গ্রুতিষ্ঠানের এবং শিক্ষক- 
ks 1 াশক্ষিকারও প্রত্যৃতি প্ায়েজন। ১৯৬৮ সালে গৃহীত 
জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট ১০4-২ 
পাঠক্রমের পঁ.চসছর পর পর পর্ধালেচনার নির্দেশ 
দেওয়! রয়েছে। ১৩টি বিষয়ের বোঝায় জর্জ গত 
ছাত্রদের পড়ার বোঝ। হলিক! করবার সম্যই সমীক্ষ। 
কমিটি গঠিত হয়ে।ছ। অধ্যয়নের সং কর্মশিক্ষার 
সামগ্রম্ত বিধানও চাই। আর সরকার নির্দিষ্ট 
সময়ের মপো দেশে নিরক্ষরত। দূর ও প্রাথমিক 
শিক্ষ। আবশ্যিক ও অবৈতনিক করবার দিকে 
এগোবেন। শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কোনে! “ইজস -এর, 
কোনে! দলের, কিন্বা কোনো ব্যক্তির গেঁড়ামী দিয়ে 


২ প্রস্তরীড়ূত করবার প্রাচেষ্ট। অনেক 'হয়েছে, আর 


নয়! এবার জাঁতিকে দেশের প্রয়োদ্রন অনুযায়ী 
এবং উচ্চশিক্ষার অপরিহার্যতার দিকে নঞ্জর রেখে 
শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধ সচেতন করতে হবে। স্বামী 
_বিবেকানন্দর অমর বাণী ? ‘শিক্ষার কাজ মানুষ তৈরী 
করা । সে লক্ষ্যে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষায় 
'দীকিত জাতির নবজ্র।গরণ হবে। হঠাৎ চমকের 
ঝলকানি দিয়ে কোনো কাজ হবে না, দেশের 
ছাত্রদের বীক্ষণ।গ।রের বস্তু করে তোলা হবে মাত্র । 

জরুরী অবস্থাকালীন অত্য।চারের তদন্ধ হবে, 
লে-জন্ত কমিশন গঠিত হয়েছে স্বপ্রিম কোটের 
অবলরগ্রাপ্ত বিচারপতি জে, সি, শ।হ-এরতত্বাবধানে। 
বরা মন্ত্রকের ১৯৭৬-৭৭ সালের রিপোর্টে বল। হয়েছে 


১৯৭৫ এর ২৫শে জুন থেকে ১৯৭৭-এর '১৮ই মার্চ ' 


পর্যস্ত ৩৪,৬৩০ জন মিসায় আটক ছিলেন। অন্ত, 
হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, মধা গ্রাদেশ, উড়িষ।, 
রাজন্থ।ন, উত্তর প্রদেশ এবং চণ্তীগড় থেকে ডিফেন্স 
এণ্ড ইন্টারম্থাল পিকিউরিটি অফ. ইগ্ডিয়! রুলস 


অনুযায়ী কত্তঞ্জনকে গ্রেপ্তার কর! হয়েছিলে। তার 


সন 


হিসাব পাওয়া যায় নাই, দেশের অবশিষ্ট অংশে 
এই আইনে গ্রেপ্তারের সংখ্যা. ৩৯,৮৩২ জন। 
আর কোন কারণ না দেখিয়ে মিসায় ১৬-ক (16-4) 
ধারায় গ্রেপ্তারের সংখা! ছিল ২৮,৩৮৬ জন। ডি, 


আই, এস, আই, আর আইনে ধৃহদের মধ্যে 


৩৩,৭৩৬ জনকে চালান দেওয়। হয়, তাদের মধ্যে 
১৬,৩৭১,জ্সনের জেল হয়, আর বে-আইনী পত্র- 
পত্রিক। প্রকাশের জন্য ৩৭৩৯ টি মামলায় ১১,৮৩৪ 
জনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থ। গৃহীত হয়) এ- 
ছাড়! জেলে মৃত্যু, জেল থেকে ছাড়া পাবার পর মুত্যু, 
জেলে পুলিশের অত্যাচারে মৃত্যুর ইতিহাস ছড়িয়ে 
রয়েছে। ক্র প্রদেশে নক্সালপস্থীাদের উপর অত্যাচার 
সম্পর্কিত তারকুণ্ডের রিপোটে অন্ধ্র সরকারফে 
অভিযুক্ত করেন। . কেন্দ্রীয় সরকার অন্ন সরকারের 
অন্বীকৃতি সত্ব একটি তদন্ত কমিটি বসিয়ে তারকুণ্ডে 
কমিটির তথ্য।মুসন্ধানকে মর্য।দ। দিয়েছেন । 


কাশ্মীরের নির্বাচনে শেখ আবদুল্লার স্যাশন্তাল 
কনফারেন্স প্রবল বিরোধিত। 'সত্বও ৭৬ আসন 
বিশিষ্ট কাশ্মীর বিধান সভায় ৪৭টি আসন দখল করে 
একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। ফলে এই 
দলের নেতা শেখ আব্দুল্লা ৯ই জুলাই মস্নীসভা 
গঠন করেছেন। নির্ব।চনে জনত| পার্টি পেয়েছে 
১৩টি, কংগ্রেস ১১টি, ভামায়েত-ইসলামী ৫টি এবং 
নির্দল ৪টি আসন পেয়েছে। 

পশ্চিম বাংলায় ফ্ৰণ্ট সরকার খুব সতর্কতার সঙ্গে 
কাজ শুরু করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্দু কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রীদের সঙ্গে সৌনন্যযুলক সাক্ষাত করে অনত। 
সরকারকে “বন্ধুভাবাপিশ্*রূণপে অভিহত করেছেন এবং 
সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের সীমিত ক্ষমতার উল্লেখ 
করে বলেছেন বর্তমান সীমিত সাংবিধানিক ক্ষমতার 
আশ্রয়ে পশ্চিম বঙ্গের স|মাঞ্জিক _আধিক কাঠামোর 
পরিবর্তন সম্ভব হবে না। সংবিধান সংশোধন করে 


১৬০ জয়ী, আষাঢ় ১৩৮৪ 


রাজোর হাতে আরও ক্ষমতা দিতে হবে ফেডেরাল 
কাঠামের গ্রকৃতিই 'তাই, বর্তমান কাঠামো নামে 
ফেডারেল -হলেও কাজে এককেজ্জিক। মুখ্যমন্ত্রী 
যৌক্তিক কথাই বলেছেন কিন্তু রাজ্যের অক্ষমতা 
কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দেবার দরজাও এই পথেই 
রয়েছে। ] 

জুন মাসের গোড়ায় কমনওয়েলথ সম্মেগনে 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই খোলা! মনের পরিচয় 
দিয়ে দাগ কেটেছেন সমাবেশে । প্যারিসে ২৭- 
রাষ্ট্রের সমাবেশে উত্তর-দক্ষিণের অথবা অন্যভাবে 
বলতে গেলে ১৯টি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের ও ৮টি উন্নত 
রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ঠাণ্ডা লড়াই-এর টানা- 
পোড়েন অমীমাংসিত রয়ে গেলো । উন্নত শিল্পসমুদ্ধ 
দেশগুলির চাই শক্তি (0015) আর উন্নয়নশীল 
দেশগুলির চাই খণ। এই ছুই দাবীর মধ্যে ফাক 
পুরণ না হয়েই সম্মেলন সমাপ্ত হোলে। | 

এদিকে পোভিয়েত রুশের সংবিধান পরিবর্তন 
করে সোভিয়েত রুশকে সমগ্র জনসাধারণের সমাজ- 
বাদী রাষ্্রকপে ঘে।ষণ। করা হয়েছে--প্রলিট।রিয়েটের 
একনায়ক রা আর রইলে। না। দলের কেন্দ্রীয় 
কমিটি ২৪শে মে ভারিখে এই সংবিধান সংশোধনের 
খনড। অনুমোদন করেন, সেদিন পডগরণি পঙ্সিট 
বারোতে তার আসন হারান । তার কয়েক দিনের 
মধ্যে রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি হয়ে পড় গরণি ইতিহাসের 
অন্ধকারে মিলিয়ে গেলে ত্রেঙ্গনেভ সেই শৃষ্য আদন 
দখল করেন । সোভিয়েত রুশের সংবিধান সংশে।ধন 
করে ব্রেজনেভ ইউরোপের অন্তান্ত কম্যুনিষ্ট রা 
যর! শ্রমিকশ্রেণীর একনয়কত্‌ বর্জন করেছে, তাদের 
নিবটবর্তাঁ হয়ে, তাদের প্রতি সমর্থনও জানিয়েছেন। 


ভ্ৰেঞ্জনেভ চীনের সঙ্গেও সম্পর্কের উন্নতির আহ্বান 
জানিয়েছেন ৬১শে মে। | 


কিন্ত ক্রেমলিনকে সব চাইতে ধশধায় ফেলেছেমঃ ২_ 


আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কার্টার। ক্রেমলিন 
এতোকাল তোয়াজজ করেও আমেরিকাকে বি-১ 
বন্ধার তৈরী থেকে বিরত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। 
কিন্ত কাট!র এই বন্বার তৈরী রদ করে দিয়ে "কুইজ 
ক্ষেপণান্ত্র ( “Cruise missile» ) মাকিনী বি-৫৯ 
বন্ধারঞচলিতে স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন! এই 
নৃতন সিদ্ধান্তকে প্রাভদা আমেরিকার জঙ্গী প্রস্তুতির 
অশুভজ্ঞনক পদক্ষেপরূণপে দেখছি । “ভ্রুইজ" মিসাইল 
খুস নীচু দিয়ে উড়ন্ত বি--৫২ থেকে নিক্ষেপ করা 
যেতে পারে । রেডারে তাই ধরা নাও পড়তে 
পারে। তাই এই “ক্ষেপণান্্র-এর বিস্তৃতিতে, রুশ- 
মার্কিন ট্রযাটেজিক আস্ত্র সীমিতকরণের আলোচনায় 
বাঁধা পড়তে পাব । কিন্তু তার চাইতেও মারাত্মক 
“ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষায় মার্কিণী সাফল্য আরও উদ্বেগের 
>ঞ্চার করেছে। এই ক্ষেপণান্ত্রের নামকরণ হয়েছে 
‘নিউট্রন বে।ম।? ( Neutron Warhead ) এই 
ক্ষেপণাস্ত্র শত্রুর পক্ষের সেনাবাহিনীর মৃত্যু অনিবার্য 
করে তুললে নিকটনত্ণ বেসামরিক লোকজনের, 
বাডীঘরের, যন্ত্রপাতির কোনে! ক্ষতি করবে না। এই 
‘ক্ষেপণাস্ত্রের বিরুদ্ধে রাশিয়! উচ্চ প্রতিবাদ করে 
কাটারকে প্রায় কপট শাস্তিকামীরূপে বিবৃত করেছে। 
কার্টার সোভিয়েত রুশের সঙ্গে ভারত মহাসাগরে 


শাস্তি প্রতিষ্ঠায়, নিরস্ত্র “রণ, আণবিক শন্্ সম্বর৮ 


ইত্যাদি নান! প্রসঙ্গ উত্থাপন করেও সন্দেহজনক 
ব্যক্তিই রায় গেছেন, লোঁভিয়েতের চোখে । 
১০ই জুলাই ১৯৭৭ 





১৯৯" বিধান সরণিশ্থিত কলিকাতা-৭০০* ৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীক্রণচ্ত্র মিত্র এডভোকেট 
কতৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত৷ 
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১৯ 





গীতা শাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 


১৫:০০ 
এ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ ১৭০০ 
বৃহৎ পকেট গীতা ৭০০ 
শ্রীকষ্জ ও ভাগবত ধর্ম ১৫০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 
(Jagadish Ch. Ghosh) 
সুলভ পকেট গীতা (মল সংস্কৃত ও গদ্যাননবাদ) ২৫০ 
সুলভ পদ্য গীতা ( পদ্য বঙ্গানুবাদ ) ২৫০ 
নিত্যপাঠ্য গাঁতা ( কেবল মূল সংস্কত শ্লোক ) ১৫০ 
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীতা (কেবল সংস্কত শ্লোক) ১:০০ 
এঁ গ্লাঁস্টক জ্যাকেট সহ ১:৫০ 
কর্ম বাণ! ১*৫০ 
শ্রীশ্লীচণ্ডাঁ ( পকেট সংস্করণ ) ৫&"00 
গশন্মসর্থর ধমশিক্ষা ৯১৫০ 
ভারত-আত্মার বাণী ৪৫০ 
Soul of India Speaks 
( ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজ্জী ) ৭:৫০ 
“্রীগাতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান 


জগদাঁশচদ্দ্ের অক্ষয় কীর্ত। তাঁর গীতা ভারতী 
জাতীয় সম্পদ । 
যেমন কাব ক্লীত্বাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের 
মহাভারত, কালী সংহের মহাভারত, সেইরূপ 
বাংলা ভাষায় শ্রীজগদাশচন্দ্রের গীতা ! ঘযতাঁদন 
বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদাশচন্দ্বের 
গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর 
হৃদয়-মান্দরে 1, 

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী 
শরীর ও ভাগবতধর্ম” শ্রীরুতত্ব ও লীলা সম্বন্ধে 
আম্চর্য আলোচনা ৷ শ্রীগীতার পাঁরপুরক গ্রন্হ ৷ 


শ্রীনীলিম! ঘোষ এম. এ. বি. টি. 
বিদ্যাসাগর 
ছোটদের গল্পগুচছ ( স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ ) 


পরোসিডেন্স লাইবেরশ 


পল 





৩:০0 
৩০০ 
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সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. 

ব্যায়ামে বাঙালী ৪০9 
বারেতে বাঙাল! ৩৫০ 
{বন্ঞানে বাঙাল! 460 
বাংলার খাঁষ সি 
বাংলার 'বদুষা ৩৫০ 
বাংলার মনীষা ২:৫০ 
রাজাঁষ রামমোহন-_-জীবনী ও রচনা ৩*০০ 
ঘুগাচার্য ববেকানম্দ- জীবনী ও বাণী ৩০০ 
আচার্য জগদীশচন্দ্র_জ্ীবনী ও আ'বচ্কার ৪০০ 
আচার্ষ প্রফলললচন্ত্র- জীবনী ও বস্তৃতা ২৫০ 
রবীন্দুনাথ ৩০০ 
জীবন গড়া ২০০ 


কয়েকটি আঁডমত-_বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে ।-প্রবাসা 
ঘয়ে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয় ।-_ ভারতবর্ষ 
পাঠ কাঁরতে কাঁরতে গর্বে বুক ফীলয়া উঠে ।__আত্মশান্ত 
গ্র্ছাট (বাংলার খাঁষ) বাজার চাঁলত অযত্বসম্ডূত 
সাধারণ জীবনী-গ্রন্ছ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, 
তথ্যভারে সমন্ধ এবং চচিন্তাশপলতায় উদ্দীপ্ত । বাংলার 
তরুণদের প্রাণে দেশীহতৈষণা বাদ্ধ পাবে । 

- -অল ই'ন্ডয়া রেডিও 
দেশে মনের আবহাওয়া পাঁরবার্তত হবে 1-- আনন্দবাজার । 


ব্যবহারিক শব্দকোষ ৬২৭০০ 
প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা আভধান । ৬৪ হাজার শব্দ 


সম্বালত । সর্বদা ব্যবহারযোগ্য !-আকাশবাণন 


১৫ কলেজ গ্বয়ার, কলিকাতা-৭৩ 


JAYASREE, Estd. 1931: ASHAR .. 1384 JULY 1977: Reg. No. W 


ফিরে আসে এবং 
অভি অল্পদিনের মধ্যে 
ভুর্বল জরাজীর্ণ ভু 







লজ সাধ লা এযপ।লয়-ঢ।ক। কলিকাতা-৪৮ 
টে অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্্র ঘোষ এম,এ, 
আবৃবেদ-শাস্ত্ী' এফ, সি,এস, (লণ্ডন) 
ৰি এম,স,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর 
নি কলেজের রসাযণ শাস্ত্রের ভূত্তপূধ অধ্যাপক । 
কলিকাতা কেত্র 5 ডাঃ নরেশচঙ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) 





চামচ মুত সঙ্তী বনী 
সম পরিমাণ জলসহ 

প্রতাহ দু বায আহারের 
পরুসৈব্য। 
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ৃ জয়শ্রী প্রকাশনের পরবর্তী গ্রহ 
হেগেশীয় দর্শন 


আনল রায় ৰ ৃ 
এ দেশে যখন মাক্সবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একটি নতুন মতবাদের প্রাত 
স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দুষ্টা ও ভারতীয় সংস্কাতি, ইতিহাস, এঁতিহো স্নাত বিপ্লবী 
জ্ঞানতাপস অনিল রায় একটি পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তেলেন। সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মাকসবাদ, 
হেগেলায় দর্শন, বিবাহ ও পাঁরবারের ক্রমাবকাশ (মার্কস মর্গান থিওরীব সমালোচনা )-_ এই তিনটি গ্রন্ছে 
মার্কসবাদ্রে মৌলিক সমালোচনা এবং “নেতাজনীর জাবনবাদ" গ্রন্হে একটি বিকল্প চিন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্তি । 
আবিলম্বে প্রাক্‌ প্রকাশন মূল্য দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন 
( সাধারণ মূল্য আনুমানিক ১২৫০ ) 


জয়শ্রী প্রকাশন । ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কালিকাতা-২৩ 





বৃক্ষরোগণ উৎসব 
ও 
৬১টি বৃক্ষের গারচয় 
লক্ষ্মীশ্বর সিংহ 
প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কীত ও এীতহ্যের পটভামিকায় পুশথপড়া শিক্ষা ও 
দৈনান্দন জীবনের নানাবধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সংমিশ্রণে মানুষের স্হ সুন্দর বিকাশের , 


সাধনায় 'লপ্ত যে জ্ঞানতাস_তিনি লক্ষযশ্বর সিংহ । 
' কবিগূর প্রবর্তিত “বৃক্ষরোপণ উৎসব’ ও তার সার্থকতা, 'শন্া প্রাতষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর 
প্রয়োজনীয়তার প্রক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পাঁরচয় দিয়ে রাঁচত সদ্য প্রকাশিত এই বই । 
প্রকৃতি পিপাস পড়ুয়াদের বইটি ভাল লাগবে! ৬১টি বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর 
বাধাই ও ছাপা, 
রর দাম দশ টাকা 


নদ 
পাপা 
পবা শপ সান সটান 








| তায় রী সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা ঘট সু 
4১০৯ “৬ ৪২ বৰ্ষ শ্রাবণ ১৩৮৪ চতুর্থ সংখা! ০ 
সম্পাদকীয় গল্প 
কোন্‌ পথে? ১৬: খেলন। 
ন্ঞগো সাধি"*ন্মি বাঁরম্বার” ১৬৯ নগেন নিয়োগী সু 
চারণিক সমীক্ষ, 
পুনশ্চ - বিদ্যুৎ ঘাটতি হঠাৎ হয়নি £ সুপরিকল্পিত ১ 
নির্বাচনে বামপন্থার ভূমিকা লীন 
পার্থ ঘোষ 
অনিল রায় gr 
ন্ধ 
আলোচনা 4 
ভাক্তের প্রতিবেশী ১৮৫ বিংশ শতাবাঁতে মার্ক্স বাদ ২. 
নৃপেজ্জনাথ ঘোষ স্রনীল দাস 
9 রাষ্ট্রসংঘে দাক্ষণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য ১৮৮ প্রচ্ছদ শিল্পী £ খালেদ চৌধুরী 
রে দীপঙ্কর রায় সম্পাদক £ সুনীল দাস 





জ্ত স্ল শী 


পুজা সংখ্যা ১৩৮৪ 
শিক্ষা বিষয়ে একটি সেমিনার 
+ ূ বাঙ্গালী সাইকলিস্ট-এর বিশ্বপরিক্রমা 


একগুচ্ছ গল্প 
আর 


ৰ ৷ চারণিক-এর কলমে মহাকাল 
বিস্তারিত সুচী ভাদ্র সংখ্যার জয়শ্রীতে 
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Tk অবগণ ও সরকার 


পশ্চিমবাংলার জনগণের রায়ে এই রাজ্যে যে বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, 
তা প্রকৃতপক্ষে জনগণেরই সরকার। এই সরকারকে জনগণই প্রয়োজনীয় 
নির্দেশ ও পরামর্শ দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী গ্রীজ্যোতি বস্তু বলেছেন ঃ “বামফ্রণ্ট 


সরকার শোষিত মানুষের সংগ্রামে সর্ববাই তাদের পাশে পাশে 
থাকবে।” 


* বেনামী ও উদ্বৃত্ত জমি বিলি করার কাজে সরকার জনগণের 
t সাহায্য চান 


tl * ফিরে-পাওয়! গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করুন, প্রসারিত 
করুন 


* পাড়ায় পাড়ায়, কলে-কারথানায়, ক্ষেতেখামারে, স্কুলে- 
কলেজে শৃগ্থল! বজায় রাখুন 


* পরীক্ষায় টোকাটুকি শুধু বর্তমান সমাজকেই নয়, ভবিষ্যৎ 
| সমাজকেও পঙ্গু করবে- পরীক্ষার্থীরা তাই নিজেরাই এই 
২ টোকাটুকি বন্ধ করুন 
| * জনগণের সঙ্গে সরকারও বলতে চান_ 
উপ VG SSRI টিনা রাহা 
বেঁধে দেওয়া হোক 


~~ 





সুখী ও সমৃদ্ধ গশ্চিমবাংলী গড়ে তুলতে 
জনগণের সহযোগিতাই সরকারের কায্য 


প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ ) ১০১৭৪ ৭৭ 





জয়গ্রী ছোটগল্প ' ড্রতিযোগিত। 


ফণাফল 


১৯৭৬ সালের মে মাসে যে ছোটগল্প প্রতিযোগিতা জয়শ্রী পত্রিকা আহ্বান করেছিল, 
বিচারকমগুলী স্বরজিৎ দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ' বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ রমেন্দ্রমারায়ণ 
সরকার-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিয়লিখিত ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে £ 


প্রথম ? অনির্বাণ রায় চৌধুরী 
পুরস্কার 2 একশত টাকা ও এক বছরের জয়শ্রী 


--এছাড়। 


সত্যেন্দপ্রসাদ বিশ্বাস, চন্দুশেখর রায় ও লাঁলতমোহন বিশ্বাস এই তিনজনকে সম্মানপ্‌চক 
একবছরের জয়শ্রী দেওয়া হবে। 


এছাড়াও-.কিছ; গল্প জয়লীতে প্রকাশযোগ্য রয়েছে তা পরে ঘোষণা করা হবে । 


২র! অক্টোবর ১৯৭৭ প্রতিষঠাত্রী-সম্পাদিকা বিপ্লবী দেশনেত্রী লীল! রায় 
জন্মদিবসে পুরস্কারটি দেওয়! হবে। 

প্রচার-সম্পাদক 

জয়ী 


আজ 
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£২ বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৮৪। চতুর্থ সংখ্যা 


সম্পাদকীয় 
কোন্‌ পথে ৪ | 


১ই আগষ্ট। ১৯৭৭ সালা ১৯৪২-এর আগষ্ট 
বিগ্লুবে স্বাধীনতা সংগ্রামের অস্তিম পর্যায়ে বিশ্বের 
উত্তাল তরঙগজ্োতে ঝাপ দিয়ে ব্রিটিশ সাআজ্য- 
বাদীদের চুড়ান্ত আঘাত হানবার সর্বন্ষপণ 
সংগ্রামে দৃপ্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে যার! শহীদের 
মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তমলুকের প্রতি-সরকারের 
অতুলনীয়. প্রতিনিধি, বারাজন! মাতলিনী হাজরা 
তাদের সর্বাগ্রগণ্যা। ১৯৪২-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর 


“ বীরাঙ্গনা মাতজিনীর অধিনায়কত্বে নারী-পুরুষের 


বরা 
1 


নিরস্ত্র, অথচ, অমিতবীর্ষ নৈতিক বলে বলীয়ান এক 
বিশাল শোভাযাত্রা! ব্রিটিশ শক্তির স্থানীয় প্রতিভু, 
তমলুকের দেওয়ানী আদালত ও থানা দখলের জন্বা 
অগ্রসর হলে সশন্র গ্রহরীদের গুলিতে তারা ভূমি- 
শয্যায় লুটিয়ে পড়লেন। কিন্তু গ্রতিজ্ঞায় অটল, 
মাতলিনী মৃত্যুভয় উপেক্ষা! ক'রে বজ্রমুষ্টিতে জাতীয় 
পতাকা নিয়ে অগ্রসর হতে থাকলে ঝাঁকে ঝাঁকে 


গুলি এসে তার জীবনদীপ নিভিয়ে দিলো এবং 
সেই সঙ্গে বাঙলার বিপ্লবী-চেতনাকে অনির্বাণ 
শিখায় আর একবার ম্বাপিয়ে দিয়ে গেলে! । ৯ই 
আগষ্ট, কলকাতার ময়দানে গুরুনানক সরনি ও রেড 
রোডের সংযোগস্থলে সেই মৃতযুহীন শহীদের 
পর্ণাবয়ব মৃতি স্থাপনের উদ্যোগ ক’রে পশ্চিম 
বাংলার নবগঠিত সরকারের পূর্তমন্ত্রী আগষ্ট বিপ্লবের 
এক ভ্বপস্ত দীপশিখাকে রাজধানীতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা 
দিয়ে জাতির ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। ৯ই আগষ্ট, 
ংলার ক্বনামখ্যাত বিপ্লবী নেতাদের মৃতি 
স্থাপনের পরিকল্পনাও পুর্তমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। 
পুর্ভমন্ত্ীর পরিকল্পনায় আরও প্রখ্যাত বিপ্লবীদের 
সমাবেশ" অভিব্যক্ত হবে-৯ই আগষ্টের পরিবেশ 
সেই ইশার। বহন করেছে। 
১৯৪২-এর ৮ই আগষ্ট বোশ্বাই-এর নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ইংরেজ ‘ভারত 


'. ছায়াপাত ছিলোন।। 
ভূমিক! রচন! করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র | 


র্‌ 
/ 
/ 


১৬২ / অধ শ্রাবণ ১৩৮৪ 


. ছাড়’ প্রস্তাবকে রূপায়িত করবার জন্য নী 
দেবাসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন তোমর! 


প্রতশ্রুতি গ্রহণ করো--'করবে। অথবা মরবোঃ। ' 


কিন্তু সেই রাত্রির অন্ধকারে নেতাদের গ্রেপ্তারের পর 
এ আগষ্ট সংগ্রাম যে বৈপ্লবিক খাঁতে দ্রিত- বয়ে 
চলছিলো, ৮ই আগষ্টের প্রস্তাবে তার কোনে 
আগষ্ট সংগ্রামের বৈপ্লবিক 


' ১৯৩৯-এর জামুয়ারীতে 'জননেতা শরৎচন্দ্র বস্তুর 
সভাপতিত্বে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
রাজনৈতিক সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব উত্থাপন 
করে জাতিকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে, বললেন 
আগামী ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনিব।ধ- 
ভাবে নুরু হয়ে যাবে। ন্ুতরাং ভারতবর্ষের 
্বাধীনতার জন্য বৃটিশ শক্তিকে চুড়ান্ত আঘাত 
হাঁনবার সেই আস্তম স্থুযোগকে কাজে লাগাতে, 


অবিলম্বে ইংরেজ শাসকদের ছয়মাসের চরমপত্র 


দিয়ে ভারতের শ!সনক্ষমতা ত্যাগ করে চলে যাবার 
দাবী তুলতে হবে। সেই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন 
বি্লরী দেশনেত্রী লীলা রায়। সেই দিন থেকে 
_ হ্থভাষচন্দ্র নিরলস, অভিযান পরিচালনা করেছেন, 
ইংরেজশালকদের "ভারত ছাড়ো'কে অনিবার্য 


ক'রে তুলতে । ১৯৪১-এ ভারত সীমান্ত অতিক্রম 
করে জার্মানীতে পৌঁছেও সেই প্রচেষ্টাই 
সুভাষচন্দ্র আরও দুবার ক'রে তোলেন । 


দেশে থাকাকালীন ১৯৪০-এর মার্চে রামগড়ের . 


আপগ্লবিরোধী সম্মেলন. এবং সে-বছর জুনে 


॥ 


নাগপুরে “ভারতীয় জনতার হাতে সকল কমা] ts 


দাও”-এর দুর্বার আহ্বানের আলোড়ন এবং 
জার্মানী থেকে দেশবাসীকে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্তঃ 


নেতাঙ্জীর দুর্জয় আবেদনের পরিণতিতে জাতীয় 


নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত ইংরেজ শাপকদের বিরুদ্ধে ভারত 
ছাড়ে? সংগ্রামের আঘাত হানতে 


সুভাষচন্ত্রের যুদ্ধকালীন চিন্তাধারা সংশয়াতীতরূপে 
ছাপ রেখে গেছে, ১৯৩৯ সালের জানুয়ারীতে 
অনুষ্ঠিত জলপাইগুড়ি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক 
সম্মেলনে যে চিন্তাধারার অক্কুরোদগম হয়েছিলো। 
দেশের অভ্যন্তরে আগষ্ট বিপ্লব যেমন নেতাজীর 


বন্ধপরিকর . 
হলেন । সুতরাং আগষ্ট বিপ্লবের উপর নেতাজী 


বৈপ্লবিক সংগ্রামের লক্ষ্য ও কৌশল দ্বারা প্রভাবিত “ 


হয়েছিলো, তেমনি বহির্ভারতে আজাদ হিন্দ সরকার 
ও আজাদ বাহিনী গঠন করে নেতাজীর বৈপ্লবিক 
আদর্শবাদ এক অভূতপূর্ব পথে পরিচালিত 
হয়েছিলো! । ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার এই শীর্ষতম 
শিখরে আরোহণের গোড়াপত্তন হয়েছিলো ১৯০২ 
সালে, বিপ্লবের অনক অরবিন্দর প্রেরণায় । ক্ষুদিরাম 


ও প্রফুল্ল চাকী শহীদের মৃত্যুবরণ করে লে পথে? 


প্রথম দীপশিখা জ্বেলে দিয়ে গেলেন। 'তারপর 
তাদের অন্ুপরণ করে কতো! শহীদের তাজা প্রাণ 
দীপ্মালায় সে পথ সাজিয়ে দিয়ে গেলেন,। আগষ্ট 


বিপ্লবের পুর্বে চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক অত্যু্থান বৈপ্লবিক. 
সংগ্রামের পথকে গ্রশস্ততর ভূমিতে প্রতিষ্ঠা দিয়ে 


গেলো! আর আগষ্ট বিপ্লবের সমসময়ে জার্মানীতে 


এবং তার পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় টিপ 


ৰা 
\ 


> 
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আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযান ভারতের বিপ্লবের ন! rd ant কংগ্রেসের স্থলবর্তী কেন্দ্রীয় oo ও 
প্রচেষ্টাকে পরিপূর্ণতা দিয়ে গেলো। সরকারগুলির সে-সম্প্কে অবহিত থাকলেও I রে, রর 


{ 
Pe 


গুরুতর সঙ্কট, 


কিন্ত ভারতের জাতীয় বিপ্লব দেশবিভাগের ফলে 
প্রতারিত হয়ে অসমাপ্ত রয়ে গেলো । প্রতি বছর 


' ৯ই আগষ্ট, সেই অসমাপ্ত বিপ্লবকে সগাঁজ-বিষ্রবে 


পুর্ণ পরিণতি দেবার বার বার ডাক দিয়ে গেছে। 


কিন্ত এবারকার ডাকের তাৎপর্য অন্তাম্যবারের , 


চাইতে পথক। কারণ ভারতবর্ষের কেন্দ্রে এবং 
বিভিন্ন রাজো কংগ্রেসীশাসন গত ত্রিশ বছর সমাজ- 


| | ॥ রর 
বিপ্লবের পথে যে অবরোধ স্থষ্টি করে রেখেছিলো 


তা দুর হয়েছে এবং অন্ধ, কর্ণাটক, মহারাষর; কেরল 
ছাড়া আর অবশিষ্ট রাজ্য গুলিতে কেজ্জের, মত হয় 
জনত! সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; না হয়তো পশ্চিম 


বাংলার মত মার্ক্সবাদী এরুমযুমি্ই পাটির নেতৃত্বে 


অথবা তামিল নাড়ুর মত আয়ন! ভি, এম, কে পার্টির 
নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; 


কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগুলির সম্মুখে 
সমাজন্পরিবর্তনের দাবী ক্রমশ দুর্বার হয়ে উঠবে। 


আয়ের বৈষম্য, বঞ্চনা, দারিদ্রা, কর্মসংস্থানের 
'ভূমি-অর্থনীতির , সঙ্কট সমাজের 
নীচুতলার মানুষের উপর অত্যাচার উৎগীড়নের 
ক্রমবর্ধমান ঘটনা, জাত-পাত-সম্প্রদায়-ধর্মীয় 
বিরোধের আঘাতে সংশ্লিষ্ট মানুষের সামাঞ্জিক- 


' অর্থনৈতিক জীবনের অবনমন নিদারুণ সামাঞ্জিক- 
" অর্থ নৈতিক-রাজনৈতিক বিপর্যয় ডেকে এনে মাজ- 
' বিশ্লষের গতিবেগ অনিবার্ষভীবে বৃদ্ধি করবে। 


আগামী সমাজ-পরিবর্তনের উত্তাল.তরদগ যাতে ঝড় 


সামলাবার অন্ত কতটা! তৎপর হ'তে উদ্ভোী হ 


সেম্সম্পর্কে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। আসন্ন ভয়ঙ্কর 
পরিস্থিতির মুখে গত ২১শে জুলাই মীলম. সজীব 
রেড্ডির বিনা বাধায় ষষ্ঠ রাঁুপতি নির্বাচনের ঘোষণা, 
জাতীয় স্তরে অহেতুক দলগত বিরোধ ও বিতর্কের 
অবকাশ ন। দিয়ে জাতীয় জীবনে রাদনৈতিক 
সুৃশ্থিরত। বজায় রেখে অন্যান্য সমস্তার আলোচন! 
ও সমাধানের পথ খোলা রেখেছে । ভারতবর্ষের 


' প্রতিবেশী রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার সাধারণ নির্বাচনে ২১শে 
‘জুলাই ' ইউনাইটেড শ্যাশন্যাল, পার্টি শ্রীমতী 


সিরিমাভে! বন্দনায়েকের সাত বছরের স্বৈরাচারী 
শাসনকে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে 
উৎসাদিত করেছে, জনত! পার্টি যেমন ভারতে 
ইন্দিরা-শাসনকে উৎসাদিত করেছিলে! মাত্র তিন 
মাস পুর্বে। ভারতের বাইরে জনতা পার্টির জয় 
শ্রীলঙ্কার নির্বাচনকে প্রভাবিত করলেও ভারতের 
আভ্যন্তরীণ জীবনে, বিশেষভাবে কেনে জনতার 
শাসন, কোনো কোনো রাজ্যে অন্য দলের 
শাফ়ন, কেন্দ্ররাজ্য সম্পর্কের বিতকিত বিষয়টিকে, 
কোন্‌ মোড় দেবে তা অনির্ণেয় রয়ে গেছে। গত 
৩১শে জুলাই দিল্লীতে অনুষ্টিত রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী 
সম্মেলনে এই সম্পর্কের আস্তম পরিণতির পরীক্ষা 


সুরু হয়ে গেছে। প্রধান মন্ত্রী মোরারদী দেশাই এই 


সম্মেলন উদ্বোধন করে 'বলেছেন একটি শক্তিশালী 


কেন্দ্রীয় সরকার যেমন চাই, তেমনি শক্তিশালী 


১৬৪ - জয়তী, শ্রাবণ ১৩৮৪ 


রাজ্য সযকারও চাই। কারণ হূর্বল রাজ্যসরকার 
একতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় ক্ষমতার, জন্ম দিতে পারে | 


তাই সংবিধানে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের যে চমৎকার 


ভারসাম্য রয়েছে রাজ্য সরকারের ক্ষমত! খর্ব করে 
সেই ভারসাম্যে বিদ্বু ঘটানে। হবে না। প্রধানমন্ত্রী 
' আরও বলেন যে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের উভয়েরই 
লব্ধ] এক-_ভ্রনসাধারণের সেবা কর! |: 


সাধ্যমত, কেন্দ্র ' রাজ্যসমূহকে সাহায্য করবে। 
স্থৃতরাং কেন্দ্রে ও রাল্যে বিভিন্ন দল শাসনক্ষমতায় 
আসীন, থাকলেও তাদের মৈত্রীর সম্পর্কে বিদ্ব ঘটবে 
কেন--প্রধানমন্ত্রী এই. প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্ত 
কোনে বিরোধ দেখা দিলে অবশ্যি ভিন্ন কথা, 
কেন্দ্রীয় সরকারকে ' তখন কিছু ন! কিছু করতে 
হবে। 
দিকে এবং মীমাংসার কার্যকরী সুত্র বার করবার 
দিকে। 


/ বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস শাসনের অপসারণের 


পুর্বে তাদের মন্ত্রীসভাগুলি রাজ্যের অর্থভাণ্ডার 
তছনছ করে দিয়ে গেছে। পশ্চিম বাংলার নৃতন 
সরকারের অর্থমন্ত্রী পূর্বতন সরকারের 
যথেচ্ছাচারকে নিধিচার অমিতবায়রূপে আধ্যায়িত 
করে সঙ্গত কাজই করেছেন। তার মতে ১৯৭৭- 


এর জানুয়ারী থেকে ১৯৭৭-এর ২০শে মার্চের মধ্যে : 
অর্থাৎ বছরের প্রথম থেকে কেন্দ্রে কংগ্রেস শাসম 


“বিভাড়ন পর্যন্ত ৫০ কোটি টাক! পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেস 
সরকার যথেচ্ছ ব্যয় করেছেন, এবং এ-বছর মাচ এবং 


সুতরাং, . মীমাংলিত হয়েছে কম বিষয়ই । 


রাজালরকারগুলির গ্রয়োজনমত এবং কেন্দ্রের 


কিন্ত ঝৌকট। থাকবে পরস্পরকে বুঝাবার 


এই 


জুনের মধ্যে অর্থাৎ এই রাজ্যে কংগ্রেস শাসন ক্ষমতা! 


থেকে অপসারিত হওয়। পর্যন্ত __আরও ৩০ থেকে. 


মা 
৩৫ কোটি, টাকা যথেচ্ছ অপচয় করে গেছেন 


রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, বাজেটে এই 
বায়বরাদ্দের সঞ্চুরী ছাড়াই এই ব্যয় কর! হয়েছে। 
মুখামন্ত্রী সম্মেলনে বছ বিষয় ‘উত্থাপিত হয়েছে, 
তাই আরও 
মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের প্রসঙ্গ উঠেছে। . কিন্তু, যে 


বিষয়গুলি উত্থাপিত হয়েছে তাদের কয়েরুটিকে কেন্্র 


করে ঝড়ের শুচন। দেখ! যাচ্ছে। এট! ঘটনা যে 
ট্যাক্স থেকে রাজস্বের চার-পৃঞ্চমাংশ আয় কেন্দ্রীয় 
সরকারের এক্তিয়ারে, দেশের আথিক ব্য 
অর্থের যোগান সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রের করায়ত্ত, সুতরাং 
মূল্যবৃদ্ধি রোধের মূল' আধারটি “রাজ্য সরকারের 
এক্তিয়ারের' বাইরে । নিত্য ব্যবহার্য পণা আইন 
প্রয়োগ ক'রে মূল্যবৃদ্ধিরোধের ' আংশিক প্রচেষ্টা 
মস্তব। অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ না করলে মূল্যবৃদ্ধি 


ন 


বস্থায় ০+ 


সি 


এ 
t 


অস্তিম নিয়স্ত্রণও সম্ভব'নয়। এই সম্মেলনে চুঙ্গি : 


কর (০০৮০) এবং বিক্রয়কররের পরিবর্তে পণ্য 
উৎপাদনের গোড়ায় উৎপাদন শুষ্ক (€x০i৪e duty) 


বলিয়ে কর আদায়ের প্রস্তাব দিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী. 


আর একটি বিতর্কের স্থষ্টি করেছেন। বিক্রয় করই 


রাজ্য সরকারগুলির একমাত্র ক্রমবর্ধমান ট্যাক্স- ' 


অজিত রাজন্বের উৎস । 
হাতে তুলে নিলে রাজ্যের স্বয়ং-নির্ভরতার' স্থযোগ- 
হাস পেয়ে কেন্্র-নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়ে জটিলতার 
কৃষ্টি করবে। ন্ুতরাং সঙ্গতভাবেই নী কোনো 


সেই উৎস, কেন্দ্র নিজের ' 


/ 


ডি 


/ 


সা 


সম্পাদকীয় 


রাজ্যসরকারের হাতে এই উৎস ন্যস্ত রাধার, রাজোর 
অর্থনীতির স্বাচ্ছন্দোর খাতিরে অনিবার্য প্রয়োজন 
রয়েছে। কিন্ত কেন্দ্র-রাজ্যের আথিক সম্পর্কের 
পুনবিষ্কাস এবং কেন্দ্র-রাজ্যের আইনপত ক্ষমতার 
গশ্বটি আলোচিত হয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে নেওয়া উচিত। 
রাজ্যে মতবিরোধের' সীমান। একেবারে মুছে যাবে 
না। সেই পরিস্থিতিতে কি হুবে সেটাই প্রশ্ন । 


১৬৫ 


. পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন সে ক্ষেত্রে 


জনতার দরবারে মত চাইবার জন্ত উভয় পক্ষেই 
উপস্থিত হ'তে হবে । এই যুক্তিও সঙ্গত। কিন্ত 
প্রশ্ন হচ্ছে এক পক্ষ যদি গণতান্ত্রিক পথে অবিচলিত 
থাকে আর এক পক্ষ যদি এই ধরণের মন্ত-সংঘাত 
দেখ! দিলে গণতন্ত্রের পথ থেকে স্থলিত হয়, তখন 


' কি হবে? . রাজ্যের অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে 


উদ্দেশ্য করে বলেছেন বর্তমান রাজ্য-কেন্দ্র সম্পর্কের 
বিস্তাসের কাঠামোতে রাজ্যসরকারের সাংবিধানক 
দায়িত্ব পালন বিপ্নিত হতে বাধ্য । এই ক্রটি দূর 
করতে সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদের 
কোনো কোনে! ধারার পুনৰিশ্যাস কর! যেতে পারে। 


সুতরাং, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এই পুনবিশ্যাসের এবং রাজ্য- 


কেন্দ্র আর্থিক সম্পর্কের অস্তান্য প্রশ্নে স্কুলমাষ্টারী 
মনোভাব নিলে রাজ্য অর্থমন্ত্রী তার প্রতিবাদ করবেন, 
এটাই ন্বাভাবিক। কিন্তু রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের মত 
সার্বভৌম ক্ষমতার সমঅধিকারী: (‘as sovereign 


as the centre’)—(কিন্ব| সমক্ষমতাসম্পন্ন_‘0০- 


6081, মনে, করলে (সটা অবাস্তব এবং 


Pi 
[4 


তা সত্বেও কেন্দ্র এবং - 


: অসাংবিধামিক ভাবনা হবে। কারণ এই ভাবমার 


পরবর্তী ধাপের দাবীই হবে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার 
‘right to 560606+। স্বতরাং রাজ্য অর্থমন্ত্রীর 
সঙ্গত দাবীগুলির সঙ্গে একমত হয়েও পরশ তুলতে 
হয়, অর্থমন্ত্রী যে দলের প্রতিনিধি হয়ে মন্ত্রীসভায় ' 
রয়েছেন, সে দল কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে কি ভারা রাঞ্জয- 
সরকারগুলিকে ‘৭8 sovereign as the Centre’ 
কিন্বা ‘(0০-০q৬u৭!’-এর . মর্যাদা দিতে পারবেন? 
কোনো দেশের কম্যুনিই পার্টি সর্বময় ক্ষমতায় 


: আরোহণ করে এই ধরণের পুনর্ধিন্তাস তে! দুরের 


কথা ক্ষমতা আরও কেন্দ্রীভূত করেছেন, সেই নজীর 
পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, অবশ্যি সংবিধানে 
রাজ্যসরকারগুলির মর্যাদা পৌরসভার চাইতে 
বেশী স্বীকৃতি পায় নাই। সে-ব্যবস্থার অবিলম্বে 
পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনবিষ্তাস 
অনিবার্য হয়ে পড়েছে। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি নীতির কথাও, উঠছে। 
জনত! সরকার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নীতিতে 
আস্থ। প্রকাশ করেছেন এবং সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গের 
বাদ্য সরকার বার বার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের 
উল্লেখ ক'রে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনবিষ্যাস, 
চাইছেন। প্রশ্ন ওঠে তবে বিকেন্দ্রীকরণ কেবল 
কেন্দ্র থেকে রাজ্যের হ'তে আরও ক্ষমতার বিকেন্ত্রী- 
করণেই এই নীতি স্তব্ধ হয়ে দাড়াবে, না রাজা- 
সরকারও পর্যায়ক্রমে পৌরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিকে 
সমভাবে ক্ষমতা বিকেন্তীকরণ করে এই নীতিকে 


যথার্থ মর্যাদা! দেবেন? কোনে! মাঝ্সবাদী দলের 


£ 


১৬৬ জয়তু শ্রাবণ ১৩৮৪ 


এই পরীক্ষা. আজও হয় নাই।। মাক্সবাদীরা ক্ষমতার, 
' বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাস করে না। তাই আগামী সমাজ-: 
, বিপ্লবের প্রস্তুতির পথে জনতা দলের কিম্বা সরকারের 


পদক্ষেপই বা কি হবে আর মাক্স বাদী কম্যুনিষ্ট পাটি 
পরিচালিত জোট বা সরকারই বা কোন্‌ পথ নেবেন, 
' তার ওপর নির্ভর কবে ভারতবর্ষে অসমাপ্ত জাতীয় 
বিপ্লব পুর্ণতর সমাজ-বিপ্লীবে পরিণতির দিকে দ্যর্থহীন 
ভাবে অগ্রসর হবে, ন। সেই আগামী বিপ্লবের উত্তাল 
তরঙ্গ 'গরুতিবিপ্লীবের রূপ নেবে £ 

জনতা সরকার শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের নৃতন 
নীতি নির্ধারণের জস্ত কমিটি গঠন করে এগোবার 
চেষ্টা করছেন, যত দ্রুত এই কাজ নিষ্পন্ন হয় ততই 
মানুষের আয়োবোধের 'সীমান। গ্রশস্ততর হবে। 
এই কমিটির মতে শ্রমিকমালিক সম্পর্কের সকল 
আইনগুলিকে একটি সামগ্রিক আইনে রূপায়িত করে 
নৃতন নীতি-নির্ধারণের পথ প্রশস্ত কর1। আগামী, 
সমান্জ-বিপ্পবের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক-মালিক 
সম্পর্কের বিরোধের সীমানা যত সঙ্কীর্ণ করে আনা 
যায়, সমাজ-পরিবর্তনের গতিবেগ ততই বৃদ্ধি পেয়ে 
বাঞ্ছিত খাতে প্রবাহিত হবে। 
 শ্রমিক-কর্মচারী, উভয়ের ' এমন ভাবে পরিচালিত 


হওয়। গ্রয়ে!জন যাঁতে'সমান্বের সাধিক স্বার্থের সঙ্গে 


তাদের কোনে! সংঘাত ন! বাধে । এ-যাবৎ সওদাগর! 
দপ্তরের যে-সকল কর্মচারীর স্বার্থ শিল্প-বিরোধ 
আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হয় নাই, তাদেরও এই 


সংহতির আওতায় নিয়ে আসবার অনিবার্ষতা রয়ে 


গেছে। 


শিল্প-প্রশাসন এবং 


| কিন্তু প্রশ্থ আসে যে কোনো স্তরের শ্রমিক- 


কর্মচারীর স্তরই ধরা যাক্‌ 'ন কেন, তাদের বৈপ্লবিক. - 


সম্ভাবনা কী 'আদে অবশিষ্ট রয়েছে? তারা কি 


: সমাজ-পরিবর্তনের গতিবেগ বৃদ্ধিনা কারে তার 


অন্তরায় হবেন না? কারণ শিল্প-বাণিজ্য নিয়োজিত 


' সকল স্তরের শ্রমিক-কর্মচারীর স্বোক রয়েছে খণ্ড 


থণ্ড স্বার্থচেতন। দ্বারা উদ্ধ ভব হয়ে খণ্ড স্বার্থের সংর 

তাদের ধর্মঘট, আধা- ধৰ্মঘট ইত্যাদি নান! oe 
ও ট্র্যাট্রোজ অবলম্বন করে। আমাদের অথগ্ড 

পপর বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।' অংশের সঙ্গে 

সমগ্রের সম্পর্ক যতদিন সমন্বয়ের সম্পর্ক থাকে, 


সমগ্র জাতীয় সত্তার মূল্যবোধ ততদিন অংশকেও 


পরিচালিত করে। কিন্ত অংশ স্মগ্রের উধ্বে 
স্থান ক'রে নিতে, চাইলে অথব! সমগ্রের, সঙ্গে 
সময়ের সম্পর্ক ঝেড়ে ফেলে বিরোধের সম্পর্ক গড়ে 
ভুলতে চাইলে, সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধও তার! 
অনিবার্ষভাবে বিস্মৃত হবে'। পরিণামে গোষ্ঠি- 


সংগ্রাম জাতীয় জীবনে বিচ্ছিন্নতার সংগ্রাষের ক্ষেত্র ' 


প্রস্তুত করবে। জাতীয়-জীবনে মূল্যবোধের চরম 
স্বপনে যে ছুরস্ত সঙ্কট স্ষ্ি হয়েছে, সেই, সঙ্কট 


উত্তরণে.সবন্থপণ সংগ্রামের যে সচেতনতা প্রয়োজন, 
'- থণ্ড খণ্ড স্বাৰ্থভিত্তিক অর্থ নৈতিক সংগ্রামের জোয়ারে 
তা চাপা পড়ে গেছে। “দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে 
পারে সংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগ্রামের কথা । 
তাদের সঙ্গত দাবী সমাজ-লচেতন ব্যক্তিদের সমর্থন 


অবশ্যই পাবে। কিন্ত তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, 
তাদের গোটির বাইরে যে কোটি কোটি এসংগঠিত, 


৮৯ 


de 


১৯৫ 
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১৬৭ সম্পাদকীয় 


দিন-মজুর রয়েছেন, ছোট ছোট জোটের কৃষকেরা 


রয়েছেন, অগণিত বেকার, অর্ধবেকারেরা রয়েছেন 
এবং অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীরা রয়েছেন, তাদের 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে সংগ্রাম, 'সে-সংগ্রাম সমাজ- 
বিপ্লবের সংগ্রাম নয়-_এই হতভাগ্যদের চাইতে যারা 
অনেক বেশী ভাগ্যবান, তাদের ভাগ্যের. উন্নতির 
অন্ত এই সংগ্রাম | চটকলের ধর্মঘটের ডাক দেওয়া 
হয় আড়াই লক্ষ সংগঠিত শ্রমিকদের ভাগ্যে আরও 
যৎকিঞ্চিৎ উন্নতিবিধানের দাবীতে, কিন্তু একটি 
ধর্মঘটের ফলে লক্ষ লক্ষ পাটচাষীদের যে কপাল 
পুড়ে ছাই হয়ে যায়, পাটের মূল্য মারাত্মকভাবে হাস 
পেয়ে-_তার কী সমাধান? সমাজ পরিবর্তনের 


 মুল্যবোধে কি ' পরিমাণ ধ্বস নেমেছে, তা বোঝ 


যাবে পশ্চিমবঙ্গের সংগৃঠিত শ্রমিকদের পটভূমিকায় 


রাজ্যের কৃষি-শ্রমিকদের দিকে তাকালেই । এখানে: 
_কৃধি-মিকদের গড় আয় দৈনিক পঁচিশ পয়সা; আর 


এরাই এই রাজ্যের কর্মক্ষমদের শতকরা. ৩০ ভাগ | 


আর একজন কয়লাশিল্পের শ্রমিকের নিম্মতম মঞ্জুরী 


মাসে ৩৩০ টাকায়' উন্নীত হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের 


সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দ্রুত শতকরা 


৮.৩৩ ভাগ বোনাল ঘোষণার দাবী জানিয়েছেন 
অন্তথায় ,আগামী একমাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে 


শ্রমিক-কর্মচারীদের বিক্ষোভে শিল্প-বাণিজ্য অচল 


'হয়ে যাবে। । এই যুক্তির যাথার্থতা স্বীকার করতেই 
হয়। কিন্তু রাঙ্দের কর্মক্ষমদের শতকর! ৬০ ভাগ, . 


কৃষি-শ্রমিকদের আধিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
সমাজ-বিপ্লবের় দিক থেকে এই দাবীর আত্যন্তিক 


প্রশিক্ষণ । 


মূল্য কতটুকু? আগামী সমাজ-বিপনবের উত্তাল 
তরঙ্গ উঠবে ভূমি-সমস্তার সমাধান সম্ধানের মধ্য : 
দিয়ে। এ-কথা ভূললে চলবে না যে, নাধ্যযূল্যের 
দোকান থেকে সরকারী অর্থসাহায্যে বিক্রিত 
খাতশস্ত ও অন্যান্য পণ্য, সমাঞ্জের যারা অবহেলিত, 
সেই নিয়ন্তরের শতকরা-৪০ ভাগ মানুষের ভাগ্যে 
জোটে ণা। | | ও 

দেশেয় আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে সমাজ-বিপ্লবের 
তরঙ্গল্রোত যতই এপিয়ে আসবার সম্ভাবনা দেখ! 
যাচ্ছে, বিশ্বপরিস্থিতির জটিলতাও ততই বৃদ্ধির দিকে 
প! বাড়িয়েছে। চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল ইয়ে 
চিয়েন-ইং গত ৩১শে জুলাই পিপলস লিবারেশন 
আর্মির ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবসের স্বাগত সভায় ভাষণ 
প্রসঙ্গে বৃহৎ শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠনের 
আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই বৃহৎ শক্তিবর্গের 
পারস্পরিক শশ্্র-সংঘাতের দিন দ্রেত এগিয়ে 
আসছে: "With the rivalry between the . 
two sUper-powers becoming fiercer, a 
world war is bound to break out some 


“day, Therefore, people of all countries 


must heighten their’ vigilance and get 
PI€ePared,” এই ভাষণে চীনাবাহিনীর আধুনিকী- 
কম্পণের জন্তুও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জোর দিয়েছেন । একই 
আধুনিকীকরণের মধ্যে থাকবে নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র, 
আণবিক অস্ত্র এবং অস্ত্রনির্মাণের নৃদ্ধন কৌশলের 
৮৫ কোটি চীন! অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে 
চিয়েন-ইং-এর সতর্কবাণী হল: “We. 000৪0 be 


১৬৮ জয়ন্তী, শ্রাবণ ১৩৮৪ 
ready for a war.” গত ২২শে জুলাই-এ 


অনুষ্ঠিত চীম! কম্ানিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দশম 
খোল! অধিবেশনে (1060 Plenery Session ) 


. তেং সিয়াও-পিং তার হৃত পদমর্ধাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত : 


এখন দলের সহ-সভাপতি, 
সরকারের উপগ্রধ/নমন্ত্রী, মিলিটারী কমিশনের 
সভাপতি এবং চীফ, -অফ-আর্মি ষ্টাফ । প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রী ইয়ে-চিয়েন-ইং-ঘিনি দলের অন্যতম সহ- 
সভাপতিও বটে--লং ম16-এর আমল থেকে তেং-এর 
বন্ধু। ইয়ে টিয়েন-এর সহায়তায় হুয়া কুয়ো-ফেং 
সাংহাই র্যার্ডিক্যালদের চার-নেতার-__যার! এখন 
“চার হুবৃত্ত' নামে কুখ্যাত হয়েছে-গুতিরোধ 
অতিক্রম করে ক্ষমতায় আমীন হতে পেরেছেন। তাই 
সামরিক বাহিনীর প্রভাৰ দলে "এবং প্রশাসনে বুদ্ধি 


হয়েছেন। তে 


হয়ে উঠেছে। ] 
সোভিয়েত ইউনিয়ন এই কারণে উদ্বিগ্ন । গত 
৩১শে জুলাই ছুই দিনে হইবার পশ্চিমী রাষ্ট্রুলিকে 


সতর্ক করে দিয়ে সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর প্রধান 


_আযডমিরাল সেরগেই গরশ কভ বলেন ম্যাটোর 
অন্তর্ভুক্ত রাষরগুলি দাঁতাতের পথ অনুসরণে পলায়ন- 
পর দেখে সোভিয়েত রুশের প্রতিরক্ষার উপর জোর 
দিতে হচ্ছে। ' ন্যাটোর অন্ততূক্ত রাষ্ট্রগুলি নৃতন 


নৃতন ক্ষেপণাস্ত্র ও আণবিক অস্ত্রে নিজ নিজ শক্তি- 


বৃদ্ধি করছে। নিউট্রন বোমা ও 'ক্রুইস” ক্ষেপণাস্ত্র 


চলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ রে যুক্তরাষ্র নৃতন অস্ত্র. 
প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়ে উঠেছে। গত ৯ই. আগষ্ট 


দেবার জন্য কাটারকে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে । তাস পত্রিকার 


ভাষ্যকার ইউরি কর্ণিলভের ভাষায়? “০৮0৪. 


sanctioning by the White House of the 
neutron bomb, which killed only people, 
leaving material values undamaged, 
Was fresh testimony of the wide gap 
between '. Washington’s ‘humanistic 


. Statements and its real deeds.» .  ; 


চীনের সঙ্গে, নামে বৃহৎ শক্তিবর্গের সঙ্গে হলেও, 
কাজে সোভিয়েত রুশের বিরোধ প্রবলই' রয়ে গেছে। 
তেং সিয়াও পিং-এর পুনর্বাসনে তা আরও হয়তো 
বৃদ্ধি পাবে, তেমনি রুশ-মার্কিন দ্বন্ব৪ তীব্রতর হচ্ছে, 


দ্বন্বের উত্তাপ সংঘর্ষের অগ্নিবর্ষণ করবে কিন! এবং 


' কবে সেটাই প্রশ্ন |: j 
পেয়ে এই বাহিনীর. আধুনিকীকরণের দাবীও দুর্বার . 


‘ এদিকে ভারতের ছুই প্রতিবেশীর আভ্যন্তরীণ 
পরিস্থিতিও জ্বটিলতর হয়ে উঠছে। পাকিস্তানে 
ভূটো! ও. বিরোধী নেতারা মুক্তি পেয়েছেন, 
সামরিক শাসন ' নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, 
কিন্তু গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ূর্ববর্তগুলি ধীরে ধাঁরে 
অপসারিত হচ্ছে। ভূটোর ' প্রশাসনের বিরুদ্ধে 
দুর্নীতির অভিযোগের তদস্ত শুরু হয়েছে, অপর্পক্ষে 
স্বাধীন -ও অবাধ প্রচারের স্থযোগ নিষিদ্ধ করে 
নির্বাচনী প্রচারকে সামরিক প্রশাসনের. খেয়াল- 
খুশীর প্রহসনে পরিণত কর! হচ্ছে। বাংলাদেশেও 
জিয়ার ধর্মীয় শাসন দমন-গীড়নের সঙ্কোচ কাটিয়ে 
প্রকাশ্যেই গ্রায়-সম্্রাসের তাণ্ডব সুরু করেছে। 

তাই প্রশ্ন উঠে; দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি 
এবং বৈদেশিক পরিস্থিতি কোন্‌ পথে? 

১১ই আগষ্ট, ১৯৭৭ 


নিউট্রন বোমা তৈরীয় জন্য বায়বযাদ্দ বিলে সন্রত্তি ' ৮ 


JY OO 
‘ওগো পথের সাথি নমি বারম্বার’ 
চারণিক 


§ 


চারণের আজ বড় আনন্দ । মহাকালের ডেরায় কোথা থেকে তার প্রিয় গানগুলির রেকর্ড 

ও একটি গ্রামফোন যন্ত্র সংগ্রহ 'করে।হাঞ্জির হয়েছে চারণ। মহাকাল কতকাল চারণের কাছে এই 

গানগুলি শোনানোর আলি পেশ করেছেন। কিন্তু বাঁউগুলে চারণ, চালটুলে। নেই যার, তারপক্ষে এ 

সাধ মেটানে। সম্ভব হয়নি। সামনে শ্যামাপুজা তাই মায়ের অনেক ক'টি গান সঙ্গে এনেছে চারণ 

আর আছে বাঙলার নান! গুণীজনের কঠসংগীত, প্রিয় গাইয়ে কানা কেষ্টর গান, স্বামীজী-রচিত 

A পান, ‘মন চল নিজ নিকেতমে’--চারপ গাঁওম। স্বামীভীর ।এ পানটি'--এই ছুকুম গত একযুগের, 
আর অক্ষম চারণ বারবারই বিষণ্ণ কণে জানিয়েছে ‘জান! নেই’, ‘শেখা হয়নি'। আজ বড় আনন্দ, ' 


i রেকর্ডে একের পর এক গান বেঞ্জে চলেছে।, মহাকাল পরম আনন্দে ইজিচেয়ারে আমেজ করে 
শুনছেন । 
কখন বস্ত্র থেমেছে, ভাবে বিভোর চারণ গাইতে গুরু করেছে মহাকালের প্রিয় গান ‘ধন ধান্যে 
পুষ্পে ভরা আমাদেরই বনুন্ধরা'-_গান শেষ হল--মহাকাল মন্তব্য করলেন_-৫একথা৷ শোনানোর জন্ত 
রঃ এ শরীর । 'ভায়ে মায়ের এত ন্সেহ” একথ। শহরে তত সত্য নয়, তবে হয় তো গ্রামে এখনও সতা। 


চারণ আমার মানসপটে একে দিলে এই সম্পুণ পৃথিব'র মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আমার পল্লী বাংলার আমাদের 
| সময়ের বাংলার রূপকে। এই রূপকে আমি হৃদয়ের গভীরে নিভৃততম স্থানে লালন করি |” 
এ উদাসী মহাকাল একগভীর জীবনবেদ পরিবেশন করলেন--‘এই আমার শেষ মনুষ্য- শরীর | 
"_ আর মমুস্ত-্শরীরে জন্মগ্রহণ হবে ন! ৷* 
চারণের শরীরে এ কিসের তাপ লাগছে, আচমকা চারণ সন্বিৎ ফিরে পেল। জীর্ণ শধ্যায শরে 
ভোর রাতে এক কল্পনার বাস্তবায়িত রূপ স্বপ্নে দেখলো, আর সারাট| দিন এমন আনন্দ স্বপ্নের পক্ষপুটে 
ওম্‌ নিতে থাকল । | 


বাংলা মায়ের হৃদয়ের সন্তান মহাকাল বাঙলা ভাষার জন্য আজ আকুলিবিকৃলি করেন, একটু 
কথ! একটু গান তার হৃদয়ের অপার তৃপ্তি, অমস্ত গার সঞ্চয় করে। 
না শ্রাথণ ৪-২ 


\ 
১৭০ জয়শ্রী শ্রাবণ ১৩৮৪। 
মহাকাল কথ! বলতে বলতে ছু'লাইন পাইলেন = 


‘এস নীপবনে ছায়া বীথি তলে এস'__ আমার জীবনের সাথী যদি ‘কাউকে বল, তাহল সারাদিন ও 
বাংলায় কেউ কথা বল আমিশুনি। সারাদিন খাওয়। দাওয়া ভূলে আমি থাকতে পারি 1, 


“ওদিকে কতকগুলি Hospitals আছে যেখানে patientদের গান করানো হয়, একথ। 
আমাদের দেশে অনেকদিন পুর্বে বলা হয়েছে |. ছুটি রাগিনী আছে য। Record বাজিয়ে শোনালে হু 
আড়াইগুপ ফসল বেশী ফলবে ।* 

“যর এই সঙ্গীতশান্ত্র ও গন্ধ বিদ্যা একটু অনুশীলন করেছেন, তার! দেখেছেন একটু নিয়ম 
মত এসব করলে automatically আলে 561 control, power, আনন্দ । Chest-aর disease 
cured হয়ে যাবে, thro৪t আর Cliest একেবারে 100 Condition-এ থাকবে। ওঁ-সঠিক ৷ 
উচ্চারণে তিনটি অংশে থা দেয় এবং এঁ তিনটি জায়গাই 5:69] 1 বারবার উচ্চারণে এ তিনটি অংশের 
যে কোনও রোগ সারিয়ে দেয়। এটা দেবপ্রণব |” 

। «আর দেবীপ্রণব বলে দেব না। মহাশক্তি বীজ ৬টি । এই'৬টি বীজ পর পর অথবা একটিই 
repeat করে যাও, repeat কর।র সঙ্গে সঙ্গে দেরী হবে না এর 11711061906 অনুভব করবে ] ৮ 
ও নিয়ে বীজ মন্ত্রণটি। এই পুরুষ ও শক্তির সমন্বয়ে সাতটি বীজমন্ত্র। এই ৭টি বীজমন্তর তোমার 
শরীরের Vital অংশ ৭টিকে vibrate করায়। এগুলি prophylactic. ও therapeutic | 
preventive ও curative ও বটে I” | 


খু 


Ll! 
fing 
খৰে 


“এই ৭টি বীজ উচ্চারণে heart vigorously bate করবে। শেষের EET সা 
নাক দিয়ে বেরুচ্ছে । ফলে respiration purified te! Oxygen purified হয়ে 
ভেতরে যাচ্ছে।” রি 


“পল তালু নাক এবং 106216-এর উপরের অংশ Vibrated হয়। লিঃ ০৮৮৮৪ ফুদফুল রি 
ও digestive system ঠিক হয়ে যায়। | 
Rectum ও anus-এর ব্যাধি ঠিক হয়ে যাবে। 
Liver, পিলে, stomach ও intestine-এর অসুখ সারবে । 8 
কেবল এই ৭টি বীজ যদি সঠিক উচ্চারণের অভ্োস কর! যায় তাহলে শরীর ঠিক হয়ে যায়। যু 
রোজ না হলেও বিশেষ বিশেষ দ্রিনে এটা করলে তাও ভাল হয় ৮ + 
দীর্ঘ অব্যক্ত বন্ত্রণার ভেতর দিয়ে চলেছে দিন। যে সময় অভিব্যক্তি ছিল না, যত শুধু 
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১৭১ ‘ওপে| পথের সাথি নম বারম্বার’ 


ভেন্তরে গুমড়েছে, প্রকাশের পথ ছিলনা, তারপর এল ঢেউ, বাধভাঙ। (ঢউ, এল জোয়ার, সব ভাসিয়ে 


নতুন দিনের সুচনা হল। কিন্তু অনাগতের ভাবনা কোথাও নেই, সৃষ্টির “শিল্লীমন' নেই কারুর, তাই 
গড়ে ওঠে না কিছুই, কেবলই হতাশা, পুঞ্জীভূত হতাশা চারিদিকে অক্টেপাশের মত জনমানসকে বেঁধে 
ফেলতে চায়। পরস্পর নিন্দা, কাদা ছোড়াছুড়ি, অথচ সামগ্রিক কোনও ভাবনা নেই, ক্ষমতাও নেই। 
সমস্যা ও তার মৌলিক সমাধানে কেউ মন দেয়নি, দেয় না। ক্ষমতায় পৌছান এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠানই 
যেখানে লক্ষ, জীবনের ব্রত, সেখানে আর কি আশ! কর! যেতে পারে? রাজনৈতিক দলের গঠন 
শুধুমাত্র কৌশল, গোগিভন্ত্র মিথ্যাচারের একটি সামগ্রিকরূপ, আদর্শবাদী, সত্যনিষ্ঠ মানুষের সেখানে 
স্থান নেই। ফলে দেশের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে, যা রাজনৈতিক দলেরই কর্মকাণ্ড, সেখানে তারই প্রতিফলন 
ঘটছে। সাধারণ মানুষ বাইরের এই রূপটিই দেখতে পায় এবং সেই অনুযায়ী তার মানসিকতা বা 
চিন্তাভাবনা গড়ে ওঠে, অর্থাৎ এই সীমাবদ্ধ দৃশ্যপটে তার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, চারণ সেকথ। ভাবে না 
ভাবতে পারে ন7া। আদর্শ ও সংকল্পের বেদীমূলে যাদের জীবন বলি প্রদত্ত, তাদের নিঃশব্দ কর্মের সংবাদ 
সংখ্যায় কম হলেও অগ্রাহ্া করার নয়। দৃশ্যপটের অন্তরালে এই ত্যাগ, আত্মবলিদানের ভূমিকার 
বুকেই মহাকালের অধিষ্ঠান হবে। স্থপ্তির প্রয়োজনে অস্তরালের কর্মীর! অন্তরালেই থেকে যাবেন, 
তাদের কেউ জানবেন না। দশবছর পূর্বে মহাকাল দেশনেত্রীকে ভবিষ্যতের যে রূপরেখা একে 
দিয়েছিলেন, তার আভাল দেশনেত্রী চারণকে দিয়েছিলেন এবং চাঁরণের যতদূর মনে পড়ে তা হ'ল, 
আত্ম গ্রকাশের মঙ্গল মুহর্তর স্চক--নাল! জাতের লালকুর্ত।শক্তি ও জাতীয়তাবাদী শক্তির লড়াই, 
এবং তারপর দেশে দেশে ল[লকুর্ত সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যে লড়াই, সংঘর্ষ এবং সেই ভুয়া রক্তিম 
সাম্যবাদী আস্তর্জাতিকের অবসান। ভারত ক্রমে শক্তির শিখরে অধিষ্ঠিত ও সব দিক দিয়ে বলীয়ান 
হয়ে উঠবে। 

কখনো কখনো! মহাকাল নিজেকে ব্যক্ত করেন, এবং স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ আহ্লাদ ব্যক্ত 
করেন, কিন্তু তিনি যে সাধারণ নন, তাই যে কোটিতে তিনি শায়িত, কথারফেরে মুহূর্তে সেই ভাবন। 
জগতে তিনি প্রস্ভাবর্তন করেন। সাধারণ অভাব অনটন ক্ষুদ্র গণ্ডীর বেড়াজালে আবদ্ধ চারণ ও 
তার অন্য সহঢরেরা মহাকালের এই বিস্ময়কর কোটির অধিষ্ঠান অবস্থার ভাবনা ম্বোতের ফল্ধধারায় 
অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবগাহন করতে পারে না। তার সেই সামান্য সঞ্চয়ই বা কম কি। মহাকালের 
ভাবনায় বা ইচ্ছায় কোনও প্রাপ্তি নেই, কোন 80000006100 নেই, চারণ ভাবে যদি সম্ভব হত পূর্ব 
জন্মের কথ। বলার, তাহলে সেই সূত্র ধরে আজকের ব্যাপকতর, পভীরতর জীবন বোঝায় কিছুট! 


১৭২ অয়ণ্ী, শ্রাবণ ১৩৮৪ 


সুবিধে হোত। আর ‘মহাকাল’ একদিন কথ! প্রসঙ্গে বলেও ছিলেন।-'গতজঙ্মের সব মানুষ, ৮ 
| যা যেমন পাবে প্রকাশ করে দাও |” 

“এদিকের বীজটা দৌলতপুরে যাওয়ার জন্য হয়ে গেল। ওধানে গিয়েই এই পর্দার আড়ালে 
কি আছে, এরকম. ৪০৫1 আছে জানতে পারলুম। নিয়ে গিয়েছিলেন মাষ্টার মশীয়। তখন 
আমার মাথা এদিকটায় ভোত। ছিল। কলেজ ম্যাগাজিন-এ লেখা ইত্যাদি সবই আমাকে করতে হোত। 
আর অধ্যাপক ওটেন ছিলেন এই ম্য।গাঁজিন-এর Chief ।” | 

সেই ঘটনা, যে ঘটন। প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে নানাজনে মানা কথা বলেছেন, লিখেছেন, কিন্তু সকর্ণে 

নতুন জীবনে পূর্বন্ম্মেয় কথা শোন! এবং আজ দেশবাসীকে জানানোর আনন্দ অপার £ 

'লাইব্রেরীতে ঢোকা এবং বেরুনো এরই মধ্যে ঘটনা হয়ে গেছে। , রাতের অন্ধকারে অত্যন্ত 

প্রণম্য। পুঞ্্যা ঘটনা জান!লেন--এবং বলে পাঠালেন এই ব্যাপার হয়েছে--'স্ু যেন বীচায়। 

প্রথম শুনে মুখ থেকে টানার কি? ছেলে মানুষ তে| ছিলুম, ভাল বল মন্দ বল তখন 

একট! আদর্শ ছিল। 'মু* কে বলিস ও যেন বাঁচায়--সেই যে আমার মুখ বন্ধ হোল আর কেউ 

খোলাতে পারলেনা। পরমপুজ্য স্তার আশুতোধ--তাকে বার বার প্রণাম করি তিনি 

বারবার চেষ্টা করেছিলেন আমি কিছু বলি। কিন্ত Immature মনে বারবার ধ্বনিত হচ্ছিল 

‘আমার ছেলেকে বাচা--নুতরাং একচুপ আর হাল্লার চুপ। মহাভারতে পড়েছিলুম যেখানে 

সত্য কথা বলে মহান অনিষ্ট হবে) কারো প্রাণ যাবে, সেখানে মিথ্যা না বললেও সত্য বল্লে 

সবনাশ হচ্ছে, তধন মুখ বন্ধ করে থাকবে 852 00191 যদি কোন দিন হঠাৎ উদ্দাম শত 

বয় তাহলে চুপি চুপি ।লিখে দেব তিনি কে ছিলেন। সু’ তো ফেঁসে গেল, আর একদিন 

তিনিই মা! জননীর কাছে কেঁদে বল্লেন । । বাবা একেবারে ক্ষেপে গেলেন |» 

চারণ গাইছিল “ওগো! পথের সাথি নমি বারম্বার 
ৰ পথিক জনের লহো| লহো নমস্কার ॥” | 

“এর যুল কথা কি, কি বলতে চাইছেন কৰি?” চারণ বলেছিল চিরস্তন গতিশীলতাকে 

বোঝাচ্ছেন। উত্তরে বঞ্টেন--“নদীর মধ্যে যদি একটি নোঙর বেঁধে থাক, তাহলে দেখবে নদী 

ক্রমান্বয়ে চলেছে, এর শেষ নেই | বিদায় তোমার মধ্যে, কাঠিম্ত তো তোমার মধ্যে, নিজের 
, ভ্রান্তি দূর করে দেখবে মায়ের অপার স্নেহ নিয়ে নদী তোমায় আলিঙ্গন করছে। নদীয় 


চে 


= 
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অপার স্নেহের মধ্যে কোনও বিষণ্নতা! কোন কাঠিষ্য নেই, এসবই তোমার মনের বিকারংতোয়ার 2 

মনের সৃষ্টি ।” | EL নি 

“মানুষ কিছু জানে না'। কি ঘ! জান মানুষ |, J 

একদিন বোণিওতে--ওদিকে অনেকগুলি জায়গা আছে জঙ্গলে ভর্তি-এবং অনেকগুলি দ্বীপ 
এখনও কেউ যায়নি--আরেকটি জানোয়ার--তার হাতির মত শৃড় আছে-_ছুটো৷ বড়বড় পাখা পাখীর 
ডানার মত--গ্রায় ৩৪ হাত লম্বায়, চারটে পা-বাঙ্পাখী বা মস্ত বড় শকুন যাকে বলে তার মত 
গায়ের মাঙ্গুপগুলে।_-পায়ের নীচের দিকট। ছাগলের পায়ের মত, আর শরীরট| Royal Bengal 
Tiger-এর মত | ছবিতে যেমন পক্ষীরাজ্জ ঘোড়ার পাখা দেখ, অবিকল সেরকম পাখা-_ চোখটা 
কুমীরের ( মানুষ-খেকে। ফুমীর ) মভ। কুমীর ছু'রকমের মাছ-খেকো, মান্ুষ-থেকো | ০6202] ও 
Eastern Borneo যে গ্রাচীন দ্বীপ্গুলো! জঙ্গলে ভর! সমুর্রের দিকে আছে সেখানে এদের দেখা 
বায়। জাকার্তার 2700 Director ও এসব জ্রানেন। 7016-0156000 কালের অনেক কিছু আছে 
এদিকে । এসব দিকে কেউ কোনও দিন যায় না ।* ৰ ॥ 

“আমার অনেকগুলি খারাপ অভোস হয়ে গেছে, কেউ বদি কিছু লেখে, কিছু গান শোনায়, 
আমার মনে নানারকম প্রশ্ন জাগে, বিচার হয়| যখন তুমি গাঁও, আমি শুনি এবং তখন তোমার আর 
আমার মধ্যে মনের, এবং জীবনের মেল ঘট!বার চেষ্ট। করি ।” 

এই মিলন ঘটে বলেই চারণ সেই মুহূর্তগুলিতে অস্ত জপতে অন্য কোটিতে প্রবেশ বরে, অর 
এই মিলন-মুহূর্ত নান। সময়ে ভাবনার মাধ্যমে উপস্থিত হয়, য| সেদিন স্বপ্নের মাধ্যমে হয়েছে। শুধু 
চাঁরণই নয়, এই অনুভূতি তার স্বদেশবাসী অনেকেরই হবে যার! মহাকাল ভাবনায় নিজেদের মন্ম করতে 
পারবেন। | | 
“দিন ও রাত অবাধ ছন্দে চলেছে-ever-flowing । এই Mother Earth বসে আছেন 
সময়ের মধ্যে, কালের মধ্যে, আকাশের মধ্য, ৪09০০-এর মধ্যে । Mother earth is spinning 
in the space | space—গতি-_একই মানে যা সময়, কাল ইত্যাদি । What is motion— 
motion হল vibration এরই নাম 1” | 

পৃথিবীর ঘোরা এত tremendous, ভা বোঝাই যায় না। | 

এই পৃথিবী 890৪-এ ঘুরছে । পৃথিবী 80806:কে বলছে ন! ভালোবাসার, মিলনের নিষ্ঠুরতার 
গ্রণার্ম নাও । 

পৃথিবী কিছুই বলছে না। পৃথিবী space, শুন্যে রয়েছে। তোমাদের solar system 


১৭৪ জয়ী, শ্রাবণ ১৩৮৪ 


এবং তার চাইতেও বেশী অনেক কিছু ঘিরে একট! জিনিষ আছে তার নাম হচ্ছে Milky Way | | i 


আবার Milky Way তে ঘের। লক্ষ ছোট বড় পৃথিবীতে ঘেরা Milky Way নিয়ে তোমরা সময় 
গতির মধ্যে চলেছ। 


“The whole creation, the entire creation কে ধারণ করে আছে সময়ঃ কাল, আর 


তাকে ধারণ করে আছে গতি । এ*সব কিছুতে একটা vibration আছে? What is vibration 


— vibration itself is the mother of all creation, everything! Vibration is life 
and deathis also vibrationi তুমি vibration-এর লমষ্টি। যে বিছানার উপর বসে 
আছ তাও vibration-এর তৈয়ারী । তোমার ঘর vibration-এর একটি 80110 রূপ । আকাশ 
বাতাস সবই এক একটি vibration-এর রূপ । এই vibration- গর আসল নাম গ্রাণ। This 
is the alpha and omega of everything seen or unseen, comprehensible or 
incomprehensible i এই পআণই 0:০০, এই শক্তি, এই, vibration কে encircle করে 
রয়েছে the entirety of unlimited creation, it is floating, itis being supported, 
it is being shaped, reshaped and altered by this পণশক্তি। এর vortex, অনেকট। 
CEE 8087৩-এর মত। প্রথমে ছিল একটাই 5phere, বিরাট vibration-aর তাড়নায় sphere 


ফাটলে৷। একটা ৪D॥ere এ তুমি, অন্ডটার় অন্তরা । এই দুইটি sphere ঘুরে রয়েছে প্রাণ। ' 


এই হৃইটি 801)616-এ যেখানে যা কিছু হচ্ছে 1673 being recorded there, এই কাল, সময় 
সব লময় vibrate করছে $ য| vibrate করছে তার গতি সি যার গতি'আছে তার ছন্দ আছে। 
এই প্রাণ অন্ধকার রাঝ্রে জোনাকির মত ৷” 

মহাকালের জীবনভর সাধনা, অভিজ্ঞতায় আজ আর চাচির সংবাদ, কোনও গুপ্ত 
তথা তাকে পরিবেশন করতে হয় না, কারণ তিনি জানেন কি ভাবে কেমোন করে কোথায় এই 


পৃথিবীর ছোট বড় সব কিছু rcorded হচ্ছে, আর তিনি- অবলীলাক্রমে তা, থেকে পড়ে নিচ্ছেন 


যেটুকু দরকার ॥ ী ৃ 
১২ই আগষ্ট ১৯৭৭। 
( আরও ভাদ্র সংখ্যায়) 


/ ৃ 


| 


ডঃ 
নে 


রেখে যাচ্ছি 
অজিত বাইরী 
আমি রেখে যাচ্ছি নিড়েন দেওয়া তুই ূ 
রেখে যাচ্ছি মাঠের থেকে খুঁটে তোলা শস্তকণ! । 
কালো মাটির সঙ্গে কিছুট। কালে! ঘাম। 
আমি শিরাবছুল তু'হ!তে বেঁধেছিলাম বেড়া 
\ তিনটে প্রাণীর কুঁড়ে ! 


- আমি রেখে যাচ্ছি বাশের বেড়ার ওপারে 


কিছুট! কাচা সবুজের গন্ধ 
দাওয়ার ওপর মাঝরাতের চাদ 
ঘণ্টার শব্দ, প্রার্থনার জন্য 
আদিবাসী গাঁয়ের ভেতর পির্জেঘর । 
আমি রেখে যাচ্ছি মন্ত চাতাল; কবর । 
লোকে বলবে--মারা গ্যাছে গতবছর | 
আমি কাউকেই কিছু ন! মানিয়ে 
আমি শুধু ভাববো,'কালো মাটির বুকে, _ 
hs / কালো যে ঘাম ঢেলেছিলাম 
| ধুয়ে গ্যাছে? 
নিড়েন দেওয়া ভুঁই, আমি য| রেখে এসেছিলাম 
কেউ কি বসে নেই কুঁজো৷ পিঠে? 
আমার সন্তান কি একবারে 
বেড়ার ওপর মুখ তুলে দেখছে না কবর? 


- আমি সব কিছুই রেখে যাচ্ছি 


আমার একার জন্যে । 


চা 


ংকরানন্ন মুখোপাধ্যায় এখন মিছিল যাচ্ছে নিরবধি নিরস্ত প্রবাহে চর 
০ eo ০ ০ oe eo 5 এ ০ এখন সময় যাচ্ছে যানবাহন খুবই দুত হয়ে 
মধ্যাহ্ন আমরা কজন শুধু এক জায়গায় পানভো জন, 


মধ্যাহ্ন এক সরোবর যায় একদিক সকাল 
আর একদিক অন্ধকার 
ঝুপ ঝুপ পাড় ভাঙছে 
আমি নদীতীরে একদিন চিরদিন পা ছড়িয়ে 
বসে থাকবো 
মাঝে মাঝে ঘুমোব নিশ্চয়ই 
মধ্যান্কে আমার জন্তে ছু একজন ক্ষণিক অতিথি 
অভ্যস্ত আলোর মধ্যে বিহ্যৎ ছড়াবে 
যখন ছুহাত-মুঠোর ভেতর মুথ গুজে 
যেন কোথায় চলে যাওয়। বায় 
পরক্ষণে মুখ তুললে দেখ! যাবে 
কালো মেঘ দিগন্তে দাড়িয়ে 
যার পরে আরো! কালো মেঘ 
মানারকম ছবি হয়ে যাচ্ছে 
মধ]াহের সরোবরে ডুব দিতে খুবই ভয় লাগে 
উঠলেই দিগন্ত তার 
হ।ত ধরে টানবে এখনই । 


# 


কেবল একজন 


যার! যায় তারা যাবার জন্তেই যায় 
| যে কেউ যখন খন পা বাড়িয়ে 
রাস্তা পেরোবার জন্যে কে দাড়িয়ে 
এইত এপাশে ছিল, এইত ওপাশে: 
কোথায়, সে কোথায় 


মাত্রই কয়েকজন এখনো গল্পের মধ্যে - 


কিন্তু বেরিয়ে এলে বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন 


কেউ কারো পাশে আর নেই 
কেবল একজন এ পা বাডিয়ে। 


সাদা বাড়ি | 
বাস্থদেব দেব 

সাদ। বাড়ি | 
ফটক বন্ধ সাদা! বাড়ি 
অনেক কালের ফটক বন্ধ সাঁদা বাড়ি 

রৌড্রে হাসে জলে ভেজে সাদ! বাড়ি 

ঘনিয়ে আদ! মেঘের নিচে দ্রেত যেতে 

পথের, পাশে হঠাৎ দেখা সাদ! বাড়ি ক 
ফটক ব্দ্ধ সাদা বাড়ি | 
সাদ! বাড়ি 

লতাপাতায় খানিক ঢাকা সাদ! বাড়ি 
অলোকিকের গেরস্থালি স্বপ্ন অবচেতন পথে 
ভ্রমণ বেন স্তব্ধ হয়ে পলকবিহীন প্রার্থনা গায় $. 
সাদা বাঁড়ি 

ফটক বন্ধ নাদ! বাড়ি 


চি 


রি 


পুনশ্চ 


নিনশাষ্ন্নে ন্বামলাম্ফাল্ল জুম্সিক্ষা। 


্ 


অনিল রায় 


- সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব 

নিবাচন এগিয়ে এসেছে, চারদিকে তোড়জোড় 
কলরব স্থরু' 'হয়েছে। সাধারণ, অসাধারণ 
সকলের দৃষ্টিই নির্বাচনের দিকে, সকলের মুখেই 
নির্বাচনের . কথা। কারণ কি! 
এবারকার নির্বাচন একট! বড় রকমের গুরুত্ব 
নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। গুরুত্বের ' হেতু : 
(১) ইংরেজ রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যাবার পরে নতুন 
পরিস্থিতিতে ৬ট! প্রথম নির্বাচন, (২) ত্রিশ বছর 
একটান! দেশবাসীর আমুগত্য পেয়ে ১৯৪৭ সনে 
কংগ্রেন ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে এবং পুরো চার 
বছর ক্ষমতা! ভোপ করে কংগ্রেনী নেতারা আবার 
দেশের সমর্থন দাবি করেছে, (৩) চার বছরে 
কংগ্রেসী শাসন দেশকে ধ্বংসের মুখে এনে দিয়েছে 
এবং জনতার পঞ্চাশ বছরের সঞ্চিত প্রত্যাশাকে 
ভেঙ্গে চুরমার করে সমাজ-জীবনকে ছন্নছাড়া করে 
তুলেছে । জনসাধারণের আনুগত্য কংগ্রেন থেকে 
চাত হয়ে অন্ত আশ্রয় খুঁজছে (৪) কংগ্রেস 
নিজের অবর্মন্যতার ভারে ভেতর থেকেই টুকরে। 
টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে, প্রফুল্ল ঘোষ কৃপালনী 
_রল__প্রকাশম-কিদোযাই'র| কংগ্রেস ত্যাগ করে 
শ্রাবণ ৮৪ -৩ | 


one 


কারণ এই যে. 


্ 


রা 


এসে কংগ্রেসকে ভাঙ্গবার জন্য মুষল উদ্যত করেছেন, 
এমন কি প্রধান স্তম্ভ পণ্ডিত নেহেরু পর্যন্ত আজ. 
টলমল হয়ে উঠেছেন। (৫) দেশের বাস্তব 
পরিস্থিতিও সংকটপূৰ্ণ হয়ে উঠেছে, অন্নবন্ত্র, বাস্তহারা 
পাকিস্তান, কাশ্মীর, বিশ্বযুদ্ধ, প্রত্যেকটি সমস্তাই 
আজ দূনিবার ও হছুঃসাধ্য হয়ে দাড়িয়েছে। 
পরিবেশের মধ্যে থেকেই ডাক, উঠেছে নতুন 
পরিবর্তনের, ডাক উঠেছে সমাজ-বিপ্লবের। এই 
ডাকের জবাব কোন্‌ দল, দেশের কোন অংশ, 
কীভাবে দেবে তারও যাচাই হয়ে যাবে নির্বাচনের 
দেশজোড়। আলোড়নের মধ্য দিয়ে। (৬) তা 
ছাড়! ১৭ কোটী নরনারী ভোট দেবে এই নির্বাচনে, 
এই বিপুল জনসংখ্যার মতামত গঠন ও প্রকাশের 
মধ্যে দিয়ে তাদের মানস থেকে বাহিরের বাস্তব 
সংকটের হাওয়া লাগবে । এর গুরুত্বও. ভবিষ্যতের 
পক্ষে দূর প্রসারি, তাই মামুলী যে কোন 
নিবাচনের চাইতে আগামী সাধারণ নির্বাচনের অর্থ 
অনেক বেশী গাভীর্পূর্ণ। 
নির্বাচন.‘বিপ্লব’ নয় 

কিন্ত তাই বলে নির্বাচনকে ‘বিপ্লব’ বলে ভুল 

করলে চলবে ন!। নির্বাচন বিপ্লব ঘটাতে পারেনা, 


Pd 


১৭৮ জয়শ্রী, শ্রাবণ ১৩৮৪ | 


সমাজকে ভেঙ্গেচুরে পুরানো কাঠামোকে সরিয়ে 


দিয়ে আনকোরা নতুন সমাজ গঠন করতে পারে না। 
অথচ আজকের পুঞ্লীয়মান সমস্যা ও ঘনায়মান 
সংকটের সমাধান হতে পারে একমাত্র সমাজ 
বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে, হুশ বছরের ব্রিটিশ শাসন ঘে 
' শাসন কাঠামোকে গড়ে তুলে ও যে সমাজব্ব্যবস্থাকে 
লালন করে রেখে গেছে তার প্রয়োজন 'নিংশেষ 
হয়েছে। 
তৈরী হয়েছিল আজ বিষ শোধন করে, মরা হাড়ে 
নতুন প্রাণ সঞ্চারণের কাজে সে যন্ত্র অচল অকেজো 
হয়ে পড়েছে। এই যম্নকে আকড়ে ধরে এর 
সাহায্যে পুরানো সমাজ-ব্যবস্থাকে এখানে ওখানে 
মেরামত করে কুংগ্রেষ নেতারা সংকটকে এড়িয়ে 
যাবেন মনে করেছিলেন । কিন্ত ২ংকট আল দেশ- 
জোড়া সুখ ব্যাদান করে নেতাদের গ্রাস করতে 
উদ্ভত হয়েছে। বণিক সভ্যতা সাআজ্যবাদী হাত 
দিয়ে ষে বিষ ছড়িয়ে গেছে, সে বিষ আজ স্তরে-স্তরে 
, প্রলয় স্থপ্টি করে চলেছে, বিরাট একটা ভূমিকম্পের 
আসন্ন আভাস দেশের মাটিতে, বেজে উঠেছে । 
ুনধতায় বিকৃত ছুর্নাতিতে জর্জরিত এই পচা-গলা- 
মুমুযু সমাজ ভেলে খসে পড়ছে ফাকা কথায় 
প্রলেপ লাগিয়ে একে রক্ষা করা চলবে না। চার- 
দিককার দুষিত আবহাওয়!কে ছিন্নভিন্ন করে একটা 
পিশ্মম ঘুণিতুফানের ধাক। আজ বড়ো প্রয়োজন 
হয়ে গড়েছে । একটা বিপ্লব, একট। জীবন-জোড়। 
রিপর্যয়ের স্পষ্ট চাহিদা আজ পরিস্থিতির বুকের 
মধ্যে থেকে উঠে আসছে, নিয়মমাফিক পথে সরকারি 


ল।লফিতার বাধ। সড়কে নেই বিপ্লা-শা তে 
পারে না, সে চাহিদাও মিটতে পারে না, নিবাচন 
সেই দুষিত আবহাওয়ায় সেই বুরোক্রাসীর লাল- 
ফিতার নিয়ম হুরস্ত যন্ত্রের মারফতেই সমাধা হবে। 
তাই নির্বাচনের আয়তের বাইরে 
ঘটানো | ' বাইরের শক্ত খোলসকে বিদীর্ণ 
করেই নৃতন জীবন উদ্যত হতে পারে। নির্বাচন 


প্রাণশর্তিকে শোষণ করবার জন্য যে যন্ত্র ‘সেই পুরানো নিয়মতান্ত্রিক খোলসের মধ্যে 


থেকেই ক্রিয়াশীল হতে পারে কাঠামোকে 
ভেঙ্গে চুরে বিপ্লবকে জয়যুক্ত করবার ই তার 
নাই। 

তাছাড়া বর্তমান পরিশ্থিতিতে নির্বাচনের শক্তি 


সীমাবন্ধ। প্রথমতঃ কংগ্রেসের মুষ্টিপতত রয়েছে 
রাষরক্ষমতা, পুলিস মিলিটারী, আমলাতগ্্রের 
কর্মচারিদল। খিতীয়ত, কংগ্রেসের হাতে রয়েছে 


দেশের ধনিক বপিকদল ও তাদের ধনদৌলতের 
সিন্ধু! তৃতীয়ত রাষ্র-বিধানের আইন কানুনও 
কংগ্রেসী স্বার্থালস্ধির 'স্ুবিধার জন্য তৈরী করা 


হয়েছে; বিরোধী দলগুপির কঠরেধ আটক 
বন্দী রাখা, ধরপাকড়. মাইক ও সভাসামতি 
বন্ধ করা, প্রভৃতি অপধাপ্ত পুলিস মাও 


কংগ্রেসীদের হাতে। চতুর্থন, জনতার মত গঠনের 
সরঞ্জাম রেডিও পত্রিকা_সবই কংগ্রেশীদের 
হাতে । এই শ্বাস-নিরোধী আবহাওয়ায় 
কংগ্রেসী নেতাদের দ্বারা প্রভাবিত কর্ম্মচারিদের 
তত্বাবধানে যে নির্বার্চন হবে তার সম্ভাবনা অতি 


সংকীর্ণ। 


সমার্জ বিপ্লব' 


~~ 


পর 


2, 


৮ 
আনে 
চি 


নির্বাচনে বামপন্থার ভবিষ্যৎ 
নির্বাচন “বি্লবাত্বক* হতে পারে 

কিন্তু সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেও নির্বাচন বিপ্লবের 
সম্ভাবনাকে প্রলারিত করে দিতে পারে । নির্বাচন 
বিপ্লব ঘটাতে না পারলেও বিপ্লবাত্মক হ'তে পারে, 
বিপ্লবের ভিত্তি রচনায় শক্তি যোগান দিতে, পারে 
দেশব্যাপী দলের সংঘর্ষ, মত সংঘর্ষ, কাধপন্থার সংঘর্ষ 
আবহাওয়ায় বিদ্যুৎ স্থষ্টি করবে। তাতে জনমন 
চকিত, চমকিত, চেতনায়িত হয়ে উঠবে । একদিকে 
দেশব্যাপী প্রচার, বিতর্ক, বিশ্লেষণের জোয়ার, 
অন্যদিকে ভোট দেবার ও প্রতিনিধি-নির্বাচনের 
ও দল বাছাই করবার দায়িত্ব, এই হুয়ের 
আঘাতে জনগণও সচেতন, সক্রিয় ও শিক্ষিত 
হয়ে উঠবে । অন্ধবিশ্বালের ও ভক্তি-বিহ্বলতার 


১৭৯ 


দেশে গান্ধীমনামে মোহগ্রন্থ সাধারণ লোককে 


তন্ত্। ছেড়ে চোখ মেলতে হবে। এবং 
তাদের চারদিককার উদ্ভৃত সংকট সম্বন্ধে 
জাগ্রত হতে হবে। সচেতন জনমানসের জাগ্রত 
চেতনা-লেকেই বিপ্লবের জ্রণ শিকশিত হঃতে 
থাকে। ভারতবর্ষের জনমাণপেও আজ চেতনার 
বিছ্যুৎস্পর্শ জাগতে সুরু হয়ছে, নিবাচনের 
আলে।ড়ন-গিলোড়নে মথিত হয়ে সেখানে নূন 
সম-ব্প্রণের ভ্রাণ শাক্ত লাভ কগবে। কিন্তু 
শক্তিগাভ করবেই, এমন কথা হপফ করে বল। 
চলে না। একট। মস্ত যদি আছে। অর্থাৎ যদি 
সকল অবস্থার যোগাযোগ, বিশেষত আপোড়ন- 


বিলোড়নকে যার! বিশ্লবমুখী গতি ও রূপ দেবেন, 


সেই বামপন্থীদের কার্যকলাপ, এই পরিণতির সহায়ক 


হয়, তবেই নির্বাচন 'বিপ্লবাত্বক' ভূমিকা গ্রহণ করতে 


পারবে। 


বামপস্থার ভূমিক! 

এই নিৰ্বাচনে বামপস্থ।র একট! অর্থপূর্ণ ভূমিকা 
রয়েছে। বিভিন্ন দল ভোটারদের সম্মুখে উপস্থিত 
হবে বিভিন্ন কাপন্থা ও আদর্শ নিয়ে। একদিকে 
কংগ্রেস, অন্যদিকে বামপন্থী দলগুলি। এই ছ'য়ের 
সংঘর্ষই নির্বাচনের প্রধান ও মুলকথা। কংগ্রেস যে 
পথে চার বছর চলেছে আজ যে পথ বেছে নিয়েছে, 
সে পথ পুাঞ্জবাদের পথ । আজকের সংকটের মর্ম 
হলে। অন্নবন্ত্রের সঙ্কট, জৈবিক প্রয়োণনের নিছক 
রক্তমাংসের দেহটাকে টিকিয়ে রাখবার ক্ষেত্রে 
সবনাশ! সংকট । সে সংকট স্বস্তি করেছে পুজবাদী 
দুক্ধত৷ ও বিশুঙ্খল।। ' পুঞ্জিবাদ সমস্তার 'লাঘব 
পর্যন্ত করতে পারেনি শতগুণ জটিল করে তুপেছে। 
তাহ পারান্থাতর মধ্য থেকে সল্ট পথের, অস্ত পত্ধাত 
ও প্রোগ্রামের দাব উঠেছে। দাব উঠেছে। (বকলপ 
নেতৃত্বের নূভন আঘধক খাবহাপ।  কংগ্রেশ। 
পন্থায় হবে না, অন্ত ।বকমী পথ চাহ । এই বল্ল 
নেতৃত্ব ও পন্থাহ বামপৃষ্থা, এহ নৃঙণন অর্থ-44স্।ণ 
বাহকই বামশন্থ।। কংগ্রেশের মকা ১পধ হয়েছে। 
রাষ্রক্ষেত্রে আজ বাঁমপন্থার ভামকা এঁতিহ।(লক গুরু 
নিয়ে দেখ! দিয়েছে । | 
এই ভূমিকার অর্থ স্পষ্ট হওয়! চাই। মনে 
রাখতে হবে এই ভূমিকাও ছুহমুখী। নির্বাচনের 
ংকার্ণ ক্ষেত্রে যেমন একে ক্রমা শীল হতে হবে, 


১৮০ জয়ন্তী শ্রাবণ ১৩৮৪ 


পার্জামেন্টের এলাকার বাইরে গণকফরন্টে-ও একে 
কার্যকরী হ'তে হবে। একদিকে নিয়মতাস্ত্রিকত! ও 
পার্লামেন্টের মঞ্চ থেকে পুঁজিবাদকে আঘাত করা, 


অন্যদিকে সুবিশাল অনতা-জীবনেও সংগঠনের 


সংহতি রচনা করা,-এই ছুইধারায় বামপন্থার 
অভিযান চলবে | নির্বাচন যে বিপ্লব নয়, এ-তত্ব 
সম্বন্ধে সজাগ থেকে নির্বাচনের বিপ্লবাত্মক রূপায়ণের 
চেষ্টাই বামপস্থার, কর্মকৌশল । নিয়মতাম্ত্রিক কর্ম- 
পৃন্থার সঙ্গে গণলংগঠনের যোগ স্থাপনই বামপন্থার 
মুল কার্যক্রম | ০ 


! অতি বাম নয়, অতি দক্ষিণও নয় 

কোন কোন বামদল পুঁজিবাদ-বিরোধী অর্থ- 
ব্যবস্থা কায়েম করবার আদর্শ নিয়েও “অতিবাস” পন্থা 
অনুসরণ করতে পারেন। তারা নিয়মতান্ত্রিক বা 
পার্লামেন্টারী কার্ধক্রম বর্জন কঃরে কেবল গণ-সংগ্রাম 
ব। সশস্ত্র বিদ্রে/হকেই একমাত্র'পথ বলে মনে করতে 
পারেন। এই ধরণের অতি-বাম নীতি বর্তমান 
কালের বাস্তব ভারতীয় পরিস্থিতির সে সম্পর্কহীন 
ও অবাস্তব । এই অতিবাম কার্যক্রমে নিবাচনের স্থান 
নাই। নিৰ্বাচনে গণ-সংযোগ ও সংগঠনের বিপুল 
স্থুযোগ এবং বৈপ্লবিক মন্তাবনা সম্বন্ধে এই 'সব 
মতব।দীদের ধাধণা নাই, অবিমিশ্র আদর্শবাদের 
কাল্পনিক বিশুদ্ধি রক্ষার মাদকতায় এবং 
আত্মকেন্সিক বাস্তব-বিমুখতায় এরা মশগুল ও 
গেৌঁড়ামিতে অন্ধ। অন্যদিকে যারা 'কেবলমাত্র 
নিয়মতন্ত্র ও পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে পুরাণে। ঘু-ধর! 


কাঠামোকে ভেঙ্গে নতুন কাঠামে। পড়বার স্বপ্ন দেখে 
তারাও একদেশদশা ও বাস্তব-নিমুখ । পুরনো 
কাঠামোর পেছনে যে পুঁজিবাদী শক্তি-সমাবেশ 
কলকাঠি নাড়ছে তাদের মুষ্টি থেকে শাসন-ব্যবস্থাকে 
মুক্ত কর! এবং নতুন অর্থব্যবস্থ।কে চালু করা বিন! 
সংঘর্ষে সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের সংবিধান, আইন-কানুন, 
বিচার-ব্যবস্থা শাসন-গ্রতিষ্ঠান সবই পুঁজিবাদী 
শ্রেণীর সঙ্গে বাধা রয়েছে। প্রদেশে বামপন্থীরা 
আইন পাশ করলেও ভারত্-সংসদ। বাধা দেবে, 
নতৃব। সংবিধানের দৌহাই দিয়ে হাইকোর্ট, সুপ্রীম 
কোর্ট নাকচ ক'রে দেবে । তাই নিছক পার্লামেন্টারী 
প্রথায় বেশী এগোনোও সম্ভব নয়। তাই 
নিয়মতান্ত্রিক রীতির সঙ্গে চাই গণশক্তির সংযোগ 
ও সমর্থন | এই তুই পশ্থায়- পার্লাসেন্ট।রীকা ধর্রম 
এবং গণসংগ্রামের, শক্তিস্মম্বয় দ্বারাই পুণাঙ্গ 


‘ও বাস্তব কা্ধক্ৰম তৈরী হতে পারে যার 


দ্বার! নতুন অর্থনীতিক ব্যবস্থা কায়েম কর! সম্ভব 
হবে। [ই দৃষ্টিকোণ থেকে আমম্ন নির্বাচনের 
সার্থকতা ও গুরুত্ব খুব বেশী। এক দিকে 
জনচেতনা, লংগঠন, অন্তদিকে প্রতিক্রিয়া শক্তির 
বিরুদ্ধে জনন্যার্থের ঘোষণ। এবং ' সময়মত 
অচলাবস্থ/। ও সংকট স্থষ্টি ' করে বৈপ্লবিক 
পরিস্থিতির ভিত্তি রচন! করার জন্য আইন-পরিষদের 
মঞ্চকে ব্যবহার করা চলতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে 
গণসংগঠনকে রাজ্জশুক্তি করায়ত্ত করার যোগ্য ও 
মজবুত ক'রে তুলতে হবে। এই ছুইমুখী কর্মধারাই 
আজিকার বামপস্থ।। | | 
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১৮১ 


নির্ব/চনোবামপন্থার ভবিষৎ 


বামপন্থার এক চাই 


./1 কংগ্রেস আগর প্রতিক্রিয়া ও পুঁপ্িবাদের যন্্র। 


একে বিকল করতে হলে চাই বামপন্থীদের সংহত 


প্রতিরোধ । বিশেষ করে নির্বাচনের বেলায় - এই 
এক্যবন্ধ বিরোধিতা একাস্ত দরকার। নির্ব/চনে 
যদি কংগ্রেস এবারেও সমগ্র জনশক্তি, অর্থাৎ, 
গণভোটকে কংগ্রেসের পেছনে জড় করতে পারে, 
তবে গণশক্তির উপরে বামগন্থীর গুভ।ব ও নিয়ন্ত্র 
দীর্ঘদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে যাবে। গণ-খিপ্লিনও দুরে 
সরে যাবে। তাই নির্বাচনে কংগ্রেসের পরায় 


নিশ্চিত করা দরকার এবং সেই জন্য বিরোধী ভোট, 


এব জাগিজগ অকেজো! হতে দেওয়ার মানেই হবে 


কান্ত প্রতিক্রিয়া শীল 


প্রতিক্রিধাকে সহায়ত! করা। এর জন্য বামপন্থী 
দলগুলোর এক্যবদ্ধ অভিযান এবং তারই সঙ্গে 
দলকে বাদ দিয়ে) 
অশ্বামপন্থী কংগ্রেন বিরোধীদের সাথেও দরকার 
একট! নির্বাচনী ,সমঝৌতা বা বোঝাপড়া । 


অ-বামপন্থীদের সঙ্গে বোঝাপড়।র কথ।য় কোন কোন 


বামপন্থী হয়ত উন্নাসিক হয়ে বলবেন, তাহোলে 
তো! বামপন্থীয় বিশ্তহ্ধত।, বঞ্জায় থাকলো না । 


এ কিন্ত রাজনীতিতে, বিশেষতঃ বিপ্লবের কর্মকৌশলে 


ডি 


'এ ধরণের গৌড়ামি ব। স্বচিবায়ুর স্থান নেই। 


কৃথাট! স্পষ্ট হওয়া দরকার। 


এক্যের বিভিন্ন স্তর 
“একা? কথাটার মানে অস্পষ্ট । . “এঁক্য 
বলতেই ভাবালু হয়ে উঠলে চলবে না। যোল- 


৮৮2 


আনা গিলে মিশে মৈত্রীতে আহলীদে পলে একাকার 
হয়ে যাওয়াটাই এঁক্য নয়। এক্যের মধ্যে ভেদও 
রয়েছে, আদর্শগত ও কার্যক্রম-গত মতভেদ ও ৃষ্টি- 
ভেদের স্থামৎ থাকবে। এক মাক্সবাদ কিম্বা এক 
সমাজবাদের নাসে কত দল, কত ভেদ { কেবল 
এ দেশে ব। এযুগে নয়, সব দেশে সকল সময়েই 
এই বিভেদকে উচ্চাঙ্গের বাচন ভঙ্গীতে গালাগাল 
দেয়া সহঞ্জ কিন্ত এঠিহাসিক সত্য ও রাঢ় বাস্তবকে 
উড়িয়ে দেওয়! চলে না। দিলে মূঢতাই হবে। 
তাই বামপন্থী এক্য মানে যথালস্তব এঁকা। কর্মপস্থার 
মোটামুটি এক । এঁক্যের মর্ম বস্তু হলে। প্রোগ্রাম | 
ক্ষমতা হাতে এলে কোন পথে'কি নীতিতে ক্ষমতানু 
ব্যবহার কর! হবে এবং সমাজ গঠনের সৃত্রপাত হবে, 
তার কার্যক্রমকেই বলি ‘প্রোগ্রাম’ | এই কার্যক্রম 
সম্বন্ধে মতৈক্য না হ’লে “একা, ভুয়ে। শব্ধ ভৃম্বর মাত্র 


হয়ে দীড়ায়। 


রজনী [তক্ষেত্রে বহু দল মাছে যার| লমাজ হস্তে 
বিশ্বাপী। কিন্তু সমাজতন্ত্র দলগুলির মধ্যে ও 
কন্মপন্থার কোন বিষয়ে পার্থক্য গুরুতর হয়ে নড়তে 
পারে। হয়েও দ।/ড়য়েছে তাই । ভারতের কমুনিষ্ | 
পার্টি ও কমুযুনিষ্ট পার্টি-ধেঁষ। কোন কোন দলের 
নীতি ও পদ্থার সঙ্গে অন্য সমাঞ্জবাদী অনেক দলের 
পার্থক্য দূর শ্রমারি। কমু নিষ্ট পার্টির নির্ববাচনা 
ইস্তাহারে ভারতে গণ্তাস্ত্রিক (সম্ঞ্রতান্ত্রিক নয়) 
রঃষ্রস্থাপনই লক্ষ্য বলে গৃহীত হয়েছে । আর 
এদের মুখ্য আন্তর্জাতিক নীতি হলে। নিবিবচারে 
সোভিয়েট রাশ্যাকে সমর্থন করা এবং লোভিয়েট 


সি 


১৮২ জয়শ্রী, শ্রাবণ ১৩৮৪ : 


ব্লকে সরাসরি যোগ দেওয়।। ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি 


অনেক সমাজবাদী দল ভারতে আঁবলম্বে সমাজবাদী 


রাইট স্থাপনকেই লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছে। 
সান্তর্্দাতিক ক্ষেত্রেও ( সোভিয়েত ও চীনের সঙ্গে 
মৈত্রীভাবাপন্ন হয়েও ) নিবিবচারে ও ভারতীয়" 
গণস্বার্থ-ব্বশেষে কোন ব্লকে যোগ দেবার বিরোধা 
ও নিরপেক্ষতার পক্ষপাতী । এই ছুই দৃষ্টিভঙ্গী 
সম্পুর্ণ পৃথক। বদি কখনে। ক্ষমতা ও রা 
পরিচালনার দায়িত্ব বানপন্থার হাতে আনে৷ তবে 
এই দুহ বিরোধ] দৃষ্টি ভঙ্গ ও কাধক্রমের একত্র 
কাজ করা ও একহ পথে রাষ্ট্র চালনা করা সম্ভব 
হতে পারে না। কান্দেই এই দুইয়ের মধ্যে কর্ণ 
পদ্থার ব্যাপক ও ঘানই.এক্য হতে পারে না। 

কিন্ত তাই বলে এদের মধ্যে কোন প্রকার 
এক/হ হতে পারেনাঃ এ মনোভাবও [নিভূল নয়। 
নিধাচনে কংগ্রেসের পরাঞয়কে স্থানাস্চত করতে 
হলো এদের মধ্যেও নিব।চন। সমঝৌত। বা 
গ্রতিথ্থান্বঙার ক্রেত্রপগুল সম্বন্ধে একট। ব্যবস্থ! 
দরকার । এট। অমস্তব নয়। কেবল তাই নয়। 
বামপনদ্থ। নয় এমন গ্রগাতশ্মল দলের সঙ্গে বথাপস্তব 
প্রোগ্রামের ক্ষেত্র সংকার্ণ হলেও এক্য নমঝোত করে 
এ্রক্যের গ্রুনারকে ব্যাপক করে 
অথাৎ কংগ্রেশবিরোধা ফ্রণ্টকে. যথানস্তব ব্এক 
করে কংগ্রেসের [বজয়কে অপস্তব করে তুণতে হবে। 
তাই এব্যেরও (বিভিন্ন স্তর হবে। কারুর সঙ্গে খুব 
ব্যাপক ঘনিষ্ট প্রোগ্রামের এক্য, কারুর সঙ্গে 
জংকীণতর এক্য এবং অন্তত্র আত নামমাত্র এক্য | 


তোলা দরকার 


| 


kl 


এইসব স্তরের সমবায়ে একটা ব্যাপক বহুমুখি: 
কংগ্রেসবিরোধী প্রচেষ্টা গড়ে তোলাই সাম্প্রতিক 
কালের দাবী । 

এজন্য সকল দল নিব্বিচারে ও নির্ক্বিশেষে 'একত্র 
হয়ে যোল আনা এক্য-.সকলের মধ্যে সমান ঘনিষ্ট 
ও ব্যাপক এক্য__রটনা করবে, এটা সম্ভবও নয়, 
আর কারকরও নয় যদি কেউ বলেন, আমর! 
আদর্শকি বিশুদ্ধতা অক্ষত রেখে ও রাজনৈতিক 
ছুতমার্গ বাঁচিয়ে বিচ্ছিন্ন মাহাত্য্যে অধিষ্ঠিত থাকবে৷ 
_ কংগ্রেস বিজয়া হোক, তা হলেও থ|কবো 


তবে তাহা বিশ্ান্ধ-পম্থিতা বা 00178) হতে পারে টু 


কিন্ত বাস্তণপস্থিত! বা 7691180) নয় এবং প্রকৃত 
বামপন্থার হিতৈষীর কথ। নয়। 


গণতন্ত্র নয়--সমাজতন্তু 

কম্যুনিষ্ট দলের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য গভীর 

ও ব্যাপক । তাদের অতীত কার্যাবলি ও নাতির 
বিচারে তাদের ভারতীয় গণস্বার্থের প্রাত্ত নিষ্ঠ। সম্বন্ধে 
আস্থাহীনতা আমাদের গভীর ও দৃঢ়মূল। তার 
ওপরে তাদের ম্প্রাতক নাঁতিবদল ও কার্যক্রম এই 


রা 
পার্থক্য ও আস্থাহীনতাকে তত্র করেছে। তারা 


পুঁলিপতিদের সঙ্গে হাত মেলাতে প্রস্তুত হচ্চেন।, 
অর্থাৎ তার! মাঝ্সবাদী ডায়ালেকটিক ফমু্পার 
লৌহ-ছঞ্কে মেনে লমাঞ্জবিবর্তনে ‘আগে গণতাস্ত্রক 


' পরে সমাজতান্ত্রিক? ‘বিশ্নব হবে এই স্তর ক্রম 


মা A 


অমুনরণ করে ভারতের বণিকদের হাতে 
তুলে দিতে ও লমাজতন্ত্রকে পিছিয়ে দিতে চান। 


i 


এ" 


১৮৩ নির্বাচনে বামপন্থার ভবিষ্যৎ 


ডায়ালেকটিকের এই অনড় অচল লৌহকঠিম ছককে 
আমর। বিভ্ঞান-সম্মত মনে করিনে। এই ছককে 
নিলে ভারতে কংগ্রেসী বুর্জোয়া নেতৃত্বের হাতেই 
ক্ষমত! মুষ্টিবদ্ধ রাখতে হয় এবং কংগ্রেল-বিররোধী তার 
কোন বৈজ্ঞানিক ও ইতিহাস-সম্মত ভিত্তি ও কারণ 
থাকে ন|। এজন্বই কমান দলের সম্ন্ধে সংশয় 
সহজে হয় যে তারা দরকার হলে নেহেরু সরকারের 
সঙ্গে হাতও মেলাতে' পারেন। ক্ষণে ক্ষণে পথ 
বলে তাদের রাজনোতিক ' ডিগ্বাজি খাওয়। 
ইতিহাস গ্রসিদ্ধ। বস্তুত সম্প্রতি কমিন-ফর্মের 
হুকুমে তাদের দলীয় নীতি নেহেরু সমর্থনের 
দিকেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমলে অন্নবন্ত্রের 
অর্থাৎ আধিক ক্ষেত্রের নিদারুণ সংকটের সমাধান 
আজ সমাজতন্ত্র ছাড় হতেই পারেন|। সমস্যার 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ও এঁতিহাসিক বিচারে 
” এটা প্রমাণ হয়েছে যে পু'জিবাদই সংকটের মূল 


কাপপ এবং মৌলিক শল্ল জাতীয়করণ ছড়া অনতার 


মুখে অন্ন তুলে দেওয়া যাবে না, কংগ্রেসের ব্যর্থতাঁও 
এইখানে, তার! পুঞ্জিবাদের সহায়তার মারফৎ 
অর্থনলংকটর ' সমাধান চেষ্টা করছেন। বিভিন্ন 
.কাধকারণ ও শবস্থা-সংঘা * আজ যে দারুণ সংকট 
পুষ্টি করেছে তার সমাধান পু!খগত গেঁড়ামীর পথে 


নয়, বাস্তব পরিস্থিতিগ ল্পষ্ট ইঙ্গিতকে রূপ দেবার, 


বৈপ্লবিক পথেই সম্ভব হবে। কাজে দৃষ্টিগজীর 
ভেদ অতি গভীর! মূল কার্যপদ্থাও এতে পরস্পর 
বিরোধী হতে বাধ্য । 'আমাদের গণতস্ত্রের একালের 


TY রূপই হলে! সমাজ্জতম্ব। যে ১৯ শতকীয় রাষ্টরনৈতিক 


+ 


গণতন্ত্র ভোটসাম্য ও আইমগত সামাকেই, কেবল 


. আকড়ে থাকে তাঁর দিন গত হয়েছে। পৃধিবীব্যাগী 
. সংকট আজ আধিক সাম্য ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের 


দিতে অঙ্গুলি নিৰ্দ্দেশ করেছে। এই নির্দেশকে রূপ 
দিকে হলে আজ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দেরি করলে 
চলবে না। গণতন্ের এঁতিহাসিক মর্শ্মবস্তুই হলে! 
সমাজতন্ত্র । এই তত্বকে ন! মানলে জনতার দুর্দশা 
ঘোচানো সম্ভব হবে ন।। বামপস্থার বর্তমান পায়ে 


'সমাঞ্গতন্ত্রই মুখ্য প্রোগ্রাম, বুর্জায়া গণতন্ত্র নয়। 


বামপস্থ। মানেই আঞ্ সমাজবাদ। 
ভিত্তিই হবে সমাজবাদী কাধক্রম। 


বামপন্থী একোর 


বামপন্থী এবং প্রগতীপন্থী এক্য 
তাই কম্যুনিষ্ট দলের সঙ্গে ঘনিষ্ট_-দুরপ্রসারি 
এক্য হওয়া, সম্ভব নয়, বামপন্থী ফ্রণ্টগঠন করে এক 
পথে দীর্ঘ-যাত্রায় পা ফেলে চল হুর ॥ তবু 


নির্বাচনী বোঝাপড়া ও চুক্তি তাদের সঙ্গে এবং 


অন্যান্ত অনেকের সঙ্গে হতে পারে এন একটা 
ব্যাপক কংগ্রেস বিরোধা গ্রচেষ্ট। গড়ে তোলা যেস্তে 
পারে। বস্তুতঃ: এট। পরিস্থিতির বিচারে অপরিহর্ষ। 
দলে দলে মতভেদ আছে, অতীত, বিভেদের স্থষ্ট 
্তিকূ” মনোভাব আছে, গ্রতিদ্বন্বতা আছে, ঈর্ধ। 
আছে, এলবই আছে। 

তবু আন্জ সব ভেদবিদ্বেষকে কাটিয়ে, সংকীর্ণ 
দল-স্বার্থকে অতিক্রম করে একদিকে প্রোগ্রাম 
ভিত্তিতে বামপন্থী এক্য এবং অন্কদিকে এরই 
পরিপূরক হিনাবে প্রগতিপন্থী কংগ্রেস বরোধী-একা 


১৮৪ জয়শ্রী, শ্রাবণ ১৩৮৪ 


গড়ে তুলবার ডাক £লেছে। ইতিহ!স স্বয়ংই এ 
ডাক দিয়েছে। এ ডাকে সাড়া দেবার মনোবল ও 
বাস্তব-নষ্ট। বামপন্থীদের কি থাকবে না? তারা ক 
এবারও ব্যর্থতার ল্জ্জাকে বরণ করে নেবে এবং 
মিরার যুক্তিকে আরে! এক যুগ পিছিয়ে দেবে কি ' 


জয়ী, পঞ্চদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্য! শ!ষাঢ় ১৩৫৮ 
584৯২ ৬4৪০৬, 





* পথম সাধারণ নির্বাচনের প্রাকৃকালে' লেখক 
হটি প্রবন্ধ জয়ভ্রীভে লেখেন। বর্তমান প্রবন্ধটি 


প্রথমে প্রকাশিত হয়। এরপর এ বছরই কার্ত্তিক 


সংখ্যায় ‘বামপন্থীরা কি ব্যথ’ শীর্ষক তীর আরেকটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিপ্লবী সমাজবাদী নেতা 
অনিল রায়" ভবিষ্যতের যে ইংগিত দিয়েছিলেন তা 
“আজকের পরিপ্রেক্ষিতেও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । 


সম্পাদক, জয়ী 
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চু পৃ 


দাদ! আর গদা, কুপ, আর কংসতন্ত্র । 


ভারতের প্রতিবেশী 
| নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ 


ভারতীয় মনে এবং আন্তর্জাতিক মনে পাকিস্তান 
হল একমাত্র প্রতিবেশী । এটা সঠিক ধারণ। নয় । 
এই দেশটি বিদেশের নৈতিক ও আিক সাহাযো যে 
সে এশিয়ার একটী বৃহৎ শক্তি যা সে নয়। একটী 
প্রথম শ্রেণীর নৈষ্যবাহিনী ছাড়! পাকিস্তানের আর 
কিছুই নেই। তার এতিহা, সংস্কৃতি ও' সভ্যত! সব 
কিছুই ভারতের প্রতিফলন। যতই সে দেখাতে চায় 
যে পাকিস্তান ভারত থেকে ভিন্ন ততই সে প্রমাণ 
করে যে পাকিস্তান ভারতের প্রতিফলন । 

পাকিস্তানের শাসকদের মন পশ্চিম এশিয়ার ; 
কিন্তু পত 
৩০ বছরে ওদের বুদ্ধিজীবিরা গপতাস্ত্রক চিন্তার স্তরে 
গিয়ে স্বদেশে উদ্বান্ত্ব হয়েছে। মার্চ নির্বাচনের পর 
যাবতীয় ঘটনা! তার নিদর্শন । €ই জুঁলাই-এর কুপ 
পশ্চিম এশিয়ার মন জাত। ৭ই অক্টোবর যদি 
নির্বাচন হয় তাহলে হয় পশ্চিম এশিয়ার মন জিতবে 
না! হয় ভারতীয় এঁতিহোর জয় হবে। যদি বলছি 
এই জন্টে' যে সেনাপতি হক বিবৃতি দিয়েছেন ষে 
পাঞ্জাবে ব্যাপক ব্যালট হুর্নীতির প্রমাণ তার হাতে 
এসেছে । এরপরও তিনি কোনও মামল। রুজু 
করেন নি। অধিকন্ত ভূতপুধ প্রধান মন্ত্রী ভূট্টোর 

শ্রাবণ "৮৪-৪ 


সংগে আলাপ রত এক ফটো রধিবাসরীয় টেলিগ্রাফ 


দেখলুম। বিরোধী" দলের নেতা যেমন মৌলানা 


মাহমুদ, আসগড় খঁ, পীর পাগারে! এবং ওয়ালী খার 
সংগে সেনাপতি মাহেবের কোনও ফটো আজও 
দেখিনি । সেনাপতি সাহেব কি বলতে চাইছেন যে, 
ভূট্টোর জয় আমার জয়। বিলীতি কাপজে দেখি 
সেনাপতি সাহেব হুকুম জারী করেছেন যে বিচ্ছিন্ন তা- 
বাদী যতেক পাকিস্তানীকে গুলি কর! হবে। অর্থাৎ 
পাখতুন নেত ওয়ালী খান এখন, “মৃত্যুর প্রভাত 
চেয়ে, মৌনী জপিছেন _ইষ্টনাম।” হয়ত পশ্চিম 
এশিয়ার মন অত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার আগেই 
তাকে নিকেশ করেছে । 

কুদেতার একটী ফল হল সেনাপতি সাহেব 


সুকোরাণের শাস্তি চালু করেছেন, যেমন চোর, 


পকেটমারদের একটা হাত কেটে ফেলা হবে। এই 
আইন সৌদী আরব, কাতার, ওমান, উত্তর ইয়েমেন 
ও লিবিয়াতে জারী আছে তবে লিবিয়াতে। পালন 
কর! হয় না। মিশর বহু ত্যাগে আধুনিকতার পথে 
মেমেছিল কিন্তু তার মোল্লার! আলোচন। করছেন কি 
ভাবে কোরাণশরীফের আইন চালু করা বায়। 
অবশ্য এদের জোর সৌদী আরবের টাকার জোর 


১৮৬ আয়গ্রী, শ্রাবণ ১৩৮৪ 
সৌদী আরব ভাঙলে এই প্রাচীন পন্থীর! এশিয়! ও 
আফ্রিকার বুক থেকে মিলিয়ে যাবে । বি, বি, সি 
গ্রশ্ন করেছে, “তারিখ ' আলী স্বদেশে ফিরে কিছু 
করেন না কেন ?” এর উত্তর একাধিক £--গ্রথম 
তারিখ আলীর পাশপোর্ট ব্রিটিশ। দ্বিতীয়তঃ, 
আজকের পাকিস্তানে পাকিস্তানী হতে সাহস লাগে । 
সে সাহস তারিখ আলী সাহেবের নেই। আজকের 
পাকিস্তানী অপোজিশান রাজনৈতিকভাবে সাহসী । 
এই প্রথম ওদের তস্য ইতিহাসে ওরা গণতন্ত্র ও 
ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্যে লড়ছে। ৭ই অক্টোবর 
যদি নির্বাচন না হয় তাহলে ওরা-_» জিয়া, জিয়! 
ধে-হায়া,” না বলে বলবে, “জিয়া, দিয়! মুর্দাবাদ ।” 
কোরাণী আইন চালু হওয়ার পর থেকে ক্ষুদ্র 
অথচ প্রভাবশালী আহম্মদী সম্প্রদায় ভয়ে শি'টিয়ে 
আছে। একবার ওদের ওপর প্রোগ্রোম হয়েছে; 
সৌদী টাকার প্রথম সর্ত পাকিস্তান থেকে আহম্মদী 
সম্প্রদায়কে নিশ্চিত কর! হোক ; অধিক কি কয়েক 
বছর আগে জেড্ড। সহরে বিশ্ব ইত্রামিক সম্মেলনে 
এই মর্মে এক প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। পশ্চিম এশিয়ার 
মন বলে ওদের নিশ্চিহু করা হোক; ভারতীয় 
ওীতিহ বলে ওরা ওরাই থাকুক। ১৯২৬ শে মহাবীর 
কামাল আতাতুর্ক তুকা থেকে কোরাণের আইন 
তুলে দিয়ে আধুনিক আইন চালু করেছেন; 
ওদেশেও সৌদীটাকার দৌলতে আধুনিক আইন তুলে 
দেওয়ার আন্দোলন হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর 
বৃহত্তম মুসলিম রা । ওদের আইনও আধুনিক 


আইন । এখানে সৌদী টাকার দাপট অল্প । কিন্ত 
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সামরিক আইনের জোরে মধ্য যুগে পৌঁছে যাবে । 

বিরোধী দল ম্তাশনল গ্যালায়েন্সের অর্ণ্ধেক 
শরিক কোরানী আইনের পক্ষে । এ আইন হয়ত 
পাকিস্তানে বলবৎ হয়ে যাবে । ভাতে পাকিস্তানের 
ভরস৷ আমেরিকা, চীন বা সৌদী আরবের 
কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই; ওদের মোদ্দা কথা 
হল ভারতকে জবা রাখার জন্তে পাকিস্তানের 
ব্যবহার্যতা। কোরাণের আইনের ফুলে পাকিস্ত!ন 
ভারুত-বিরোধিতায় মানসিকভাবে চিরপ্রপ্তত 
থাকবে । যেহেতু কোরাণশরীফে বিশ্বাসী সেইহেতু 
পাকিস্তানকে চিরকাল সেকুলার ভারতের শত্রুতা 
করতে হবে--এটা আজকের পাকিস্তানের বৃদ্ধিজীবির! 
মানতে রাজী নয় ; ওদের একমাত্র পথ পাকিস্তানের 
১৯৭৩-এর সংবিধান, যার সঙ্গে কোরাণশরীফের 
সম্পর্ক নামমাত্র । 
সংঘর্ষ হবে মধ্যযুগীয় সেনাপতি হক ও আধুনিক 
গণতন্ত্রপস্থা বুদ্ধিজীবির দল। অ-রাম বা অ-রাবশ 
হবে-পাকিস্তান। 


স্থতারং পাকিস্তানের আগামী 


 প্রেলিডে্ট কার্টারের হাস্তময় মূর্তির পেছনে ৮ 


আমি ছটো প্রলয়ংকর শব্ধ দেখি । সে হুটে। হল 


সাংঘাই ইস্তেহার। কার্টার আজও এ ঘোষণা থেকে 
আমেরিকাকে বিযুক্ত! করেন নি; চীনও করেনি 
এক্ষেত্রে পাকিস্তান তার সুযোগ নিলে তাকে দোষ 
দেওয়া যায় না। 

প্রধ হল ভারতের ওপর আক্রমণট! কবে হবে। 
সেটা হবে সেদিন যেদিন আমেরিকা, পাকিস্তান ও 
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১৮৭ ভারতের প্রতিবেশী 


সৌদি আরব ভাববে যে ভারত একঘরে হয়েছে। 
আমাদের উত্তর হল ভারতের যত প্রতিবেশী রাজ্যের 
সুখ-্তুঃখের মধ্যে জড়িয়ে পড়া । এট! হবে বিভিন্ন 
ধরণের । যেমন ধরুন কিউবার সৈন্য খাংগোলায় 
যুদ্ধ করছে ; ভিয়েৎনামীরা যে কোনও দিন লাওন 
সীমান্ত ডিঙিয়ে বর্মায় ঢুকবে ; বিশেষ করে লাওসে 
আজ ৩০ হাজার ভিয়েতনামী সৈল্ত | এবিষয়ে চীনের 
কিছু করবার নেই কারণ তার সংগে রাশিয়ার 
যুদ্ধ অনিবার্ধ। ভিয়েৎনামে রুটীনে ব্মার পরে 
বাংলাদেশ। এইখানে আমবে নেহেরু-চিন্তামুক্ত 
ভারতের প্রথম পদক্ষেপের কথা । 

কিভাবে আমর! প্রতিবেশীদের অন্তর জয় 








কয়ব ! ১৯৭১ যুদ্ধের আগে হুড 
বস্সুমতী তে লিখেছিলুম যে ভারতের রেল,স্রাসন্ধা” 
আকাশ ও বন্দর আদাদের প্রতিবেশীদের কাছে 
খুলে ‘দেওয়া হোক। পাকিস্তানও তাই করুক | 
এর ফলে ভারতের লোকেই আমাকে পাকিস্তানী চর 


বলে আখ্যা দেয় আর পাকিস্তানীরা বলে “দিল্লীর 
দালাল”। সম্প্রতি আমাদের প্রধানমন্ত্রী একই কথ! 
বলেছেন এবং সেজন্তে চতুর্দিকে তাকে ধনস্তি ধন্ঠি 
করা হচ্ছে। যাই হোক, পাকিস্তানকে আমরা! 
দিতে পারি নেপাল, ভূটান, বর্মা, বাংলাদেশ ও 
ভারতের বাজারে প্রবেশাধিকার যেট! আমেরিক। 
চীন বা! সৌদী কেউ দিতে পারে না। মুল হবে 
সাংঘাই ইস্তাহার প্রত্যাহার কর।। 


বে ‘ani ০ সি 


EX zu 


af | 
5: UIE 4 
১১০8: 

টি 1 3 ৯৯২ পর তল 


আমেরিক] থেকে 
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| দীপঙ্কর রায় 


দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে 
স্থানীয় কুষ্ণকায়দের প্রতিবাদ ও সেই সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ 
সরকারের দমননীতির অনেক ঘটনাই ইতিহাসে 
স্থান লাভ করেছে। যেমন ১৯৬০ সনের শার্পভিল 
হত্যাকাণ্ড। কিন্তু গত বছর জুন মাসে জোহ|ন্স্বার্গের 
নিকটবর্তা সোয়েটোতে যে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখ! 
দেয় এবং ক্রমে দেশের অন্যান্ত স্থানে ছড়িয়ে পড়ে, 
তা পূর্ববর্তী অনুরূপ সমস্ত ঘটনাকেই বহুগুণে 
ছাড়িয়ে গেছে। অনেকেই এরপর ভাবতে শুরু 
করেছেন রে দক্ষিণ আফ্রিকার শেতাঙ্গ সরকারের 
আয়ু বোধ হয় আর বেশী দিন নয়। 
এই বছর জুন মাসে নোয়েটোর এ ঘটনার এক 
বছর পুতি উপলক্ষে রাষট্রদংঘ নিউইয়র্ক সদর 
দপ্তরে একটি বৈঠকের আয়োম্সন করে। বৈঠকে 
অংশ নিয়েছিলেন রাষ্ট্রদংঘের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন 
বেসরকারী সংস্থার গ্রতিনিধিবৃন্দ !*+ 
শুধুমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশ্ন নিয়ে রাষ্ট্রংঘের 
সদর. দগ্তরে, বেসরকারী। স্স্থাগুণির প্রতিনিধিদের 
বৈঠক, এই প্রথম । তবে প্রায় চার বছর আগে 


১৯৭৩ সনে মানব-গধিকার বিষয়ে অনুরূপ একটি 


সভার কথ! জদ্গগ্রীর পাঠকদের স্বরণ থাকতে পারে। 
সেই সভার আলোচ্য বিষয় অপেক্ষাকৃত ব্যাপক 
হলেও সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব 
পেয়েছিল। স্ুত্তরাং গত চার বছরে, বিশেষতঃ, 


গত বছরের ঘটনার পর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশ্নে 


পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারী সংস্থাগুলির চিন্তায় 
কি পরিবর্তন হয়েছে, তাই এবারকার আলোচনার 
মাধ্যমে জানা যাবে। 

১৯৭৩ এর বৈঠকের সঙ্গে এবারকার 
বৈঠকের একটি প্রভেদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


* পৃথিবীর বন্ধ গুরুত্বপুর্ণ বেসরকারী সংস্থাকে 
(যথা YMCA, Lions International, 
World Council of Churches ইত্যাদি) 
রাটনংঘে প্রতিনিধি রাখবার ন্ুযেগ দেওয়া হয়। 
নানাবিধ সামাপ্রিক, রাজনৈতিক ও অন্তান্য কাজে 
রাষ্ট্রনংঘের সহিত এ সংস্থাগুলির সহযোগিত। এর 
উদ্দেশ্য । লেখক রা্রলংঘে Southern Africa 
Committee নামক অনুরূপ একটি সংস্থার 
প্রতিনিধি । 


১৮৯ 


আগেরবারের সভায় দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্যের 


{বিরোধিতায় সকলে একমত হলেও, এঁ বৈষমোর 


রি 


+ 


hs 
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অবসানের উপযুক্ত উপায় নিয়ে উল্লেখষোগ্য মতভেদ 
দেখা গিয়েছিল । অনেকে দক্ষিণ আফফ্রকা সরকারের 
বিরুদ্ধে গরিলা! যুদ্ধে সমর্থন ও সাহায্যদানের কথা! 
বলেছিলেন অনেকে আবার শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ 
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সমস্ত/টির নিষ্পত্তিতে 
আশ। রেখেছিলেন। এবারে আলোচনার সময়ে 
দেখা গেল যে অবস্থা কিছুট। তিম্ন। শুধুমাত্র 
আলাপ" আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত।টির নিষ্পত্তির 
আশ! প্রায় কেউই করেন না। প্রায় সকলেই 
অন্ততপক্ষে অর্থনৈতিক বয়কট কিম্বা গেরিল! 
যুদ্ধের সমর্থক । অর্থনৈতিক বয়কট ও গেরিল! যুদ্ধে 
শ্বেতাজদের মনোভাব আরও কঠোর করে দেবে, 
তার ফলে সমস্তার সমাধান শক্ত হয়ে যাবে: কিন্বা 
অর্থনৈতিক বয়কটে কৃষ্ণকায়দেরও ক্ষতি হবে ; এই 
সমস্ত যুক্তি এবার প্রায় কারুর কাছেই গ্রহণযোগ্য 
মনে হয় নি। | 

বৈঠকের কার্যসূচী ছিল মোটামুটি এইরূপ । 
প্রথমার্দ্ধে রাষ্ট্রনংঘের বর্ণ বৈষম্য নিরসন কেন্দ্রের 
প্রধান ইউলিন রেডডী সভার উদ্বোধন করার পর 
চার জন বক্ত! সমস্তাটি নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা 
করেন। এই চারজন ছিলেন American 
Committee on Africa-1 George Houser, 
Defence and Aid Fund for Southern 
Africa-z Kenneth Cartesan, African 
National Congress-aq Thami Mhlam- 
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0180 এবং Pan African Congress. 
Elizabeth Sibeko. ‘+ এদের বলার পর 
উপস্থিত প্রতিনিধির! নানাবিধ প্রশ্ন করেন ও বক্তার! 
উত্তর দেন | I 

দ্বিতীয়ার্ধের আলোচ্য বিষয় ছিল সমস্তাটির 
নিরসনে রাষ্ট্রসংঘের সহিত সংশ্লিষ্ট বেসরকারী 
সংস্থাগুলি কি করতে পারেন। এক সঙ্গে 
অপেক্ষাকৃত কম জন থাকলে সকলেই সক্রিয়ভাবে 
আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন বলে উপস্থিত 
প্রতিনিধিদের চারটি দলে বিভক্ত করে চারটি পৃথক 
ঘরে বসান হয়েছিল । 

প্রথমার্ধে African National Congress=র 
প্রতিনিধি Thami Mhlambiso এবং Pan 
African Congress-এর Eতিনিধি Elizabeth 
Sibek০-র উপস্থাপিত বক্তব্যের মধ্যে একটি 
উল্লেখযোগ্য প্রভেদ দেখা যায়। African 
National Congress-এর প্রতিনিধি সাদ! 
কালে! নিবিশেষে মকলেরই সমান অধিকারের 


American Committee on Africa; 
আফ্রিকা সংক্রান্ত কাজে যুক্ত একটি মাকিণ সংস্থা, 
Defence and Aid Fund for Southern 
7108) দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্যবিরোধী 
একটি আন্তর্জাতিক সংস্থ! ; African National 
Congress ও Pan African Congress: 
দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায়দের দুটি প্রধান সংস্থা 5 
দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে বে-আইনী ঘোষিত । 


১৯০ ' জয়, শ্রাবণ ১৩৮৪ 

দাবী জ্রানান। অন্তদিকে Pan 4&71080 
(০৷৪৮e5৪-এর প্রতিনিধি বলেন যে দক্ষিণ 
আফ্রিকা কৃষ্ণকায়দের দেশ, শ্বেতালর। হলেন 
বিদেশী দখলকারী। অন্যদিকে উভয় প্রতিনিধিই 
এই বিষয়ে একমত যে অর্থনৈতিক বয়কট 
ও সশন্্র সংগ্রাম ব্যতীত, অর্থাৎ শাস্তিপূর্ণ 


আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্তাটির সমাধান 
সম্ভব নয়! অর্থনৈতিক বয়কটে কৃষ্ণকায়দেরও 
ক্ষতি হবে, এই যুক্তির বিষয়ে Th4mi 
10121010150 বলেন যে আপাততঃ যে কিছুট! 
ক্ষতি হবে সে কথ! ঠিক, তবে ভবিয্যতে অধিকার 
লাভের, জন্তু সেই ক্ষতি স্বীকার করতে দেশের 
কৃষ্ণকায় মানুষেরা প্রস্তুত । তিনি আরও বলেন যে 
মাঞ্ষিন্‌ যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে অন্তর 


বিক্রয় করে না, কিন্তু মাকিন দেশ ইন্রায়েলকে যে. 


অস্ত্র দিয়ে থাকে সেই অস্ত্র ইত্রয়েল মারফত দক্ষিণ 
আফ্রিকার হাতে পৌছানর আশঙ্কা আছে, সেই 
বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত । 

সরকার গঠনের সুযোপ পেলে কি ধরণের 
অর্থনীতি প্রবর্তন করবেন সেই বিষয়ে ANC 
( African National Congress ) প্ৰতিনিধি 
কোন মন্তব্য করেননি। কিন্ত PAC ( Pan 
Africa Congress) প্রতিনিধি বলেন যে তার! 
সমাজতন্ত্রে বিশ্বানী । তিনি আরও বলেন যে দক্ষিণ 
আফ্রিকার বর্তমান শ্বেতাঙ্গ সরকার টিকে থাকার 
' জন্য প্রধামতঃ দায়ী মাকিন যুক্তরাষ্র ও অন্যান্য 
পশ্চিমী রাষরগুলি । এদের সঙ্গে ব্যবসায়িক আদান- 


প্রদান ও এদের কোন কোন রাষ্রের কাছ থেকে অস্ত্র . 


ক্রয়ের মাধ্যমেই দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান সরকার শা 


টিকে আছে। 

অনেক আরব ও আফ্রিকার দেশেরও যে দক্ষিণ 
আফ্রিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে, সভায় 
উপস্থিত একজন সেই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে 
Elizabeth 91090 বলেন যে লেই বাণিজ্যিক 
সম্পর্ক তুলন।মূলকভাবে অনেক কম, তাছাড়া এর! 
কেহই দক্ষিণ আফ্রিক! সরকারকে অন্ত্র বিক্রয় করে 
না, যেমন ফ্রান্স করে থাকে) 

American Committee on Africa-র 
George Houser দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশ্নে মার্কিন 
সরকারের ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
তিনি বলেন যে Nixon-Ford-Kissinger-এর 
সময়ে এই ভূমিক! ছিল নিতান্ত নৈরাশ্টাজনক । 
এখন অবস্থার আংশিক উন্নন্তি হয়েছে ।- বাষ্ট্রনংঘে 
মার্কিন প্রতিনিধি Andrew Young কিছুট! 
কড়া মনোভাব নিয়েছেন; রাষ্ট্রদংঘ নির্দেশিত 
রোডেশিয়ার প্রতি অর্থনৈতিক বয়কট সর্বতোভাবে 
মেনে চলবার প্রস্তাব মার্কিন আইন সভায় 
গৃহীত হয়েছে। কিন্ত এ যথেষ্ট নয়। Andrew 
Young নিজে দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণকায়দের 
অধিকার লাভের আন্দোলনের সঙ্গে ১৯৬০-এর 
দশকে মার্কিন দেশের দক্ষিণে নিগ্সোদের 
অধিকার লাভের আন্দোলনের তুলনা করেছেন। 
তিনি এবং অন্যান্ত সবকারী পদস্থ ব্যক্তির 
কথাবার্তায় মনে হয় যে তীর এভাবেই ভাবেন। 
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১৯১ 
কিন্তু ছুটি ক্ষেত্রের মধ্যে ব্যবধান প্রচুর। মার্কিন 
দেশের দক্ষিণে নিগ্রোদের সমানাধিকার লাভের সঙ্গে 
কোন রাষ্টুক্ষমত। হস্তাস্তরের প্রশ্ন জড়িত ছিল না। 
কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় বৈষম্যের অবসানের 
অর্থ রাষট্রক্ষমন্তার হস্তাস্তর, অথাৎ বর্তমান শ্বেতাঙ্গ 
সরকারের পতন। অনেক কঠোরতর ব্যবস্থা ও 
ব্যাপকতর সংঘর্ষ ব্যতীত এই পরিবর্তন আশা কর! 
যায় না। যেমন ০০6 দক্ষিণ আফ্রিকায় 
ব্যবসারত দেশী ও বিদেশী ব্যবসায়ীদের নিজের 
নিজের ব্যবসায়ে বৈষম্য দূরীকরণে উদ্ভোগী হতে 
বলেছেন] George Houser বলেন যে ত 
মোটেই যথেষ্ট নয় ; প্রয়োজন হ’ল দক্ষিণ আফ্রিকা 


থেকে ব্যবসা গুটিয়ে এনে, অর্থ নৈতিক সঙ্কট স্পট 


করে এ দেশের সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য 
কর।। যদি তা করা ন! যায় তাহলে সশন্ত্র পথ 
অগ্রিহার্ধ । তিনি আরও বলেন যে এই সংঘর্ষ 
এড়ানোর জন্ত দক্ষিণ আসফ্রিক সরকার কয়েকজন 
কৃষ্ণকায়কে কিছু কিছু স্ুবিধ। দিয়ে নিজেদের 
দলে, জানবার চেষ্টা করছে; এবং কোন কোন 
কৃষ্ণকায়কে শ্বেতাঙ্গ সরকারের সমর্থনে দেখা যাবে; 
আমরা কেউ যেন তাে বিভ্রান্ত না হই। 
Kenneth Cartesan একজন দক্ষিণ 
আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ । বর্ণ বৈষম্যবিরোধী মনোভাবের 
জন্য তাকে দেশ ছাড়তে হয়েছে এবং তিনি বর্তমানে 
মাকিন দেশে থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের 
বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্র্রিয়ভান্ধব যুক্ত আছেন, 
প্রধানত; Defence and Aid Fund 


t 


রাষ্রদংখে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্য বিষয়ে বৈঠক 


for Southern Africa-র মাধ্যমে । তিনিও 
ভার বক্তব্যে অর্থ নৈতিক বয়কট ও সশস্ত্র সংগ্রামে 
সাহায্য দানের পক্ষেই বলেন। 

দ্বিতীয়ার্ধের একই মঙ্গে চারটি পৃথক আলোচনার 
মধ্যে ত্বভাবতঃই একটির বেশীতে উপস্থিত থাক! 
বর্তমান লেখকের পক্ষে সম্ভব ছিল ন!। তবে 
অধিবেশনের শেষে আলেচনার ষে সারাংশ পাওয়! 
যায় তার সঙ্গে একটি সভার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে 
যুক্ত করে আলোচন! সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা বল! 
যায় । | 

আলোচনার একটি প্রধান বিষয় ছিল দক্ষিণ 
আফ্রিকার প্রতি বয়কট প্রয়োপ, বিশেষতঃ 
অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার ক্ষেত্রে । যাঁরা 
এই বয়কটে যোগ দিচ্ছেন না, তাদের বয়কট করার 
প্রয়োদনীয়তার উপর অনেকে গুরুত্ব দেন যেমন 
আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার ক্ষেত্রে নিউজিল্য। | অন্ুরূপ- 
ভাবে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক এখনও দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবস' 
করছে বা দক্ষিণ আফ্রিক সরকারকে খণ দিচ্ছে, 
আমরা বাক্তিপতভাবেই তাদের বয়কট করতে পারি 
সেই সব ব্যাঙ্কে টাকা না রেখে । 

এছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয়ে আলোচন! 
হয়, তবে তা প্রধানতঃ রাষ্ট্রসংঘের সহিত 
সংশ্লিষ্ট এ সব সংস্থা ও সংস্থার প্রতিনিধিদের 
ঘরোয়া ব্যাপার ; দিতীয়ার্দ্ধের আলোচ্য বিষয়ের 
পরিপ্রেক্ষিতে তাই স্বাভাবিক । তাই সেই আলোচনা 
বর্তমান ক্ষেত্রে অপগ্রাসঙ্গিক। 


জয়শ্রী প্রকাশনের অমূল্য গ্রন্থ 
১ম খণ্ড ৯,০০ 


সস্তা সূ ত ২য় খণ্ড ১২০০৪ পবিত্রক্মার ঘোষ 


শয়ু খণ্ড ১৩.৫০ 


স্থভাষের জীবনী লম্বদ্ধে অনেক তথ্য বেশ সুন্দরভাবে বণিত হইয়াছে। 
রমেশচজ্জ মভুমদার 
আমার মতে প্রতিটি সরকারী ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বই থাকা উচিত। 
নেতাজী-জগ্রেজ স্রেশচজ্ বনু 
শ্রীপবিভ্রকুমার ঘোষ নেতাজীর জীবন-ইতিহাঁস রচন! করিয়া, সমগ্র বাঙালী সমাজের শ্রদ্ধাভাঞন 
হইবেন সন্দেহ নাই । এই জীবনের গুরুত্ব ও মহত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন । 
সভ্যরগ্রন বক্সী 
গ্রন্থকার পবিত্রকুমার ঘোষ নিছক জীবনী লিখতে বসেন নি, স্থুভাযচচ্ছরের যুপান্তকারী জীবনকে 
পাথেয় করে ইতিহাসের পথ-পরিক্রমা করতে বেরিয়েছিলেন, এ-বিষয়ে ভার পরিশ্রম যেমন 
অকুণ্ঠ, সফলতাও তেমনি উল্লেখনীয়। 
অধ্যাপক ভূদ্দেব চৌধুনী 
পরিকল্পনা অনুযায়ী স্ুভাষচন্দ্রের বিরাট জীবনী সম্পূর্ণ হলে বাংল! সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হবে । 
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়নেও আজ আর কেউ আপত্তি করবে বলে মনে হয় না। 
আনন্দবাজার পত্রিক। 
এ শুধু সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিভ নয়, এর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও- সামাঞ্জিক 
আন্দোলর প্রতিফলন ঘটেছে। 


যুগান্তর 
সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অনেক বই বেরিয়েছে। এই মহান জীবনীকারদের মধ্যে শ্রীপবিত্র কুমার 
' ঘোষ অন্যতম । দশে 


প্রাপ্তিস্থান : জয়শ্রী প্রকাশন | ২০ এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলি কাত।-২৬ 
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন । ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯ 
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od নগেন নিয়োগী 


‘কুমু, ও কুমু ওঠ, আজ তোর বিয়ে এখনও তুই 
শুয়ে মাছি? ' সকাল সাতটা । ওঠনা। আমি 
কুমুর গায়ে ধাক। দিলাম.। শীতকাল অস্রাণ মাল। 
একখান! হাহ্ধ। ধরণের রতীন কম্বল জড়িয়ে কুমু 
ঘুমাচ্ছে, একট! নিশ্চিন্ত আলম্ত-"" 

ধাকা খেয়ে কুমু একটু নড়েচড়ে ওঠে। ঘুম 
জড়ান কঠে বললো £ বিয়ে তো কী হয়েছে সেজে- 
গুজে বসে থাকতে হবে না কি এখনই ? আবার ও 
নিশ্চ,প হয়ে শুয়ে রইলে!। কুমুদিনী আমার বন্ধু ! 
এক সঙ্গে স্কুলে ও কলেজে পড়েছি । আই, এস, সি, 
+ পাশ করার পর ও পড়! ছেড়ে দিতে বাধ্য হলে] 
মামার কাছে থেকে মানুষ । ওর যখন তের . বছর 
রয়েল তখন ওর বাবা একটা মোটর দূর্ঘটনায় চাপ! 
পড়ে মারা যান। তার পর থেকে ওর মাম! 
অভিভাবক হলেন। ওকে কলেজে পড়ানোর খরচ 
বহন করতে মামার কষ্ট হচ্ছিল । তাই ও নিজে 
স্বেচ্ছায় পড়া ছেড়ে দিল। ওর মাম! ব্রজনাথবাবুর 
ইচ্ছে ছিল কুমুকে আরও পড়ান। বি, এল, লিতে 
অনা” নেবে ঠিক, করেছিল । প্রতিবাদ করে কুমু 
বলেছিস-_+ৰী হবে আর মাম! পড়ে? তুমি যখন 


রি 


+. আমাকে চাকরী করতে দেবে না। ভা ছাড়া তোমার ৰ 
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) 


কষ্ট হচ্ছে। ছোট ভাইবোনদের .( ্রজনাথবাবুর, 
ছেলেমেয়ে ) তো লেখা পড়। শেখাতে হবে । মামা, 
কথাট।' মেনে নিলেন। 
কুমু কোন সাড়া দিচ্ছেন। বলে ' ওর কানের পাশে: 
মুখ নিয়ে বললেন ; 'তাগসবাবুর্‌ ভালবাসার জোর 
আছে বলতে হবে। তিনি এখন কী বলেন? 
কলেজে পড়ার সময় একদ। যুনির্ভারসিটির ছাত্র 
তাপস রায় আর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী কুমুদিনী সেন, 
ছাত্র-ছাত্রীদের আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছিল। . : 
কুমু বিছানায় ওঠে বদলো-_-'তুইঃসকাঁল বেলায় 
এসে ঘ্বালাচ্ছিল কেন বলতে! ? চলে যা। বিকেলে, 
আসবি। ভাল করে লাজিয়েগুজিয়ে দিল | এই 
সময় কুমুর ম! ঘরে ঢুকলেন। কাকে চলে. যেতে : 
বলছিস কুমু ? আরে শ্যামলী যে"**কখন এলে মা? 
এই স্যাখন মা, কুমুর বিয়েতে আজ. আমর! 
হৈ, চৈ করবো সেই আনন্দে খুব ভোরে বুম ভেঙ্গে 
গেল। . তাই কুমুকে দেখতে ছুটে এলাম |, 
বেশ করেছ মা। তোমাদের জন্ত, চা আর. খাবার 
নিয়ে আসছি। আজ তুমি যেওন! শ্যামলী । হযে 
এখানেই থাবে। 
‘কুমু, লক্ষ্মী বলনা বিয়ের পর কী করবি, 


# 


জয়তী। শ্রাবণ ১৬৮৪ 
‘কী আর করবো । পবাই যা করে তাই। 
শবশুয়"শাশুড়ীর যত করবো, ননদের চুল বেঁধে দেব। 


১৯৪ 


াপিসে যাৰার সময় তোদের তাপসবাধুর জামা, 


কাপড় জুতে এগিয়ে দেব । আর জানালার ফাঁক 
দিয়ে যতদূর চোখ বায় দেখব কতদূর গেলেন ।' 

“ওরে বাপ, এষে রীতিমত কাব্য । সেদিন তাপস- 
বাবুর সঙ্গে মুনির্ভাসিটির সামনে দেখা । জিভেস 
করলাম--কী ব্যাপার ? চেহারা এ রকম লাগছে 
কেন? বগড়! করেছেন নাকি দুজমে ? উত্তর 
দিলেন-_ঠিক ঝগড়া ন! । শুনতে যদি চান, তবে 
চলুন 'বসস্ত কেবিনে একটু বসি। হু কাপচা 
খেঁতে-খেতে সয বলব । চ1-এ চুমুক দিয়ে বললেন £ 
বিয়েতে তোর আপত্তি ।* 

অমি বললেম--কেন’ ? উত্তর দিলেন, Ee 
নাকি বলেছিস, মামার আধিক অবস্থা ভাল না ।তোকে 
বিয়ে দিতে খুব কষ্ট হবে। অনেক টাকার দরকার । 
গামি বললেম-_“কিন্ত আমি তো শুনেছি ওর বিয়ের 
ভক্তি ওর মামা কিছু টাকা রেখেছেন। সেটা ওর 
বাধার স্বত্যুর পর লাইফ ইনসিওরেন্স থেকে পাওয়। 
গিয়েছিল ।' এ-কথায় তাপসবাবু উত্তর দিলেন 
'ঠ্য। ও-টাকায় তো হবে না। আরও দরকার তাই। 
তাপনবাবু নাকি তোকে বলেছিল রেজিদ্রী করে বিয়ে 
কয়তে।.- তাতে তুই আপত্তি করেছিস। বলেছিস 
নাকি; ও আবার একটা বিয়ে । কেউ জ্বামবে না, 
শুনবে না। চোরের মত্ত পালিয়ে বিয়ে কর! । 
সানাই বাবে মা, বন্ধু-বান্ধব আমোদ করতে 
গারবে না'”" 


শেষ পর্যন্ত তাঁপসবাবুর বাবা, মা ও তোদের > 


আত্মীয়ন্বঞ্জন খারাপ ভাববেন। তাই আমাকে ভার 
দিয়েছিলেন তোকে, বুঝিয়ে স্রজিয়ে রাজী করাতে । 
গরে তুই বিয়েতে রাজী হয়েছিল জেনে খুব ভাল 
লাগছে ।” 

কীকরি বল? মামা বললেন--তিনি পায়বেন 
সব ব্যবস্থা করতে। মা কাঙ্নাকাটি সরু করলো। 
কিন্তু আমি তো জানি মামার কত কষ্ট হবে। 
এখনো পণের বাকী একহাজার টাকা মামার হাতে 
আসেনি। তার প্রভিডেন্ট ফণ্ড থেকে তুলছেন। 


মামাকে আজও একবার আগিসে যেতে হবে। 
এই টাকাটার চেক আনতে । মনটা ভালনা। তাই 
শুয়েছিলাম। | 


কিন্তু তাপমবাবুর বাবা টাকা নেবেন কেন? 
তোর মামার অবস্থা তো জানেন। তাছাড়। ওদের 
আধিক অবস্থা তো ভাল। ভদ্রলোক নিজে এখনও 
ভাল চাকরী করছেন। নিজের বাড়ি। 

“মামার ইচ্ছে ছিল যে ভাবেই হোক খরচপত্র 
কয়েই তিনি আমার বিয়ে দেবেন। আমাকে 
অসম্মানের মধ্যে ওদের ওখানে পাঠাবেন না। তাই 
তাপসের বাবা যা চেয়েছেন মাম! প্রায় সবটাতেই 
রাজী হয়েছেন। দশভরি সোনা দিতে হবে। 
তাপসের জন্য আড়াইশ টাকার হাতঘড়ি, খাট, 
আলন!, সোফ!সেট |: 

দুপুর বেলায় বাড়ি ফিরে গেলাম না । বিয়েয় 
আমুনঙ্গিক অনেক কাঙ্জ কর্ম থাকে সেগুলোতে 
সাহায্য করতে লাগলাম । বাড়ি ভতি আত্মীয়-স্বজন, 


তি 


প্‌ 


১৯৫ খেলন৷। 


লোকজন । মাইকে লংগ্লেইং রেকর্ডে সামাই বাজছে। 


- /-* বাচ্চাদের দল ছুটাছুটী করছে। অকম্মাৎ বাড়িটার 


কলরব যেন একটু থেমে গেল। কুমুদিনী ছুটে 
গেল মামার কাছে। খবর নিয়ে এল পণের দু হাজ্জার 
টাকার মধ্যে একহাঞ্জার টাকার চেক যেটা! পাওয়ার 
কথ ছিল, পাওয়া যায়নি । যে অফিপার চেক সই 
করেন তিনি হঠাৎ কাল হৃদরোগে মারা গেছেন । 
আপিস আদ বন্ধ। কাঁ হবে এখন? মামা তো 
বের হয়ে গেছেন বন্ধুবান্ধবের কাছে। যদি কোথাও 
পান। 

আমি বললাম কুমূকে ‘মামা এত ছুটোছুটী 
করছেন কেন? পণের বাকী একহাজার টাকা ন! 
হয় পরে দেবেন | 

মামা বলেছেন, সম্মান যাবে। ভদ্রলোকের 
কাছে মামা নীচু হয়ে যাবেন); 

পোধুলি লগে বিয়ে । বরকর্তা তাঁর আত্মীয়- 
জন ও বরসহ এসে গেলেন। এসেন্স আর 
ঘ্টোামের গন্ধে ভরপুর,পাত্রী পক্ষের আমন্ত্রিত 
ব্যকিরাও এসে পৌছালেন। বিজলী আলোয় 
চারদিক ঝলমল করে উঠেছে। রুইমাছ ভাজা, 
আর পোলাও-এর পন্ধে চারদিক আমোদিত... 
সাঁনাইয়ের স্বর বেজে চলেছে। সুসমচ্দ্রিত বিয়ের 
আসরে বসে পড়েছেন সবাই, বিয়ে দেখবেন । 
ছুই পক্ষের পুরোহিত কী ভাবে শুভকাজজ আরম্ভ 
করবেন সে বিষয়ে শলা-পরামর্শ করছেন। কিন্তু 
মাম! ব্র্ঘলাল বাবুর দেখ! নেই। পুরোহিত 
বললেন--‘লগ্ বয়ে বাঁচ্ছে-**এইবার মেয়েকে নিয়ে 


আন্মন। কুমুকে নিয়ে আসা হলো। সালম্কার। 
কুযুকে ধরে সবাই পিড়ির ওপর ছেলের পাশে বলিয়ে 
দিলেন। বরের 'বাব! চঞ্চল হয়ে উঠলেন £ ব্ৰদনাথবাবু 
কোথায়! ব্ৰজনাথবাবু ? 

ব্রজনাথ বাবু হস্তদস্ত হয়ে ছুটে এসে করজোড়ে 
দাড়ালেন। বরের বাব! স্ুরেম রায় বললেন 
বিয়েতে। আারস্ত হয়ে যাচ্ছে। কৈ আমার এক 
হাজার টাকা দিন। 

ব্র্ননাথ বাবু সিনতির কঠে বললেন-_“টাকাটা 
সংগ্রহ করতে পারিনি । আমি কাল অবশ্যই দেব। 
এক হাজার টাকাতো আগেই দিয়েছি... | 

একটু তপ্ত কঠে বরকর্তা বললেন-__'আজ 
গারলেন না। কাল কোথায় পাবেন? বাজে কথা 
কেন বলছেন । | 

“বিশ্বাস করুন রায় মশায়। একবর্ণও মিথ্য! নয়। 
আমার আপিসের বড সাহেৰ হঠাৎ মারা গিয়েছেন, 
সেজন্ড আফিস বন্ধ ছিল। নাহলে আজই পেয়ে 
যেতাম ।? 

‘এ-ও বিশ্বাস করতে হবে আমাকে ?" বরকর্তার 
চোখ দুটো! লাল হয়ে উঠলো! ।_-না। টাকা না 
পেলে বিয়ে আরস্ত হবে ন!’ 

আমি কুমুর দিকে তাকিয়ে দেখি সে যেন ছট্ফট্‌ 
করছে। হঠাৎ দাড়িয়ে পড়লো কুযু । ‘মাম চলে 
এস। কেন অপমানিত হচ্ছো। আমি বিয়ে 
করবোন1।, কথাট! বলে গলার মাল! ছি'ড়ে-ছু'ড়ে 
ফেলে দিয়ে চলে গেল। ূ 

কুমূর এই অসম্ভব আচরণে আমর! সবাই স্তস্তিত্ 
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হয়ে গেলেম। “কুমু, কুমু বলে ডাকতে-ডাকতে 
আমিও ওর পেছন-পেছন চলে এলেম । ঘরে এসে 
কুঘু বিছানার ওপর বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলো । 


উত্তেজনায় বলে চলেছে -_-আমি কী খেলনা? না 


বাজারের পণ্য ? 
| ‘মাত্র একহাজ্জার টাকার জন্য আমার বিয়ে হবেনা 
‘কী দরকার আমার বিয়ের ? ইতিমধ্যে আত্মীয়- 
স্বজন কয়েকজন এসে ঘিরে দীড়িয়েছেন। একজন 
বললেন ‘বরকর্তা বর নিয়ে চলে গেছেন | 
কুমু হেসে উঠলো-_ধুব ভাল হয়েছে?” কখন 
সাম! ভ্রজনাথবাবু এসে দীাড়িয়েছেন সেখানে । সবার 
দিকে তাকিয়ে আমাকে উদ্দেশ্য করে কুমু বললো 
শ্যামলী, কোথায় আমরা আছি বলতে পারিস? 
আমাদের হাদয় বলে কী বস্তু নেই? .টাকাটাই সব, 
মামুষের কোন দাম নেই'**অথচ সবাই আমর! 
তর্রেলোক। সৌজঙ্ছে গলে গড়ি কোন কোন সময় 
আমি কী মেয়ে হিসেবে খারাপ £ কুমুষেন খেপে 
গিয়েছে £ ‘লেখাপড়া! শিখেছি, দেখতে সুন্দরী, স্বাস্থ 
ভাল”""অথচ সামান্য টাকার জন্য কার-ও পুত্রবধূ 


হতে পারিনে। উঠে গিয়ে কুমু মামার বুকে 


ঝাপিয়ে পড়লো । ত্রজনাথবাবুর চোখের কোনে 
অশ্রু জমে উঠছে। “মামা কোন ছঃখ করোন!। 
আমার মনে এজন্য কোন হৃঃখ নেই। তোমাকে 
যার। অপমান করে তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা! করে 
ভুমি কোন শাস্তি পেতে না|” উত্তেজনায় ও রাগে কুমু 
তার সাজসজ্জা সব খুলে ফেলে দিল। বেনারসী 
শার্ডিটার আঁচল দিয়ে ঘসে কপালের চন্দন ফোঁট। 


উঠিয়ে ফেললো । শাড়িটা বদলে নিয়ে বেনারসী 


থানাকে ছুড়ে ফেলে দিল দূরে । গহনা খুলে রি 


ফেললে সব। 
ততক্ষণ সমস্ত বাড়িটা! শোকাচ্ছন্ন পরিবারের 

মত ঝিমিয়ে পড়েছে”“সে রাত্রে আমি কুমুদের 

বাড়িতেই থাকলাম । | 

পরের দিন সকালবেলায় তাপসবাবুকে নিয়ে 
ঘরে ঢুকলেন ব্রজনাথবাবু। চা-এর সময় । কুমু 
রুটিতে মাখন মাখাচ্ছিল। তাপসকে দেখে ফস 
করে উঠলো। ‘তুমি এসেছ কেন? আমি জানি 
তুমি বলবে আমি অন্তায় করেছি । এ ভাবে বিয়ের 
পি'ড়ি থেকে কেন উঠে এলাম এই তো?’ 

‘না না সে কথা কেন বলবো। তোমার 
মনোভাব বুঝতে পেরেছি । আমি সে জন্য 
আসিনি ৷” 

‘আচ্ছা বোল। শুনবো তোমার কথ।। আগে 
একটু চা খাও!” স্বাভাবিক কণ্ঠে কুমু বললো! | 
মাম। অনেকক্ষণ চলে গেছেন। সে ঘরে তখন 
রইলাম আমি কুমু আর তাপমবাবু । ভাবলাম 
ওদের কথাবার্তার মধ্যে থাক আমার ঠিক হবে না। 


/ 


ঃ 


আমি চলে যেতে চেষ্টা করতেই কুমু বললো ই; 
“কোথায় যাচ্ছিল, বসতো তিনজনে একসঙ্গে চা ' 


থাব। অগত্যা বললাম । 


. চা খেতে"খেতে তাপল বললো-কুমু, যা হবার , 


তাতো হয়ে গেলো । এইবার একটু আমার দিকে 
তাকাও তো । এ কথায়, কুমু সামান্য হেসে 
ফেললে।-_কা হয়েছে তোমার ? খারাপ তো কিছু 


টি 


ন 


লং 
N 


এক 
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১৯৭ খেলনা Wie! Ls 
দেখছিনে ।” অসহায়ের মত তাপসবাবু আমার করলে ওঁর৷ আরও বিরক্ত হবেন, পান টি 


৮. 


১.) 


দিকে তাকালেন । আমি কুমুকে বললাম, ‘আগে 
আন্না তাপসবাবু কী বলেন ।' 

চা-এর কাপে চুমুক দিয়ে, টোস্ট একটুকর! 
চিবুতে-চিবুতে কুমু বললো-_'বল কী বলবে ? 

একটু নীরস কণ্ঠে ভাপসবাবু বললেন-_“আমার 
ইচ্ছা রেজিদ্ী করে আমরা বিয়ে করি ।” ' কথাটা 
শেষ করে আগ্রহের সঙ্গে তাপনবাবু কুমুর উত্তরের 
জন্য, অপেক্ষা করতে লাগলেন । : 

“এতে নুবিধাটা কী? তোমার মা বাবা কী 
আর আমাকে পুত্রবধূ বলে স্নেহ করতে পারবেন? 
তোমাদের ' সংসারে যেয়ে আমি কী স্বাভাবিক 


আর ভয়ানক দুঃখ পাবেন তোমার কাজের জন্য | * 

“তা হয়ত পাবেন। তবু চেষ্টা করবো বিয়ের 
পর যাতে গুদের ক্ষমা পাই। মাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে 
প্রায় একরকম রাজী করেছি। মনে হয় বাবাকেও 


পারবো ।, 


‘তুমি ক্ষমা! করে।। আজ এই মুহূর্তে, আমি 
কোন কিছু বলতে পারবে। না। একটু আমাকে 
ভাবতে সময় দাও । সেদিনকার মত তাপনববু 
চলে গেলেন। 

এই ঘটনার দীর্ঘ একমাস পর শিয়ালদা ম্যারেজ 
রেজিষ্ট্রীরের কোটে যেয়ে কুমু আর তাপস বিয়ে 





ব্যবহার করতে পারবো । আর এই ভাবে বিয়ে করলো। ওদের বিয়েতে আমি সাক্ষী থাকলাম। 
জন্ম প্রক্ষাম্ণনন-এন্দর 
নেতাজী প্রসঙ্গে ও অন্যান্য বই 
পবিত্রকুমার ঘোষ . রামমোহন 
১ম খণ্ড ৯০০ ২য় খণ্ড ১২০০ নুরজজিৎ দাশগুপ্ত | ৬:০৪ 
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স্ুপরিকপ্পিত 


পার্থ ঘোষ | টি 


পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বিদ্াৎসঙন্কট দেখ! দিয়াছে। 
কোন্‌ দিন সকালে অথবা সন্ধ্যায় যে বিদ্যুৎ সরবরাহ 
বন্ধ থাকিবে তাহা ( পূর্ব হইতে ) বলা মুস্কিল | এই 
পরিস্থিতি কিন্তু কেবল পশ্চিমবজে নয় এ পরিস্থিতি 
সমস্ত ভারতে । ইহার কারণ একটি নয়? অনেক। 
তবে মূল কারণ বল! যায় বিহ্যুৎ পরিকল্পনার 
প্রাথমিক চিন্তায় কিছু পল্দ এবং পরিকল্পনাকে 
সময়মত রূপ দিতে ন! পারা। এই বিষয়ে কিছু 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার পূর্বে বর্তমান পরিস্থিতি 
লইয়া কিছু আলোচনা করা যাক। ভারতবর্ষে 
প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদনের শুরু ১৮৯৭ সালে দাঞ্জিলিং 
জেলায় । ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশ এই ব্যাপারে 
অগ্রণী ভূমিক! গ্রহণ করে এবং পরবরতাকালে 
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ 
দায়িত্ব লইয়! শিল্পোন্নতির কাজে যথেষ্ট সাহায্য 
করিয়াছিল । কিন্তু ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বিছ্যতের 
সম্প্রসারণ, খুবই মন্থর গতিতে চলিতে থাকে। 
স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্বত্রে এক্তিয়ারভুক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন 
কেন্দ্রগুলিতে মাত্র ৪১৯০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ 


উৎপাদনক্ষম যন্ত্রপাতি ছিল । ১৯৭৬ সালে রাজ্য 


বিহ্য্পর্যৎ এলাকায় এ যন্ত্রপাতির ( Installed . 


Capacity ) উৎপাদন ক্ষমতা ৬,৬৪,১৫০ 
কিলোওয়াট । ১৯৫৫ সালে ১১,৭৪২ জন বিদ্যুৎ 
ব্যবহার করিত, ১৯৭৬ এ সেই সংখ্যা দাড়াইয়াছে 
৩১৬২,৫২০। গ্রামীণ বৈছ্যতিকরণ বৃদ্ধি হইয়াছে 
একই সময়ের মধ্যে ৫১১ হইতে ৯৮২৫ গ্রামে । 
উপরের এই পরিসংখ্যান হইতে মনে হইবে বিশ 
একুশ বছরে উন্নতি যথেষ্ট হইয়াছে | কিন্তু বিহ্যৎ 
সঙ্কট প্রমাণ করে যে, যে পরিমাণে উন্নতি হওয়া 
উচিত ছিল বিছ্যুৎ উৎপাদন এবং বন্টনের দিক 
দিয়া তাহা হয় মাই। তাহার কারপ কি? আমর! 
প্রায়ই খবরে দেখি কলিকাতার বিহ্যুৎ চাহিদা! 
৫৪০ মেগাওয়াট এবং এই চাহিদা অনেক 
সময়ই মিটাইতে পার! বায় না। কলিকাতা ও 
তৎপার্থবর্ত অঞ্চলে যখন তখন অন্ধকার নামিয়া 
আসে! এই অন্ধকার কখনও ক্ষণস্থায়ী 
আবার কখনও বা দীর্ঘস্থায়ী--তিন চার ঘণ্টারও 
বেশী চলে। এর ফলে সরকার বিহ্াতের 
ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ করিয়| কারথানাগুলিকে সর্তক 


it 


Lo 


১৯১  বিহ্যাৎ ঘাটতি হঠাৎ হয়নি £ সুপরিকল্লিউ 
করিয়া দিয়াছেন। . বিদ্যৎ-সঙ্কট না থাকিলে, ইহা 
বলা খুবই কঠিন যে ৫৪০ মেগাওয়াটের পরিবর্তে 
চাহিদা আরও অনেক বৃদ্ধি পাইত' কি না। যেখানেই 
এইরূপ সঙ্কট থাকে সেখানেই চাহিদাও সীমিত হইয়। 
পড়ে। অতএব ইহ! মনে রাখ! দরকার যে এই 
সঙ্কট বিহ্যাতের আসল চাহিদ! কতট। হইতে পারিত 
তাহ। জানিতে দেয় ন! এবং দেশের অগ্রগতিকে 
ব্যাহত করে। | 

এই সঙ্কটের ফলে বিহ্যৎ-উৎপাদন কেন্দ্রগুলি 
প্রয়োজনীয় ভোণ্টে্জর এবং ফ্রিকোয়েন্সিতে 
( frequency ) বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে অক্ষম 
হয়। এর ফলে অনেক যন্ত্রপাতির ক্ষাতগ্রাত্ত 
হইবার সম্ভাবনা থাকে । কলকারখানা, কৃষিজাত 
যন্ত্রপাতির এবং গৃহস্থের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের 
ক্ষতি হইতে পারে। বিদ্যুতের এই সঙ্কট 
কেবল যে জনজীবনকে বিধ্বস্ত পূরযুদস্ত করে, 
কলকারখানার উৎপাদন হাস পায়, তাহাই 
নহে, এই সঙ্কট আমাদের সামাজিক জীবনেরও 
যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করিতেছে। 
বিশ্ববিষ্তালয়ে এবং বাড়ীতে ছাত্রদের পড়াশুনার যে 
পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে ত৷ বলার নয়। বর্তমানে 
বহুতল বাড়ির সংখ্যা অনেক । এই লব বাড়ীতে 
অফিসগুলি এমনভাবে সঙ্ভ্রিত যে বিহ্যুৎ বন্ধ হইলে 
সমস্ত কাজও বন্ধ হইয়া যায়। লিফট চলে না। 
ফলে অফিসের ওপর তলায় কেহই যাইতে পারে না। 
বন্ধ কারখানায় বিহ্্যুৎ না থাকিলে মালিকেরা 
শ্রমিকদের বিন! বেতনে ছুটী ঘোষণা করেন। ক্ষমতা 


স্থুল, কলেজ এবং : 


থাকিলেও মেলিনে ঘা! উৎপাদন করা যাইত তা কর! 
সম্ভব হয় ন।! বিশেষ করিয়া কারখানায় এক 
কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহার করিতে যে টাক! লগ্নী 
করিতে হয় তাহার পরিমাণ অনেক বেশী, এ 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের জঙ্থ প্রয়োদ্রনীয় অর্থের তুলনায়। 
এর পরিমাণ ৭ কিংবা ৮ গুণ হইতে পারে। এই 
কথাটিতো পরিকল্পনার দায়িত্ব যাঁহাদের উপরে 
তাহারা অনেকেই তাহ! ভুলিয়া! বান! 

এখন আমর! ভারতবর্ষে চাহিদার তুলনায় 
Installed Capacity, Peak Availability 
কি তাহ! সরকার] Survey Report হইতে 
বিশ্লেষণ করিয়! দেখিতে পারি। [Installed 
(pacity বলিতে বোঝা যায় যে যত জেনারেটিং 
ইউনিট আছে তাহার সমষ্টি । Peak Availa- 
011 বলিতে বোঝায় যে কত মেসিন 
কার্যকরী অবস্থায় পাওয়া যাইতে পারে 
চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে । আর Peak Load 
এর অর্থ হইল সর্বোচ্চ বিহ্যতের চাহিদার 
পরিমাণ। একটা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেকের 
যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় তাহার কিছুট। 
প্রয়োজন হয় বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে; ইহ! 
ব্যতীত প্রতি বৎসর প্রতি ইউনিটের কিছু সময় 
রক্ষণাবেক্ষণের (20830602006) অব্য বিদ্যুৎ 
উৎপাদন কর! সম্ভব হয় না। একটি হিসাব দিলে 
এই পরিস্থিতি বোঝ! যাইবে । ১৯৭৭ এর মার্চে 
সমস্ত ভারতবর্ষে Installed capacity ছিল 
২১৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র- 


১০১ জয়ন্তী, শ্রাবণ ১৩৮৪ রা 
গুলি হইতে ১৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ বিদ্যুতের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সংস্থ।। তাহাদের 
স্রবরাহ করা সম্ভব । ইহার অর্থ এই যে প্রয়োজনে ১৯৭৪ সালের Ninth Annual Power 
যন্ত্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমন্তার কেবল মাত্র হুই- 9876 Report হইতে নিয়লিখিত তালিকাটি 
তৃতীয়াংশ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। দেওয়া হইল। | 
সেণ্ট,।ল ইলেক ট্রলিটি অথরিটি ভারত সরকারের 
নাইহু সারভে ১৯৭৪ * 

১৯৭২1৭৩ | ১৯৭৩৷৭৪ | ১৯৭৪৷৭৫ | ১৯৭৫.৭৬ | ১৯৭৬৷৭৭ | ১৯৭৭৭৮ | ১৯৭৮৮৯ 
ইন্ষ্টল্ভ, ক্যাপাশিটি ১৬১১৭ | ১৬৭৪৭ | ১৮৪৩২ | ২১১৫৪ | ২৪১১৯ | ২৭৫০১ | ৩৩০৬১ 
পিক এভেলেবিলিটি ১০৮৩৩ | ১১৫২০ | ১২৩২৩ | ১৩৮৫৬ | ১৬৪৩৪ | ১৮১০৭ | ২১৩৯২ 
পিক লোড ১০৬৮৯ | ১১৪২৮ | ১৪৮৮৫ | ১৬৮৯৮ | ১৮৯২২ | ২১২৩১ | ২৩৫৩৫ 
অতিরিক্ত ১৪৪ ৯২ | (২৫৬২) | (৩০৪২) | (২৪৮৮) | ৩১২৪ | ২১৪৩ 
( ঘাটতি ) 


£ সংখ্যাগুলি মেগাওয়াটে 


এই রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, যদি সমস্ত 
কান্স পরিকল্পনা! অনুযায়ী চলে তাহ! হইলে ১৯৭৭ 
এর মার্চে ২৪৮৮ মেগাওয়াট পাওয়ারের, সঙ্কট সারা 
ভারতবর্ষে দেখা দিবে । ইহাও সম্ভব হইবে বদি 
Installed Capacity ২৪১১৯ মেগাওয়াট হয়। 
কিন্তু খবরে দেখা! যায় ২১০০০ মেগাওয়াটের 
যন্ত্রপাতি স্থাপন কর! সম্ভব হইয়াছে । অতএব যদি 
চাহিদা পরিকল্পনার চিন্তাধারা অস্মুঘায়ী বন্ধিত হয় 
তাহা হইলে আরও প্রায় ৩০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ 
ঘাটতি দেখ! দিবে । ইহার অর্থ মোট ঘাটতির 
পরিমাণ দাড়াইবে প্রায় পাঁচ হাজর মেগাওয়াট ; 
অর্থাৎ আমরা কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 


৫* মেগাওয়াট বিছ্যুৎ ঘাটতি হইলে যে ফল ভোগ 
করি সমস্ত ভারতবর্ষে তাহার একশগুণ ফল দেখা 
দিবে। সেই জন্য বলা যাইতে পারে আমরা 
জানিয়া শুনিয়া সঙ্কটকে ডাকিয়া আনিয়াছি ৷ 
আমাদের পৃরিকল্পন! গ্রণয়ণকারীরা জানেন যে 
বংসরের পর বৎসর বিহ্যুৎ ঘাটতি চলিতে থাকিবে ও 
ইহার সুত্র যেন আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে নিহিত 
রহিয়ছে। কেন এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইল তাহ! 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখ! উচিত । 


যে কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়িতে প্রায় 


পচ হইতে সাত বছর লাগে। অতএব যদি বহু 
পুর্ব হইতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাহিদা কত হইবে 


A 


7 


3 


১০১  বিছ্যাং ঘাটতি হঠাৎ হয়নি £ স্ুপরিকর্জিত 


-/"'" তাহা সঠিকভাবে নিরূপণ করা না যায় তাহ! হইলে 
“ঘাটতি দেখ। দিবেই। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে 
সম্ভাব্য চাহিদা (demand forecast) কত হইবে 
তাহা ঠিক করিয়া থাকেন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্মৎ, 
দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের মত সংগঠনের 
কমাশিয়াল ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞরা । পরে 
এইগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন কেন্দ্রীয় বিছ্যৎ 
অথরিটি (Central Electricity Authority) 
এবং যোঞ্জন। কমিশনের বিশেষজ্ঞরা । তাহাদের 
_, কর্তব্য হইতেছে পরীক্ষা করিয়া দেখ! যে তাহাদের 
| ইকনমিক পরিকল্পনা, শিল্পের জন্য প্রদত্ত লাইসেন্সের 
=" সহিত সামঞ্জস্ত বজায় রাখিয়] রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ 
৫. তাহাদের চাহিদার (6০160280) ইতিবৃত্ত তেয়ার! 
| করিয়াছেন কি না. সর্বশেষে উপরোক্ত ছুটি 
প্রতিষ্ঠানের এবং শক্তি মন্ত্রক (Ministry of 
Encrgy) বিশেষজ্ঞরা লর্বভারতীয় চাহিদ। স্থির 
০. করিয়া থাকেন। যতদুর জান! যায় দশম সার্ভে 
'_ রিপোর্টের খসড়া তৈয়ারী হইয়াছে জুন মাসে এবং 
তাহাতে ১৯৮৩-৮৪ সনে প্রায় ছয় হাজার 
এমেগাওয়াট বিদ্যুতের ঘাটতি দেখান হইয়াছে। 
এখনও পরিকল্পনায় যে ঘাটতি হইবেই, ইহাই 
মানিয়। লওয়! হইয়াছে। 
এইভাবে বিহ্যতের চাহিদ! স্থির হইলে পর 
শ্রম ওঠে বিদু!ৎ উৎপাদন ও বণ্টনের (Genera- 
/ tion, Transmission and Distribution ) 
পরিকল্পনার উপর । এই পরিকল্পনার সহিত 
সবশেষ ভাবে জড়িত থাকে অর্থের সঙগতি। 
শ্রাবণ ৮৪০৩ 


1 


বেশীর ভাগ সময় অর্থাভাবের দোহাই দিয়া 
চাহিদার ঘাটতি স্বীকার করা হয়। অনেক 


“সময় অর্থ দিবার দায়িত্ব ধাহাদের হাতে থাকে 


তাহার! বলিয়া থাকেন পরিকল্পনা অনুযায়ী নৃতন 
শিল্প স্থাপন, বর্তমান শিল্পগুলির সম্প্রসারণ, কৃষির 
জন্য জল সরবরাহের কাজ অগ্রনর হইবে না। 
তাহার! পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞদের কথা এই ভাবে 
নস্যাৎ করিয়। দিতে চেষ্টা করেন। পশ্চিমবঙ্গের 
সওতালডি পরিকল্পনা সময়মত কার্ষে পরিণত না 


হওয়ার মুলকারণ তখনকার দিনের ফিনান্স ডিপার্ট- 


মেপ্টের অযাচিত এই ধরণের মন্তব্য । আজও মনে 
হয় একট! কথা-_অর্থশান্্রে যাহার! পণ্ডিত বলিয়া 
ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের অধিকর্ত! নিযুক্ত হন তাহার! 
বুঝিতে পারেন না যে একটী বিদ্যুৎ উৎপাদন 
কেন্দ্রের জন্য যদি ৭৫ কোটি টাক! গ্রয়োজন হয়, 
সেই ৭৫ কোটি টাক! একবারে প্রয়োজন হয় না। 
খরচ করিতে পাঁচ হইতে সাত বছরে ধরিয়া সেই 
টাকা পাইলেও হয়। কিন্তু রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যৎ 
কিংবা অন্ত উৎপাদনী সংস্থাকে ইহার জন্য 
সরকারের গ্যারান্টি সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রয়োজন 
হয় ; প্রথমেই; ব্যাঙ্ক কিংব! বীমা কর্পোরেশন হইতে 
অর্থ পাওয়ার জন্তে | ঠিক একই কারণে আজ 
পরিষ্কারভাবে উপলব্ধির প্রয়োজন যে যখন আমর। 
কাগজে পড়ি ভারত সরকার কোলাঘাট কিংবা 
উত্তরবঙ্গে রমম্‌ প্রকল্প স্থাপন স্বীকার করিয়াছেন, 
ইহার অর্থ এই নয় যে এ প্রকল্প হইবেই এবং 
সময়মত হইবে। কারণ অর্থ দেওয়ার অনুমোদন 


২৯২ জয়ী, শ্রাবণ ১৩৮৪, 


না হইলে কোন কাই অগ্রসর হইতে পারে না! 
এই অনুমোদন লাভ করিতে বৎসরের পর বৎসর 
লাগিয়!ছিল সীঁওতালডির ক্ষেত্রে ৷ তাহার পর প্রশ্ন 
আসে যন্ত্রপাত্তি কোন কোন জ্রায়গ। হইতে আসিবে? 
যন্ত্রপাতির বিস্তারিত কাগজপত্র তৈরী করা। যে 
সব যন্ত্রপাতি সরকারী [শল্পসংস্থান হইতে ' পাওয়া 
যাইবে তাহার অর্ডার খুব তাড়াতাড়ি দেওয়। যায়, 
কারণ টেণ্ডার করিতে হয়না। কিন্তু যে সব 
যন্ত্রপাতি বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান হইতে লইতে 
হইবে সেইগুলির জন্য টেগ্ডার করিতে হয়। এই 
পজ্ধতিতে যে কত সময় লাগে তা 
কর্মচারীরা জানেন । আমাদের দেশের সরকারী 
প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তারা মনে করেন প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি ভাহারা সব লময়মত দিতে পারেন। ফলে 
যন্ত্রপাতির আমদানী একদম বন্ধ। কিন্তু যদি 
বিশ্লেষণ করা যায় দেখ! যাইবে, এই সব পরকারা 
সংস্থার যন্ত্রপাতির বিলম্বিত সরবরাহই বিদ্যুৎ 
উৎপাদন কেন্দ্র সময়মত চালু না হওয়ার আর একটী 
বিশেষ কারণ। 

এখনও দেশে বিদ্ছাৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়িয়া 
তুলিতে যে সংখ্যক কারিগরী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন 
তাহার অভাব । বয়লার, জেনারেটর, হাইপ্রেসার 
পাইপিং, ইনষ্মেন্টেমনের মত যন্ত্রপাতি স্থাপনের 
কাজে অভিজ্ঞ সংস্থা খুব কমই আছে। 
যষ্ঠ-পরিকল্পনায় অর্থাৎ ১৯৮৩-৮৪তে ৩৯৮৭৭ 
মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষম যন্ত্রপাতি সমস্ত ভারতে 
স্থাপিত হওয়ার কথা । ১৯৭৮-৭৯ সনে এই ক্ষমতা- 


সরকারী: 


হেভি-ইলেকটউ্রক্যালস্‌। এই সংগঠনের কারখানা” 


সম্পন্ন যন্রপাতির মান হইবে ২৮৯৫৮ মেগাওয়াট রা 


অতএব প্রায় ১১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 1” 
যন্ত্রপাতি £08621 করিতে হইবে পরবর্তী পাঁচ বছরে। 
এই কাজ খুব সহপ্র নয়। ইহার জন্য নূতন সংস্থার 
গ্য়োজন । 

সবশেষে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যংগুলর সংগঠন 
শক্তিশালী কর! প্রয়োজ্জম। জলবিত্যুৎ এবং তাপ- 
বিদ্যুৎ কেন্ত্রগুলির কাধে পারদ এবং বিশেষজ্ঞ 
এমন ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগরী মামুষের গ্রয়োজন। 
তাহাদের শিক্ষা ( trainin৪ ) দেওয়। একান্ত 
দরকার। ঠিকমত শিক্ষা দিতে পারে এমন লোকের, ৫৮ 
প্রয়োজনও কম নয়। সর্বোপরি একথ। মনে রাখ! 
উচিত যে উপরোক্ত কাদের অন্থ প্রায় ৩০০০] 
৪০০০ কোটি টাক! বায় হইবে । এই টাকার কাজ -৮- 
করা খুব সহজ নয়। এই কাজ করিবার জন্য বিদ্যুৎ 


'পর্ষংগুলির আধকর্তাদের (Manager8) নেতৃত্ব 


দেওয়ার মত ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন । সব চেয়ে 
বড় প্রশ্ন, এই নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা কি বর্তমান 
পর্যৎগুলির আছে ? 
ভারতবর্ষে বৈহ্যাতিক যন্ত্রপাতির কারখানা ভারত 
i 
গুলিতে এগারো হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন 
করিবার মত যন্ত্রপাতি তৈয়ারী তিন চার বৎসরের 
ভিতর সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। “সেই জন্য কিছু 
শতাংশ যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানী করার” 
সপক্ষে এখনই সিদ্ধান্তের প্রয়োজন | কলিকাতা 
এবং পার্শ্ববর্তা শিল্প।ধলের-বিহ্যাৎ সঙ্কটের মোকাবিলা 


স্‌ 


৩৩ 


করিবার একমাত্র পথ গ্যাস টারবাইন স্থাপন । এই 


Jl স্ন্্পাতি বিদেশ হইতে আমদানী প্রয়োগ্ন। ইহার 


[0 


[2d 


দম্য তৈল আমদানী করাও দরকার। বিদ্যুৎ 
সম্কটের ফলে দেশের উৎপাদনের যে পরিমাণ 
ক্ষতি হইতেছে, তাহ! অপেক্ষা বৈদেশিক মুদ্রা খরচ 
করিয়। গ্যাস টারবাইনের সাহাষ্যে বিহ্ুৎ,উৎপাদন 
করা একমাত্র উচিত পন্থ। বলিয়। মনে হয়। 


বিদ্যুৎ সঙ্কটকে সহঞ্জে মোকাবিলা করা 
সম্ভব নয়। ১৯৬৭ হইতে ১৯৬৯ সন পধন্ত 
ঈওতালডির প্রয়োজনীয়তা আছে ন! নেই, 


এ. এই নম্পর্কে অব্যবস্থিতচিত্ততা ( indecision ) 


আজকের সঙ্কটের কারণ। তেমনি কোলাঘাট 
প্রকল্প অথবা উত্তরবঙ্গের রমম্‌ প্রকল্পের অর্থ 


< বরাদ্দ আজ ন। হইলে ১১৮৩ 'ও ৮৩ সালে 


বন্ড” 
L 


পুনরায় একই ইতিহাস রচিত হইবে। এর কোন 
ংক্ষিপ্ত (5০70-০00) পথ নাই। প্রকল্পের 
অনুমোদন আর প্রকল্পের অন্ত প্রয়োজনীয় সময়মত 
অর্থবরাদ্ধ এক জিনিষ নয়। অর্থ সমস্যার সমাধান 
একান্ত প্রয়োজন কিন্তু সেই সঙ্গে সাংগঠনিক 
কাঠামো ঠিক কর! কম প্রয়োজন নয়। রাজ্য বিদ্যুৎ 


স্ষাপর্যৎ চালানো একজন লোকের উপর নির্ভর করে 


ন|। সেইটিকে ঠিকভাবে চালানোর জন্য একটি দলের 
(62103) প্রয়োঙ্গন । আগামী দিনগুলি একমাত্র 


N 


বিহ্যুৎ ঘাটতি হঠাৎ হয়নি £ ন্ুুপরিকল্পিত 


বলিতে সক্ষম-- এই সংগঠন ঠিক পথে চলিয়া বিদুৎ 
সন্কটের সমাধানের পথে অগ্রপর হইবে, না পশ্চিম 
বাংলাকে আরও বিপদের সম্মুখে চাইয়। যাইবে। 
উপরোক্ত আলোচন! প্রমাণ করে বিহ্যাৎ সঙ্কট 
হঠাৎ হয় নাই। ১৯৪৮ সালে Indian Electri- 
city Supply Act পাশ করাইয়া ভারত সরকার 
ঠিক করিয়াছিলেন যে বিদ্যুতের চাহিদ! মিটাইবেন 
একমাত্র বিদ্যুৎ পর্যৎগুলি। এই কারণে ক্যালকাট। 
ইলেকা ট্রক সাপ্নাইকে তাহার বিদ্যাং উৎপাদন 
কেন্দৰগুলি সম্প্রসারণ করিতে দেওয়! হয় নাই । 
সরকারও বিদ্যুৎ পর্যংগুলিকে এমন অর্থ দিলেন ন! 
এবং যাহ! দিলেন তাহার দ্বার! বিহ্যৎ পূর্যৎগুলি 
এমন অবস্থা স্ষ্টি করিতে পারিলেন না, যাহার ফলে 
বিছ্াতের চাহিদা মিটানো যায় । ইহ ছাড়া আমর! 
স্টল ইলেকটট্রসিটির নবম এবং দশম সার্ভে 
রিপোর্ট হইতে দেখিতে পাই যে আমাদের 
পরিকল্পনায় ঘাটতিকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়। 
লওয়া হইয়াছে । ১৯৭৮-৭৯তে ঘাটতির পরিমাণ 
২০০০ মেগাওয়াট আর ১৯৮৩-৮৪তে ঘাটতি হইবে 
৭০০০ মেগাওয়াট! ইহ! হইতে কি প্রমানিত ' 


হয় না যে বিদুৎ ঘাটতি হঠাৎ হইতেছে না, ইহ্‌! 
সুপরিকল্পিত । 


মাঝ বিজ্ঞানকে স্বীকার করে নিয়েও 
ডায়ালেকটিকের বা দ্বন্ব-সমন্থয় পদ্ধতির পথ বেয়ে 
ইতিহাসের একটা ‘বিশেষ পরিণতি কামনা করে 
মানুষের এষপাঁকে বা ইচ্ছাপুরণের আকান্খাকে তারই 
মধ্যে স্থান করে দিলেন | মার্জ-এজেলস"এর মতে 
মানুষের অভীগ্না বা এষণার কাজ এখানেই শেষ 
বলা যেতে পারে । ইতিহাসের পরিণতি মানুষের 
অভীগ্ল| স্থির করে দিলেও, সেই পরিণতিতে 
পৌছাবার পথে তার আর বেশী কিছু করবার 
প্রয়োজন নেই। ইতিহাসের যাত্রা সুরু থেকে 
অন্তিম লক্ষ্যে পৌছাবার পথে য কিছু করণীয় তার 
জন্য ডাক পড়ে জড়শক্তির। দড়শক্তি তার 
অন্তর্মিহিত গতিচ্ছন্দে এই পথ অতিক্রম করে নিদিষ্ট 
লক্ষে পৌঁছাবে। সুতরাং, ইতিহাসের পরিণ্তিট! 
যেমন সুনির্দিষ্ট, মানুষের অভীগ্নার অন্তিম লক্ষণ, 
তেমনি এই পরিণতির আঙ্গিনায় পৌঁছাবার জন্ত 
ভায়ালেকটিকের বাঁধ! সড়ক বিছ্বানে। রয়েছে। 
তরতর বেগে ধিনিস-এট্টিথিসিস-সিম্েসিন বা 
স্থিতি-গ্রতিস্থিতি সংস্থিতির ত্রিভঙ্গ-বস্ধিম ধাপের পর 
ধাপে ইতিহাল সেই সড়ক বেয়ে অস্তিম পরিণতির 
লক্্যমুখে ধাবমান হ’লেই হয়। 


এখানেও একটা ব্ববিরোধিতা নিহিত রয়েছে। 
একদিকে যেমম ইতিহাসের অস্তিম পরিণতি মানুষের 
অভীগ্ন। পূরণ দিয়ে নির্ণীত হচ্ছে, তেমনি আবার 
সেই আকাছ্িত লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য মানুষের 


ইচ্ছা-নিরপেক্ষ পরিবর্তনের পথ পরিক্রমা ক'রে 


এগোতে হয়। এঙ্গেলস বলছেন: “History 
proceeds in such a way that the end- 
result always issues from the conflict 
We have 
thus innumerable conflicting forces, 


of many individual wills,.... 


an endless group of parallelograms of 
forces, giving a resultant— the historic 
event......For that which each indivi- 
dual desires, meets an opposition from 
every other and the result is something 
which nobody desired” অর্থাৎ, ‘ইতিহাস 
এমনভাবে এপোয় যে তার পরিণত রূপ বিভিন্ন 
ব্যক্তিমামুষের ইচ্ছাশক্তির সংঘাত থেকে বেরিয়ে 
আসে---**'*."*আমর!। এইভাবে অজ্জভ্র শক্তির 
পারস্পরিক বিভিন্ন সংঘাতের, শজিপুণ্রের 
অন্তহীন টান!সপোড়েমের সম্মুখীন হই এবং 


-, 
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€ 


be 


দিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌছানো যায়। 


বিংশ শতাব্দীতে সাবা 


সেই শক্তি-সমযায়ের টানাপোড়েনের ফলঞতিরূপে 
আবির্ভূত হয় একটি এঁতিহাসিক ঘটনা+'**-. *** 
একটি ব্যতি-মাচষ যা চায়, অপুর ব্যক্তিমানুষদের 
চাওয়া ভার বিপরীত এবং সব মিলিয়ে হা 
দাড়াবে বা কোনো ব্যক্ি-মানুষেরই বাঞ্ছিত 
ছিল না” দেখ যাচ্ছে ভায়ালেকটিকের বিধান 
হ’লে! ইতিহাসের লক্ষ্যট! মানুষের অভীগ্সিত, কিন্ত 
মামুষের ইচ্ছা বা চেষ্টা-মিরপেক্ষ পরিবর্তনের মধ্য 
সর্বহারা 
শ্রেণীর একনায়কত্বের উদ্ভব (dictatorship of 
the proletariat) এবং তার পরবর্তী ধাপে স্বাধীন 
ও সমতাসম্পন্ন সমাজে পরিণতিও মাক্স-এঙ্গেলসের 
মতে ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি বিশেষ, যে 
পরিণতির সীমানার পৌঁছাতে মানুষের ইচ্ছার 
সঞ্চালক শক্তি একেনারে অকেজো! । 

মার্ক্স বলছেন, “মানুষ নিজের ইতিহাস নিজেই 
তৈরী করছে"****কিস্ত এই ইতিহাস তৈরীর 
শর্তগুলি যে, সে বাছাই করে নিচ্ছে, তা নয়। 
হাতের কাছে যেমনটি আছে তার মধ্য থেকেই এই 
শর্তগুলির সন্ধান তার কাছে পৌঁছাচ্ছে’ (“Man 
makes his own 1018601%,.---+106 does not 
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make it out of conditions chosen by 
himself, but out of such as he finds at 
hand.")| এই শর্তগুলি আবার আচমকা এসে 


হাজির হয় নাই। পণ্য' উৎপাদনের শক্তিসমূহ : 


( forces of production ) এক গ্রন্রন্ম থেকে 


কান্ত প্রজন্মে পরিবাহিত, হয়ে নৃতন প্রজন্মে, 


তার রূপান্তরও ঘটছে। আর এই রপাস্তরিত 
উৎপাদনের শক্তি-সমূহ অতীতের সঙ্গে বর্তমানের 
মধো সেতু রচনা করছে। অর্থাৎ, মানুষের 
ইতিহাস এক প্রজন্মের সঙ্গে আর এক গ্রাজম্মের 
যোগসূত্র মধ্য দিয়ে গ্রথিত হয়ে চলেছে। 
মাঝের ভাষায় 2৮735 virtue of the simple 
fact that 
at hand the forces of productfon 


every generation finds 


acquired by an earlier generation.-.-.. 
there arises a connection in human 
bistory and the history of mankind 
takes form and shape.”-.-.---ইতিহাসের এই 
মালা-গাঁথার মধ্যে মাক্স” শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 
সর্বহারার একনায়কত্বে উত্তরণের বিশ্বাসকে গেঁথে 
দিয়েছেন, আর গেঁথেছেন সেই বিশ্বাসকে যার বলে 
সকল শ্রেণীর অবসানে শ্বাধীন এবং সমতাসম্পন্ন 
সমাজের উদ্ভব হবে । তাই সবহারার একনায়কত্বকে 
মার্ক্স একটি সামাজিক ব্যবস্থারূপে চিহ্নিত করেছেন 
মার্স ভার সমসাময়িক পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ 
করে একদিকে যেমন ইতিহাসের একটি সুনির্দিষ্ট 
পরিণতি স্থির করেছেন তেমনি সেই পরিণতিতে 
পৌঁছাবার জন্য পথের সন্ধানও দিয়ে গেলেন। ভার 
মূল গুতিপান্ত দাড়ালো আধিক উৎপাদনের শক্তি- 
সমাবেশ স্থির করে দেবে সমাজের প্রকৃতির 
রূপরেখা কিঃ শ্রেপী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই সমাজ 
পরিণতি পাবে শ্রেণীহীন স্বাধীন সম্তাসম্পক্স সমাজে 
এবং এই পরিণতিতে পৌঁছাবার আগে সর্বহারা! 


জয়ী শ্রাবণ ১৩৮৪ 


শ্রেণীর একনায়কত্বের ছাড়পত্র নিতে হবে। মার্স 
মিদিষ্ট পরিণতি, প্রাগৃ-ইতিহাস থেকে শিল্প- 
বিগ্লবকালীন ইতিহাস বিচার-বিল্লেষণের ফলশ্রঃতি । 
এই পরিণতির নির্ণয় যে অভ্রাস্ত নয়, পরবর্ত 
ইতিহাস তা সগ্রমাণ করেছে। মার্ক্স -এর বিচাঁর- 
বিশ্লেষণ অনুযায়ী শিল্পে: অগ্রসর সেদিনকার 
ইংল্যাণ। ফ্রান্স কিম্বা জার্মানীতে শ্রেণী- 
সংগ্রামের পরিণত সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিপ্লব 
অবশ্যস্তাবী ছিল। ইংল্যাণ্ডে তো বিপ্পবের 
কোনো ছায়াপাতই কোনো দিন দেখা 
যায় নাই। মার্লস-এর জীবিতকালে ফ্রান্স ব! 
জার্মানীতে যে ক্ষণিক বৈপ্লবিক অভ্াত্থান হয়েছিলো 
ত! স্তিমিত বা পৰ্যুদত্ত হবার পর সেখানে স্বৈর- 
শাসনের অভ্যুদয় হয়েছিলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
উপাস্তে ফরাসী বিপ্লবের পর নেপোলিয়ান 
বোনাপার্টের এই ধরণের অভ্যুদয় মাকসীয় পরিভাষায় 
'বোনাপার্টিজম* নামে চিহ্নিত হয়ে গেছে। শিল্পে 
অগ্রসর দেশগুলিতে ব্যর্থ-বিপ্লবের পর এই 
“বোনাপার্টিজমের* সুস্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠে মাক্সায় 
সিদ্ধান্তকে যেমন ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেছে, তেমনি 
মাক্সের সকল প্রকার হিসাব-নিকাশ অগ্রাহা করে 
শিল্পে অনগ্রসর জাঁরের আমলের কৃষি-প্রধান 
রাশিয়াতে লেনিনের নেতৃত্বে সার্থক বিপ্লব অনুষ্ঠিত 
হল। সুতরাং মার্সের ইতিহাস-ব্যাখা! একট! নির্দিষ্ট 
ছকে বাধা পড়েছে আর সেই ছকটাকে সাজিয়ে 
তুলবার জন্ত মার্ক্স ইতিহাসের পরিবর্তনের 
একটু! সড়ক বাঁধিয়ে দিয়ে গেছেন। শ্রেণী-সংগ্রাম 


|| 
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ও সর্বহারার একনায়কত্ব এই বাঁধা সড়কের নিশানা 
বহন করেছে। অতএব বল] যেতে পারে, ইতিহাস- 
ব্যাখ্যার পর মার্সের মনে তাঁর অস্তিম পরিণতির 
জন্য যে বিশ্বাস উৎপাদিত হ’লো, সেই প্রান্তে 
পৌঁভাবার জন্ত তিনি যেমনটি চাইছিলেন সে 
রকমই পরিবর্তন হচ্ছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিট। 
কিন্তু ভিন্নতর । বিজ্ঞান বর্তমানকে নেড়েচেড়ে 
দেখে, ডাকে বুঝবার চেষ্টা করে সব দিক থেকে-- 
একদেশদশা মনোভাব নিয়ে নয়,-এবং একটি 
পরিকল্পনা স্থির করে সেই অনুযায়ী তাকে 
পরিবর্তনের জন্ত উদ্যোগী হয়। উদাহরণ স্বরূপ 
বল! যেতে পারে তলের উপাদানের সন্ধানে নিরত 
হয়ে বিজ্ঞান দেখলো জল হাইড্রোজেন আর 
অক্সিজেন-এর যৌগিক মিশ্রণের পরিণত ফল। 
তারপরই এই দুই মৌলিক পদার্থের যৌপিক 
মিশ্রণ-সাধনের পদ্ধতিটি বৈজ্ঞানিক করায়ত্ব করে 
জর উৎপাদনে এগিয়ে গেলো । 

স্থতরাং মাক্সাঁয় দৃষ্টিতে যা চাওয়া গেলে! এবং 


সেই চাওয়াকে পাওয়ার জন্য যে পদ্ধতির আশ্রয় 


নিতে হোলো দুই-ই পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে 
আছে। মাক্সীয় চিন্তায় ইতিহাসের পরিবর্তনের 
ইতিবৃত্ত এবং সেই পরিবর্তনের পরিকষ্টানা যেন 
একাকার হয়ে আছে। শ্রেণীহীন সমাজ মাক্সীয় 
সমাঞজ-বিশ্লেষধণের অন্তিম লক্ষ্য । আর এই লক্ষ্যে 


পৌঁদ্ছাবার জন্য ডায়ালেকটিক পদ্ধতিতে শ্রোণী-, 


সংগ্রামের বিধান রয়েছে। তত্ব আর প্রয়োগ 
যেন একই বস্তু । মারের ভাষায় “৪11 ০৮ 


্ dt 


ডি 


২৯৭ বিংশ শতাবীতে মাজবাঁদ 


‘theories are programmes of action,” 


লেনিনের ভাষাও এই কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া 
যাচ্ছে। বিষয়ামুগ সত্বার (0bjectivism) চাইতে 
ডায়ালেকটিক সমৃদ্ধতর, একথ। লেনিন বলছেন £ 
“deeper and richer than objectivism” | 
কারণ এই ডায়ালেকটিক ব্যক্তি-মানুষকে একটি 
সামাজিক গোষ্ঠির সঙ্গে এক করে দেখে, এবং 
ঘটনাপরম্পরার মুল্যায়নে খোলাখুলিভাবে তাকে 
সেই গোটিচক্রের অন্তভুক্ত করে তোলে। 
আবার লেমিনেরই ভাষায় £ *-*6 includes 
in itself so to speak, partisanship, 
obliging a man in every apprisal of 
events directly, frankly, and openly to 
take his stand with a definite social 
8:০০, ডায়ালেকটিক বিষয়ানুগ সত্বার সীমানা 
অতিক্রম করে বিষয়ীচেতনায় (Subjectivism) 


প্রযেশ করছে,-_লেনিনের উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে 
সে কথাই বোঝ! যায়। 


পুনরায় মানুষের. এষণার 
দিকে বা অভীগ্দ। পূরণের দিকে ভায়ালেকটিকের 
আকর্ষণ প্রবল হয়ে উঠছে। 

মাক্স”কী অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাঁধারায় প্রগতির 
ও সমাজের সমগ্র সংহতরূপের- (organic whole) 
ধারণ। এনে, সেই সংহত সমগ্রপের বিবর্তনের 
অব্যাহত ধারাকে উদঘাটন করেছেন? মার্সীয় 
ডায়ালেকটিক তত্বের এই অবদানকে কিন্তু ইতিহাস 
স্বীকার করতে নারাজ । ইতিহ!স বলছে সমাজের 
সংহত সমগ্ররূপের বিশ্লেষণ এবং সেই সমগ্ররূপের 


উদ্্তনের ইশারা অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী 
(Rationalist) দর্শনমাগাদের ভাবনা থেকে পাওয়। 
গেছে। শ্রমিক-শ্রেণী সম্পর্কিত মার্জীয় ভায়ালেকটিক 
তত্বের প্রভাব আদৌ সমাজের সংহত সমথরূপের 
বিশ্লেষণের এবং লেই সমগ্ররূপের উন্বর্তনের উপর 
আছে কিনা সন্দেহ ৷ 

আদিম-মানসে (primitive culture) ছুই 
ধরণের চিস্তাধার। পাশাপাশি বাস করে । তাদের 
মধ্যে চেতনবাদ বা সবপ্রাণবাদ বা 201001807-এর 
সন্ধান পাওয়া যায়। সাধারণভাবে বুঝতে হবে, 
আদিম-মানস বাহাজগতের সঙ্গে কোনে সম্পর্ক 
স্থাপন করতে গিয়ে মনে করে যে তারা আর একজন 
মাসুষের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করছে। 
আদিম-মানসের মধ্যে আর একটি চিন্তাধারার সুত্র 
নিহিত থাকে, আদিম-মানসের বাস্তব অভিজ্ঞতার 
( practical thinking ) মধ্যে যা ধরা ছোয়। 
পড়ে] কিন্তু ইন্সিয়-গ্রাহ এই দৃশ্যপটগুলির মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলবার মত বুদ্ধিবৃত্তি 
তখনও আদিম মানসের চেতনায় দানা বেঁধে 
ওঠে মাই। তাই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্থ দৃশ্যগটগুলি 
তাদের মানসচে!খে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে, 
তাদের ভাবাবেগগ্রবণ কিম্বা ক্পনাগ্রবণ 
বৃত্তির দিকে উন্মুখতা এনে দেয়। আদিম- 
মানসের ভাবপ্রবণ বৃত্তির এই উমুখতা নান! 
প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ 
করে। আদিম-ম।নসের গোষ্ঠি-প্রতীক ( totem ) 


ও নিযিদ্ধ-আচার (69200) ইত্যাদি, আদিম 


২০৮- জয়ী, শ্রাবণ ১৩৮৪ 
জীবনে নানা ধরণের প্রতিষ্ঠানের উদ্তষের সূত্রের 
সন্ধান দেয়। 

কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা বা practical 
thinking ' আদিম-মানসকে বাস্তব জগতের 
জীবন-শিপ্প রচনায় সহায়ত। করে। এই পথে 
আদিম-মানসের দিক থেকে পরিবেশকে জয় করবার 
আনম্দও কম নয়। তাছাড়া, এই জীবন-শিল্লের 
পেছনে যন্ত্র গড়ে ওঠে । আবার যন্ত্র গড়ে তুলবার 
জন্য তার ভিত, রচনায় বৈজ্ঞানিক তত্বের ডাক 
পড়ে। এই তত্বের উৎস কোথায়? এই তত্ব 
আসছে যে প্রতিভার সমাবেশ শিল্পীদের সংস্পর্শে 
আসছে, তাদের মানস-ম্থপ্টি থেকে। সুতরাং 
চেতনবাদ বা 201101900-এর অনুপ্রবেশ যে 
বৈজ্ঞানিক তত্বে ঘটেছে, সে-অমুমান বাস্তবসম্মত 
হবে বলা যেতে পারে। তাই ইতিহাসের ছন্বট। 
কোনে! কোনে! দার্শনিকের চোখে বিজ্ঞান আর 
চেতনাবাদের দন্বরূপে দেখ! দিয়েছে। বিজ্ঞানের 
লক্ষণ হচ্ছে পৃথিবীকে নিয়ে কারবার কর, আর 
চেতনবাদ বা 2011071877-এর লক্ষণ হচ্ছে চৈতন্তের 
সঙ্গে অনুকুল সম্পর্কে সম্পকিত হওয়।। মুস্কিল হচ্ছে 
এই যে, দর্শনের ইতিহাসে আদিম-মানসের এই দুই 
ধার! মিশে গেছে । হেগেলবাদ এই চেতনাবাদের 
উত্তরাধিকারী এবং মাক যদিও হেগেলের 
‘ভাববাদ’কে বর্জন করে ডায়ালেকটিকের পাশে 
জড়বাদকে বনিয়েছেন, তা-সত্বেও মাক্সায় চিন্তা 
চেতনাবাঁদ বা animisদে-এর হোয়াচ এড়িয়ে চলতে 
পারে নাই। কারণ মাক্সায়, চিন্তার ক্রটি হ’ল বস্তু- 
জগতকে পরীক্ষা না ক'রে, মাক্সায় চিন্তা বস্তু ্রগতে 
তার আকাত্ধার ব। অভীপ্পার কায়! দেখতে 
চেয়েছিলো | মাক্সবাদ তে বলছেই যে পৃথিবী 
উন্নততর সমাজ তৈরীর দিকে স্বতঃই অগ্রসর হচ্ছে 


এবং ব্ক্তিমানুষের কাজ হ’লো এই ‘গ্বয়ং-ক্রিয়? ০ 


($el£-ctive) পরিণতির পথে নিজেকে খাপ খাইয়ে 
নেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজবাদের উৎস 
সম্পর্কে এই উদ্বর্তনী বিশ্লেষণ আলোচনা করে 
কোনো কোনো মাক্সীয় চিন্তার সমালোচক সমাজ- 
বাদকে ধর্মের সঙ্গে একীকরণ করে সমাজবাদের 
স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন “Socialist Religion'- 
এর তক্মা এটে। 

মার্কস অবশ্যি এই বয়ংগ্রিয় বা self-active 
দুনিয়ার অপবাদ কাটাবার জন্য বলেছেন £ আমর! 
বুঝিয়ে বলেছি যে কোনে উদ্ভট তত্বকে দাড় 
করাবার প্রশ্ন এট! নয়, আমাদের চোখের লামনে 
যে সমাজ-পরিবর্তন ঘটছে তারই মধ্যে সচেতন অংশ 
গ্রহণ করে সেই পরিবর্তনকে বেগবান করে তোলাই 
আমাদের কান্দ’ "We explained that it is 
not a question of putting through some 
utopian system, but, of taking a 
conscious part in the process of social 
transformation which is going on 
before our very eyes.” 

মাক্স-এর, হেপেলের ‘ভাববাদ’কে বর্জন ঘটে 
ফয়ারবাকৃকে (06800201)) অবলম্বন করে। আর 
এই বর্জনের অব্যবহিত কারণ ছোলো যে সমসাময়িক 
জীবনের সংঘাতে হেগেলের ‘ভাববাদ’কে বাহন 
কঃরে আর চল! সম্ভব হচ্ছিল না! যে-সময় মার্স 
এই ধরণের চিন্ত।-সঙ্কটে আলোড়িত হচ্ছিলেন, সেই 
সময়ই ফয়ারবাকের জড়বাদ পেয়ে মার্ক্স যেন হাফ; 
ছেড়ে বাচলেন। আর একই সময়ে মার্ক্স মিছুক 
বাস্তববুদ্ধির পরিচালনায় সমাঞ্জ-বিপ্লবের বিজ্ঞান 
বিশ্বিবন্ধ করলেন। 


(ক্রমশঃ) 


২০৯ বিধান সরপিশ্হিত কলিকাতা-৭০০৪*৬ পোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট 
কতৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 





গীতাশীস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি এ. 


আগণতা ১৫ 00 
এ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ ১৭ 00 
বৃহৎ পকেট গীতা ৭:০০ 
শ্রী ও ভাগবত ধৰ্ম ১৫:০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 
(Jacsadish Ch. Ghosh) 
সুলভ পকেট গাঁতা (মূল সংস্কত-ও গদ্যান বাদ) ২ $০ 
সুলভ পদ্য গীতা ( পদ্যে বঙ্গানুবাদ ) ২'৫০ 
নিত্যপাণ্য গীতা ( কেবল মূল সংস্কত শ্লোক ) ১৫০ 
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীতা (কেবল সংস্কত শ্লোক) ১:০০ 
এ প্লাঁস্টক জ্যাকেট সহ ১:৫০ 
ক্ম‘বাণ! ১:৫০ 
শ্রীশ্ৰীচণ্ড! ( পকেট সংস্করণ ) $+00 
শিক্ষার্থীর ধমণীশক্ষা ১৫০ 
ভারত-আত্মার বাণী ৭°60 
Soul of India Speaks 
( ভারত-আত্বার বাণ'র ইংরেজ" ) 260 
শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষশ ও ব্যাখ্যান 


জগদীশচন্দ্ের অক্ষয় কীতি। তাঁর গণতা ভারতী 
জাতীয় সম্পদ । 
যেমন কাব ক্লাত্তবাসের রামায়ণ, কাশশরাম দাসের 
মহাভারত, কালী 'ঁসংহের মহাভারত, সেইরূপ 
বাংলা ভাষায় শ্রীজগদশচন্দের গীতা । যতাঁদন 
বাংলা ভাষা থাকবে, ততাঁদন থাকবে জগদীশচন্দ্রের 
গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর 
হদয়-মান্দিরে 1” 

__ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী 


শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধমণ- শ্রীকফতত্ব ও লালা সম্বন্ধে 


আশ্চর্য আলোচনা ৷ শ্রীগীতার পরিপ;রক গ্রন্থ । 
প্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি. 
1বদ্যাসাগরু "০০ 
ছোটদের গঞ্পগূচ্ছ ( স্বরাচত গঞ্প-সংগ্রহ ) ৩-০০ 








সুলেখক শ্রীঅনিলচন্ত্র ঘোষ এম. এ. 


ব্যায়ামে বাঙাল! 8'00 
বীরেতে বাঙালী ৩,৫০ 
{বন্ঞানে বাঙাল ৭'60 
বাংলার খাঁষ ৬*০০ 
বাংলার বিদুষা ৩:৫০ 
বাংলার মনীষী ২৫০ 
রাজার্ধ রামমোহন-- জীবনী ও রচনা ৩*০০ 
ঘুগাচার্য বিবেকানন্দ_জীবনী ও বাণী ৩০০ 
আচার্য জগদশীশচন্দ্র_জীবনী ও আঁবক্কার ৪:০০ 
আচার্ষ প্রফত্পেচন্দ্র- জীবনী ও বস্তৃতা ২৫০ 
রবাীন্দুনাথ ৩"০০ 
জীবন গড়া ২০০ 


করেকাঁট আঁভমত--বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে ।- প্রবাসা 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয় 1--ভারতবর্ষ 

পাঠ কাঁরতে কাঁরতে গর্বে বুক ফ্যীলয়া উঠে ।_ আত্মশান্ত 
গ্ন্থট (বাংলার ধাঁষ) বাজার চালত অধতুসম্ভূ্ত 
সাধারণ জাবনণ-গ্রন্হ নয়, রাঁতিমতো খেটেখুটে লেখা, 
তথ্যভারে সমন্ধ এবং 'চদ্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত । বাংলার 
তরুণদের প্রাণে দেশাহতৈষণা বদ্ধ পাবে । 

--অল ইন্ডিয়া রৌডও 
দেশে মনের আবহাওয়া পাঁরবার্তত হবে ।-_ আনন্দবাজার । 
ব্যবহারিক শব্দকোষ ৬১২০০ 
প্রয়োগমূলক আঁভনব বাংলা আভিধান । ৬৪ হাজার শব্দ 
সঘ্বীলত । সর্বদা ব্যবহারযোগ্য (আকাশবাণ? 


প্রোসিডেন্সণ লাইৱেরী ৪8. ১৫ কলেজ স্কয়ার, কাঁলকাতা-৭৩ 








JAYASKEEL, £3. _ ত 












বন্ধ গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেযত্যাদির সংমিশ্র্দে 
আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রপালীতে 
প্রস্তুত । বদবর্থক, পুষ্টিকারক ও শক্ষিশালী এই 
তুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আমুর্বেপীয় রসাম্সন একত্রে সেবন 
করলে দেছের ক্ষয়ক্ষতি ফু পুরণ হয়, হজ 
শান্তি, ও সুদা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ 
Es 
মধো - 
তর্বল জরাজীর্ণ ভু Es BUC | 
দেহে নূতন সপ্তীবলী 
LL শক্তি সঞ্চারিত হয় । 












| স।ধখন। এষ ধল য়-ঢা ক। কলিকাতা-ন৮ 


Lo অধাক্ষ ডা: যোগেশচজ্জ ঘেৰ এম.এ, ডর; 
আমূর্বেদ-শাত্বা, এফ,সি,এস, (লগুন) (১ 
এমণস,এদ, (আমেরিকা) ভাগলপুর 


কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর অধ্যাপক । 
ফলিকাতা কেন্দ্র ১ ডাঃ নরেশচজ ঘোষ, এম,বি.বি,এস, (কলি) 
আযৃবোচাধ 
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হেগেনীয় দর্শন 


অনিল রায় 
এ দেশে যখন মাকসবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একটি নতুন মতবাদের প্রত 
স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময়-দুষ্টা ও ভারতীয় সংস্কাতি, ইতিহাস, এীতহো স্নাত বিপ্লবী 
জ্ঞানতাপস আনল রায় একটি পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন । সমাজতন্্ীর দৃ'্টতে মাকসবাদ, 
হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পাঁরবারের ক্লমাবকাশ (মার্কস মর্গান থিওরশীর সমালোচনা )--এই তিনটি গ্রন্হে 
মার্কসবাদের মৌলিক সমালোচনা এবং “নেতাজীর জীবনবাদ' গ্রন্ছে একট বিকল্প 'চন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্তি । 


অবিলম্বে প্রাক প্রকাশন মূল্য দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন 
( সাধারণ মূল্য আনুমানিক ১২৫০ ) 


জয়শ্রী প্রকাশন । ২০-এ প্রিশ্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬ 
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বৃক্ষকরোগণ উৎসব 
ও 


৬১টি বৃক্ষের পরিচয় 
লক্ষ্মীশ্বর সিংহ 


প্রায় অর্ধশতাব্দীী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কীত ও এঁতহ্যের পটভমকায় পুপথপড়া শিক্ষা ও 
দৈনান্দিন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সংমিশ্রণে মানূষের সূচ্ছ সুন্দর বিকাশের 
সাধনায় লিপ্ত যে জ্ঞানতাস-তিনি লক্ষযী*্বর সিংহ ! 

কাঁবগ্ছরু প্রবর্তিত “বৃক্ষরোপণ উৎসব’ ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর 
প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পাঁরচয় দিয়ে রাঁচত সদ্য প্রকাশিত. এই বই । ধ্‌ 


শক» শাপ 


.  প্রক্ৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের বইটি ভাল লাগবে। ৬9ট' বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর 
বাধাই ও ছাপা, 
দাম দশ টাকা 


৫৮১ 


চায় সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা 
৪২ বর্ষ ভাদ্র ১৩৮৪ পঞ্চম সংখ্য। . 








প্পাদকীয় |" গাল 
[মূল পরিবর্তন ঠ না ব্যবস্থার হেরফের ২০৯ জাতিম্মরের আত্মহত্যা ২৩৩ 
ওগো পথের সাথি নমি বারম্বার” ২১৭ . বাদল ঘোষরায় 
[রণিক আলোচন! ৃঁ 
কবিতা | সমাজসেবা £ কোন পথে? ২৩৯ 
পাঁধুলি অন্ভবে ২২১ আগমনী লাহিড়ী ' 
বর্জয় কুমার দত্ত প্রতিবাদ 
বেদম - বাঙ্গালী বনাম £ উত্তরাপথ ২৪৫ 
“্লাড়ার্সাকোর বাড়ীর এক ঝলক ২২৩ বীরেন্দ্র কুমার সাহ! - 
যুস্তী সান্তাল ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
ঞ্নশ্চ বিংশ শতাব্দীতে মাক্সবাদ /২৪৯ 
শশুর বৃদ্ধিবৃত্তি বিকাশ-পৃথের অন্তরায় ‘২২৫ সথনীল দান 
হনীতিখাল! গুপ্ত বি, এ, বি, টি, এম, ডি, ( লি.ডন ) প্রচ্ছদ শিল্পী £ খালেদ চৌধুরী 
চতুর্থ বর্ষ, কাত্তিক ১৩৪১ £ সপ্তম সংখ্য! জয়শ্রী থেকে] সম্পাদক £ সুনীল দাস 
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সি ক্ষ 


, এটাই তাদের পক্ষে ম্বাভাবিক। 





৪২ বৰ্ষ ।, ভাদ্র ১৩৮৪ । পঞ্চম সংখ্যা 


সম্পাদকীয় " 


আমূল পরিবর্তন ই না ব্যবস্থার হেরফের 


নমাজ-বিপ্লবীরা আমূল পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য 
রেখে নিজ নিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে এগিয়ে যাবেন, 
কিন্ত যে কর্ম- 
পদ্ধতিকে আশ্রয় ক’রে সমার্জ-বিপ্লবে উত্তরণে 
তাদের প্রয়াস প্রকৃতপক্ষে সে কর্মপন্ধত তাদের 
সঠিক লক্ষ্যে ' পৌছে দেবে কি নাঃ: সেটাও 
বিচারসাপেক্ষ। সমাজ-বিপ্লবীদের মধ্যে একাত্মতা 
কিন্ব। বৈপরীত্য, . এই নিরিখের পারস্পরিক 
মূল্যায়নের ওপর নির্ভর করে। সমাজ-বিপ্লবীদের 
মতানৈক্য কিম্বা মতৈক্যর ভিতর এটাই । 
সার্থক উত্তরণের পরই পরীক্ষিত ' বিচারের 
মাপকাঠি দিয়ে বিপ্লবের গতি-প্রক্কৃতি নিণাঁত হয়ে 
থাকে। পুথিবীর বিভিন্ন দেশে এই . ঘটনাই 
ঘটছে বার . বার। তবুও . কোনোও একপক্ষ 
কিন্ব/। একাধিক, পক্ষ, উচ্চকণ্ঠে দাবী তোলেন 
তাদের পথই যথার্থ পথ, বিপ্লবের অনিবাধতার 


জন্য অন্ত কোনো পথ খোল! নেই। বিপ্লবের 
পথে এই প্রকৃতির সর্ত আরোপের পরও বিপ্লব 
পথজই্ হয়ে গেছে, বার বার। তবে সেই সঙ্গে 
একথাও বলতে হয় যে, এক বিপ্লব পথভ্রষ্ট হয়ে 
গেলে পরবর্তী বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বে আদর্শের 
ও কর্মপন্ধতির রূপান্তর . ঘটিয়ে তার 'পথ- 
রচনা করতে হয়। ভাই বিপ্লবের পৃথ-জ্িজ্ঞাসা 
বিপ্লবীদের এক অমোঘ ধর্মরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে 
ইতিহাসে । ইতিহাস, ফরাসী-বিপ্রবের রূপকার 
কারলাইল-এর, (০2111 ) বিপ্লবের পরিণতি 
সম্পর্কে এক ভাষ্য বহন করে চলেছে, বিভিন্ন দেশের 
সমাজ-বিপ্লবীরা য। বিস্মৃত হ'ন। ফরাসী বিপ্লবের 
অন্তিম পরিণতিতে বিপ্লবের স্ষুলিজ তে! অস্তহিত 
হলোই, বিপ্লবের স্থলবরতাঁ' হ’লো লেপোঙলিয়ানের 
জবরদস্ত সাআজ্যবাদী পররাজ্যদখলের শাসন। 
কারলাইল তার অনুপম ভাষায় বিপ্লবের এই 


২১১৯ জয়ন্রী, ভাদ্র ১৩৮৪ 
পরিপতিকে ব্যক্ত করে বলেছিলেন £ “Revolution 
devours its own children”—‘বিনব নিজের 
সম্তভতিদের এস ক'রে ফেলে । 

সমাজ-বিপ্লবীর1 পরিষদীয় পথে বিপ্লবের লক্ষ্যে 
অগ্রসর হতে চাইলে তাদের স্বভাবতই একট! 
স্ববিরোধিতায় তোলপাড় হ'তে হয়। তাই ভারা 
মুখে বিপ্লবের তত্ব বলেন বটে, কিন্তু কাজে 
তাদের পথ প্রসারিত হয় স্থিতন্বার্থের আথিক- 
সামাজিক কাঠামোর সঙ আপনের পথে । সমাজ- 
বিপ্লধীদের এই গতিচ্ছন্দ, তাদের লক্ষ্য সম্বন্ধেও, 
তাদেরই অনুসারীদের মনে সন্দেহের স্থষ্টি করে। 
এই অঙুমারীদের মনে পুনঃ পুনঃ গ্রশ্ব ওঠে--‘যাদের 
একা স্তভাবে অনুসরণ করে চলেছি সার্থক সমাজ- 
বিপ্লবে উত্তরণের জন্য, তার কি সত্যই বিপ্লবের 
পথ বেয়ে চলেছেন না শেষপর্যন্ত বৈপ্লবিক আমূল 
পরিবর্তনের পথ ছেড়ে তারা শান্তির পথ ধরেছেন, 
পরিষদীয় গণতান্ত্রিক পথ, যে পথে পরিবর্তন হবে 
শনৈ : শনৈ £ পদে পদে স্থিতস্বাৰ্থের সঙ্গে আপস 
করে? বৈপ্লবিক দ্রেতগতি থেকে পিছিয়ে পড়ে 
আপনের শ্রথগতিতে স্বীকার করে নিয়ে |; 

পশ্চিম বঙ্গে মাক্স বাদী কমুনিষ্টদের নেতৃতে 
পরিচালিত সরকার গত ২৫শে আগষ্ট রাজ্জের 
যে বাজেট উপস্থাপিত করেছেন, তারই মধ্যে 
এই ধরণের ম্ববিরোধিতার সাক্ষর পাওয়! 
যায়। তিনবার বেড়া ডিঙ্গিয়ে পশ্চিম বাংলার 
১৯৭৭-৭৮ সালের পুরে। বাজেট জনসাধারণের 
দরবারে গৌচেছে। গত মার্চ মানে বিগত 


ও 


কংগ্রেন সরকার ১৯৭৭-৭৮-এর তিন মাসের 
কাজ-চালাবার যে বাজেট এনেছিলেন, সেখানে 
প্রারস্তিক তহবিলের ঘাটতি দেখানো হয়েছিলো 
৬ কোটি ৯৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা! জুন মাসে 
এই রাজ্যের নির্বাচনে কংগ্রেনী সরকার বিতাড়িত 
হয় বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এলেন এবং তার! কাজ- 
চালাবার জন্য তিন মাসের যে বাজেট উপস্থাপিত 
করলেন সেখানে প্রারম্ভিক তহবিলের ঘাটতি দেখা 
গেলে! ৭ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬ কোটি ৫৪ 


লক্ষ ৫৫ হাজার টাকায় পৌঁচেছে আর ১৯৭৭-৭৮ এ 


সালের চূড়ান্ত বাজেট গত ২৫ আগষ্ট বিধান সভায় 
উপস্থাপিত করলে দেখা গেলো প্রারস্তিক তহবিলের 
ঘাটতি আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬ কোটি ১১ লক্ষণ ৮০ 
হাজারে দাড়িয়েছে । অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় দেখ! : 
যায় পূর্বতন সরকার রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারটাই 
শুধু অবহেল! করেন নি, ১৯৭৬-৭৭ সালে 
প্রায় ৪৫ কোটি টাকার মত অননুমোদিত ব্যয় করে 
গেছেন। পূর্ববর্তী সরকার “পঁচিশে মার্চ (১৯৭৭) ও 
তিরিশে এপ্রিলের (১৯৭৭) মধ্যবর্তী সময়ে ৫০কোটি 


টাকার মত বাড়তি ব্যয়ের লিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়ে * 


যান"? বর্তমান দরকার বিশ্লেষণের পর বুঝতে 
পেরেছেন, এই ৫০ কোটি টাকার অন্তত ৩৭ কোটির 
দায় তাদের নিতে হবে। অর্থমন্ত্রী আরও বলেছেন 
স্বল্প সঞ্চয় থেকে রাজ্যনরকারের প্রাপ্য ৭৫ কোটি 
টাকা না ধরে-_-য। মার্চ মাসের কাজ-চলতি বাজেটে 
কংগ্রেনী অর্থমন্ত্রী ধরেছিলেন--৬০কোটি টাকা ধরাই 
শ্রেয়। এ বাজেটে ষষ্ঠ কমিশনের এক অমুমোদনের ৯ 


২১১ সম্পাদকীয় 


২২৮ ভিত্তিতে কেন্দ্র থেকে রাজ্যসরকারের ২০ কোঁটি 


+ 


টাক! প্রাপ্য ধরা হয়েছিলো, তার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় 
সরকার ১০ কোটি টাকা দিতে রাজী হয়েছেন। 
এ-ছাঁড়া কংগ্রেসী সরকার ১৩ কোটি টাকা 
বাড়তি রাজস্ব সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 
কিন্তু সে-ব্যাপারে কিছুই করেন 
এই ঘাটতি বা বাজেটে আয়ের ফাক ও 
ব্যয়ের বহর একত্র করলে রাজ্য সরকারের 
ঘাটতি বছরের শেষে ১৩১ কোটি টাকায় 
পৌছাবার সম্ভাবনা দেখা গেছে বিভিন্ন খাতে 


" ব্যয়বরাদ্দ কমিয়ে এবং ভূমিরাজন্য, মেচকর, কৃষিকর, 


কয়লাখনির দেয় রয়ালটি ইত্যাদি মিলিয়ে বকেয়। 
প্রাপ্য আদায় করে রাক্জাসরকার ঘাটতির পরিমাণ 
প্রায় ৭৪ কোটি টাকায় , নামিয়ে এনেছেন। 
কিন্তু এই ঘাটতি কমাতে পুরো৷ বছরে ৪২ কোটি 
টাকার এবং ১৯৭৭-৭৮ সালের অবশিষ্ট 
কয়েকমাসের জন্তা ২৫ কোটি টাকার নূতন কর 
বসাবার প্রস্তাব করেছেন। ৭৪ কোটি টাকার, 
ঘাটতি থেকে ২৫ কোটির টাকার নূতন কর বাদ 


দিয়ে অর্থমন্ত্রী ৪৯ কোটি ৭০ লক্ষ ৪ হাজার টাকায় 


১৯৭৭-৭৮-এ ঘাটতি বাজেট দাখিল করেছেন । . 
বাঁজেটে করের হার বৃদ্ধি ও নুতন কর ধার্ষের 
জন্য পশ্চিম বাংলায় অন্তত ১৪টি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি 
অনিবার্ধ এবং এই ১৪টি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির 
প্রতিক্রিয়ার ফলে যে পণামুল্যের উধর্বগতি আরও 
বেগবান হবে, সেকথ। স্থনিশ্চিতভাবে বল! চলে। 
প্রান প্রধানমন্ত্রী তার শাসনের শেষ এক বছুর 


নাই ।' 


নিবিচারে ভারতের প্রায় গতিহীন অর্থনৈতিক 
কাঠামোতে প্রায় ১৭০০ কোটি টাকা সঞ্চালিত করে 
পণ্যমৃূল্য বুদ্ধির এক দফ! পাকা ব্যবস্থ। করে গেছেন। 
দ্বিতীয় দফায় গত জুন মাসে ১১টি রাজ্যে এবং 
৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই রাজ্য ও অঞ্চলগুলির 
গ্রেসী শালকের। ভোট কুড়োবার আশায় দিকৃ- 
বিদিক্‌ জ্ঞানশৃষ্ঠ হয়ে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার 
ট্যাক্স মকুব ও অন্যান্য আধিক ছাড়ের ব্যবস্থ। করে 
গেছেন । এই তুষ্কৃতির ফল অবশ্যি কেন্দ্রে ও রাজ্যে 
নৃতন সরকারদেরই পোহাতে হচ্ছে। 
কিন্তু পশ্চিম বাংলায় গোটা বছরের জন্য যে ৪২ 
কোটি টাকা অতিরিক্ত অনুমিত কর আদায় হবে, 
যার পরিমাণ ১৯৭৭৭-৭৮ অবশিষ্ট কয়েক মাসে 
আমুমানিক ২৫ কোটি টাকা, সেই করের ঝাপটায় 
১৪টি পণোর মুল্য বৃদ্ধি হচ্ছে। বিক্রয় কর রাঞ্জ্য- 
সরকারগুচলির রাজন্বের উৎস বটে, কিন্ত এই করণ 
একটা উচ্চদীমা অতিক্রম করে গেলে, দ্রব্যমৃপ্যবুহ্ধির 
ফলে বিক্রয়ের পরিমাণ হাস পাবে যার অন্তিম 
পরিণতিতে এই কর থেকে আদায় করা রাজস্ের 
পরিমাণও হাস পাবে । এখানকার পণ্য বিক্রয় পাসের 
রাদ্দ্যেও সরেযাবে। এ-যাবৎ ২০ বৰ তাতাধিক 
শ্রেণীর পণ্য ১৯৫৪ সালের বিক্রয় কর আইনের 
আ ওপার পড়ে, বাজেটে আরও ২০টি পণ্যকে এই 
আইনের আওতায় আনা হয়েছে। ১৯৪১-এর 
বঙ্গীয় অর্থ (বিক্রয়কর ) আইন ও ১৯৫৪ সালের 
বিক্রয় কর আইনের আওতাভুক্ত পণ্যের উপর করের 
হার বৃদ্ধি করে এবং নূতন পণ্য এই আইন দুইটির 


২১২ 


জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৮৪ 


আওতায় এনে বাজেটে ১০ কোটি টাকা আয়ের 
'ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্ত এই কর আরোপের ফলে 
মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে উঠেছে এবং এই মূল্যবৃদ্ধি 
কেবলমাত্র কর-আরোপিত পণ্যের ওপর নিবন্ধ 
থাকবে না, তার গ্রতিক্রিয়। সর্বব্রগামী হবে | কফি, 
সোডাজাতীয় পানীয়, বরফ, আইসক্রীম, ৩০ টাকার 
উ্ধ্বমূল্যের জোড়াপ্রতি জুতো, টিউব লাইট, 


বিদ্যুতের সরঞ্জাম কাঁপু:প্লেট, পোরসোলনের তৈরী 


স্তানিটারী দ্রব্য--যেমন পায়খানার বেনিন, 
মুধধোবার বেসিন ইত্যাদি--এবং মোটরগাড়ী 
ব্যবহারকারীদের কাছে বিক্রিত মোটরের যন্ত্রাংশ 
ইত্যাদি শতকর! ১২ বিক্রয় কর বসবে, প্রতি জোড। 
সুতোর দাম ১৫ টাক! থেকে ৩০ টাক। হলে শতকরা 
৯ ভাগ বিক্রয় কর এবং ১৫ টাকার কম হলে 
করের হার হবে শতকরা ৬ ভাগ । এ-ছাড়া অন্তান্ত 
পণ্যের ওপরও কমবেশী কর বসে সাধারণভাবে 
পণামূল্য বুদ্ধির প্রবণতা অনিবার্ধভাবে সৃষ্টি করবে। 
অবশ্য বাজেটে ১৯৫৪ সালের আইন অনুযায়ী 
উৎপাদন ব| বিক্রয়ের প্রথম বিন্দুতে কর বসাবার 
সাধু উদ্যোগের গ্রাতিশ্র/ত দিয়ে অর্থমন্ত্রী একটি 
প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। 

১৯৫৪ সালের বিক্রয়কর আইনের আওতাভুক্ত 
তৈরী করা 'ওষুধেয় উপর বিক্রয়কর শতকরা ৬ 
ভাগকে ৩ ভাগে আনা হয়েছে, এই কর একেবারে 
বন্ধ করে দিলে সর্বোত্ধম কাজ হ'তো। তেমনি 
চাঁএর নীলামের উপর যে শতকরা ১ ভাগ বিক্রয় 
একর বসানো! হয়েছে, তাতে চা-বাগানের মালিকদের 


মুনাফায় ঘাটতি পড়বে না, এই করের বোঝা ৮৭ i 


অনায়াসে তারা চা-পানকারীদের ওপর চাপিয়ে 
দিতে পারবেন। এমনিতেই চা-এর মাত্রাহীন 
মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ চা-পানকারীর ত্রাহি ত্রাহি 
রব ছেড়েছে, নীলাঁমের ওপর বিক্রয় কর বসাতে সেই 
রবকে না আর্তনাদে পৌছে দেয়। 

ভূমি-রাজব্ব সম্পর্কে বাজেটে প্রশংসনীয় প্রস্তাব 
রয়েছে। ভুমি-রাজস্বের পরিবর্তে কৃষিজীবীদের 
আয় অনুযায়ী কৃষি-আয়কর প্রবর্তনের উল্লেখ কর! 
হয়েছে। আশু, ভূমির।জন্বের ক্ষেত্রে ছাড়ের সীম! 
পারিবারিক জোতের ওপর সেচ এলাকায়, তিন 
একরের পরিবর্তে চার একর ধার্য করা হয়েছে এবং 
অসেচ এলাকায় এই ছাড়ের পরিমাণ হবে ছয় 
একর | ছাড়গ্রাপ্ত নয়, এমন জোতের ক্ষেত্রে সেচ 
এলাকায় ধার্ধ করের পরিমাণ হবে ১৯৬৯ লালের 
দেয় হারের দেড়গুণ, যেখানে এখন দিতে হয় 
তিনগুণ, আর অসেচ এলাকায় এই হার হবে ১৯৬৯ 
সালের হারের সমান, যেখানে এখন দিতে হয় 
দ্বিগুণ । বাজেটে আরও কয়েকটি সাধু প্রস্তাব 
রয়েছে ১ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রামে পানীয় জলে 


তি 


সুনিশ্চিত ব্যবস্থা, গ্রামাঞ্চলে সেচ ও জলনিকাশী “ 


ব্যবস্থা, পলি অপসারণ, বধ ও জোড়-বাধ নির্মাণ, 
পুকুর খোঁড়া, ছোটোখাটে! ব্রাস্তা তৈরী, পুরাণো 
রাস্ত। মেরামত ইত্যাদি গ্রকল্পু। অবৈতনিক প্রাথমিক 
শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮-এর 
মধ্যে প্রতিটি গ্রামে অন্তত একটি করে বিদ্যালয় 
স্থাপন এবং চলতি আথিক বছরে এক হাজার নতুন 


পোখা 


NN 


এ 


সম্পাদকীয় 


প্রাথমিক বিস্ভালয় খোলা, জোতদার বর্তৃক 
বর্গাদারের স্বীকৃতির ব্যবস্থা এবং বর্গাদারের জমির 
অধিকারের রেকর্ড সংরক্ষণ । এছাড়। কৃষির ও 
হস্তশিল্পের ব্যাপক বিস্তৃতির উল্লেখ রয়েছে এবং 
ভূমিহীন চাষীদের আইনানুগ প্রাপ্য পাওনার দিকে 
নজর দেবার প্রতিশ্ষৃতিও রয়েছে। 

অর্থমন্ত্রীর বাজেটে বঞ্চিত, অবহেলিতদের 
নিপীড়ন, বঞ্চনা! লাঘবের প্রতিশ্রুত রয়েছে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু ভাস! ভাসা প্রতিশ্রুতির সাহিভা- 
সমৃদ্ধ পরিবেষণে কি তাদের বঞ্চনা, লাঞ্চনার দিন- 
গুলির অবসান হবে? অর্থমন্ত্রী চাইছেন: 
“সম্মান নিয়ে, গর্ব নিয়ে সাধারণ মানুষ যেন একটু 
মাথা উচু করে দীড়াতে পারে।* এবং আরও 
বলেছেন, বাজেট বিন্যাসের মধ্য দিয়েই £ “একটি 
নীরব বিপ্লব ঘটাতে চাই। নীরব অর্থনৈতিক 
বিপ্লব, যে বিপ্লবের উপ্নান্তে যুগ যুগ ধরে যে মানুষেরা 
নিপীড়িত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হয়ে আসছিলেন, তার! 
জীবনের অন্ত একটি ভাষা খুজে পাবেদ”। অর্থমন্ত্রী 
এই ভাষার মধ্য দিয়ে ভাবাবেগে আপ্লপত হয়ে 
সার্থক সাহিত্য রচনায় উত্তীর্ণ হয়েছেন । কিন্তু কঠোর 
বাস্তব ? বাজেট রচনার মধ্য দিয়ে কি সমাজ- 
বিপ্লবে উত্তরণ সম্ভব হবে? বাজেটের মধ্য দিয়ে 
আধিক বৈষম্য বহুলাংশে কমিয়ে আনা যেনে পারে, 
শোষণের পতিবেপ স্তিমিত করা যেতে পারে । কিন্তু 
এই সাহিত্য-স্থট্টিকে ছাপিয়ে আরও যে কঠোর 
বাস্তব বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জীবনের 
শ্বাসরোধ করে চেপে বসে আছে, তাকে কঠোর 
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হস্তে দূর করবার তুর্ভয় সঙ্কল্লের ছাপ কোথায় 
এই বাজেটে? মূলাবৃত্ধির দৃস্তর আঘাত প্রতিহত 
করবার জন্য রাজ্য সরকারের যুক্তি, তাদের 
বেশী কিছু করণীয় নাই, অথচ দরিদ্র গ্রামবাসীর 
ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির যে অনিবার্ধতার উল্লেখ রয়েছে, 
সে পথে অগ্রসর হবার ইস্পাত-কঠিন সঙ্কন্পের 
বাজেটে কোথায়? বাংলাদেশে 
বেকারের সংখ্যা ৪০ লক্ষ, তার উপর কৃষি- 
শ্রমিকদের সংখ্যা ৩৫ লক্ষ। পশ্চিম বাংলার 
আয়তন ভারতের আয়তনের শতকরা! ৩ ভাগ, 


এখানে জনসংখ্যার পরিমাণ সারা ভারতের 
শতকরা! ৮ ভাগ, অথচ ভারতবর্ষের সমগ্র 
বেকারদের সংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগের 


বাপ এখানে; প্রতি বছর শিক্ষিত বেকারদের 
বৃদ্ধির সংখ্য। এক লক্ষ । এর উপর ‘৭০ দশকে 
ভাগচাষধীর সংখা! ২০ লক্ষ দার্ডিয়েছে। আর 
পশ্চিমবঙ্গে কৃষি-শ্রমিকের আয় দৈনিক ৩৭ পয়সা ! 
এই আয় দিয়ে ৩1৪টি প্রাণীর ভরণপোষণ করতে 
হয় এবং তাও আবার এরা! বছরে ১৫০ থেকে ১৭০ 
দিনের বেশী কর্মসংস্থানের স্থযোগ পায় না| এই 
ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির পরিবর্তনের কোনো রূপয়েখা 
কি বাজেট আলোচনায় রয়েছে? কৈ তাতে 
দেখা পেলো না! বঞ্চিতদের কল্যাণের সবদিচ্ছ। 
তো! ইন্ছিপূর্বেকার কংগ্রেস সরকার অনেক ঢাক- 
ঢোল পিটিয়ে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আসল কাজ 
তে! তারা কিছুই করেন নাই। বরং পাঁচটি 
গ্রিকল্পনার পরও দারিদ্রোর নিম্নলীমার। নীচ 
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শতকরা ৪০ ভাগকে ৬৮ ভাগে পরিণত করেছেন! 


ভাই যখন শোনা যায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বলছেন ' 


“এই বাজেট শ্রেণীশক্রদের রাতের ঘুম কেড়ে 
নেবে”-_-সেই বাহবা, শুন্তগর্ভ উচ্ছবাসের মতই 
শোনায় । কারণ কার্যত মন্ত্রীরা শিল্পপতিদের সানুনয় 
আহ্বান জানাচ্ছেন পশ্চিম বঙ্গের শিল্পে আরও অর্থ 
বিনিয়োগ করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে । তারা 
বিড়লাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন হলদিয়ায় সরকারের 
সঙ্গে যৌথ উদ্চোগে পিলিয়েষ্টার” . উৎপাদনের 
কারখানা করতে, তাই শ্ব থাকে, কে কার ঘুম 
কেড়ে নিচ্ছে? পশ্চিমবঙের সরকার কোনো 
মৌলিক বাজেট রচনায় দিকে ন! এগিয়ে তাদের 
*শ্রেণীশক্রদের” ঘুম কেড়ে নিচ্ছেন, ন! পর্বত প্রমাণ 
সমস্যার সামনে বিহ্বল নেতৃত্ব শিল্পপতিদের আধিক 


জটালালে জড়িত হয়ে বিনিদ্র-রজজনীর ব! 
অনিশ্চিতির মাঝে সমস্ত। নিরসনে ভবিয্যত 


অস!ফল্যের সঙ্কেত দেখে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য 
সতর্ক প্রহরায় নিয়োজিত হচ্ছেন? এই সরকার 
তাদের অগ্রতিত্বন্ী সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তিতে 
বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দিশা-লাঞ্ছনা- 
বঞ্চনার বহর তাল করে আনুন, তারা সকলের 
ওভেচ্ছা পাবেন! কিন্তু বাকৃবিস্তারের আড়ালে 
দলীয় প্রভাব . বৃদ্ধির বেড়োঙ্গালে আটক 
পড়লে পুরাণে। অবস্থার অবশ্থস্তাবীরূপে পুনরাবৃত্তি 
হবে। 

পুরাণো পথ বর্জন ক'রে নূতন পথের সন্ধান 
চলছে, সবত্র। মার্সবাদীরাও যেমন এই পথ* 


জত|সায় নিরস্তর নিয়োজিত রয়েছেন, তেমনি 
জনতা মলও। ভারতবর্ষের নূতন দিগন্তের চাকা 
ঘুরতে সুরু করেছে গত কয়েক ৰছন্ন বাবং। 
জয়গ্রুকাশ নারায়ণ সবাত্মক বিপ্লবের স্ুচনায় ১৯৭৪ 
সাদ থেকে তাঁর গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়ে জরুরী অবস্থার 
ঘোষণার মুখে পুরাণে! দলগুলিকে কঙট! অগ্রাস্গক 
করে তুলেছিলেন জনত। পার্টির চষকপ্রদ উদ্ভব তারই 
সাক্ষ্য বহন করছে।' কিন্তু জনতা পাটির সংহতি 
একদিকে যেমন অনেক দুরের বস্ত তেমনি জনতা 
পার্টির আদর্শগত ব্বাজাত্যের উদ্ভব আরও অনেক 
সময়সাপেক্ষ । কিন্তু এই দুইটি ঘটনাই জনত। পার্টি 
সম্পর্কে সাধারণের মনে ভারতবর্ষে আথিক-সামাঞজিক 
কাঠামোর পরিবর্তনের যে উচ্চাশা সঞ্চারিত 
করেছিলো, জাতির জীবনে জনতা পাটি সমাজ- 
বিপ্লবের পুরোধার ভূমিকায় যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে 


দেখা দিয়েছিলো, তার অনেকটা! স্তিমিত 
হয়ে গেছে। গত ১৮ই আগষ্ট থেকে নয়া 
দিল্লীতে তিনদিনের বৈঠকে আনতা দলের 
কার্যকর) সমিতি কয়েকটি ভাস। ভাস! 


সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । মূল্যস্তর বাধতে, কর্মসংস্থানের 
ব্যবস্থাপনায় এবং সমাজে ধার! দুর্বল ও নিগীড়িত 
তাদের রক্ষাকল্পে জনতা পার্টি সাধারণভাবে জনতা 
সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন। সে নির্দেশে কোনো 
মৌলিকতা৷ নেই, মামুলী বললেও চলে । সমাজে 
নিপীড়িত ও দুর্বলদের সম্বন্ধে জনত! পার্টির কার্যকরী 
সমিতি বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে বলেছেন অনুন্নত শ্রেণীর 
বিরুদ্ধে অত্যাচারের প্রবাহ আইন রচন। করে: কিন্ব| 
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প্রশাসনিক জবরদস্তি দিয়ে বন্ধ করা যাবে না, সেজন্ত 


জনত! দলের সদস্যদের সামান্সিক সংগ্রামে নেবে 
পড়তে হযে | সামাজিক সংগ্রামের সঙ্গে অর্থনৈতিক 
সংগ্রামেও জড়িয়ে পড়তে হবে । জাত-পাতের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামকে অগ্রাধিকার দিয়ে বল! হয়েছে 
এই কুসংস্কারের তথাকথিত সাংস্কৃতিক ভিতকে 
আঘাত হেনে ধ্বংস করে দিতে হবে--“& Camp- 
8101) to destroy the cultural credibility 
of the caste system” {| এই ভূতের বোবা! 
পশ্চিম বাংলার মাসুষের' স্বম্ধগত হয়ে নেই। কিন্তু 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ ? আর ওখানকার জনত! দলের 
নেতা ও সদস্যরা এর উধ্বে উঠতে পেরেছেন কি? 
জনতা পার্টির কর্মপরিষদে যুল্যস্তর এবং 
কর্মসংস্থান সম্পর্কিত দশ দর! প্রস্তাব যেমন অস্পষ্ট, 
তেমনি কোনে! স্পষ্টতর কার্ধকরী রুর্সসুচীর ইশার। 
দেয় ন।। মন্ত্রীদের কারণে-অকারপণে দেওয়া মীতি- 
নির্ধারক ঘোষণাগুলির সমষ্টি-মাত্র এই প্রস্তাব । 
আধিক কাঠামোতে শতকর! ১৮ ভাগ বেশী অর্থের 
সঞ্চালন, নিয়তম বোনাসরূপে শতকরা ৮.৮ ভাগের 
পুনঃগ্রবর্তন এবং আবশ্যিক সঞ্চয় তহবিলের শেষতম 
কিস্তি নগদে প্রত্যপর্ণের ফলেও মূল্যবৃদ্ধি অবশ্ঠস্তাবী 
হবে। সরকারের ম্বীকৃতিত্তেই জামা যায় এই ছুই 
খাতে আধিক কাঠামোতে ৫৫৮ কোটি টাকার অর্থ- 
সঞ্চালন বুদ্ধি পাবে । কিন্ত জনতা পাটি সব চাইতে 
হতাশ করেছে ুষ্ঠু আর্ধিক নীতি প্রণয়নে কর্ম- 
প্রিষদ্দের বৈঠকে ব্যর্থতায় অক্টোবরের মাঝামাঝি 
আমেদাবাদের বৈঠকে বর্মপরিষদ এ-বিষয়ে চূড়ান্ত 


সিদ্ধান্ত নেবার পরিকল্পনা করেছেন। এই ব্যর্থতায় 
বোঝা যায় মৌলিক অর্থনীতি সম্পর্কে গুরুতর 
মতভেদ রয়েছে। চরণ সিং প্রমুখ কয়েক জন 
প্রভাবশালী সদস্য কৃষি-অর্থনীতি এবং ভূমি-ব্যবস্থ! 
সম্বন্ধে এক বিশেষ মত পোষণ করেন। তাদের মতে 
কৃষি ভারতবর্ষের পরিকল্পনায় এযবিৎ অবহেলিত 
হয়েছে, এবার তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। 
ভূমি-সংস্কার সম্পর্কেও অনুমান কর! যায় জনতা 
পার্টিতে এক পক্ষ চাইছেন ভূমির আরও বিখগুনের 
পর বিতরণ, আর একদল বলছেন অর্থনীতি সম্মত 
জোতের (economic holding) চাইতে কৃষকদের 
জোতকে ক্ষুদ্তর করলে ফলনে ঘাটতি হবে, ছোট 
জোতের কৃষকদের তুর্গীতি বাড়বে এবং সমগ্রা-অর্থনীতি 
সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। ভূমি-সংস্কার যৃম্বন্ধে ১৯৩৮ 
সালে গঠিত বাংলার ভূমি , সংস্কার সংক্রান্ত 
তথ মুসন্ধানে নিয়োজিত কমিশনের সভাপতি-ফ্লাউড 
কমিশন নামে যা পরিচিত--যে উক্তি করেছিলেন, তা 
স্মরণীয় । ফ্লাউড কমিশন বলেছিলেন £ “There 
18 not a enough land to go round” 
ক্লাউড কমিশনের সেদিমকার উক্তি আজও 
গোট! দেশের পক্ষেই প্রযোজ্য । সুতরাং গ্রামীণ 
শিল্প, কুটির শিল্প, কৃষি-ভিত্তিক শিল্প (/১০:০- 
Industries ) অবলম্বন করে অগ্রসর হতে হবে। 
আছাড়! শিল্প-পণ্যের উৎপাদন বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই 
পণ্যের মজুদ হ্রাস করতে হলে কৃষি-আর্থনীতির 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ জীবনের মামুষদের ক্রেয়ক্ষমতা 
বৃদ্ধি করতে হবে। অন্তথ। একদিকে শিল্পোৎপাদন 


২১৬  জয়জ্রী, ভার ১৩৮৪ 


বুদ্ধি পাবে আর তারই পাশে গ্রামীণ মানুষের 
ক্রয়ক্ষমতার অভাবে--তাদের সংখ্যা! জনসংখ্যার 
শতকরা ৮০ ভাগ- সেই উৎপাদিত পণ্যের পাহাড় 
জমে শিল্পোৎপাদনে মন্দা বৃদ্ধি করবে, রুগ্ন-শিল্লের 
সংখ্যা বাড়াবে, কলকারখানা বন্ধ হবে এবং 
বেকারের সংখ্যাও বাড়বে। 

দ্রেত এই সমস্যার মীমাংসা! না করতে পারলে 
আগামী এক বছরে দুর্বার জন-অসস্তোষের ঢেউ 
আপবে। এই ঢেউ সমাজ-বিগ্লবের। পথ নেবে, 
যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। অন্যথা এই ঢেউ 
প্রতিবিপ্পবের জন্ম দেবে! বর্তমানে কয়ল! শিল্পের 
মন্জুরদের নিয়তম আয় মাসে প্রায় ৩৩০ টাকা। 
এই আয় আরও বৃদ্ধির জন্য সংগঠিত শ্রমিকদের 
চাঁপ রয়েছে, শিল্পে সংগঠিত শ্রমিক এবং 
শহুরে করণিক, বাবুশ্রমিক, শিক্ষক এদের 
ভূমিক! হোলো! উচ্চতম উপার্জনকারীদের সঙ্গে 
আয়ের ব্যবধান হাসে শান্দোলন করা । কয়লা 
শ্রমিক' চাইবেন, কয়লা শিল্পের জেনারেল 
ম্যানেজার যদি মাসে ৩০*০1৪০০০ টাকা বেতন 
পান, সেক্ষেত্রে তার বেতনের সীমীনা মাসে 


৬৪৩ টাকা থেকে ১০০০ টাৰায় ঠেলে নেওয়া ৷” 


সব শিল্প শ্রমিক, বাবু শ্রমিক, করণিক, শিক্ষকদের 
দৃষ্টি এদিকেই নিবদ্ধ থাকবে। আয়ের ব্যবধান 
হাঁস ভাড়া এদের আর. কোনে! বৈপ্লবিক ভূমিকা 
নেই। তাঁদের নীচে দেনিক ৩৭ পয়সা আয়ের 
যে'কৃষিশ্রমক রয়েছেন, তাদের সামাজিক আধিক 
রাষ্রনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের অন্ত এদের কোনে! 
উদ্যম নেই, মৌখিক উদ্ভম ছাড়া । তাই আগামী 
লমাজ-বিস্পবের মধ্য দিয়ে আমুল পরিবর্তন আনতে 
হলে ৩৭ পয়সা দৈনিক আয়েয় মানুষদেরই 
সংঘবন্ধ করতে হবে, তাদের সহযাত্রী হবেন 
কিন্বা পুরোভাগে থাকবেন আদর্শবাদী সমাজ- 
বিপ্লবীর। যার! এই বিপ্লবের জন্ত অর্বম্বপণ করে পথে 
নেমেছেন । 
তাই অবস্থার হের-ফেরে সমাজ বিপ্লব হবেনা, 
সেজন্ত আমূল পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি চাই। 
বাজেটের যোগ-বিয়োগ দিয়ে মামুষের বঞ্চনার কিছু 
লাঘব কর! যাবে কিন্তু বিপ্লবও হবে না, নীরব 
বিপ্লবও নয়। | 
১৩ই সোপ্টদ্বর, ১৯৭৭ 
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'ওগো পের সাথি নমি বারম্বার!- 
চারণিক 


পাটি 


“তোমার শরীরট। একট! whole ॥univer৪€। তোমার শরীরের মধ্যে নদনদী পাহাড়*পর্বপ 
উর্বর, জমি, চক্র, সূর্য, বাতাস, জীবন, মৃত্যু সব রয়েছে ও ঘটে চলেছে। প্রতিমুহূর্তে তোমার শরীরে 
লক্ষ প্রাণীর মৃত্যু ও জম্ম হচ্ছে । এই 2101619৩-এর বিলকুল' হুবহু 7:00 তোমার শরীর! 

1 তোমার শরীর যে তৈরী হল--প্রাণশক্তি-Vibrati০n দারা তৈরী হল। পা থেকে মাথার চুল 
পর্যন্ত Vibration shape করছে। প্রাণকে ইংরাজীতে বলা যায় Ife Force । এই 
-< প্রাণশক্তি ৬2015060 হচ্ছে'তোমার মধ্যে । একবার এই ৪৭০6 থেকে প্রাণশক্তি তোমার শরীরে 
ঢুকছে--902০৩ মানে মহত্তম, বিরাটতম গ্রাণসমুদ্র । এক একটি ছোট ৮18000. তোমার 
মধ্যে ঢুকছে আবার ফট্‌ ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে! Day and 1318, এই তাড়া হচ্ছে। মরছ তুমি 
কখন তা নির্ভর করছে এই প্রাণশক্তি ঢোকা না ঢোকার ওপর । | 
এই ৪৪০০-এর মধ্যে যে ছবিগুলি ধর! হয়ে গেল তা ঘুরে ঘুরে আসছে। ' ্রহ্মাণ্ড ঘুরে চলেছে, 
সত্যযুগের ছবি ঘুরে দ্বাপর, ত্রেতা কলি, ইত্যাদি ; তারপর আবার সত্যযুগ । এই জন্য শাস্ত্রীয় কথাট। 
এসেছে Nothing dies, ঘুরে ঘুরে এমন একসময় আসবে যখন প্রাণশক্তিতে একট! বিরাট বিস্ফোরণ 
রি হবে এবং everything will be: obliterated | সুধু থেকে যায় স্পন্দন । এবং everything 
gets themselves—dissolved'and concentrates ‘asa single mighty atom, এই 
অপূর্ব সময়ের বর্ণনা রয়েছে খগৃবেদ-এর প্রসিদ্ধ নাসদীয় সুক্তে ৷” Hl 
চারণ, সংস্কৃতে অন্ঞ, বেদ-উপনিষদ তার পড়া নেই, আর মহাকাল জগতের সকল ধর্মের 
মুল গ্রন্থথুলি পাঠ, তার বিশ্লেষণ, পরস্পর তুলন! সবই করেছেন। তাই মহাকাল গভীর তত্ব আলোচনায় 
+ /' যে বিবিধ শাস্ত্র উদ্ধার করেন, চারণ তখন শব্দের ঢেউয়ে খেই হারিয়ে ফেলে। মনে ভাবে এক্ষেত্রে 
মহাকালের প্রিয় সেই বিপ্লবী তাপস, অনিল রায়ের উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল । 
| | “নাস্দাসীন্নোসদাসী তদানীং 'নালীদ্রজে। নো ব্যোমা পরোষৎ। 
ig কিমাবরীবঃ কুহ কস্ত শৰ্ম্মম্নস্তঃ কি মাসীদ্গহনং গভীরম্‌ ॥ 


ভাত্র ৮৪২ ্‌ হর 


২১৮ জয়ী ভার ১৩৮৪ | র্‌ 
নমৃত্যুরাসীদমবৃতং ন তি নরাত্র্া অকুমাসীৎ গ্রকেতঃ | | 
আনীদবাতং স্বধয়াতদেকং ভম্মাত্বান্তয়পরঃ কিঞ্চনাস 1” 
| খগ্বেদ ১৭১২৯১৪২ 
“Everything ends there, everything then suspended | স্পন্দন কেবলমাত্র 
একটি মাত্র বিন্তুতে। সেই একটিমাত্র বিন্দুর মধ্যে tremendous concentrated অবস্থা একীকৃত 
হয়ে গেল) কাল ০1703, সময় 0003, আকাশ বাঁতাল মহাকাশ, মহাক/ল প্রাণ মহাপ্রাণ বিলীন হয়ে 
concentrated হয়ে একটি বিন্দুর মধ্যে বিলীন হয়ে গেল ।' 
৷ ‘মামা আর কিছু বলবে। না, আমার শরীর কীপছে কোথায় উপরে, উঠে যাচ্ছে--নীচে নামি।” 
কিছুক্ষণ চুপ, চারণ ও. তার সঙ্গী-সাথাঁরা টুপ, বিশ্ময়ে হতবাক্‌। 
মহাকাল কথার খেই ধরে আবার বলতে শুরু করলেন-_স্পন্দন। স্পন্দন। তোমায় স্পন্দন ~~ 
আমার ল্পন্দনের চাইতে কম দ্রেত হওয়ায় you are engulfed by 109 ল্পন্দন। এই শষ্পন্দনকে 
যিনি কাবু করেছেন তিনি মৃত্যুঞ্জয় । ' এই গতি, এই vibration, এই কাঁল। মহাকাল আকাশ একে 
রূপ দিয়েছেন আমাদের সাধকরা মহাকালের নটরাজরূপে, মহাকালীর নৃত্যময়ীরূপ । 
এই প্রাণশক্তিরও particles আছে তারও atoms and molecules আছে, এই প্রাণশক্তিই: 
সব সৃষ্টি করে। জগতের যা কিছু তার তৈরীর মশালা molecules | particles. 
ব্ৰহ্মাণ্ড = ত্ৰহ্মার অণ্ড কারণ shape ডিমের মতন। 'অনস্ত কোটি বিশ্বত্র্মাঞ্রের .যে মহা, 
space-এ ঘের! রয়েছে--সেই মহান ৪১৪০০. মহাকাল ও নানি । এজন্যই টি বুকে রী 
নাচছেন। S\N 
আমি একা রয়েছি--অনস্ত কোটি কোটি রূপে স্থষ্টি করবে! দি প্রাণ সু শক্তির সঙ্গে ও 
সঙ্গে একটি করে জিনিলের উদ্ভব হবে sphere, sphere-এর destiny কাজ .করছে, যা কিছু হচ্ছে, 
তার photo হচ্ছে। 8011৩76-এর উপরে একটি অংশ, নীচে আরেকটি, দিনরাত্রি কাল, তৈরী হল, 
কালের.পর সন্বৎসর তৈরী হল । যতরকম ফটো আছে তা তৈরী হল, সূর্য, চন্স, অস্তরীক্ষ, ভুয়োলোক 
মহলোক, শ্লোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক সব তৈরী হল। ‘যথা পূর্বং অকল্পয়ং তলতলাতল 
অতল বিতল সুতল নিতল রসাতল | ৭ 
এ সব দেখা যায় ওপরে চড়তে বা নিজের মধ্যেই ডুবতে ডুবতে, তার ইশারা করতে পারা যায়, ' 
21600710911 বল! যায়। কিন্তু তা বলতে যাওয়া ধুষ্টতা। খধিরা, যাদের পায়ের ধুলোও আমি 
ছুতে পারি না, তারাও বলতে গিয়ে থেমে বলেছেন, 'অবাঙ্মনসা গোচর?। রশ 
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২১৯ - £ওগো! পথের সাথি মমি বারম্থার' 


কোনও-একটি মন্ত্র, কারও, একটি নাম একই প্রকার modulation, একই প্রকার sound 


‘volumes repeat করতে থাক, তা তোমার মধ্যে vibচrat{০n তুলছে, vibrati০৷ তুলতে তুলতে 


তোমার পা থেকে শিখ! পর্যন্ত, তোমার সমগ্র শরীর পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন সেই শিখার কেন্র-বিন্দু 
থেকে vibচralon বেরুতে থাকবে, vibration বন্ধ না করলে এ vibration চালু হল, তুমি যে 
মন্ত্রের ৮ibrati০n তুলছ সেই vibration-aর লক্ষ্য, যে destination সেই মন্ত্রের vibratory 
৪0UrCe যেখানে, এ মন্ত চালু হয়ে সেখানে পৌছাবে। যে মুহূর্তে সেই: source পৌঁছল তোমার 
সামনে এঁ মন্ত্রের. শক্তি প্রত্যক্ষ হয়ে দাড়িয়ে গেল, তখন বলা হয় ওমুক সাধকের তার ইষ্টদেবতার 


' প্রতাক্ষ দর্শন হয়ে গেল । , 


প্রাণের দেবতা চান আত্মনিবেদন। Nae: সমর্পণ । আর -কি সুন্দর সে নেয়া। 
জ্যান-অস্ঞাদ, কর্মমঅকর্ন ইহকাল, পরকাল সর্ধস্ব দিয়ে যখন তার পায়ে পড়তে হয় তখন তার হৃদয়ের 
দেবতা প্রসন্ন হয়ে তার শিশ্যকে বুকে তুলে নেন। ভক্ত-প্রেমী-সাধক নিজেকে সর্বস্বান্ত করে তার 
আরাধ্যকে পেলেন। আরাধ্য সেই দীন সর্বস্বাস্তকে বুকে তুলে নিলেন। আর দর্শকরা! দেখলেন, সেই . 
দীমতম সেবক আরাধ্যে রূপান্তরিত হয়ে পেছেন। কে দিল কেনিল! যে চেয়েছে সে হয়ে গেল 
দাতা আর যে দাতা সে হয়ে গেল গ্রহীতা! আরাধ্য হৃদয়ের সর্বন্ব-দেবত। হয়ে গেলেন সেই ভক্ত 
আর ভক্ত হয়ে গেলেন সেই আরাধ্য । ওয়াহ্‌ ওয়াহ,। কী এই পরিণতি । এই পরিণতি যার! 
দেখেন নি তারা কেমন করে বুঝবেন। সাধ্য সাধক হয়ে গেলেন। সাধক সাধ্য হয়ে গেলেন। এখানে 
ইষ্টদেবত! আরাধ্য দেবতার বলিহারী। কী ‘Transformation কী climax লোকে বলবে। 
এর মধ্যে Iransformatlon বা climax বলে কিছু নেই, আগুনের কাকা বিরাট অপ্নিরাশির 


মধ্যে মিলে গেল, আর কিছু নেই, লোকে এসব বোঝে না। 


9৪ যদি বল সাধক ধন্য হল, তা নয় ধন্য হলেন ইঞউদেব-দাধ্য । ইষ্টদেব বলেন, আমি তে 


চিরকালই চেয়েছি মানুষ আমার কাছে আন্মক, ভক্তির পিপাস! মেটাবার জন্তু, আমি ভক্তি করি 
পাই না। তৃষ্ণার জল ভক্তি দিয়ে তিনি তৃষ্ণ! মেটালেন। ইষ্টদেবতা বল্লেন, আমি ধন্য হলাম । 
মুক্ত হওয়ার পর দশটা ৪28৪6 পার হয়ে সেই মুক্ত .পুরুষ লীন হয়ে যান ইষ্টদেষতার 


= মধ্যে । তখন যদি কেউ জ্রিন্তাসা করে আপনি কাকে পেলেন--আপনি কার মধ্যে প্রবেশ করলেন-_ 


নর 


তখন তিনি উত্তর দেন আমি আমাকে পেলুম। 
“পো পথের সাথি নমি বারম্বার'--যে গানটির পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি থেকে আর্ত করে মানুবের 


২ সাধনার মুক্তি পৃর্যস্ত সমগ্র বৃত্ত আলোচিত হল তাঁর সমাপ্তি এখানে ঘটলে । 


২২০ . জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৮৪ 


NASA র বিজ্ঞানীরা বলছেন আমাদেরই একমাত্র সত্যতা নয়। কারণ অুভুত অন্তু signal । 
_ আসছে যা থেকে বলা হচ্ছে, আমর! আছি} মান আর না মান, তোমর! যত কিছুই করন! কেন তোমরা 
এ পৃথিবীকে কিছুই করতে পারবে না। 
আমি যদি দিগন্তের কাজে না লেপে থাকতুম, আমি তোমাদের একটা জায়গায় নিয়ে যেতাম। 
যদিও সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক যাচ্ছে, সেখানে একট! জায়গা' ঘুকোনে। আছে--কবেকার যখন,এই 
পৃথিবীতে এমন কতকগুলি ০০075019100. হোল যে তার ফলে পৃথিবী টুকরে! টুকরো! হয়ে গেল। 
And I know the Place | বলি না এজন্য যে যার হাতে এটা পড়বে সে হবে Mars Saturn - 
এর incarnate, সে হবে এদের যুগ্ম প্রতিনিধি | 
তাহলেই বোঝ আমি যদি এই পৃথিবীর শত্রু হতাম তাহলে বলতাম খোড় ওঁ জারগা। 
তোমাদেরই ভারতবর্ষ যা নিয়ে 11190 লেখা হল। তার প্রমাণ একজন ফারাও । তার মৃত্যু -..€ 
হ’ল৷ যখন তার মৃতদেহটি আতি-শত্রুদের হাতে ন! পড়ে, সেন তাঁর মা তোমাদের দেশের কিনারায় 
এনে রেখেছেন কবর দিয়ে। 
মা কালীর অসীম কৃপা আজকালকার শয়ভানদের হাত এখনও সেখানে লাগেনি । 


কোথা থেকে কোন প্রসঙ্গ । প্রতিবেশীর প্রসঙ্গে ক্ষণেকে সেই উদাসীন, শাম্ত্রজ্ঞ, মহাদ্রানী 
মানুষ কঠিন রূঢ় হয়ে পড়লেন। তাল কেটে গেল-_- 

‘IfI now speak out about Bangla Desh and why this new-born 
nation may 000... But take 16 from this দিকৃচক্রবালবাসী, I 889 the sayings 
of the doers and digest. 

_ এই সেই ব্যক্তি, যার কোনও বক্তব্যে; প্রশ্ন, সংশয়ের অবকাশ নেই, তিনিই কারক, তিনি)" 
কারণ। 

আবার সেই উদাসীন--পথিক+-তার দিগন্তে হারিয়ে যান--'আমি 'ভুলে গেছি এ যন্ত্রটি 
(এ শরীরটি ) আমার । যতদিন ভূলে আছি ততদিন ষিনি হস্তী ভিনি এটা বাজিয়ে যাবেন!” 

২*শে আগষ্ট ১৯৭৭ OO ( আরও কধন আগামী সংখ্যায় ) 


১৪ 


গোধুলি অনুভবে 
বিজয়কুমার দত্ত 


মাঝে মাঝে যদি ভালে! থাকি 

তার মানে, আকাশের নীচে কোন পাখী 
হঠাৎ মিশেছে, যেন ছুটির শরীরে 
যেমন মন্দিরে 

বেজে ওঠে, প্রাচীন সন্ধ্যার মুখে শীখ 
যেমন পথের বাক 

অদেখা দৃশ্যের উৎস খুলে দেয় পাহাড়ের কোলে__ 


' আমার অস্তিত্ব আজে, তার সঙ্গে ডাইলে বামে দোলে, 


যেভাবে তোমার কালে! চোখের তারায় 
শরীরী আধার, দ্রুত স্গন্দনের রেশ মেলে যায়। 


মাঝে মাঝে, তবু মনে হয় 


 পন্স্ত রৌদ্রের রঙ যতক্ষণ ছায়া ও আলোর 


ভোজবাজি আকাশে ছাখায় 

তার দিকে চেয়ে থাকা, মানে আজ 

| ভালে! থাক! নয়। 
বল’ তুমি, তবে ওই অর্ধেক আধার 
মাটিতে জানলার কাছে খোলা দরোঁজায় 
যেভাবে শ্বচ্ছন্দে দেখি হেঁটে চলে যায় 
আমার বুকের মধ্যে, তুমি তার নিধু ত বু-প্রিন্ট 
কিভাবে স্বচ্ছন্দে আকো--কোন্‌ প্রতিভায় ? 


২২২ 


জয়তী ভাত ১৩৮৪ 


৩, সারাক্ষণ, চোখের সামনেই থাকে পর্দার আড়াল 
ভালো-মন্দ থাকাথাকি,_-জেনেছি এখন ওই বয়ন-শিল্পের 
টান! ও পোড়েনে যত ফুল ও লতার 
নীল লাল রঙের বাহার 
. সেই সল্প কারুকর্মে চেয়ে থাকা।--ষেন 
জগৎ সংসার জুড়ে অবোধ শিশুর 
ঘুম ভাঙা চোখের বিস্তার ! 
তারপর চৈত্রের হাওয়ায় 
ওই ভারী পর্দা সরে ষায় 
আধো! চেনা আলো ও আধার 
সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎসে ছুটে যায়, বলে,__ 
“কাকে বলে দৃশ্যপট, ভাখো। এইবার, 
কা'র নাম স্পর্শস্থখ, অন্ধের বাড়ানো হাতে, জানো তবে আজ " 
লৌকিক ধ্বনির মধ্যে যত স্থর ভরেছিল শ্রতিতে তোমার 
তারে! চেয়ে, আরে! সুগম সঙ্গীতের জন্ম হবে, তার 
' স্থায়ী ও অন্তরা, আর সঞ্চারীর রা শেখো, আমাদের গোপন সভায়।, 


জোড়ার্সাকোর বাড়ীর একঝলক 
' জয়ন্তী সান্যাল 


পি 


রবান্দ-ভারতীতে গিয়েছিলাম, 
ঠাকুরের বাড়ী । 

এঁ সেই দক্ষিণের চিঙা সার জীবন- 
স্মৃতিতে লেখা ভরাটকর! পুকুরে বাড়ী উঠেছে । রুশ 
শিল্পীর উপহার দেওয়া কবিগুরুর একখান। রি 
মতি ওখানে স্থাপিত। 

ডানদিকে ..পুরো৷ বাড়ীটাই, মহধিদের অংশে । 
ওখানে মিউজিয়াম । তার ০02007: নির্মলবাবু 
ও সমর .ঘোষ। আমাদের 'মহধির হাতে-লেখা, 
ঈশ্বরচল্রের সহি করা, ডায়েরী, পৃথিবীর নানা-স্থানের 
মনীষীদের সজে তোলা বহু ছবি-_পপ্ডিচেরীর 
‘ম!’-এর একখানা অল্পবয়সের বিরল ছবি--উনি 
তখন ভ্রীমরবিন্দের-সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। 


হারকানাথ 


কবির বোরোবুহুরের তোল! ছবি। একখানা 
চিঠিতে জান! যায় Greater India উনিই প্রথম, 


যিনি ভারত থেকে ধর্মপুরোহিত গুদেশে পাঠাবার 
উদ্ভোগ করছেন। 

রম্যায়'গ্যা, ম্যাক্সমূলায় প্রভৃত্তি বিদেশী মনীষীদের 
চিঠি-_-ছিজেল্রনাথকে লেখা ক্ষিতীন্্রমাথ ঠাকুরের 


১৬ই জুন ১৯৭৬ 
চিঠি এ এবং আরও অনেক চিঠিপত্র । সমস্ত বাড়ীটার 
নক্সা করে তাতে রবীন্দ্রীবন কত বছর কোথায় 
কেটেছে, সেরকম একটা ছক পাওয়া যায়। 

তারপরে গ্রামোফোন রেকর্ডে কবির কে 
কীর্তনের আবৃত্তি--সত্তর বছর বয়সে তার দরাজ 
গলার ব্বর ও নুর । তবলা, অন্তান্ত যন্ত্র ছাড়া, শুধু 
একতারার, সহযোগে কণ্ঠনিন্থত হয়ে মন মাতিয়ে 
তোলে। কোথাও গানকে মেজে-ঘষেপোষাকী করার 
চেষ্ট। হয়নি, সহজ দরাদ্দ গলার গান মধুর শিহরণ 
তুলছে। 

আগে দেখলাম উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের 
একট! তালিকা ও সংক্ষেপে বিংশ শতাব্দীর গোড়া 
পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষায়তনগুলি কবে: কবে 
আরস্ত হল সে বিবরণও রয়েছে এই বিবরণ 
গব্ষেণার কাজে সহায়তা করবে। 

জাতির জীবনে, সংগ্রামে ও সংগঠনে-_হুদেশী 
আন্দোলন থেকে যার স্থরু, শাম্তিনিকেতন- 
সীনিকেতনে শিক্ষার ও হাতের কান্দ শেখানোর 
ভেতর দিয়ে হা এগিয়ে গেছে- ভারতবর্ষের ও 


ৃ 
{ ২২৪ আয়ন, ভাঙ্র ১৩৮৪ 
বাংলার সাংস্কৃতিক ও অধ্যাত্মজীবনের রেখাঙ্কনের 
মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নবজীবনের যে সপ্জীবনী ধার! 
শান্তিনিকেতনে প্রবাহিত করে দিয়ে গেছেন, সে- 
ধারাই বিশ্বের সের! সেরা মমীষীদের ভারতবর্ষের 
প্রতি আকর্ষণ করেছে। | 

তার জীবনী একটা যুগকে আলোকিত করে 
অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে এক স্বত্রে গেঁথে দিয়ে 
গেছে। এই যোগস্থত্র আমাদের আত্মমমীক্ষার জন্য 
যেমন গুয়োজম, তেমনি স্কুল-কলেজের ছেলে- 
মেয়েদের উপলব্ধি করানোর দায়িত্ব রয়ে গেছে, 
আমাদের শিক্ষাব্রতীদের । 
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জোড়াসীকোয় রবিস্মৃতিগৃত ঘারকানাধ ঠাকুরের 
বাড়ীটিতে আছে £ পুবের ঠাকুর দালান যা পরে 
উপাসনাগৃহে রূপাস্তুরিত হয়েছে; আছে কুস্তির 


'আখড়ার ক্ষেত্রটি, আছে সিউজিয়ামের ঘরগুলি ) 
তার ব্যবহৃত পোষাক, নিত্য-ব্যবহ্থাভ বাসনপত্র এবং 


যে ঘরটিতে তাঁর মহাজীবন শেষ হয়েছে। 
জোড়ার্সীকোর ত্বারকানাথ-মহুষি দেবেন্দ্রনাথ-কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিপৃত জাতীয় জীবনের এই মহান 


_সম্পদৃটি কাঁলের গতিতে ভেঙ্গে ন! পড়ে, বিলীন হয়ে 


না যায়, সেজন্য নগরস্থপতি যুগোপযোগী সংস্কারসাধন 
ক'রে এটি সংরক্ষণের জশ্য উদ্ভোগী হয়েছেন। 
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শিশুর বুদ্ধিরৃত্তি বিকীশ-পথের অন্তরায় 
হৃনীতিবালা গুপ্তা 


~~ 


৯ 


পরিচ্ছদ কি প্রকার হইবে সে বিষয়ে নান! 
মুনির নানা মত। মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে আমি 
যাহ। বুঝি তাহাই বলিব। 

দেহ ও মনের দিক দিয়া পরিচ্ছদের দরকার 
এই যে, (১) ইহা গাত্রাচ্ছাদন .করে | (২) ইহ! 
শীতাতপ নিবারণ করে । (৩). ইহ! লজ্দ্ব। নিবারণ 
করে) (৪) মানবের মনে স্বাভাবিক সুন্দর হইবার 
একটা আকাঙ্থ। আছে, তাহ! পূর্ণ করে। ছাতা ও 
জুতা এই হিসাবে পরিচ্ছদের অস্তর্গত। 

রোদে ভাজিয়! পুড়িয়। আসিয়া ব! শীতে ছিন্প- 
বনে গাঁ জড়াইয়! ছু হু করিয়া কাপিতে কাপিতে 


এয়ে শিশু আনে তাহার ব্যাকরণের সন্ধিস্ত্র না 


- 


vf 


বোঝাই সম্ভব । অপরিষ্কার বা অপ্রচুর পরিচ্ছদধারী 
বালকের স্বভাবন্থুলভ সক্চোচ, কিন্ব। আত্মপম্ম।নে 
আঁঘ।তবোধও বুদ্ধিবিকাশ পথের অন্তরায় হইতে 
পারে। প্রজনন সম্পর্কিত অভাবেও শিশুর বুদ্ধি- 
বৃত্তি বিকাশের অন্তরায় ঘটিতে পারে। আপনার! 
হয়তে। জিজ্ঞান। করিবেন, ৫ হইতে ১৪ বৎসর বয়সে 


ও আবার গ্রজনন সম্পর্কিত অভাব কি? আছে, 


ভাত "৮৪-৩ 


তাহ। দৈহিক নহে, মানসিক । এুজননের অর্থ, 
ষ্টি_প্রত্যেক শিশুর মধোই সৃষ্টি, ধ্বংস ও পুনঃ 
স্ষ্টি করিবার একটি স্বাভাবিক আকাঙ্খা দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই আকাঙ। কাহারও কাদার পুতুল 
গড়িয়া, ভাঙ্গিয়া, আবার গড়িয়। পূর্ণ হয়। অপর 
কাহারও করাত দিয়। কাঠ কাটিয়া খেলার নৌকা 
তৈয়ারি করিয়া পুর্ণ হয়। কিন্তু নকল অবস্থাতেই 
ভিতরকার এই বৃত্ত চরিতার্থ হইতেছে। তাহা 
স্থষ্টি করিবার ক্বাভাবিক আকাঙ্খা । কেহ ফুলগাছে 
জল দিতে ভালবাসে, কেহ পাখীকে আহার দিতে 
ভালবাসে, কেহ মাছ ধরিতে, কেহ মায়ের কাছে 
চডটা, চাপড়ট। খাইয়াও বোতলে ব্যাঙ্গাচি পুরিয়। 
ছাদের কোণে রাখিয়া দেয় ঃ এই সকলের মধ্য 
দিয় একট! আকাঙ্খ।ই ফুটিয়া বাহির হইতেছে। 
তাহা আমার অপেক্ষ! ক্ষুদ্র, দুর্ষল, অসহায় 


'কাহ!কেও সকল বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়। বচাইয়া 


রাখা । আদীবন কুমারী অনেকে কুকুরের উপর, 
বিড়ালের উপর অহেতুকী আকৃষ্ট হুইয়। পড়েন 


. ইহারও গোড়ায় সেই একই কথা। 


২২৬ জয়গ্্রী, তা ১৩৮৪ | A 
-২। মানসিক অভাব করিতে হইবে। প্রিয়ের সংযোগে অপ্রিয় কার্ধও - 
মনের তিনটি কাজ (ক) বোবা! (খ) ভালবাসা প্রিয় হইয়া দীড়ায়। আপনাদের বিবাহিতা 
(গপ) ইচ্ছ। করা। “বোঝার”ই অপর নাম বুদ্ধিবৃত্তি।. ছাত্রীদের জীবনে হয়তো! লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যে 
মনের এই তিনটি কাজ একে অপরের সহিত নিগৃঢ- মেয়ে হোস্টেলে রন্ধনের শ্রেণীতে একখানি লুচিও 
ভাবে সংশ্লষ্ট | প্রেমবিহীন বুদ্ধির আধিক্য গোল :করিয়া বেলিতে পারিত না, সে বিবাহের 
জীবনকে উর মরুভূমিতে পরিণত করে। আবার পর পেটুক স্বামীর পাল্লায় পড়িয়া কেমন পরিপাটি 
বুদ্ধির ছারা ষে প্রেম সংযত নয়, তাহ! জীবনে পোলাও-কালিয়া রন্ধন করিতে শিখিয়াছে; যে 
মহা অকলাাণ আনয়ন করে। বুদ্ধিও প্রেম .সব একজোড়া মোজা পাঁচবার খুলিয়াও ভুল 'করিত, 
ব্যর্থ হয়, যদি কাঁজ করিবার ইচ্ছা ও বিশ্বকে দুর (সে নিজের বাচ্চার জন্ত পশমের . কপিপাত। ক | 
করিবার পৌরুষ না থাকে । যে শিশু সমূহলাভে বুনিতেছে। | 
বঞ্চিত, যাহার স্বাভাবিক মাতৃ'সুহ পিতৃসনূহ তৃর্ফ | 
মিটে নাই, ভাই:ভগিনীর স্নেহের ক্ষুধা, সাথীর . ৩। সামাজিক অভাব 
সাহচর্ধের ক্ষুধ! মিটে নাই, তাহার বুদ্ধিবৃত্থি স্ফুণণের আমরা সকলেই জানি, যে প্রত্যেকটি মানব 
পক্ষে অন্তরায় জন্মে। জন্ম হইতে পিতৃপরিত্যক্ত, মানবেতর পূর্বপুকষ হইতে সহঙ্বৃত্তির উত্তরাধিকার 
মাতৃনিগীড়িত, সমাজের ঘৃণার পাত্র 'হতভাগ্যকে পাইয়াছে। যথ।) ক) lied) খ) নিস 
স্েছের নীড়ে গ্রহণ করিতে পাঁরিলে, তাহার গ) গ্রজনন সম্বন্কীয়। 
জীবনের ধারা হয়তো বদলাইয়া দেওয়া যায়! + শিশুর জীবন প্রথম কয়েকমাস কেসি 
আসবার অনেক শিশু এমন আছে, যে তাহার অর্থাৎ, কাহাতেও আবদ্ধ নয়। তারপর “আাত্ম- . 
সকলই আছে, খালি ইচ্ছ।শক্তিই নাই, এবং কেন্দ্রিক | পিঁমাশের মত্তে শিশু যখন ‘আত্মকেন্সিক : 
সেইজস্তই সে বুক্ধিবৃত্তিকে কালে খাটাইতে পারে তখন সে “অসামাজিক । তিনি “অকেন্দ্রিক' এই 
মা। 'অন্তান্ত সাধনার ম্যায় ইচ্ছাশক্তিরে শ্ববশে অবস্থাটির উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু আমার মনে 
আনাও একটি সাধনা । এই সাধনার অভাব হয়, পিয়াশে শিশুর যে অবস্থাকে রি 
বুদ্ধিবৃত্তি স্ফুরপের. অন্তরায় উপস্থিত. করে। বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তখনই শিশু 
সাধনার্জনের শিক্ষা, তাড়না বা তিরস্কার দ্বারা সম্ভব সামপিকতার সর্বনিয়স্তরে উপনীত, হইয়াছে । ; 
নয়।' দেখিতে হইবে শিশুটির স্বাভাবিক কোন্‌ অর্থাৎ যখন সে আপনাকে চেনে তখনই সে বোঝে 
কার্যে আগ্রহ। যে কার্য তাহার প্রিয়, সেই কার্ধের ' ‘আপন’ ছাড়া ও আপন নয় এই দুয়ের জ্ঞান শিশুর 
সহিত যাহ! প্রিয় নয় তাহার সংযোগ সাধন ঠিক কখনও আরম্ভ হয়, তাহা বল! সুকঠিন। খুবব 


hee) 





২২৭ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ-পথের অন্তরায় 


, এও দেখা গিয়াছে দেড় বৎসর পর্যন্ত শিশু নিলের 


গায়ের কচি, গোদা; বুড়ো অঙ্গুলটিকে বিস্কুট লইয়া 
“থা খা” বলিয়া সাধিতেছে। 
অভাবের মধ্যে প্রভূত, বশ্যতা, আত্মাণিমান গ্রাভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । প্রত্যেক . শিশুর মধ্যেই অল্লাধিক 


' পরিমাণে অপরের প্রতি প্রতৃত্ব করিবার ইচ্ছ। 


থাকে এই. ইচ্ছা তৃপ্ত না হইলে তাহা মনে 
অসন্তোষ উৎপাদন করে। এবং তাহারই ফলে 
বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্‌ শ্ুরণ হইতে পারে না। আবার 
শিশুর মনে যেমন প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা! স্বাভাবিক 
তেমনি বশ্থত্তার ইচ্ছাও শ্বাভাবিক। যত গিত 
স্বভাবই হউক ন। কেন, সকল শিশুর ইচ্ছা হয় 


' আমাপেক্ষা বড কেহ আমাকে তাহার অধীন করিয়! 


লউক, আমি তাহার বশ্যত! স্বীকার করিয়! কুতার্থ 
হ্‌ই। | ্ 

প্রত্যেক শিশুর মধ্যে আবার আত্মভিমান ও 
আত্মগৰ্ৰ যথাসময়ে ফুটিয়া উঠে। যাহ! তাহার 
আত্মাভিমানকে আঘাত করে, তাহ! বড়ই লাগে। 


৮ গ্ুতৃত্ব, বশ্যন্তা ও আত্মাভিম।নের তৃপ্তিতে কি আনন্দ 


৯ 
uh 
Ea 


+ 


ও আথাতে কি ব্যথা তাহা তিনিই বুঝিবেন, যিনি 
অল্প অল্প শৈশবস্মৃতি ভোলেন নাই। পরিণত 
বয়সেও আঘাত লাগে বটে। কিন্তু তখন অভিজ্ঞতার 
ফলে দৃরদশিত! জন্মিয়াছে, এবং ভবিষ্যতের দিকে 


'তাকাইয়! সুদিনের অপেক্ষায় থাকার মত ধৈর্যের 


অভ্যাস হইয়াছে, সুতরাং আঘাত তত গভীর হুয় 


সম্ভবত যখন সে বলিতে, হামা দিতে শেখে, হাত 


Adi 


নিচিলিয়া অন্যকে মায়ে, তখন ইহা. পরিস্ফুট হয়। 


আত্মসন্বন্বীয় : 


না| বিদ্যালয়ের ক্রীড়া, শ্রেণী শাসন প্রভৃতির 


ভিতর দিয়া ছাত্রছাত্রীদের প্রভুত্ব, বশ্যতা প্রভৃতির 
তৃপ্তি হওয়।..দরকার। আবার দেখ। যায়, একটি 
বাড়ীতে পাঁচটি শিশু দেখিতে সুন্দর, একটি কুৎসিৎ, 
তাহার সেজন্ত মনে এক্ট। লুকানে ব্যথা থাকে। 
কাহারও হয়তো কোন কারণে মনে হুইল, মা 
আমাকে বেশী ভালবাসেন না, কাহারও হয়তে। 
নবজাত ক্ষুদ্র ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি হিংসার সঞ্চার 
হইল, কাহারও জীবনে এমন কোন সমস্যা আছে, 
যাহার সমাধান সে করিতে পারিতেছে না। এইজন্য 
তাহার মনে সর্বদা এরূপ ছন্ব চলিয়াছে, যে সে 
তাহার সম্পূর্ণ মন ম্বীয় কার্ধে দিতে পারিতেছে ন!। 
শিক্ষক বা. শিক্ষপ্নিত্রী ভাবিতেছেন, যে তাহার বুদ্ধি 
অপূর্ণ 'বিকশিত। এই প্রসঙ্গে আমার নিজ জীবমের 
একটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিতেছি । ইংলগ্ডে যখন 
শিশু-মনত্তত্ব বিষয়ক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলাম, 
তখন বিস্তালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীগণ আমাকে 
তাহাদের হুর্বোধয বা .জড়মস্তিফ শিশুকে পাঠ 
করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেন। 
একবার একটি বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে যাইয়! 
আমি বলিলাম »এ শিশুটি একেবারে জড়বুত্ধি 
নহে। সাধারণ শিশু অপেক্ষ। ইহার বুদ্ধিবৃত্তি 
বেশী, কিন্তু কোন ' মানসিক সমস্তার সমাধান 
করিতে ন! পারিয়। ইহার বুদ্ধি এ ঠিক পথে 
পরিচালন! করিতে পারিতেছে ন।* পাশ্চাত্য 
দেশসমূহে আমাদের দেশের মত সকল শিশুকে 
এক শ্রেণীতে ভতি করা হয় না। প্রত্যেকটি 


২২৮ জয়ভীী, ভাদ্র ১৩৮৪ 


শ্রেণীর ছইটি বিভাগ আছে (ক) সাধারণ বিভাগ 
(ধ) অনুন্নত বিভাগ । . 

২ সাধারণ বিভাগে বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান 
প্রিশুদের লওয়া হয়। এবং অনুন্নত বিভাগে 
অপুণ বিকশিত বুদ্ধিপম্পন্ন শিশুদিগকে লওয়! 
হয়। এই শিশুটিকে শিক্ষয়িত্ৰী অনুন্নত 
বিভাগের ছাত্রী বলিয়া গ্রহণ করেন। সুতরাং 


আমার সিদ্ধান্তমভে তাহারা ভূল করিয়াছেন। 


তাহ! লইয়। একটু মনোমালিম্তের স্ুত্রপাতের মত 


হইয়াছিল। কিন্তু স্বাধীন দেশের আবহাওয়াই 
অন্ভরকম। যদি চ তখন আমি বিশ্ববিষ্ঞ।লয়ের 
ছাত্রীমাত্র, - কিন্ত সুযোগ্য। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী 
মহাশয়া বলিলেন, যদি আপনি আমাদের 


ভূগ বুঝাইতে পারেন, আমর! আমাদের ভূল 
স্বীকার করিব এবং এই বাঁলিকাটিকে উন্নত বিভাগে 
” লইব। আমি তিন মাস সময় চাহিলাম, বালিকাটির 
সহিত কি ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহ! 
বলিলাম এবং নিজে সপ্তাহে হুই-তিনদিন 
অতি আদরে ও যত্বে তাহার বিশ্বাস অর্জন 
করিয়া তাহার মনের সকল কথা জানিলাম। 
তাহার ক্ষুদ্র জীবনের যে গুপ্ত কথা সে আমায় সরল 

বিশ্বাসে বলে, তাহ। আমি ধর্মতঃ গোপন রাখতে 


বাধ্য, সুতরাং আপনাদের নিকট বলিতে পারি না।. 


কিন্ত শুনিয়া সুখী হইবেন, তিন মাস পরে 
তাঁহাকে শিক্ষয়িত্ৰী বখন আবার পরীক্ষা 
করিলেন, তখন দেখিলেন যে, সে সত্যই উন্নত 
বিভাগের যোগ্য । তাহাকে সে বিভাগে উন্নীত 


শি 


করিলেন, এবং আমাকে সে কথ জানাইভে কুষ্টিত 
হইলেন না। 


আমাদের দেশে . এতোদিন জড়বুদ্ধ বালক- | 


বালিকার শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না শ্রীযুক্ত 
গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় এ-বিষয়ে উদ্ভোক্তা হইয়া 
সকল সহৃদয় নরনারীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। 
উহার নিকট ও তাহার সহকর্মী ও সহক্মিণীগণের 
নিকট আমার বিশেষ অমুরোধ যে সাধারণ চোখের 
দ্বার! যেন কাহাকেও জড়বুদ্ধি বলিয়। শ্থির মা কর! 
হয়। কোন শিশুকে জড়বুদ্ধি আখা! দেওয়ার 
পূর্ব তাহাকে অভিজ্ঞ, মনস্তত্ববিদ দ্বারা পরীক্ষা 
করাইবেন। আর একটি কথা £ কাহাকেও যদি ‘তুই 
বোকা”, ‘তোর বুদ্ধি নাই”, “তোর বুদ্ধি নাই’, 
ক্রমাগত বল! যায়, তবে তার বিশ্বাস হইয়। যায়, 


সে বুঝি সম্যই বোকা, এবং ইচ্ছাশক্তি এত. জড়তা- 


সম্পন্ন হয় যে সে চেষ্টা দ্বারা স্বীয় বুদ্ধিশাক্তকে 
সুপথে চালনা করিতে পারে না.। শুধু শিশুর 
পক্ষে এ-কথা খাটেনা, পূর্ণবয়স্করাও এ-নিয়মের 
অধীন। যে সকল শিশুকে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মনে হয় 
তাহাদের বুদ্ধি পরীক্ষ। দ্বার! যদি জড়বুদ্ধিত্বের কোন 
প্রমাণ না পাওয়া যায় তবে তাহাদের দৈনন্দিন 
কার্যকলাপ ও কথাবার্তা লিপিবদ্ধ কর! দরকার । 
পরে তাহার ভিতরই শিশুর উন্মনস্কতার কারণের 
বীজ পাওয়া যাইবে । সাধারণতঃ 
কারণ হেতু বুদ্ধি অপূর্ণ বিকশিত থাকে । বথ! £ 
(ক) ভগ্নস্বান্থ্য (খ) ব্যাধি (গ) অপ্রচুর আহার 
(ঘ) কদর্য পরিচ্ছদ বা বাসম্থান (ও) অমীমাংসিত 


A 


নিম্নলিখিত 
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২২৯ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ-পথের অন্তরায় 


সমস্ত। (5) কাহারো উপর ঈর্ষা (ছ) অতৃপ্ত আকাম! 
(জ) অতৃপ্ত প্রভূত্ব-স্পৃহ। বা আত্মবশ্যুত! স্পৃহা 
(ব) আহত আত্ম(ভিমান (ঞ) কোন বিশেষ বিষয়ে 
প্রকৃতি-দত্ত অসাধারণ নৈপুণ্য হেতু অপরাপর বিষয়ে 


অনাসক্তি (ট) পিতা বা বিমাতার অবহেলা 


(5) অতিরিক্ত শাসন-জনিত শিক্ষার "অস্ত মুখিনত 
(ড) জারজ বা বর্ণপক্কর শিশুর সঙ্কোচ বা মনঃ- 
গীড়। (চ) মাতাপিত! বা শিক্ষকের শিক্ষাগ্ুপালীর 


দোষ।, 


(8) : সৌন্দর্যজ্ঞান সুম্পকিত অভাব . 


দৈহিক অভাববোধের সহিত ইহার কথ! অল্পকিছু 


(বলিয়াছি। আমাদের দেশে এমন একটা সময় আসিয়া 


ছিল যখন স্বাভাবিক সুন্দর হইবার ইচ্ছা, আপনার 
গৃহ, তৎসংলগ্ন উদ্ভানকে সাদাইবার ইচ্ছাকে লোকে 
ভেমন সুনজরে দেখিত না। প্রকৃতির স্বাভাবিক 
নিয়মে সুন্দর হইবার ইচ্ছা সকলেরই থাকে, যাহার 
থাকে নাসে অস্বাভাবিক । এই ইচ্ছাকে কৃত্রিম বৈরাগা 
এবং কখনও কখনও লোকনিন্নার ভয়ে বা লোকের 
প্রশংসা! পাইবার ইচ্ছ| হেতু দমন করিয়া রাখার 
ফলে জীবনে এমন একট! ওলটপালটের স্থষ্টি হয় 
যে তাহাতে স্বাভাবিক মনোবৃত্তি ফুটিতে পারে না। 
সৌন্দর্যজ্ঞন ও বিলানিত! এক নহে। যাহারা 
জনক-জননী হইয়াছেন, তাহাদের কর্তব্য দেখ! যে 
শিশুর এই স্বাভাবিক আকাঙ্খ| চরিতার্থ ।হয়। 
যাহার সৌন্দর্যজ্ঞ।ন-নাই, তাহার ফুটাইতে হুইযে। 
এই স্বাভাবিক আকাঘ্ চরিতার্থ না হইলে শিশুর 


বদ্িবৃত্তির উন্মেষের পক্ষে তাহা. বাধাম্বরূপ হুইয়া 


দাড়ায়। নিজেদের কথাই ভাবুন। অপরিষ্কার 
এলোমেলো ভাঙল! বেঞ্চ, ডেক্স ও ধুলে!ভরা কাগজের 
টুকরো ছড়ান কক্ষে বলিয়। ছেঁড়া ময়লা কাপড় 
পরা, মাথায় উকুন, গায়ে পাঁচড়। মেয়েদের 
পড়াইতে ইচ্ছা করে, ন! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রচরু 
আলে হাওয়া আসে এমন ঘরে পরিষ্কার :পরিচ্ছন্ন 
মেয়েদের পড়াইতে বেশী ভাল লাগে? বি্ভালয়ে 
টিপ কাটিয়া, আলপন! পরিয়া গা ভরা গহন! 
বেনারসীতে সাজিয়।-গুজিয়! আদার আমি বিরোধী 
কিন্তু পরিঞ্ধার-পরিচ্ছন্ সাদাসিধে অথচ হন্দর 
পোষাক পরিয়া আপার আমি অন্তান্ত পক্ষপ!তিনী:। 
শুধু শিশুর! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবে তা নয়, 
শিক্ষয়িত্রীও এমন পোষাক পরিবেন যাহ! শিশুদের 


"প্রতিদান করিবে অথচ তাহাদের মনোযোগকে 


আটকাইবে না। ইহার মধ্যে আর একটি কথ। 
আছে যেমন শিশুর! আমাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা 
হেতু: আমাদের গ্রীত্যর্থে সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছদ 
পরিবে তেমনি আমাদেরও শিশুদের প্রতি সম্মান: 
বশতঃ তাহাদের গ্রীত্যর্থে উপযুক্ত পোষাক পরিধান 
করিতে হইবে } 

শুধু পোযাক-পরিচ্ছদের ভিতর দিয়া নয় ; চিত্র, 
সেলাই, সঙ্গীত, উদ্ভানের কাজ, সাহিত্য প্রভৃতির 
ভিতর দিয়াও শিশুর সৌন্দর্যতৃষখ। তৃপ্ত হয়।” এই 
জন্যই শিশু বিভ্ঞালয়ে রেখাচিত্র অপেক্ষ। ও বণচিত্রয় 
প্রয়োজনীয়ডা বেশী । যে বিস্ঞালয়ে খালি বাংলা, 
ব্যাকরণ, ইংযবালী ও গণিত শিক্ষা হয় তথায় ষে 


২৩৪ জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৮৪ 


শিশুদের বুদ্ধির সম্যক স্কুরণ হইতেই পারে না 
এবিষযে আমার সন্দেহ মাত্র নাই। 


(৫) কৃষ্টি সম্পর্কিত অভাব 

এক' একটি বালক-বালিক! বিদ্ভালয়ে আসে, 
তাহাদের যাহা প্রশ্ন কর! হয়, চট্‌পট্‌ উত্তর দেয়। 
বসিভে' বলিতে বসে, দীড়াইতে বলিলে দাড়ায়, 
কোথাও কিছু বাধে না৷ সে যে পড়াশুনায় 
সবাপেক্ষা ভাল তার কিছু অর্থ নাই। তাহার বাড়ীর 
শিক্ষাই এই প্রকার যে সে যঙটুকু জানে তাহা 
দুষ্পষ্টরূপে কাজে লাগাইতে পারে । অপর একটি 
বালিকা সে হয়তো বাটির অঙ্কে পুর্ণ নম্বর পায়। 
লিখিত ইতিহাসের খাতায় আ্ন্ত মুখস্থ লিখিতে 
পারে কিন্ত কাছে ডাকিয়া কোনো কথ। জিজ্ঞাসা 
করিলে সে সেই যে জবু-থবু হইয়া! আঙ্গুলে কাপড় 


জড়াইতে সুরু করিল আর তাহার মুখ হইতে একটি 


কথ! বাহির হয় না। শুধু যে তাহার উপর আপনাদের 
রাগ হয় তাহা নহে সে নিজেও এজন্য অত্যন্ত 
সঙ্কুচিত । এবং নিজের এই অক্ষমত! তাহার মনে 
সর্বদা একট। ব্যথ। জাগায়। যথালময় উপযুক্ত 
ব্যবস্থা! অবলম্বন না করিলে এই শিশুর বুদ্ধিমত্তা 
পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে না। | 


(৬) - অবসর বিনোদন সম্পকিত অভাব 

শিশুদের খেল! হই প্রকারের ক) অপরের 
সঙ্গে মিলিয়া খেলা খ) একক খেল]। | 
শিশুরা যখন অনেকে মিলিয়া খেলা করে, তখন 
একে অপরের মত অনুসারে চলে, তাহার ভিতর 


দিয়া সকল সময় তাহাদের বাক্তিত্ব পরিশ্ফুট হয় মা। 
শিশু যখন একল! খেল! করে, তখন তাহার' ভিতর _ 
দিয়া তাহার সকল কল্পনাকে সে সজীব করিয়া 
তোলে। শিশুর খেলা মনোবৈজ্ঞানিকের মত 
পর্যবেক্ষণ করিলে তাহার' ব্যক্তিত্বকে ধরা যায়। 
কেহ পুতুল লইয়া খেলিতে ভালবাসে, কেহ বাগানে 
খুরপী দিয়া ঘাস ভুলিয়া চারাগাছ লাগাইতে 
ভালবাসে, কেহ ঘুড়ি তৈয়ারী করিয়। উড়ায়। কেহ 

' কাঠ কাটিয়! রাক্স তৈয়ার করে কেহ বড়শী দিয়া 
মাছ ধরিতে ভালবাসে। আবার আশেপাশে পুকুর 

না থাকিলে, চৌবাচ্চায় বা' .বাল্টিতে মাছ ধরিতে 
সুরু করে, এই সকলের ভিতর দিয়া শিশু আপনাকে ' - 
প্রকাশ করে এবং তাহার অবসরবিনোদনের অভাব 

' দূর হয়। - খেলার ভিতর দিয়! যে অভিজ্ঞতা সে 
অর্জন করে ভবিষ্যতে তাহাই তাহার ভ্রীপিকার্জনের 
নিমিত্ত বা কঠোর পরিশ্রমের পর প্রচুর আনন্দ লাভ 

, করিবার নিমিত্ত সাহায্য করে। 

খেলা যে শিশুর জীবনে অতিশয় প্রয়োজনীয় 

এবং তাহার ভিতর দিয়। ' তাহার! যে ভবিষ্যৎ 
জীবনের মালমশল। সংগ্রহ করে-__ইহ। আপনার! 
সকলেই জানেন। সঙ্বসন্ধ খেলা শিশুর,সামাজিক 
মনোবুত্তির বিকাশের পক্ষে (যেমন অত্যাবশ্যক তেমনি ft 
একক খেলাও কল্পন। ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় । 


(৭). ব্যবহারিক অভাব 
ব্যবহারিক অভাব পূরণের যোগ্য শিক্ষ! না 


ও ২৩১ 


শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ-পথের অন্যায় 
পাইলেও তাহা শিশুর ,মনোবৃত্তি বিকাশের অন্তরায় 
হইয়। দাড়ায় । অনেক সময় দেখা যায়, বাটির বা 
বিষ্ভালয়েয় শিক্ষার, ফলে শিশুরা 
কিভাবে কথ! বলিতে হইবে, পথে কি ভাবে চলিতে 
হইবে, দৈনন্দিন ছোঁটখাটে। অভাব অভিযোগ কি 
ভাবে পুরণ করিতে হইবে, তাহা জানে না। তাহার 
জন্য হয় ধমক খায় নতুবা অন্ত কোন প্রকার অনাদর 
লাভ করে, তাহার, ফলে তাহার ব্যবহার আরও 
অস্ব!ভাষিক হইয়! 'দীড়ায়। ' শিশু স্বভাবতই সেহ 
ও আদরের কাঙাল । অনাদর তাহার মনে বড়ই 
ব্যথা দেয়। এই ব্যথাও তাহার স্বাভাবিক বিকাশের 
গতিরোধ করিতে পারে। 


৮) আন্তর্জাতিক অভাব 


যায়, নাইতে হয়”, তাহাদের মনে স্বাভাবিক প্রশ্ন 
ওঠে এর কারণ কি! ওরাও শিশু, আমিও শিশু, 


আমার বেলায় কেন না, না? জারজ ও বর্ণশঙ্কর 


শিশুদের বেলায়ও এই একই কথ! খাটে । বিকৃত 
স্বদেশগ্রীতির দোহাই দিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতির 


: বিরুদ্ধে অহেতুকী অবিশ্বাসও এই শ্রেণীর অন্তর্গত । 


(৯): নৈতিক অভাব 
আমরাই শিশুকে মিথ্য। ও প্রতারণ। শেখাই। 
মিথ্যা বলিতে না শিধিলে মিথ্যা যে বলা যায় তাহ! 
শিশু জানে ন। স্বভাবতই সে সত্য বলে, এবং আশ! 


Lb 


কাহার সহিত ' 


মধ্যে Legal 
ডোম বা চামারের শিশু যদি শিশুকাল হইতে 


শোনে, “তোর আমাদের ছু'ন না, তোর! চুলে জাত 


করে বাবা, ম। আত্মীয-্যজন সত্য ছাড়! আর কিছু 
বলিবেদ তাহা কল্পনা! করিতে পারে না। অসত্য 
ব্যবহার, প্রতারণ।, মাতা ও পিতার .পরস্পরের 
প্রতি প্রেমের অভাব, গুপ্রপ্রেম। ব্যভিচার, 
শিশুদের মনে এমন অবস্থার স্থষ্টি করে বাহার 
ফলে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি যথাযথভাবে বিকশিত 
হইতে পারে না। . London-aT Science 
অধিবেশনে Prof 
Meeraer একটি বক্তুৃতাতে শু'নয়াছিলাম, যেমন 
দেখা যায়, যে পৃথিবীর বেশীর ভাগ ছুঃশীসনীয়, 
উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র ( Delinquent) বা জড়বুদ্ধি বা 
অপূর্ণ বিকশিত বুদ্ধিসম্পন্ন, তেমনি আবার দেখ! 
যায় বেশীর ভাগ বিশৃঙ্খল চরিত্রের মাতা-পিতার 


Association-4 এক 


Separation 'বা Divorce 
হইয়াছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ পাশ্চাত্য জগতে যে জটিল 
সমস্তার সৃষ্টি করিয়াছে কবে তাহার সমাধান হইবে, 
কে জানে? মাতৃগৌরব, তাহাদের অকলঙ্ক চরিত্র 
ও সুনাম সন্তানকে যেমন বহু প্রলোভন ও কলুষ 
হইতে রক্ষা! করে, তেমনি তাহাদের প্রতি শ্রন্ধাহীনত! 
বা ঘৃণা শুধু চরিত্রকে নষ্ট করে, ভাহা নয়, বুক্ধিরও 
বিপর্ধয় ঘটায় । 


(১০) আধ্যাত্মিক অভাব ' 
অপরাপর ক্ষুধার ন্যায় অতি বাল্যকাল হইতেই 
শিশুর মনেও স্থষ্টিকর্ত৷ সম্বন্ধে অনুসন্ধিংস! জাগিয়। 
ওঠে। কঠিন নিয়ম নয়, সহজ সরল ধর্মের যে. 
মূলতত্ব তাহা শিশু মনে শান্তি আনয়ন করে। 


গা 


২৬২ জয়ী, ভাত্র]১৩৮৪ 
ইহাতে শুধু চরিত্র দৃঢ় হয় তাহা! নহে যুদ্ধিব্বত্তি 
বিকাশেও সহায়তা করে। | 

এই গেল প্রধানতঃ কি কি কারণে বুদ্ধি 
[বকাশের অন্তরায় ঘটিতে পারে। 

আবার অনেক সময় এরূপ হয় যে বুদ্ধি বিকশিত 
ঠিক মতই হইয়াছে, আমরা শুধু ধরিতে পারিতেছি 
না, কোন্‌ বিশেষ বিভাগে তাহা কার্যকরী ? সকলেই 
জ্যার্শিতি, বীজগণিত পড়িবে এমন কোনো কথা 
নাই, কেহ হয়তো ভাস্বর বিদ্যায়, কেহ চিত্রবিষ্ভায়, 
কেহ সাবন কার্যে, কেহ রম্ধনে ভাল। যে শিশু 
সীবন কার্য বা চিত্র-বিষ্কায় গ্রতিভাসম্পন্ন, সে যদি 
জ্যামাত কবিতে না পারে তাহাতে কি আসে যায়? 
প্রতিভা সকল ক্ষেত্রেই সমান আদরনীয়! | 

আমর, যাহারা শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করি, 


তাহাদের একটা দেখা খুব বেশী। আমরা নিজে যে 


বিষয় পড়াই, তাহার উপর খুব বেশী জোর দেই। 
যিনি অঙ্ক কষাণ, তিনি ভাবেন যাহার! অঙ্ক জানেনা, 

তাহার! সব গাধা। যিনি সংস্কৃত পড়ান, তিমি 
ভাবেন, মেয়েট! যখন “নর” শব্দের রূপ ভুল করে, 


তখন উহার কিছু হইবে না। Intellectual ও . 


vocational test-এর সাহায্যে দেখা দরকার, কে 
্বভাবত £ কোন বিশেষ বিষয়ে পারদশিত। লইয়া 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে । বুদ্ধিবৃত্তি ও বিশেষ বিষয়ে 
পারদশিত! এক জিনিষ নহে। বুদ্ধি পৃরীন্ণদ্বার! 
. চিত্রবিষ্ভায় বা সঙ্গীতে পারদশিত] আছে কিনা ধরা 
যায় না, তাহার জন্য আবার বিশেষ পরীক্ষার 


লরকার। বুদ্ধিপ্রেম ও ইচ্ছাশক্তির ম্যায় সাধারণ ' 


be) 


মনোবৃত্তি সকলের মধ্যেই বর্তমান। শুধু পরিমাণে 


- তারতম্য দৃষ্ট হয়। শিল্পে পারদশিতা বিশেষ শিশুয় 


বিশেষ গুপ, সকলের থাকে না। সাধারণভাবে 
চিত্র বা সঙ্গীতের ক্ষমত। অনেকের থাকিলেও 
একেবারে গানের সুর বা তালের জ্ঞান নাই, এবং 
চেষ্ট| করিয়াও ছবি জকিতে পারে না এমনও অনেক 
দেখা যায়। আমার পরিচিত! একটি বালিকা ভিন 


মাস “সা-রে-গা-মা” সাধার পরও দেখা গেল, সে 


একটি স্থরও মনে রাখিতে বা গাছিতে পারে না| 
কিন্তু বুদ্ধি একেবায়ে নাই এইরূপ শিশু এ পর্যন্ত 
দৃষ্টি গোচর হয় নাই। 

কোন্‌ শিশু কোন বিষয়ে পারদশিতা লইয়াছে 
জন্মিয়াছে বা জন্মাইবে তাহার উপর, শিক্ষকের হাত 
নাই, মাতা ও পিতার হাত নাই। আমর! শুধু 
পারি, শি যাহ! লইয়। জন্মিয়াছে, তাহা যাহাতে 
গুণ বিকাশের পথে অগ্রসর হয় এবং শুকাইয়া মা 
যায় তাহ! করিতে । 

আবার সাহাযোর অভাব যেমন সম্ভাবনায় পুর্ণ 
বিকাশ পথের অন্তরায় হয়, তেমনি অতিরিক্ত 
সাহাযাও শিশুকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। জল; বাতাস 
আলোর মত আমরা চারিদিক হইতে শিশুর সেবায় 


নিয়োজিত হইতে পারি, কিন্তু সত্যিকার বিকাশ 


হইবে শিশুর অন্তনিহিত শক্তিদ্বারা। যাহার 


যখন সময় হইবে, সে আপনিই বিকশিত হুইবে, 
আমর! আশে পাশে থাকিয়! তাহাকে অ-পথ বা 


জটিল.পথ হইতে রক্ষা করিব।, 
শিশুর বুন্ধিবৃত্তি বিকাশের অন্তরায়ের কারণ 


পি 


J 


শিশুর বুত্ধিবৃত্তি বিকাশ-পথের অন্তরায় 


কিকি তাহা আমি বলিয়াছি। এখন অতি সংক্ষেপে 
এই সকল অন্তরায় দূর করিবার কারণ নির্দেশ 
করিতে প্রয়াস পাইব। 

১। শিশুকে ব্যক্তিগতভাবে জানিতে হইবে 
সকল শিশুকে এক পর্যায়ে ফেলিয়া শিক্ষা দিবার 
চেষ্টা করিলে, সে শিক্ষার পূর্ণ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। 

২। প্রত্যেকটি মানব দম্মাবধি স্বাধীন জীব ও 
সামাজিক জীব। যেমন বদ্ধগৃহে বটবৃক্ষের সম্পূর্ণ 
বিকাশ হইতে পারে না, তেমনি যে শিশুকে ম্বাধীন- 
ভাবে দেহ ও মন খাটাইতে না দেওয়া হয়, তাহার 
সম্পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। অপরদিকে শিশুকে 
কেবল নিজকে লইয়। ব্যস্ত থাকিলে চলিবে না, 
অপরের কথা চিন্তা করিতে হইবে । অপরের জন্য 
এবং নিজের বৃহত্তর শ্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থকে 
ছাড়িতে হইবে। ছোটকথা, ছোট চিন্তা, অপরের 
ছিদ্রানুসন্ধান বুদ্ধিবৃত্তিকে অ-পথে পরিচালিত করে। 
অতিরিক্ত লজ্জাশীলতা ও অতিরিক্ত 
চালাকী শিশুকে অন্তমুখীন করিয়া তোলে । উভয়ই 


১৬৩ 


৩ | 


 সযত্বে দূর কর! কর্তব্য । 


৪। প্রত্যেক শিশুকে চিন্তা করিবার, বিচার 
শক্তি খাটাইবার, যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া দরকার ৷ 
হে শিক্ষয়িত্রী শিশুদের স্মৃতিশক্তির অধিক ব্যবহার 
করেন, তিনি তাহাদের 'তোতাপাখী” বা ‘কলের 
পান’ তৈয়ার করেন, যিনি বিচারশক্তির মূল্যে 


৷ স্মৃতিশক্কিকে ব্যবহার করেন, তিনি কাঞ্চনের মুল্যে 


কাচকে গ্রহণ করেন। 
৫1 সকলের স্মৃতিশক্তি এক বিষয়ে প্রখর 
ভাত 1৮৪৮৪ 


হতে পারে না। যে অঙ্কে ভালো সে হয়তো 
ইতিহাসে মাথা খাটাইতে পারে না। যে মিষ্তী 
কাঠের কাজ করে, সে-বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে 
সে বুদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করিতে পারে না। পারে 
কথন, ষখন অপর বিষয়টি তাহার অধিগত বিষয়ের 
সহিত সংশ্লিষ্ট । এই জন্যই বিস্তালয়ে অধীতব্য 
বিষয়গুলির পরস্পর সম্বন্ধ থাক! দরকার । 

৬। অতিরিক্ত শাসন ও অশানন উভয়ই 
কল্যাণকর, শিখাইতে হইবে, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে 
আত্মশাদন। দৈহিক শাসন আদিম বর্বর যুগের 
নিদর্শন । শিক্ষাদাত! নিজের মানসিক কোন গুপ্ত 
কারণবশতঃ অসহায় শিশুর দেহের উপর দিয়া নিজ 
হিংসাগ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন। শিক্ষাবিভাগে দেশ, 
বিদেশে নানা কার্ষে ব্যাপৃত থাকিয়া আমি কমপক্ষে 
বালক-্বালিকার সংস্পর্শে আলিয়াছি। 
কিন্ত এ-পর্ন্ত কোথাও আমাকে দৈহিক শাস্তির 
সমর্থন করিতে হয় নাই। যাহারা নৈতিক দোষে 
দুষ্ট তাহার! ব্যতীত আর কাহ।কেও দৈহিক শাস্তি 
দিবার দরকার আছে মনে করি না। দৈহিক শাস্তির 
বদলে কঠোর শ্রমসাধ্য কার্ষে ব্যাপৃত করিলেও 
উপকার হইতে পারে। কারণ যতদুর জান! যায়, 
অনেক নৈতিক দোষে, দৈহিক উত্তেজনাই মুল 
কারণ । সে উত্তেজনাকে শ্রমলাধ্য কার্ষে ক্ষয় করিতে 
পারিলে, ফল ভাল হওয়াই সম্ভব । যে সকল শিশু 
মাতা-পিভ। হইতে স্বলিত চরিত্র উত্তরাধিকার সুত্রে 
পাইয়াছে,। তাহাদের যদি নিয়মমত প্রত্যুষে ও 
দ্বিপ্রহরে কঠোর পরিশ্রমের পর শীতল জলে স্নান, 


৩০,০০০ 
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পেট পুরিয়া আহার, অপরাহ্থে আনন্দজনক খেল। 
রাত্রে সুনিদ্রার ব্যবস্থা কর। হয়, খুব সম্ভবতঃ 
তাহাদের চরিত্রের সংশোধন ও সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি" 
বৃত্তির ম্বাভাবিক বিকাশ হইবে। 

৭1 আমাদের তিন শ্রেণীর সহগবৃত্তর মধ্যে 
প্রজনন লহজ বৃত্তিডি অতাব গ্রচণ্ড। ভাঙকে দমন 
করিতে গেলে তাহার ফ বিষময় হইয়া দাড়য়। 
শিশুর ভিতরেই যে প্রথম বাঞ্জান্কুরের বিফাশ হয়, 
তাহা! আপনারা সকলেই ভ্রাদেন। নানাগকার 
সৃষ্টিকার্যের ভিতর দিয়! ইহাব পূর্ণ বিকাশ ও 
পরিতৃপ্তি হওয়া প্রয়োজন । আ.গ্মমন্বপ্ধীয় সহজ- 
বৃত্তির কথা, প্রভুত্ব, বশ্য, স্নেহলাভ, প্রভৃতি 
অপরিতৃপ্তিতেও শিশুমনোবু স্ত বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত 
হয়; সে স্বাভাবিক নেতৃত্বের ক্ষমতা 
জন্মিয়াছে, কে অপরের অধীনে থাকিয়া কাজ বগিতে 
ভালবাসে, এ সকল অনুসন্ধান কগিয়। ভদমুযায়! 
কাজ কর! চাই। 

৮1 শিক্ষ/দাতার নিজের জীবনকে বৈজ্ঞানিক- 


চায়! 


সম্মত প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত কর! চাই এবং শিশুদেরও 
তাহ! করিডে শিখন চাই । | 

৯। প্রত্যেক শিশুই সম্মুখে একটি আদর্শ চায়। 
শিক্ষাদভাঁকে অধিকাংশ স্থলেই তাঁহারা এই আসনে 
ভধিষিভ ₹ | তিনি যদি স্বীয় গুণে শিশুকে 
বশীভূত ফরিভে পরবেন, এবং গভীর জ্ঞান ও 
চরত্রের পবিভ্রতায় তাহাদের মনে উচ্চাকাঙ। 
জাঁগাইয়! দিভে পারেন, সে তাছার সকল মনোবৃত্তি 
আপনিই সেই আদর্শের যোগ্য করিয়া ফুটহিয়। 
তুলিণার চেষ্ট! করিবে। 

১০। সাঁনমিক অশান্তি ও সরল বিশ্বাসের 
অভাব শুধু পূর্ণবয়স্ক মাননেম মনে বিশুঙ্খল। উপস্থিত 
করে ভাহ। নয়, শিশুদের মনেও তাহ! এক খিডম্বনার 
সৃষ্টি করে। সহজ, সরল, সুন্দর ধর্মভাব শিশু- 
জীবনের এনেক জটিল সমস্তার সমাধান করে। এবং 
তাঁহাদের মধ্যে যাহ! কিছু সুন্দর, যাহ! কিছু মহান্‌ 
ভাঁথাকে ফুটাইয়! তুলিয়া তাহার জীবন সার্থক করে 
এবং জীবনকে সমৃদ্ধ করে। 


ও 


জাতিম্মরের আত্মহত্যা 


বাদল ঘোঁষরায় 


জন্মালেই যে মরতে হ্য়- রুমা আগে ভ। জানত 
না। পাড়ায় এক বুডিকে মার! যেভ দেখে 
িজ্ঞাপাবাদ করে এই তথ্য জেনেছে । রুমার দাঁদুই 
রুমাকে এ সম্বন্ধে বুঝিয়েছিলেন। বোঝানোর পর 
৮২ আরো বলেছিলেন, “আমারও অনেক বয়ন হয়েছে। 
আমিও হঠাৎ একদিন চোঁখ বুগ্গব। ভখন আর 
দেখতে পাধি না। আন পুতুলের পাকা দেখার 
দিন কিংব। বিয়ের দিন নেমস্তন্নও খেতে আসব না 
৯ কোনোদিন ৷» 
রুম! ছোটে! ছোটে! ছুই হত দিয়ে দাঁহাকে কিল 
মারতে মারতে বলতে লাগল, “ইস্‌ আমি ভোম!কে 
মরতে দিলে তো! মরতে দিলো তো11” 
রুমার বয়স বেশী না। নয় গিয়ে দশে পা 
£ . দিয়েছে মাত্র । 
না রুমার সঙ্গে বাচ্চ,র খুব বদ্ধুত। দুর, 'ই সম- 
বয়সী । রুমাদের পাশের বাড়ির মেয়ে । ছজনে 
মিলে একনজে খুব পুতুল খেলে । বঝগড়াও করে । 
আড়িও বরে । আবার ভাবও করে। 
মার ছেঁড়া ছুটে। পুরনে। গরিভ্যক্ত শাড়ি থেকে 
খ।নিকট। ছিড়ে নিয়ে এসে রুমা পুতুলের শাড়ি 


এ: 


চি 


£ 


বানায় | দাু,ক দেখায়। জিজ্ঞেস করে, “দাহ 
দেখ তো! লাড়িট। কেমন হয়েছে? কে দিয়েছে 
আন? ছেলে দিয়েছে |. বোনানের টাকা পেয়ে 
মাকে আর নিজের বৌকে শাড়ি কিনে দিয়েছে 
একখানা করে ।” 

দাঁহু ভালোভাবেই জানেন খারাপ হলেও বলার 
উপায় নেই। বললেই বাগড়া করপে। রাগারাগি 
করব! আড়ি কববে। তবু নাত্তনীকে একটু 
শেগানোর অন্যে ইচ্ছে করেই খারাপ বলেন। 
রাগারাগি চরম হওয়ার আগেই দাদু আবার মত 
পাঁণ্টে সন্ধি স্থাপন করে শান্তি বঞ্জায় রাখেন 
কোঁনোরকমে | 

দাঁদু ল”.য করেছেন, এই বয়সেই রুমা-বাচ্চ দের 
মত মেয়ের আজকালকার দিনে কাঁ ভীষণ 
পরিমাণে পাক! হয়ে উঠেছে । কোন্‌ কথাট। আস্তে 
করে বলতে হয় ভা ওরা বুঝে নিয়েছে। ওরা 
তুঞ্জনে যখন পুতুল খেলতে থাকে দাহ তখন 
ইঞ্ডিটেয়ারে শুয়ে খবরকাগঞ কিংবা বই পড়তে 
থাকেন । পড়ার ফাকে ফাকেই ওদের কথাবার্তাও 
মাঝে ম'ঝে কান দিয়ে শুনভে থাকেন। 


জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৮৪ 


রুমা আর বাচ্চ, বেলা তিনটে থেকে পুতুল খেল! 

শুরু করেছে। ওরা ছুপ্গনে ফিস্‌ ফিস করে অনেক 
ংসারিক কথ! বলে। 

সত্তর বছরের বৃদ্ধ হলেও ওদের ফিস্‌ ফিস্‌ কথাও 
দাদুর কানে ঠিক এসে পৌছোয় | দাছু খুব অবাক 
হয়ে যান ওদের কথা শুনে। কি করে যে ওর! 
অত কথা শিখল ভেবে পান না। যুগের হাওয়াও 
যে এপ্রন্ত অনেকখানি দায়ী তা অস্বীকার করে 
লাভ নেই | ওরা এই বয়সেই অনেক বুদ্ধি ধরে। 
শুয়ে শুয়েই দাহু বিবর্তনবাদের কথাও চিন্তা করতে 
থাকেন। 

দাহ বিকেলবেলায় রুমাকে নিয়ে বেড়াতে যান। 
লজেত্প-চকলেট কিনে দেন। কোনে। কোনোদিন 
চিনেবাদামও কিনে দেন। পুতুল কিনে দেন। 
রুমা দাদুকে তাই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে । দাত 
একবার পাটনায় সেজে ছেলের কাছে দিন দশেকের 
জন্যে বেড়াতে গিয়েছিলেন । রুমার তখন ষে কী 
ভীষণ খারাপ লাগত তা আর বলবো না। 

একদিন রাতে শুয়ে শুয়ে রুম! দাহুর কথা 
চিন্তা করছিল। দাদুর তো বয়ন হয়ে গেছে। 
আর বেশীদিন বাঁচবেন না। মারা যাবেন। --এই 
চিন্তায় রুমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল।' 

আরেকদিন রুম! দ্বপ্ন দেখল, দাদুর হঠাৎ ভীষণ 
ঘর হয়েছে পা একেবারে পুড়ে যাওয়ার মত। শুর 
পায়েই রাতে কাউকে কিছু না বলে বাইরে 
যাওয়ার সময় চৌকাঠে ঠোছট খেয়ে পড়ে গিয়ে 
বুকে আর মাথায় খুব চোট পান। সঙ্গে সঙ্গে 


২৩৬ 


ডাক্তার ডাক! হয় । অবস্থা অভি আশঙ্কাজনক দেখে 


ডাক্তারবাবু রুগীকে এাম্ধুলেম্দ করে হাসপাতালে _+ ..* 


পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেন। অনেক চেষ্টা সত্বেও 
বাঁচানো গেল না। হাসপাতালেই দাতু শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করলেন। 

এই স্বপ্ন দেখার পর থেকে রুমার মন ভীষণ 
খারাপ । 

কয়েকদিন হয়ে গেছে। তবু মন ঠিক হচ্ছে না। 
বরং দিনকে দিন আরে! বেশী করে খারাপ হতে 
লাগল । bi 

এইটুকু মেয়ের বাড়াবাড়ি দেখে সবার খুব রাগ 
হ'ল! ওদের ম! বাবা খুব বকাবকি করলেন। 

দাহু ওকে খুব বোঝালেন, “স্বপ্নে মরলাম 
তেঁ কি হল? আসলে তো আমি ম্‌রিনি।' 
বেঁচেই আছি। মিছি মিছি কেন এত মন খারাপ 
করছ? তুমি তো যথেষ্ট বুদ্ধিমতী । তবু কেন 
অবুঝের মত করছ? ছিঃ মন খারাপ কোরো না। 
লোকে খারাপ বলবে ।” সঙ্গে করে বেড়াতে 
নিয়ে যান। লজেব্স-বিস্কুট খাওয়ান তবুও কিছু 
হল লা। 


টা 


এদিকে রুমার হাব-ভাব কিরকম যেন বয়ঞ্ধ_ 
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বয়স্ক হয়ে উঠছে। ওর বন্ধুরাও ওকে ভ্বাখে আর 
অবাক হয়। কিন্ত কিছু বুঝতে পারে ন!। ব্যাপার- 
স্তাপার খুব রহস্থাপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল । 

আরে! কয়েকদিন পেরিয়ে যাবার পর রুমাকে 
এক কথাই ক্রমাগত বলতে শোনা গেল, “এই 
বাড়িটা আমার আসল বাড়ি নয়। আসল বাড়ি 


be 
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হচ্চে বাঁকুড়ায়।”--যত দিন যায় বাঁকুড়ার বাড়ি, 


* সম্বন্ধে অনেক কথ! বলতে লাগলো । 

সকাল নেই দুপুর নেই-__বাড়িতে যখন তখন 
শুধু লোকের ভিড | আগে তো অনেকেই চোখে 
দেখেনি। শুধু কানেই শুদেছে। তাই সবারই 
ইচ্ছে নিজের চোখে একবার জাতিগ্মর দেখার 


কথাটা যে কীভাবে মুহূর্তের ভিতর রটে গেল তা 


এক আশ্চর্য ব্যাপার । লোকগুলো! শুধু দেখেই 
ক্ষান্ত হল না। নিজেদের ভিতরই পারস্পরিক 
জিজ্ঞাসাবাদ করে সত্যি মিথ্যে যে যেটুকু পারল 
রহস্তের মূল অনুসন্ধানের চেষ্টা করল। একরকম 
অযাচিততাবেই অনেকে অনেক রকম বুদ্ধি পরামর্শ 
দিল। ঠাকুর দেবতা জ্ঞানে অনেকে স্বেচ্ছায় প্রণামী 
৩ দিয়ে ঘর ভরে ফেলেছিল ৷ 
লোকের ভিড় উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাচ্ছিল দেখে 
শেষকালে রুমাকে অন্য ঘরে রাখার ব্যবস্থা! কর! হয়। 
জনসাধারণের গ্রবেশও নিষেধ করে দেয়া! হল। 
রুমার দাহ, রুমার মা-বাবার সঙ্গে আলোচনা 
করে একদিন বাঁকুড়ায় রুমার আসল বাড়ির ঠিকানায় 
চিঠি দিয়ে সব জানিয়ে দিলেন। ঠিকানা রুমাই সব 
৯৮বলে দিয়েছিল। বাঁকুড়ার বাড়ির কর্তাও পত্রোত্তরে 
মেয়েকে সাঙ্গ নিয়ে আমলার কথা লিখে দিলেন । 
চিঠি পেয়ে পরদিনই রুমার মা, বাবা, দাদু সবাই 
মিলে রুন'কে নিয়ে বীকুড়ার বাড়িতে গেলেন। 
বাড়ির সকলেই আগন্তকর্দের আস্তরিকভাবে 


সু] লহ্ঘধনা ৪1-1লেন। রুম! আসল বাড়িতে ঢুকেই 


ম্বাইকে “কর পর এক চমক লাগাতে লাগল। 


রি ~~ 


, “আরে ঃ এই তো সঞ্জা। তোর বিয়ে হল 
কবে 2--এই তো কাকীমার ছোটো ছেলে। কি 
বড় হয়ে গেছে। চেনাই যায় না।” এইভাবে 
দাদ! ভাই বোন সবার সঙ্গেই কথা বলতে লাগল। 
দেয়ালে ঝোলানে। গীটারখান। দেখে ভ্রিজ্ঞেম করল, 
“আমার এই গীটারখান। এখন কে বাজায় ?” বাড়ির 
লোকের মতই তারপর সব ঘরগুলোতে স্বচ্ছন্দ 
ঘোরাঘুরি করে দেখতে লাগল । রুমা যে আগের 
জম্মে এই বাড়িরই মেয়ে ছিল সে বিষয়ে কোনে! 
সন্দেহই থাকল ন!। 

রুমার মা, বাবা ও দাহ বিদায় নিতে চাইলেন। 
কিন্তু রুমার আসল বাড়ির কর্তাব্যক্তিরা কিছুতেই 
মানলেন না। আজকের দিনটা থেকে গরীবের 
বাড়িতে ডাল ভাত খেয়ে ভোরের গাড়িতে যাওয়ার 
কথ! বললেন । 

শরীর আর মনের অবস্থা তিনজনেরই 
ভালে। ছিল ন!। অগত্যা কর্তাব্যক্তিদের কথ! 
শুদতেই হল। ভদ্রতাও রক্ষা! হল। আরো ঠিক 
হল এখানে কিছুদিন থাকার পর রুম! যদি 
আবার মনের অবস্থা ত্বাভাবিক করে তুলতে 
পারে তখন চিঠি দিয়ে জানালে আধার এসে নিয়ে 
যাবে। 

রুমার আগের জন্মের সংক্ষিপ্ত কাহিনীও সবাই 
শুনলেন ।--সতেরে৷ বছর বয়সের সময় বর্ধমানে 
অবস্থাপম্ম ঘরের এক ছেলের সঙ্গে রুমার বিয়ে 
হয়েছিল । শ্বশুর বাড়িতে বেশ সুখে, শান্তিতেই 
ঘর করছিল। কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ | ছু বছর যেতে 
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না যেতেই বারান্দায় পা পিছলে রুমার স্বামী শান 
বধানো উঠোনের উপর পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে 
যায়। অবস্থা গুকতর দেখে শেষপর্যন্ত হাসপাতালে 
ভতি কর! হল। কিন্তু বাঁচ।নে। গেল না। আট 
'সণ্টার ভিতরেই মারা যায়। ছুমাস বাদে রুম! 
শ্বশুর বাড়ি থেকে চলে আসলে বাপের খাড়ি। 
স্বভাবতই খুব ভেজে পড়েছিল । ভাই মনের জ্বাল! 
জুড়োতেই বোধ হয় কিছু দিন পরে একদিন খবার 
অলক্ষ্যে কু'য়ার শীতল জনে ঝাঁপ দিয়েছিল। 
পরে বাড়ির সবাই যখন টের পেল তখন ওর দেহে 
প্রাণ ছিল ন1। 

দুপুর হলেই রুম! কিরকম যেন একটু আচ্ছন্ন 
মতন হয়ে থাকে । সবাই যখন চুপচাপ ঘু'ময়ে 
থাকে রুমা তখন কুয়োর পাড়ে দাড়িয়ে খাকে। 
দাড়িয়ে থাকতে থাকতেই তর স্বামীকে কুযোর 
ভিতর বলে থাকতে দেখে । বশে বসে রুম!কে 


$ 


ডাকে। কুয়োয় ভিতর কেন বসে থাকে বুঝতে 
পারে না। কিংব। আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকার জন্যেই 
হয়ভে। দৃষ্টিবিভরম হয়। 

বাড়িতে মা নেই, ভাই খাড়িট। কিরকম ফাঁক। 
ফাকা! লাগছে । যত ভাডাভাড়ি সম্ভব সে সুস্থ হয়ে 
ফিরে এলে যেন সবাই হাফ ছেড়ে বাচে। রুমার মা 
ভোঁ ভবু সংসারের কালে ব্যস্ত থাকেন। বাবাও 
আফমে যান, আসেন। সময়টা তবু যাহোক 
ভ:হোঁক রে কেটে যায়। কিন্ত সবচেয়ে অন্থবিশে 
হয়েছে দাছুর । তার সময় বলতে গেলে একেবারেই 
কাটতে চায় না। 

কিছুদিন বাদে কমার আসল ঝাড়ি থেকে একটি 
চিট এল | চিঠিতে ছুঃসংব। দছিল। সেই আগের 
জন্মের মতই একজসন্মেও কম! কুয়োয় ডুবে আত্মহত্য। 
করেছে। 
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আলো চল] 
সমাজনেবা 2 কোন পথে? 
আগমনী লাহিড়ী 
সেবাধর্স ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণী। এই ধর্মের standard of social and economic well- 
ভিত্তি ভারভের আধ্যাত্মিকভাবাদ। সেব। কথাটি being.” 


আমাদের ধর্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। তাই 
ভাঁরতে সেবাধর্মের মুখ্যতঃ পরিচয় পাওয়া যায় 
দান-ধ্যানে। (০৭৮i) হিল সেবাধ৷.র মূল সুর । 
প্রাচীন রাজ।-মহ।নাজ।|, জমিদার, ধনী সফলের 
আচরিত সেবাধর্মের মধ্যেই এই আুর্টির অনুরণন 
শোন! যেত। পুণ্যলোভাতুর মানুষ দানকে তার 
জীবনের পরম পাথেয় বলে মনে কগভ। আজও 
দেই ধারণা নিগ্ধমান। আজকের ভারতবর্ষ কিন্তু 
বদলাচ্ছে, দিকে দিকে নতুন সমস্ত! ভারঙ্পধের 
সরগ সহন রূপটিকে বদলে দিচ্ছে। জনসংখ্য! 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার জটিলতা বুদ্ধি পাচ্ছে। 
তাই এখন কেবল মাত্র দয়া, দান ইত্যাদির মাধ্যমে 
সমাজনেব! অকেজো হয়ে গড়েছে। 

সমাজ্রসেবা আজ নতুন নিয়ে 
আমাদের সামনে এসে দাড়িয়েছে “It 13 
helping activity, designed to give 


| 


assistance in respect of problems 
that prevent individuals, families and 


groups from achieving & minimum 


এই ‘social and economic well-being’ 
কাজটি কোন ব্যক্তিবিশেষের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর 
করে না। “It is a social activity carried 
on not for personal profit by private 
practitioners but under the auspices 
of organisation, governmental or non- 
governmental or both established for 
the benefit of members of the commu- 
nity, regarded as requiring assistance,” 
এই উদ্ধৃতির পরিগ্রেদিতভে একথা! বল! যায় ষে 
মানুষকে সামাজিক সাহায্য দিতে হলে কোন একটি 
সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 
দেওয়াই শ্রেয়। বৰ্তমান প্রবন্ধের আলোচনা মূলতঃ 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই চলবে । 

স্বাধীন ভারতবর্ষে নান! প্রতিষ্ঠান আজ সেবা- 
ধর্মের এই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাকে স্বীকার করে নিয়ে 
ক।জ করে যাচ্ছে । 99019] 5ervice সম্বন্ধে 
নেতাজী সুভাযচন্দ্রের একটি উক্তি অনুধাবনযোগ্য 
—“Social Service বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য 


জয়ী, ভা ১৬৮৪ 
গরীবকে সাহায্য করিয়া তাহার দ্বারা কাজ 
করানো ! শুধু দান করা, organized charityর 
উদ্দেশ্য হইতে পারে না। প্রতিদান না দিলে দান 
গ্রহণ করা যে আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর-- 
এই ভাবট! গরীব সাহাষ্যগ্রার্থীদের মনে জাপান 
উচিত |» 

তাই বর্তমানে সমাজসেবার মুখ্য উদ্দেশ্য এই 
যে, সমাজে যার! অর্থ নৈতিক, সামাজিক, শারীরিক, 
মানসিক ইত্যাদি দিক থেকে স্বস্থ সামঞ্জস্ত বিধানে 
অক্ষম, তাদের সাহায্য করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত 
কর! । এই প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টার পেছনে দাত! 
ও গ্রহীতার যুগ্র-সহযোগিতা থাকা চাই। অন্তথ! 
সমাজসেব। সম্ভব নয় । 

ভারতবর্ষ বিপত ত্রিশ বছরে কি করেছে, কি 
করে নাই সে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। 
তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমস্ত! ক্রমেই দান! বেঁধে 
উঠছে তা অনস্থীকার্ধ। আজকের এই আলোচন। 
মারীলমাজের নাম! সমস্তার মধ্যেই সীমিত রাখবার 
চেষ্টা করব । 

প্রথমতঃ) নারীর কর্মসংস্থানের সমস্য! যদি 
আলোচন! করি, তাহলে দেখা যাবে নারী-দমাজে 
বেকার-সমস্তা ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। 
অর্থ নৈতিক চাপে পষু'দপ্ত পরিবারে পুরুষের একক 
রোজগার পর্যাপ্ত নয়। নারীকে সংসারের হাল 
ধরবার জন্ত কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে আসতে হয়েছে । 
লহরে কর্মগ্রহণেচ্ছু মেয়েদের কিছু সুযোগ-ন্থুবিধার 
ব্যবস্থ।! আছে। কিন্ত মফ£ম্ঘলে, গ্রামে, অনগ্রসর 
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অঞ্চলে, সহরের নিয়বিত্ত সমাজে কর্মসংস্থান একটি 
ভয়াবহ সমস্ত।। বেকার-সমস্ত! ছেলেদের মধ্যেও 
ভয়াবহভাবে প্রকট । কিন্তু মেয়েদের বেকার 
সমস্তার তীব্রতা সম্বন্ধে অনেকেই অবহিত নন। এই 
প্রচেষ্টার পথে মেয়েরা বিভিন্ন ফাদে পা দিচ্ছেন, 
নির্যাতিত হচ্ছেন, গ্রলুন্ধ হয়ে নিজের ও পরিবারের 
স্বনাশ কোরছেন--এর অনেক প্রমাণ আমরা জানি, 
পত্রিকায়ও পড়ি। কয়েকটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানে 
মেয়েদের স্বনির্ভর হবার ব্যবস্থা আছে। তাদের 
এসব প্রচেষ্টা অভিনন্দনষে।গা | কিন্ত প্রয়োজনের 
তুলনায় এর! নগণ্য । মফঃম্বল সহরে, গ্রামে এর! 
নেই বললেই চলে । 

অনেক প্রতিষ্ঠান সরকারী আমুকুলা পান বা 
চান। কিন্তু এই অর্থামুকুল্ের ব্যাপারে সরকারের 
সহস্র আবদার মেটাতেই প্রতিষ্ঠান অস্থির হয়ে 
যায়। অর্থ সাহায্য যদি কোন কারণে একবার 
লালফিতার বাঁধনে বাধ! পড়ে তা হলে তে! রক্ষাই 
নেই। অনেক সময় দেখা যায় সেই টাকা আলতে 
আসতে প্রতিষ্ঠানের নাতিশ্বাস উঠে যায়। 

এসব বিষয়ে সরকারী চিন্তা-ভাবনার 
পরিবর্তনেরও অবকাশ রয়েছে। সহরে, গ্রামে আরও 
সরকারী কর্ম-নির্দেশক সংস্থা থাক। দরকার-_+যে 
সংস্থ! মেয়েদের বিস্তা, বুদ্ধি, সামর্থ অনুযায়ী পথের 
সন্ধান দিতে পারবে। এই সরকারী সংগঠনের 
সঙলে সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানকে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
রেখে কাজ ক’রতে হবে। এই প্রসঙ্গে মহাত্ব। 
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২৪১ সমাজসেবা £ কোন পথে? 
ব্যক্তিকে তার প্রয়োজনীয় কাজ দেবার পরিবর্তে 
অপ্রয়োজনীয় বস্ত্র দিয়ে অপমান করতে চাই না।? 
আমাদের তাই আজ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের 
পথ দেখাতে হবে। কারণ এই বেকার সমস্তার 
চাপে নারীসমাজে আঞ্জ নান! অশুভ ইঙ্গিত দেখ। 
দিচ্ছে। : এই অণ্ডত সংকেত সরকার ও সমাজসেরী 
প্রতিষ্ঠানদের অবশ্যই সচেতন করে তুলবে । এই 
সমস্ত সমাধানে বিভ্ভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কার্যক্রম 


নিয়ে এগিয়ে এলে এই সমস্যার কিনুট। সমাধান 
: ৯ সন্তব হবে আশাকরা যায়। 


দ্বিতীয়তঃ, পারিবারিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, 
যৌথ পরিবার ক্রমাপতই ছোট হয়ে যাচ্ছে । এই 
পয়িবার ভালছে আরও ভাঙ্গবে । এই একাঙ্গীন 
পরিবারে কর্মরতা মায়েয়া আজ এক কঠিন সমস্যার 
সম্মুখীন । মায়ের! কর্মক্ষেত্রে বাবার আগে অসেকে 
শিশুকে তালাবদ্ধ করে বান, কেউবা পাড় 
প্রতিবেশীর দয়ার ওপর ছেড়ে দিয়ে যান, কেউ 


, আবার আয়। নামধারী পরিচারিকার ওপর দায়ি 


্ত্ত করেন, কেউনা অপেক্ষাকৃত বড় ভাই-যোনদের 


১ দায়িত্বে রেখে যান। এই সমস্তা সমাধানে সমাজসেবা 


প্রতিষ্ঠানের একট! দায়িত্ব আছে। পশ্চিম বঙ্গে 
কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও কারখানা 'ক্রেসে' 
(শিশুর মায়ের কাঞ্জের সময় শিশুর তত্বাবধানের 


y জন্ত দিনে কয়েক ঘণ্টার আবাসন ) পরিচালম। করে। 


বিগত সরকার ডালহোলি এলাকায় ‘হলে’ খুলে 
অভিভাবকদের হন্যবাদার্হ হয়েছেন। কিন্ত টালার 


1 ম। যেমন বৌবাজার !ক্রেসে'তে আসতে পারেন না, 
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লি চা 
কত এই 


তেমনই টালীগঞ্জের ম! বালীগঞ্জের “ক্রেসে? থেকে 
লাভবান হন না। বর্তমান সমাজ্বব্যবস্থায় এই 
সহরের প্রতিটি অঞ্চলে “ক্রেসে?র গ্রয়োজন। সরকার 
তথ! সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের এই সমস্য। সমাধানে 
বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন! মফস্বল 
সহরে ও গ্রামে এর প্রয়োজনীয়তা দেখ।' দিয়েছে । 
না্সারীতে তক্কির উপযোগী শিশুর বয়ল 
আড়াই থেকে পাচ বছর হওয়া চাই আর ধক্ষেসে' য় 
উপযোগী শিশুদের বয়স তিনমাস থেকে তিন বছর। 


আমাদের নালারী-'তে কেয়ার সেন্টার” ময়। 


এরা স্কুলেরই অপভ্রংশ, তিনচার ঘণ্টায়-এদের দাসত্ব 
শেষ হয়। কিন্ত তারপর ? এই তারপরের উত্তর 
আজও পাওয়া যায়নি । সুতরাং ‘ক্রেসে’ গড়ে সোল! 
ও পরিচালনা করা সমাজসেবার একটি প্রয়োজনীয় 
অঙ্গ । অভিভাবকদের আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
তাদের কাছ থেকে অর্থের সাহায্য নিয়ে এবং 
সরকারী সাহায্য নিয়ে, মালিক কিছু টাকা বয়ান 
করে একাজ করা যায় | তবে এক্ষেত্রে সমাজলেবী 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারকে অবস্ত্াই সহযোগিতা 
ক'রতে হবে। 


তৃতীয়ত যে সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা 


করব সেই সমস্তার উপর নাটক, চলচ্চিত্র দেখে 


ও উপস্ভাস পড়ে অনেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, অনেকে 
অগ্রুপাতও করেন । কিন্তু এই সমস্তার ক্রু বিস্তার 
ও সমাজের ওপর তার প্রভাব নিয়ে খুব কম লোকই 
চিন্তা করেন। এই সমস্তাঁটি বারবনিতাদের সমস্থ | 
এই শব্দটি ভারতবর্ষে খুবই প্রাটীন। একটি 


| এবং আসছে। 
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সীমাবন্ধ এলাকায় থেকে বারবনিভারা 'চিরকীলই নিয়ে কেচু চি হলেও এদৈর জন্য কোন ৭ 


বিকৃত ও গহিত রুচির তৃত্তিলাধন করে আসছে ! 
কিন্তু বর্তমানে. এই ব্যবসার কোন লীমাবন্ধ রূপ 
নেই। দেশবিভাগ ও নান! হর্যোগের ফলে এয়! 
সমগ্র সমাজে ক্যানসারের. মত ছড়িয়ে পড়েছে। 
এদের নির্দিষ্ট এলাকাঁতেও এদের সংখ্যা আগের 
চাইতে অনেক বেড়ে গেছে। এর! কেউ এসেছে 
উত্তরাধিকার সুত্রে, কেউ এসেছে পণ্য হিলাবে, কেউ 
: বা এসেছে কঠিন' দারিদ্রের ম্থাল। সহা ক'রতে না 
পেরে, এসেছে সমাজে বাসের উপৰোগী কোন ধর্ম 
থেকে বিচ্যুত হয়ে, প্রলোভনের পথ বেয়েও কেউ 
এসেছে, কেউ এসেছে অভিভাবকের প্রয়োজনের 
মাশুল, যোগাতে, কাউকে আগতে হয়েছে তারই 
কৃতকর্মের ফনল তুলতে, কারও কৌতুহল তাকে 
এ গাথে. এনেছে, অভিভাবকের নির্মমতা, 
উদাসীনতা, ব্যভিচারও কাউকে এ পথে ঠেলে 
দিয়েছে, রোজগারের পথ ভেবে অনন্যোপায় 
হয়েও কেউ এ্সছে, বিকৃভ-রুচি চরিতার্থ 
করবার জন্তও কেউবা এসেছে । ' তবে এরা 'এসেছে 
সীমাবদ্ধ সমাজের পণ্যাজনার। 
‘সমাজে পতিতা বলে পরিচিতা। এদের শেষ 
পরিণতি অর্থাৎ, যৌবন গত হলে এর! শ্বাভাবিক 
রোজগারের পথ ধরে। কেউ যায় পরিচারিকার 
কাজ নিয়ে, সামান্য মুলধন নিয়ে কেউ দোকানপত্রও 
খুলে বসে! অনেকে এই বিকৃত-জীবনের ফলব্বরপ 
কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অসহায় অবস্থায় 
ফুটপাতেই মৃত্যু বরণ করে । সরকারী স্তরে এদের 


সুবাবস্থা আজও চোখে পড়ে না। 


এই ব্যবসা! আল 
'নানা ছদ্মবেশে সমাজে ছড়িয়ে গড়েছে। এই প্রসলে 
দরদী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি উক্তি: 
লইয়া! পুরুষের এই পৃতুল খেলা, এই যে স্বার্থপরতা, 
পাশববৃত্তির এই যে একান্ত উদ্মত্ততা সে শুধু নারী 


জাতিকেই অপমানিত ও অবনমিত করিয়াই ক্ষান্ত 


হয় মাই পুরুষ যে সমাজকে ও সমস্ত মাতৃভূমিকে 
এ সঙ্গে টানিয়া নামাইয়া আনিয়াছে। এই ধরণের 


'জীবিকা-সন্ধানী মেয়েরা সমাজের, জাতির ও দেশের 


তা 


পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর । 


প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্ত প্রয়োজনের তুলনায় তা 
নগণ্য । 

সমাজসেবী ৮, এই বিষয়ে বিশেষ 
দায়িত্ব আছে। এই সমস্ত। সমাধানে একটি প্রতিষ্ঠান 


গড়ে উঠেছে যার উদ্দেশ্য '.সমাজে, পরিবানে , 


পরিবেশে যে মহিলার! সামঞ্জস্ত বিধান, করতে 


সরকারী স্তরে ‘Moral 
Danger Unit’ ও হচ্ছ মহিলাদের জন্য বিভিন্ন 


রি 


“নারী 


সি 


পারছেন না, তাদেরই ব্যক্রিগত নান! কারণে, ' 


তাদের এই প্রতিষ্ঠানে রেখে জীবনে সুস্থ পথের 
সন্ধান দেওয়। ও সমাজে পুঃন প্রতিষ্ঠিত কর । 
এরা এই পথে কেন ছুটে চলেছে সরকারী ও 


'বেসরকারী স্তরে তার ব্যাপক সমীক্ষা গ্রহণ কর! 


দরকার, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান এলব কারণ 


অনুসন্ধান করে তাদের স্থস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে, 
প্রয়াসী হবে। . লালবাতি চিহ্নিত এলাকায় চিহ্নিত 
মেয়েদের সমস্ত! সমাধানে.দয়কারের দায়িত্ব লব থেকে .. 


! 
| 


) 
সর্ট রব 


রি 


২৪৩ সমাজসেবা £ কোন পথে? . 


বেশী । শ্ৰেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে সহযোগিতা | 


করতে পারে কিন্ত যারা নিয়মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও 
উচ্চবিত্ত পরিবারে থেকেও এই পথে নিজের ও সমাজের 
তি করে চলেছে তাদের সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে 
ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। এ ব্যপারে 
আবার “সর্ষের মধ্যে ভূত’ও দেখা যায়। লমাজ- 
সেবার নামে এই কুৎসিত ব্যবসারও অনেক পরিচয় 
পাওয়া যায়। সত্যিকারের কল্যাণকামী সমাজসেবী 
সংগঠন যদি এই বিষয়ে কিছু করতে পারেন তাহলে 


১». সমাজের মধ্যে নৈতিক ভাঙ্গনের গতি রোধ করা সম্ভব 


1 


ho 


ঃ 


ড় 


হতে পারে। 
'চতুর্থতঃ, যে মেয়েরা শারীরিক ও মানসিক দিক 


* থেকে অক্ষমতার জলন্ত সমাঞ্জে প্রতিছন্বী হিসাবে 


পরিচিত তাদের সাহায্য করাও সমাঞ্জ সেবার অঙ্গ । 
অন্ধবিদ্ভালয়, মুকবধির বিষ্ভালয়--বোধি্লীঠ ও 
অলোকেন্ু বোধনিকেতন ( মানলিক প্রতিবন্ধীদের 
প্রতিষ্ঠান). এই ধরণের প্রতিবন্ধীদের সেবায় 
নিয়োজিত । এই সব প্রতিষ্ঠান এদের শিক্ষার, এমন 
কি 'ভরর্ণপোষণের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। এর! 


{ এতদিন সমাজের যোঝ। হিসাবে গণ্য হতো । এসব 
: প্রতিষ্ঠান প্রমাণ করেছে যে উপযুক্ত শিক্ষা ও শিক্ষণ 


গ্রাণ্ড হলে এরাও সমাজে স্বনির্ভর হতে পারে। 
সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
স্থাপন করে কাজ ক’ রবে, এই ধরণের মেয়েদের 
সামর্থ অনুযায়ী, কাজের সুযোগ করে দেবে। 
সরকারী স্তরে এদের কর্মে নিয়োগের যে ব্যবস্থা 


৯ আছে ত! অত্যন্ত দুৰ্বল ও ক্রুটিপূর্ণ। সহরে, গ্রামে, 


t 

গঞ্জে এর! ছড়িয়ে আছে। এই প্রতিবন্ধী মেয়েদের 
আছে আর্ধিক সঙ্কট, স্বচ্ছন্দ চলাফেরার বাধা 
ইত্যাদি। সমাঁজসেবী প্রতিষ্ঠানকে এদের সন্বন্ধে 
আরও সজাগ ও সচেষ্ট হয়ে উঠতে হবে। 

পঞ্চমতঃ, আলোচ্য বিষয় সামাজিক কুসংস্কার । 
এখনও নানা কুসংস্কার নারী-সমাজকে তিলে তিলে 
দহন ফরেছে। “‘নারীবর্ষ' অতিক্রান্ত হয়ে গেলে 
কিন্তু নারী-সমাজ কতটা! এগিয়ে গেল সেট! ভাববার 
বিষয় । 

বিয়েতে 3 ন! নেওয়ার আইন হলো। 


কিন্তু এই নিষ্ঠুর, অপমানজনক প্রথা আজও 


বিদ্যমান । যারা দিতে পারেন তারা, যারা, দিতে 
পাঁরেন না তাদের পর্যায়ে নেমে আসাকে সামাজিক 
অধোগতি মনে করেন। এই প্রথা ( সামর্থ্য আছে 
কিনা তা দেখার দরকার নেই ) নারীর জীবনে 
অসম্মানকর । এতে নারীর মানবিক মূল্য কমে যায়। 

গান্ধীন্দি বলেছিলেন £ “বিয়েতে আত্ম- 
অবমাননাকারী পণ নেওয়ার বিরুদ্ধে একটা প্রবল 
জনমত গড়ে তুলতে হবে, আর যে স্মন্ত যুবক এই 
অশ্ডভ উপায়ে সোনা অর্জন করে তাদের হাতকে 
কলঙ্কিত করেন, তাদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন গড়ে 
তুলতে হবে।” এই অশুভ ও কলঙ্কিত ব্যবস্থা নারী” 


সমাজকে ধীরে ধীরে অজগরের মত গ্রাস ক'রছে।, 
' এর থেকে মুক্তি আনতে পারে নারীরাই | তাই 


সাংগঠনিক প্রতিবাদের মাধ্যমে এই লম্মানহানিকর 
সমস্যার সমাধান করা উচিত | 
ছেলেমেয়ের সমঅধিকার স্বীকৃত হলেও কার্ষ- 


চে 
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ক্ষেত্রে এর. গভীর তারতম্য আজও আমাদের দৃষ্টি : 
আকর্ষণ করে। . এই অসামোর ফলে সংসারে, 
. কর্মক্ষেত্রে আজও 'নান। অশান্তি সি হয়। 
এখানেও গান্ধীজির উক্তি স্মরণীয় £ ‘আমি কিন্ত 


নারীদের অধিকার নিয়ে কোন আপস করতে রাজী : 


নই। আমার মতে, আইনত যেলমস্ত জিনিষ পুরুষ 
করতে পারে, নারীদেরও সে বিষয়ে আইনগত বাধা 

থাকা উচিত নয়। আমার কাছে পুত্রকন্তা উভয়েই 
সম্পুর্ণ সমান। অথচ আজও কার্ধক্ষেত্রে মেয়েরা 


অত্যন্ত অসহায় । প্রতিষ্ঠানগতভাবে এই অসামোর 


| প্রতিবাদ ওঁ প্রতিকার কর দরকার । 

" একাঙ্গীন পরিবার যত গড়ে উঠছে, বৃদ্ধ ও 
ৃন্ধাদের নিরাপদ আশ্ররের ততই অনিশ্চয়ত! দেখ 
দিচ্ছে। রামকৃষ্ণ মিশন বেনারসে বৃদ্ধাবাস খুলেছেন 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে খীষ্টান সঙ্জদায়ের কয়েকটি আবাস 
ছাড়া আর কিছুই নেই। বর্তমানে 'নবনীড়' এই 
সমস্ত। সমাধানে একটি সময়োপযোগী দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেছেন। বর্তমান পরিবারের ভাঙ্গনের 
গতিপথ বেয়ে সমস্তা আরও ,জটিল হবে এবং এর 
প্রতিকারের জন্য এখনই সচেষ্ট হওয়া দরকার । 

বিবাহ বিচ্ছেদ দিনে দিনে বাড়ছে । এর সুফল 
যেমন আছে--কুফলও তেমনই দেখা যায়। 

আমাদের দেশে ‘marriage counsell- 

81707,-এর় ব্যবস্থা নেই, এই ব্যবন্থার বিশেষ প্রয়োজন 
আছে এবং তা একক প্রচেষ্টায় কখনই সম্ভব নয় । 

মেয়েদের মধ্যে নিরক্ষরতার চিত্রৎ অতি করুণ। 


এই সমস্ত সমাধানে প্রত্যেকটি সমাজসেবী , 


+ পি পি অ সপ কী আট পি ha E চি * ঠা 


ভবিষ্যত নির্ভর করে। 


_, ব্বামীজির কথাই সমাতসেবার শেষ কথ! : 


! 


| 


সা পতকা এ পি 


IPE HUE: সাদর ES 


সমাজকে অস্জানতার অন্ধকারে রেখে তাদের উন্নতি 
করতে যাওয়ার চেষ্টা পরিহাস মাত্র । 
উপসংহারে একথ! বলা চলে বিভিন্নযুখী 
সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের আতর একান্ত প্রয়োজন এবং 


| এবং এদের মধ্যে Co-ordination : একান্ত দরকার। 


নারীর মুক্তি, উন্নতি, প্রতি, শিক্ষার ওপর সমাজের 
দরদী শৎচন্দ্রের একটি 
সুগভীর মন্তব্য £ “সমাজে নারীর স্থান অবনত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের স্থান আপনি নামিয়। আসে। 
শিশুর জননীর সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পিতার 
সহিত তত নয়।” শিশুকে যদি জাতির ভবিষ্যত 
বলা হয় তাহলে নারীর সাধিক উন্নতি সাধন করতেই 
হবে। কবিগুরু “রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন 
প্রত্যেক মানুষের যে দেশে মূল্য আছে সমস্ত জাতি 


“ 
~~ 
পাশ 


সে দেশে আপনিই বড় হয়।” মানবের প্রতি 


ভালবাসাই এই লমাজসেবার মূল প্রেরণা, 


রাজনীতির ঢাকের বানে উদ্দীপিত সাময়িক সমাজ 
সেবা মানুষের চিরস্থায়ী: মঙ্গল আনতে. পারে না। 
‘টাকায় 
কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, যিভ্ায়ও 
কিছুই হয় না ভালবাসায়'সব হয়। সমাজসেবার 
বড় মূলধন মানবগ্রীতি। মানুষকে ভালবাসতে না 
পারলে সমাজসেবা একটি বৃত্তি বা ফ্যাসানে পরিণত 
হবে। 
কল্যাপদীপ ম্বালাতে হবে বার আলোয় নারী 
সমাজের সমস্ত কালিমাঃ দৈশ্য, লঙ্দ্বা, অভাব মুছে 


গিয়ে মতুন, সুখী ও সুস্থ নারী-স্মাজ পড়ে উঠবে। 


চি 


তাই আজ সমাজের বুকে -নতুম করে 


X 


| . 
Ed 
বব 


' উত্তরাপথ ! 


! 


বাঙ্গালী বনাম উত্তরাপথ $ একটি প্রতিবাদ 





বীরেন্রকুমার সাহা 


ভারতীয় সভ্যতা, শিক্ষা ও টিটি আদিল 
এই 'সভ্যতা ও সংস্কৃতি উত্তরাপথ 
থেকে পুবে, পশ্চিমে, দক্ষিণে ভারতের দিকে 
দিকে প্রতি জনপদের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে গেছে। 
ভারতবর্ষের বিপুল বৈচিত্রের মধ্যে গোটা জাতি 
এক প্রাণ এক সুত্রে গাথা আছে--তার যুলে 


.উত্তরাপথের সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতি। বাঙ্গালীর 


ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি উত্তরাঁপথের ভাবধারায় 
প্রভাবিত। এই ' সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঙ্গালী 
তার নব নব উদ্ভাবনী শক্তির স্পর্শে আরও সজীব 
ও সতেজ করে তুলেছে! 

ভারতীয় সভ্যতার অভ্যুদয় যেমন উত্তরাপথে, 
তেমনি এই 'সভ্যতা যখন কালের কুটিলগতিত্ে 
কৃসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন সেই, সভ্যতার 
মবজজাগরণ ঘটে . বাংলাদেশে; বাংলাদেশেই 
ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে বিশেষভাবে নবজজাগরণ 
ব! - 21818897006 সর্বাগ্রে আত্মপ্রকাশ করে। 


ধা্জালী সেই নবলব্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ভারতের, 


বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে উত্তরাপথে ছড়িয়ে 
দেন। উত্ত্রাপথের জ্ঞানা? গুণী ও স্তন ব্যক্তির! 


নব্যশিক্ষায় উদীয়মান বাগ্গালীকে সাদরে গ্রহণ 
করেন ! বাঙ্গালীর সঙ্গে উত্তরাপথের আত্মিক 
সম্পর্ক চিরকালের, সে সম্পর্ক দেবার আর নেবার । 


কিন্ত নীরদচজ্জ চৌধুরী মহাশয় গত. 
১৫ই আযাঢ় আনন্দবাজার পত্রিকায় “বাঙ্গালী, 


ভদ্রলোকের উগ্রজ্জাতীয়তা৷ বনাম উত্তরভারত” 
শীর্ষক বিতর্কমুলক প্রবন্ধে কিছু অবান্তর ও 
অবমাননাকর বিষয়ের অবতারণ। করেছেন | 

তিনি লিখেছেন £ 
মহাত্মাজীর কাছে হার মানিয়! সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস 


- হইতে বিদায় লইল। উহাতে বাঙ্গালীর সহিত 
উত্তরাপথের মনের বিরোধ আরও উগ্র হ্‌ইয়। 


পড়িল। সুতরাং সুভাষচন্সের বিরাগের কারণ কি 
তাহা জান গ্রয়োজন। 

কারণ অনেকগুলি এবং সবগুলিই স্থভাষচন্দ্রের 
খাটি বাঙগালীত্ব হইতে পরস্থত ! সেগুলি ক্রমান্বয়ে 
উল্লেখ করছি: 

সুভাষচন্দ্র জাতীয়. আন্দোলনে বাঙ্গালীর 
অনুস্থত পম্থার অনুগামী ছিলেন। এই ধারার 
প্রধান ধর্ম ছিল সামরিক মনোবৃত্তি ।” 


| 


“অবশেষে ১৯৩৯ সনে - 


lolol er nA 


২৪৬ জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৮৪ 


নীরদবাবুর উপরের উক্তিগুলি সম্পুর্ণ ্রমাত্বক 
যুক্তিহীন। প্রথমত সুভাষচন্দ্র কাহারও নিকট 
হার .সানিয়া কংগ্রেস ছাড়েন নাই। শুধু মহাত্া।, 
গান্ধী কেন, তাঁর দলভুক্ত জহরলাল নেহেরু, পণ্ডিত 
গোবিন্দবন্লুভ পন্থ, সর্দার প্যাটেল, রাজাগোপাল 
আচারিয়া প্রভৃতি. সমস্ত প্রথম সারির নেতারা, 
সম্পূর্ণভাবে বিরোধিতা করা সত্বেও উত্তর বা পূবে, 
পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতের কংগ্রেস কর্মীরা 
স্বভাষচর্জরকে কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত 
করেছিলেন। সেদিন মহাতআ্জিই বলেছিলেন 


' “Sitaramaya’s defeat is my defeat” | 


সেদিন সেই বিজয়ীবীর স্ভাষচন্দ্রের মনে ভারতের 


. কোনও প্রান্তের প্রতি কোনও বিরাগ ছিলনা! 


একথ। সত্য ষে ব্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচের 
অন্ুখের সুযোগ নিয়ে ' কংগ্রেস নেতারা একটা 
অসহযোগিতামূলক প্রস্তাব পাঁশ করে স্থতাষচন্দ্রকে 
বিপাকে ফেলেছিলেন ! কিন্তু আমাদের গ্রুব বিশ্বাস 
যে, সেদিন কংগ্রেস সভাপতির আসনে সেই 
আত্মত্যাগী মহান, বিজয়ী বীর যদি সশরীরে 
সমাসীন থাকতেন তবে ত্রিপূরী কংগ্রেসের ইতিহাস, 
অন্যরকম হতো | ৰ 

যাহা হউক সুভাষচন্স্রের কংগ্রেস পরিত্যাগ 
ও বাঙ্গালীর সামরিক মনোবৃত্তির জন্য উত্তরাপথের 
সঙ্গে বাঙ্গালীর বিরোধের কোনও প্রশ্নই উঠতে 
পারে না। সুভাষচন্দ্র চাইলেই গান্ধীজির পক্ষপুট- 
ছায়ায় আরামে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের কাজ 


পরিচালনা করতে পারতেন। কিন্তু তাতে কি লাভ 


হতে|! সেদিনের কংগ্রেস ও তার নেতৃত্ব ছিল 
সম্পূর্ণ সংগ্রাম-বিরোধী, আপসমুখী ! আর সুভাষচন্দ্র 
ছিলেন হ্বলত্ত অগ্নিগর্ভ সংগ্রামী! একদিকে 
সবাই আপনমূখী অপর দিকে সুভাষচন্দ্র ইরেজের 
বিপদের সম্ভাবনা! বুঝেই ইংরেজের বিরুদ্ধে সমগ্র 
জাতিকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ব্যগ্র 1 একজন 
বিপদের মুখে প্রাণ উৎসর্গ করতে ব্যগ্র, আর এক 
দিকে হিসাবের একটু calculated risk নিতেও 


সবাই দ্বিধাগ্রস্ত ৷ 


এই সব দ্বিধাগ্রস্ত, সংগ্রামবিযুখদের দলে থেকে 
সুভাষচন্দ্র তার মাতৃমুক্তিসাধন যজ্ঞের কি কার্য 
সাধন করতে পারতেন ?: তাই তিনি “একলাচলার” 
নীতি গ্রহণ করলেন! তার দৃঢ় ধারণা 
ছিলো ; আপযহীন সংগ্রামের মধাদিয়েই জাতীয় 
স্বাধীনতা আসবে! কংগ্রেন ছেড়ে আসায় 
তাই সুভাষচন্দ্রের হার মানা হলোনা তিনি শুধু 
সংগ্রামের পথে জাতিকে পরিচালন! করার স্বাধীন 
পথ বেছে নিলেন ! 

কংগ্রেস পরিত্যাগ করলেও পান্ধীজির প্রতি 
তার শ্রদ্ধা "সটুট ছিল। ফরোয়ার্ড রক গঠন করে 
দেশময় আন্দোলনের দাবানল ম্বালাবার প্রচেষ্টায় 
সুভাষচন্দ্র তধন ব্যস্ত | : কিন্তুততার প্রারস্তে.গেলেন 


,ওয়ার্ধায় মহাত্ম| গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাত করে আশীর্বাদ . 


নিতে! সুভাষ মহাত্মাকে .বললেন ; চলতে 
আমাকে হবেই । একা হলেও, তাই চাই আপমার 
আশীবাদ | ' | 


গান্ধীজী বললেন; ‘আশীর্বাদ থাকবে আমার 


৯ 


la) 


শা 


চিরদিন ! - তোমার এই যাত্রা যদি সফল হয়, 
সকলের আগে আমিই করবো, তোমায়, সাদর 


' অভ্যর্থনা ।” 


4 
~~ |] 


( ইণ্ডিয়ান ফ্রাগল+ ৩৪, ৪২ পৃঃ). 


জাতীয় মুক্তির আপসহীন সংগ্রামে তার 
একক সংগ্রাম পরিচালনার পথে জাতি কেমন সাড়া 
দিয়েছিল, -তার প্রতিদবন্বী লীতারামিয়ার লেখা 
রামগড়ের আপসবিরোধী সম্মেলনের বিবরণী থেকে 


তা উদ্ধৃত করছি, “ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 


পুর্বে দম্মেলনের অধিবেশন বসে। বিপুল জন 
সমাপম হয়েছিল |. সভাপতি সুভাষ যখন জিজ্ঞাসা 
করলেন “আগামী সংগ্রামে-যারা অংশ নিতে প্রস্তুত 
তারা হাত তুলুন’ দেই বিরাট জনতা এক সঙ্গে 
হাত তুলে তাদের মনোভাব জ্রানায়।* : 
অন্তরের অনির্বাণ বৈরাগ্য ও আত্মত্যাগই 


| মানুষকে এপিয়ে নিয়ে যায় এরূপ মগ্ন কর্মলাধমাক্ 


পথে, জাতি ও মানবতার মুক্তি ও উন্নত্তির পথে! 
এই আত্মত্যাগ ও কর্মপ্রের়ণার বলেই বিশ্রোহী 
সুভাষ দুর্গম, দুস্তর, মরু-কানস্তার, পাড়ি দিয়ে পর্বত 


¥_ পোরয়ে সংগ্রাম পরিচালন! করেছেন জাতির মুক্তিয় 


ৰা 


be | 


অন্ত। সুভাষের প্রদশিত পথে আজাদ হিন্দ 
ফৌজের অপুর্ব আত্মত্যাগের কাহিনীতে অনু 
প্রাণিত হয় জাতি বখম কঠোর সংগ্রামে 
ভ্রতী হলো, ইংরেজ সরকারের সেনাবাহিনীর 
মধ্যেও আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ঢেউ এসে লাগল, 


নৌবিগ্রোহের মত এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখ! দিল, 


তখন ইংরেজ সরকার প্রমাদ গুণলো। ভায়ই 


২৪৯ বাঙ্গালী বনাম উত্তরাপথ £ একটি প্রতিধাদ . 


পরিণতিতে ইংরেজ শক্তির দেশ-বিভাগ ও ভারত: 
ত্যাগ । | i 

নীরদবাবু বাঙ্গালীর সহিত উত্তরাপথের কল্পিত 
বিরোধের জন্য বাঙ্গালীর সামরিক মনোবৃত্তিকে দায়ী 
করেছেন। এই ধারণা শুধু বিস্ময়কর নয়, হাস্তকরও' 
বটে! উত্তরাপথে বিভিন্ন সামরিক জাতির বাস ! 


পাঞ্জাব, গাড়োয়াল, রাজশ্থানের ইতিহাস সামরিক 


প্রতিভা ও সংগ্রামের ইতিহাস । তারা বাঙ্গালীর 
সামরিক মনোবুত্ির অন্য বাংলার সঙ্গে বিরোধে 
প্রবৃত্ত হবে ইহা! কল্পনাও করা যায় না। 

ভারতবর্ষে ইংরেজ বিতাড়নের সংগ্রাম বাঙ্গালী 
অবশ্য অস্ত্রের সাহায্যেই সুরু করেছিল ! কিন্ত এই 
সংগ্রামে মহারাষ্ট্র ও উত্তরাপথ বিশেষ করে পাঞ্জা 

ংলার' সহযোদ্ধা ছিল। সুতরাং তাদের মধ্যে 

কবে কোথীয় বিরোধ হয়েছিল ? 
| আপনের অন্ত অতি-ব্যস্ত কংগ্রেস-নেতার। 
যখন গোলটেবিল বৈঠকে ধর্ণা দেন তখন 
উত্তরাপথের অন্যতম বুদ্ধিজীবী তেজ বাহাদুর সাপ্র 
বললেন 2 Half the work of Round Table. 
Conference was put through by Binoy 
0861 ঢাকা! মেডিকেল স্কুলের ছাত্র বিনয় বস্তু 
বাংলার ইনল্পেব্র-জেনারেল অব পুলিশ এফ, জি, 
লোমানকে একগুলিতে ধরাধাম থেকে বিদায় করে 
দিয়েছিল নেদিন। সেই গুলির নিকট সেদিন 
গোল টেবিল বৈঠকেও ইংরেজ নত হয়েছিলা। 

এর পরেও কেউ বলবেন উত্তরাপথের সঙ্গে 
স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়, বাংলার বিরোধ ছিল ! 


1 


২৪৮ জয়ী, ভাগ ১৬৮৫ 
রাসাবহারী বন্থর স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু হয়েছিল 
উত্তরাপথে ! বাজালী ও পাঞ্জাবীরা' মিলে প্রথঙ্ 
_ বিশ্বযুদ্ধের সময় সারা ভারতব্যাগী বিটিশ-ভারতীয় 
: সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহের পরিকল্পন! করেন! 
বাংলার বাইরে তরুণ: বিপ্লবীদের পরিচালন! 
করেন শচীন সান্যাল, যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, 
ত্ৰৈলোক্য মহারাজ । তাদের উপদেশে লাহোর 
কংগ্রেসে বিরাট এক ন্বেচ্ছাসেবক' বাহিনী 
গড়ে সুদূর বিপ্লবের পথে এক গোপন 
বাহিনী নিয়ে ভগৎ সিংহ অগ্রসর হন। 
বাহিনীর নাম দিলেন “হিন্দুস্থান রিপার্লিফান 
আমি” । 
দত্তের বিপ্লবী কার্যাবলী বাংলা ও উত্তরাপথের 
is প্রচেষ্টাপ্রসৃত ফলশ্রুতি। তারা সেদিন 
দিল্লীর এসেম্বলি গৃহে বোমা নিক্ষেপ করে সমস্ত 
ব্রিটিশ সাআজ্যকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন! সে 


সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন দাশের ভ্রাত। এস, আর দাশ, 
বলেছিলেন: “The Bomb was .neccessary - 


to awaken England” 
তেজ বাহাদুর লাঞ্ ও এস, আর দাশের উক্তি 


থেকে এই প্রমাণ হয় 'যে' বাংল। ও উত্তরাপথের ' ' 


এই 


ভগৎ সিংহ, চন্দ্রশেখর আজাদ, বটুকেশ্বর | 


বধ্নবী কাধাবলী দেশের ভ্্তানী, গুণী ও. স্বাধীনতা- 


কামীর! সর্বতোভাবে সমর্থন করতেন। 
, বাংলার স্বাধীনতা যোদ্ধাদের ডাক দিয়ে €সদিন 


রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন “মনে [রেখো, হিংসা বা 


অহিংসা বড় কথা ময়। 
'**শশ্যার আশ্রয়ে মানুষ সত্যাশ্রয়ী হতে পায়ে। 
বড় হতে পারে । 
মুক্তির স্বাদ পেতে পারে ।” 

দেশের ব্বাধীনত! লাভের জন্ত' হিংসা বা অহিংস 


সর্বস্তরের Lb সর্বক্ষেত্রে 


বড় হলো স্বাধীনতা লাভ 


যুদ্ধ ছুই পথই শ্রেয়! সেই যুদ্ধে স্বদেশবাসী বা 


পরদেশবাপী সবারই সাহায্য নেওয়! যেতে গারে। 
কিন্তু স্বাধীমতা লাভের পরে স্বাধীন সার্ভৌম ও 
গণতান্ত্রিক রাই শ্রেন্ঠ। দেশ-শাসন : ও জম- 
কল্যাণের জন্ত গণতন্ত্রই সর্বোত্তম, নীতি । সেখানে 
নিজেদের মধ্যে হানাহানির কোনও স্থান 
নাই! জনসাধারণের. জীবনযাত্রার! মানোক্সয়নের 


জঙ্ক যে ব্যক্তি আত্মবিসর্জন দেবেন, নিজেকে 


£শেষে দাদ. করবেন, ' জনসেবায় নিজেকে 
নিশ্বার্থভাবে নিয়োজিত করবেন, তিনি হবেন 
সত্যিকারের জনগ্রতিনিধি ! 


শাল 
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বিংশ শতাবীতে মাক্স'বাদ 


বীরাবাহিক প্রবন্ধ 


সুনীল দাস 


কয়!রবাক্ের (7601120) জড়বাদী দর্শনের 
ভরপতে পৌছে মার্ক্স যেন গত্িশীলতাকে হারিয়ে 


ফেললেন। মার্সের গতি-লচেতন মন “dynamic 
৮ principles”-এর [( বেগবান মৌলিক তন্ব-এর ) 


সন্ধানে বেরিয়ে আবার: ছেগেল-এ আশ্রয় নিলো। 
মার্জ সন্ধান করেছিলেন এমন একটি জগৎ, যার মধ্যে 
তার মনের গতিপথ নিহিত রয়েছে এবং যে জগৎ 
তার ইচ্ছার প্রবণতা বা এষণাকে রূপ দেবে--যে 
এবপ| নান! হধিপাকের মধ্য দিয়ে সাময়িকভাবে 
স্াথগতি হয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত ধাপের পর ধাপে 
ক্রমউন্নতিয় পরিণতিতে পৌছে দেবে। মাঝের 
ভাষায় “০০০০৮0% means of all seeming 
accidents, and in spite of all momen- 
tary setbacks, there is carried out in 
the end a progressive development,” | 
এই চিন্তাধারাই মার্স প্রকাশ করেছেন £ - “an 
endless ascending from lower to the 
higher ...--এই ভাষা দিয়ে | 

ফ্কযনারবাক্‌ বলছেন যে চিন্তা” (‘thought’) এবং 


'সত্বা'র (96108) মধ্যে আসল সম্পর্কট। বোঝাতে . 


গিয়ে বলতে হয় যে, ‘সত্ব? (29108) হচ্ছে কর্ত 
ভাত "৮৪-৬ j 


এবং চিন্ত? (৮০Uu৪০৮) - তারই আনুষঙ্গিক 
বিবরণী মাত্র । চিন্ত” তাই 'সত্বা-নিরপেক্ষ হতে 
পারে না। 'আবার অপরপক্ষে হেগেলের অনুমান 
সৃত্বা-র অস্তিত্ব “চিন্তার উপর একান্ত নির্ভরশীল 
করে রেখেছে। ফয়ারবাক্‌ “সত” ও ‘চিন্তা”র হেগেল- 


শ্রাবণ সংখ্যার পর 


Ld 


নির্দেশিত পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অর্থীকার' 
করে বলেন যে না, “সত্ব নিজেই নিজের সর্তাধীন, 


‘সত্বার স্থিতি তার আত্মপরিচয়ের -ভিত্তিমূলের 
উপর দাড়িয়ে আছে--সত্বা একেবারেই স্বনির্ভর, 
অন্য-নিরপেক্ষ। ফয়ারবাক্র ভাষায় ‘চিন্তা’ ও 
'সত্ব।'র পারস্পরিক সম্পর্ক এইভাবে বিবৃত হয়েছেঃ 
“...the true relation between thought 
&nd being may be expressed as follows : 
being is the subject, and thought is the 
predicate. Thought is conditioned... 


by being, not being by thought (Sl 


হেগেল বলেছেন) ৷ Being is conditioned by 
itself, has its basis in itself.” কয়ারবাকেয় 
এই অস্তিম সূত্রটি সত্ব।--একেবারেই ব্ব-নির্ভর, অম্য- 
নিরপেক্ষ’—“Being is conditioned by 
itself, has its basis in itself» মার্ক্স এবং 


মি 


২৫১ জয়শ্রী, ভা ১৩৮৪ - 
এজেলস লুফে নিয়ে তাদের ইতিহাসের জড়বাদী 
ব্যাখ্যার তিত্বিমূলে এই তত্বকে স্থাপন করলেন। 
'চিন্ত। ও ত্র বৈপরীত্য অনস্বীকার্ধ। 
জার্মান,দার্শনিক কান্ট এই বৈপরীত্যের সুল্পষ্টর্প 
' তুলে ধরেছেন। হেগেল কিন্ত এই বৈপরীত্যের 
সমাধান দিয়েছেন ‘চিন্তা”র অন্তর্নিহিত উপাদানরূপে 
‘সত্বা’কে স্থাপম করে। অর্থাৎ, ‘চিন্তার সঙ্গে 


‘সত্বাকে একাকার করে দিয়ে। হেগেলের দৃষ্টিতে, 
‘সত্বা’ও বটে ‘thought is also 


তাই ‘চিন্ত’, 
১০1০5, অথচ ফয়ারবাকের চোখে এবং' মার্স" 
এলেলস-এর চোখেও ‘সত্বা’'র পরিচয় জবড়বস্তর 
অস্তিত্বে, প্রাকৃতিক পরিবেশের বিস্তারে ৷ 
ফয়ারবাক্সহ পূর্বতন জড়বাদীদের সম্বন্ধে 
মার্সের গ্রধাম আপত্তি এই যে, এরা বাস্তবকে, 
বাইরের পরিদৃশ্তমান দখীতকে বস্তুগত কাঠামোতে 
অথবা একটি ভাবনাগত কাঠামোতে দেখেছেন ॥ 


মানুষের সুনির্দিষ্ট সক্রিয় কর্মগত অমুশীলনরূপে 


(concrete human activity) দেখেন নাই-_ 
‘not as a practical exercise not subjec- 
tiv৫l7*। ফয়ারবাক্‌' যেখানে বলছেন মানুষের 
'অহং*চেতনা (6৪০): একটি বস্তুর পরিচয় পায় লেই 
বস্তুর সক্রিয়তার সঙ্গে অহং-চেতনার' সংস্পর্শের 
ফলে, আর মার্ক্স সেখানে .বলছেন মানুষের অহং- 
চেতনার বস্তুর উপর প্রতিক্রিয়ার ফলেই সেই বস্তুর 
সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে । ইন্দ্রিয়ান্ুভূতি আগে ন। 
মানুষের মনে চিন্তার রেখাপাভ আগে--মার্ক্সের 
কাছে এই অবাঞ্থনীয় জিজ্ঞানাটি দেখা দিলে মার্স 


) 


ব্যক্তিমামুযের প্রতিক্রিয়া যে ইন্দিয়স্পন্দন স্থষ্টি 
করে, অহং-চেতনায় তারই সংঘাতের - ফলে 
মানুষের চিন্তায় বস্তুর ভাবনায় রূপ পায়। মাক্স 
আরও বলেছেন যে বহিজর্গতের ওপর ব্যক্তিমানুষের 


এই প্রতিক্রিয়া, মানুষের অস্তিত্বের সংগ্রাম অনিবার্ধ-- 


ভাবে আরোপ করেছে। নান্ত পস্থা। ফয়ারবাক 
অবশ্যি অন্ত একটি খাতে “চিন্তা (thought) ও 


'কাজ'এর (9০009) পারস্পরিক সম্পর্কের যুক্তি . 


সমাধাননুক্রটও দিয়ে গেলেন। বহির্জগত্তের ওপর 


দাড় করিয়েছেন! ফয়ারবাক্‌, বলছেন বিষয়ী এবং -" 


বিষয়ের (Subject and Object), ‘চিত্ত? ও 
'সত্বা'র এক্য অর্থহীন, যদি বাক্তি-মামুষকে সেই 
এঁক্যের ভিত্তিভূমিরূপে স্থাপন না করা হয়। ব্যক্তি- 
মানুষ চিন্তাশক্তি সম্পন্ন একটি জড়সত্বা। ব্যক্তি- 
মানুষের মধ্যে বিষয়-বিষয়ী একীভূত হয়ে গেছে। 
ফয়ারবাকের মতে শিল্প, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি বিষয়গুলি 
মানবিক প্রযূল্যবোধের গুতিভাস। ব্যক্তি-মান্ুষের 
সঙ্গে ব্যক্তি-মান্ষের সমন্বিত এক্য প্রতিষ্ঠিত 
হলেই, . এই গ্রমুল্যগুলির প্রতিভাপিত : হওয়া 
সম্ভব।, ফয়ারবাক এই এঁক্যে এসেই সমে পৌঁছে, 


ভার যুক্তিতে ' দাড়ি. টেনেছেন। তারপরই মার্সীয় - 


ব্যাখ্যার স্ুরু--মাহুষে মানুষে এক্যস্থাপনের সর্ত 


ও শুত্রমাক্সীয় ব্যাখ্যায় স্থান পেয়েছে 
ফয়ারবাকের ন্ুত্রের সমালোচনায়, ( Thesis: 


on Feurbach) মার্স বলছেন 2 ‘sensation 


fs a practical activity’—| পুৰ্বে উল্লেখ করা : 


চে 


| 


b 


হয়েছে। এই সূত্র .দিয়ে মার্কস এংকথ। বোঝাতে ১ 


hE 


| 


২৫১ ংশ শতাব্দীতে মাঁক্স বাদ 


চাননি যে 18008200101 বা ইন্দিয়স্পন্দন. জ্ঞাতার 


কোনে! সমস্যার মীমাংসা দিচ্ছে। তার কাছে এই 


গ্রয়োগিক কর্মচাঞ্চলোর-—‘practical activity’র 


অর্থ হচ্ছে যে ‘৪9652001’ ব! ইন্দসরিয়স্পন্দন জ্ঞাতা 


ও তার বহিজগতের মধ্যে সেতু বিশেষ। এই 
দুইয়ের মধ্যে কোনো একই সমস্তার সমাধানের 
উপায় বিশেষ। ফয়ারবাকের সুত্রের প্রথম সুত্র 
হচ্ছে জ্ঞেয় যে, তাকে মনন! 
tively) দিয়ে জানতে হবেঃ ০৮18008291৩ 
object is to be understood subjec- 
tively” | ফয়ারবাক তো ইন্দিয়স্পন্দনকে 


( subjec- 


ঞ্রয়োপগিক কর্মচাঞ্চল্যর্ূপে দেখছেন ন!! 


মার্স আরও বলছেন: “The coinci- 
dence of a change of environment 
and human activity or self-change, 
can only be conceived and rationally 
understood as revolutionary practice,” 
অর্থাৎ, ' পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে মানবিক 
কর্ণচাঞ্চল্যের অথবা ন্বয়ংক্রিয়*গরিবর্তনের 


1 একাত্মতা, কেবলমাত্র বৈপ্লবিক কর্মভংপরতারূপে 


[ 


, ধারণা ও উপলদ্ধি করা যেতে পারে? 


এখানে 
জ্ঞাভার সক্তরিয়তা ' কিন্বা স্বয়ংক্রিয়-পরিবর্তন 
বা '561-0090£6$ আর জ্জেয়ের পরিবর্তন 
একসঙ্গে হবে। দ্বিতীয়টির ওপর নির্ভর করবে 
প্রথমটি । অর্থাৎ, “বাস্তব চিন্তা? এবং বস্থগৎ 
একই সঙ্গে একই কাঁজ করছে। অতঃপর, মার্স? 
ফ্রয়ারবাক্‌ থেকে আবার হেগেল-এর' চেতনবাদ 


বা animism=ন প্রত্যাবর্তন করলেন। “5617 
change’ বা ন্বয়ং-পরিবর্তনৈর অনিবার্ধতা যেন 
বিধাভা-নিদিষ্ট হয়ে রয়েছে। . চেতনবাদ বা 810- 
071510-এর বীজও এখানেই নিহিত রয়েছে 
প্রাকৃ-শ্প্লিব সোভিয়েত'রুশের প্রখ্যাত মার্জীয় 
তাত্বিক ব্লেখানভ ( Plekhanov ) মাক্স-এর এই 
চেতনবাদী মনোভাবের সাক্ষ্য দিচ্ছেন। প্লেখানভ 
বলছেন: “A disciple of Hegel, rema- 
ining true to the method of his 
teacher, could become a socialist only 
in case a scientific investigation of 
the contemporary economic structure 
brought him to the conclusion that 
the inner lawful development leads 
to the birth of the socialist order.” 
অর্থাৎ, আধিক কাঠামোর অস্তনিহিত গতিবেগ 
অনিবার্ষভাবে বর্তমান সামাঞ্জিক কাঠামোকে 
সমাজবাদের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, এ-সংবাদ 
যিনি বা যার! রাখেন একমাত্র তারাই ' 
বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী বা Scientific Socialist | 
যিনি বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী হ'তে চাইবেন, 
তাকে শুধু সমাজের গতিবেপের অনিবার্ধতার 
এই অমোঘ বিধানটুকু স্বীকার.করে নিতে হবে। 
এইটুকুই তার পক্ষে যথেষ্ট | এই ধরনের সর্তকে, 
চেভনবাদ বাঁ 21101317-এর প্রতিভাস ছাড়া আর 
কোন্‌ পরিচয়ে চিহ্নিত কর! যেতে পারে 2 
শযজবাদের সংগ্রামে চেতনবাদের আরও স্বাক্ষর 


পা 


বল এ 


জয়ী, ভাদ্র ১৩৮৪ 


রেখে গেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তর জার্সানীর 
খ্যাতনাম! মার্সবাদী বিগ্লবীনেত্রী রোজা লুকেমবুর্গ 
(Rosa Luxemburg) লুকেমবুর্গ বশ্রছেন : 
“Tf inspite of all the violence of its 
enemies, the contemporary workers’ 


২৫২ 


movement marches triumphantly 
forward with its head high that is 
‘due above all to its tranquil under- 
standing of the ordered objective 
historic development, its understan- 
“ding of the fact that Capitalist pro- 
duction creates with it the necessity of 
‘a natural process ofits own negation 


‘ —namely the expropriation of the 


expropriators, the socialist revolution. 


In this understanding, the workers’, 


movement sees the firm guarantee of 
13 ultimate victory, and from this 
source it derives not only its zeal, but 
strength for 
action, but also courageous restraint 


its patience, not only 


and endurance.” | 

একেই বলে ধর্মীয় মনস্তত্ব | | 
। অর্থনৈতিক বিবর্তনের ফলেই যদি অনিবার্ধভাবে 
- সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহোলে তার জন্য সংগ্রাম 
কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে প্লেখানভ Puritan, 
51১07019602, গ্রভৃতিদের ধর্মীয় সংগ্রামের 


Ll 


ক, 


উল্লেখ করে বলেন 2 ‘Here all depends, 
on the question, whether my own 


. activity constitutes a necessary. link 


in the. chain of necessary events, 
If yes—then so much the less do I 
waver, ৪0 much the more decisively I 
৪০৮৮৮ এখানে ‘Here’ অর্থাৎ ‘এখানে’ বলতে 
মাক্স বাদকে বোঝাচ্ছে। গ্লেখানভ মার্সের 
চেতনবাদী জড়বাদকে ( animistic materia- 
11579) বিধাতাপুরুষদের ওপর বিশ্বাসের সঙ্গে তুলন। 
ক'রে সঠিক কাজই করেছেন । তাছাড়া চেতমবাদে 
আস্থা রাখলে যে প্রয়োগিক কর্মের কোনে। বিশ্ব 
ঘটেনা, এ কথাও তিনি বলেছেন। যদি তা না 
হোতো, ইতিহাসের পাঠ ভিন্নতর হোতো। .. 
চেতনবাদী ্রন্থযয় ( animistic faith ), 
প্রয়োগিক ব| হাতেকলমের উদ্ভোপে কোনো 


প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে না-_রাশিয়ায় প্রাক রূশ- - 


বিপ্লবের মাক্সীয় তাত্বিক প্লেখানভের এই চিন্তা 
সঠিক লা হলে ইতিহাসের পাঠ যেমন ভিন্নংর হতো, 


in 


তি ই 


ME att 


তেমনি ভাবপ্রবণ করিতকর্ম। যামুযের হাতেকলমে, 
উদ্যোগের, অনিবার্য পদ্ধতিগত প্রয়োগের সঙ্গে 


অপরিহার্য সন্বন্ধনূত্র রয়েছে মনে করলে, ভূল হুবে। 


দার্শনিকের এক্ষেত্রে ভূমিকাটা কি? দার্শনিকের 
কাজ হ’লো প্রয়োগিক উদ্যোগের নত্বগত্‌ পূর্ব- 
সর্তগুলির সঙ্গে চেতনবাদের সমন্বয় সাধন । এই 
সমন্বয়কে প্রয়োগের অনিবার্য পরিণতিরূপে দেখলে, 


ন্‌ 


দেই দেখাট! পরিপামবাদ বা অনুষ্টবাদেরই নামান্তর ৮. 


| 


জা 


বিংশ শতাব্দীতে মার্ক্স বাদ 
হবে । এই ধরণের ভাবনায় চেতনবাদ ধর্মীয় 


২৫৩ 


. মনস্তত্বের পর্যায় থেকে বিচ্যুত হলেও, দর্শনের পর্ধ।য়ে 


৯ 


কিছু সময়ের জঙ্ক বাসা বাধতে পারে। 

স্বাধিকার ব! পুরুষকারকে ( Freedom ) 
অনিবার্ধত। বা দৈবের (06068810) সর্তদাপেক্ষরপে 
দেখকার যে দৃষ্টি জার্মান দার্শনিকরা উদ্ভাবন 
করেছিলেন, তার গোড়াকার উদ্দেশ্য ছিল 
চেঙঁন্রাদের সঙ্গে প্রয়োগিক উদ্ভোগের সময়ের 
তমোঘত! ব্যাখ্যা কর! । কিন্তু হেগেলের হাতে 
পড়ে ন্বাধিকার বা পুরুষকার বা ‘ফ্রিডম’ পরিণাম- 
বাদের অলিবাধতার বা দৈবের বা ‘necessity’ 
হাতে বশত স্বীকার করে বসলো । হেগেল নিজেই 
পুরুষরার ব! ‘ফ্রিডম’কে ব্যাখ্যা করেছেম : -*. 
“The truth of necessity” রূপে । হেগেলের 
দৃষ্টিতে ‘পুরুষকার’ বা “ফ্রিডম ও ‘দৈব’ বা 
‘necessity’ কি রকম একাকার হয়ে গেছে, 
তাঁর পরিচয় পাই যখন হেগেলকে বলতে 


গুনি যে; ব্যক্তিমানুষ তখনই ব্বাধিকার বা, 


পূরুষকারসম্পন্ন অর্থাৎ মুক্ত (০), যখন 


সে “নিজেকে ছাড়া আর কাউকে চায় না 


“wants. nothing but 101008611%1 আরও 
পরিষ্কার করে বলতে হয় যে, বাক্তিমানুষ নিজেকে 
তখনই মুক্ত (256?) মনে করবে, যখন যে 


সর্তঞ্চলি- মেনে নিয়ে তার সন্বার উদ্ভব হয়েছে, 


তাদের কোনোরকম পরিবর্তনের সম্ভাবন! রহিত হয়ে 
পেৰে. ।. j 


স্বাধিকার রা 'ক্রিডম" এবং অনিবাধ্তাবাদ, দৈব 





বা ‘€০6৪88y'র পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে মনীষী অনিল রায় বলেছেনঃ “পুরুষকার 
ও দৈব (Freedom ও Necessity), এই ছুই 
শব্দের যে অর্থ হেগেলকে অঙমুমরণ করিয়া মার্ক্স ও 
এজেলস করিয়াছেন তাহাতে পুরুষকারের (Fre৫- 
801) অর্থ হয় সজ্ঞানে দৈবকে (Necessity) 
স্বীকার করা এবং দৈব (16068910 ) অনুযায়ী 


_ নিজেকে পরিচালিত কর!। প্রকৃতির রাজ্যে (এবং 


মানব-সমাঁজে ) যে অকাট্য প্রাকৃতিক 'বিধির শাসন 


রহিয়াছে, যে সব বিধানের (123). শৃঙ্খল জড়- 


অপৎ ও মানুষ বাঁধা রহিয়াছে, তাহাকে জানিয়া 
শুনিয়া মানিয়! লওয়!ই হইল পুরুষকার ব৷ স্বাতনথ্য 
(Fraedom) | ইহা ব্যতীত অন্ত কোনো প্রকার 
দ্বাতন্থয (Freedom) সম্ভব নয় | ইহাতেই এই 
কথাই প্রমাণিত হয় যে মানুষ প্রাকৃতিক শাসনের 
দাস মাত্র 1”* প্রাকৃতিক বিধানের ( Laws of 
Nature) সর্ভাধীন হয়ে মানুষ যখন জীবন ও সমাজ 
রচনায় নিয়োজিত হবে, মাঝের ভাষায়, মানুষ, 
তখনই $ “দৈবের রাজ্য থেকে পুরুষকারের রাজ্যে 


প্রবেশ করবে” 0) from the kingdom 


of necessity into that of freedom» 
অর্থাৎ, পুরুষকার প্রাকৃতিক বিধানের বন্ধন-নিরপেক্ষ 
হ'তে পারে না। প্রাকৃতিক বিধানের আম্ুগত্য 
হ্বীকার করেই পুরুষকার বা Freedom-এর 
জীবন মঞ্চে আবির্ভাব সম্ভব হবে, যার ফ্লশ্রুতিরাপে 


* লমাজত্্ীর দৃষ্টিতে মাক্স বাদ £ অনিল রায়ঃ 


৮৮ পুঃ 


২৫৪ জয়শ্রী, ভাত্র ১৩৮৪ | 


মার্সবাদ যান্রিকতারই আর এক নামে চিহ্নিত 
হয়েছে । 

 স্বধিকারকে অনিবার্ধতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার 
ফলেই মার্বাদ নির্মমতা ও নিষঠুরতাকে সহযাত্রী 


করে নেয়| ভাই মাক্সবাদ, ইতিহাসের অমোঘ 
পরিণতির পথে অনিবার্ধ আত্মসমর্পণের জন্য পথ 


কেটে দেবায় দায়, শ্রেণীহীন সংগ্রামের বিপ্লবীদের 
অগ্রদৃতরূগে, এলিটেরিয়েটদের উপর চাপিয়ে দেয়। 
দৈব থেকে পুরুষকারে উত্তরণের জন্ত_40906831” 
থেকে 1ঠি৩৩00৮-এ-সংগ্রাম যত তীত্রই হোক্‌ 
না কেন, রক্তমোক্ষণ যত অবারিতই হৌক ন! 
কেন-.দ্বাধিকার--:6002+, . বা পুরুষকারে 
পৌঁছবার পূর্বদর্তই, হল, এই তীব্র, তীক্ষ্, রক্ত- 
মোক্ষণের বেদনাধুত পথে যাত্রা--যাকে রেখান্ধিত 
কর। হয়ছে ‘precondition to necessity’ 
' রূপে! লেনিনের কাল থেকে সুরু ক'রে মাক্স বাদী 
তত্বে ও প্রয়োগে ইতিহাসের পথ 409088316"র বা 
' দৈবের হিংশ্রতায় আকীর্ণ হয়ে থাকে, পুরুষকারে 
বা '6০৫০:2'-এ পৌছাতে হলে সেই কণ্টকময় 
হিংস্রতার পথে. অমে।ঘ যাত্রায় অনিবার্ধ পদক্ষেপ 
সুরু করতে হবে। সুতরাং স্বাধিকারের নামে 
অনিবার্ধ দৈবের বা "5506581”র কাছে বশ্বাতা 
স্বীকার, এই তত্ব ও প্রয়োগের যেমন একট! দিক, 
তেমনি দৈব বা ইতিহাসের আনিবার্ধ পরিণতির-_ 
যাকে পরিণতিবাদ বা অনৃষ্টবাদরূপেও চিহ্নিত কয! 
যেতে পারে-_স্বরূপ নির্ণয়ে সুবিধাবাদও উকিঝু কি 
দিতে পারে । অর্থাৎ য। ঘটবার তা ঘটবে । সেই 


পপ ts 


মোক্ষল।ভ নিহিত রয়েছে। ইতিহাস-পরিরর্তনের 
মাক্সীয় বিধানে পুরুষকারের ৰ! 'স্বাধিকায়ের বা 
11660077)”-এর পথের নাগাল পেতে হলে দৈবের 
বা 42606381 র ছক কাট! পথে দৈষেরই- হাত 
ধরে শুধু এগোলেই চলবে । “দৈবেঃর, 4080698810র 
এই বাঁধা সড়কে মানুষের নৈতিকতার স্থান কোথায়? 
ভাল-মন্দ বিচারের, শ্রেয়োবোধের বা ethical 
বিচারের স্থানই বা কোথায়? স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি 
বা 06৫-৮111 এজেলস-এর হাতে “তথাকথিত 


স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিতে’ ‘the so-called free- 


11? এ পরিণত হয়েছে। ফলে. মাক্সীয় তত্বের 
প্রয়োগে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অবান্তর প্রতিপন্ন হয়েছে, 
বিবেক, এষণা, স্বেচ্ছাশক্তি, যুল্যবোধ ইত্যাদি 


মানবিক ধারণাগুলিকে গঙ্গাধান্ত্া করিয়ে দেওয়। 


হয়েছে, আর যদিও বিবেক-নামক . মানবিক 
ধারণাটিকে উচ্চারণ করা হোলো, সেটিকে 
বুর্জোয়াদের ধারণারূপে উপহাসে জর্জরিত করা 
হয়ে থাকে। তাই সমাজের কোনো কার্ষকরা 


পূর্বমিদ্নিষ্ট পরিণতিতে পৌছানোর মধ্যেই ইতিহাসের _'- 


লক্ষ্যের পথ অঙমুলরণকারী 'ব্যক্তিকেই বল! হয় _'4 


' স্বাধীন, স্বধিকারে গ্রতিচঠিত-£অন্তথ| ব্যক্তির কোনে! 


স্বাধীনতার ম্বীকৃতি নেই৷ . 
. কিন্ত প্রশ্ন ওঠে মার্সবাদীরা তে! পুরুষকারকে 


অর্থাৎ %7:560022+কে দৈবের ব| 15605881র. 
স্বীকৃতির সঙ্গে অচ্ছেগ্বন্ধনে ' শৃঙ্খলিত করেই, 


খালাস হলেন! কিন্তু এই দৈব ব! necessity’ 


বোধট। কার জন্য ?-".. whose necessity’ 3 


চি 


AH 


, bet 

তাই স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে 2 তবে কি 
প্রকৃতির হাতে মানুষের নিরাপত্তা বিধানের 
জন্যই এই পরিণামবাদী অনিবার্ধ দৈবের 


বিংশ শতাব্দীতে মাক্সি বাদ 


ব। ॥606990y’র আশ্রয় চাই? অথবা ঃ 


৮৮৮18081028 a social being who needs 


to Co-operate with others? Man 
As an individual who demands 
dignity, freedom, and self-respect f 


. Man as a maker of history which 


= Ed 


must g0 inexorably: OnWards......... 
we can talk of man and yet forget 


‘. Men? # 


মানুষ যেমনটি রয়েছে, তেমনটি তাকে 


' গ্রহণ করে অগ্রসর হওয়াট। মাজবাদী তত্তবের 


ক 


ক ‘The Tyranny of Concepta: & critique 
of Marxism: Gordon Left: 070 


অনভিপ্রেত . ও অধান্ছিত নিরিখ! মার্সবাদ 
মানুষের ওপর ইভিহাস-নিদি্ ছকের নামে 
একটি ছক. অরোপ করে। সেই মনগড়া 
ছকের প্রয়োজন ও অস্তিম লক্ষ্যের বিচার দিয়ে 
মার্সবাদী নিরিখের কাজ সুরু হয়। এই 
পরিণামবাদী নিরিখের প্রয়োগে বর্তমান, অস্তিম 
পরিণতির দাবীর কাছে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে 
এক নব .মানবতাব।দের জন্ম দেয়, যা মামুষকে 
বস্তুর মাপকাঠিরূপে ব্যবহার করে। ফলে, 
পরিণামব।দী নৈতিকতা মানুষের শ্রেয়োবোধ 
বা কল্যাণবোধকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। 


. কিন্তু মানবতাবার্দ বর্তমানকে ' শৃঙ্ঘলিত করে 


অস্ভিম লক্ষ্যে পৌছাবার স্বপ্ন দেখেমা। তাদের 
কাছে বর্তমানের মানুষ, ভবিষ্যতের মানুষের মতই 
সমভাবে মূল্যবান । | 
Ml ( ক্ৰমশঃ ) 





২৯৯৭ বিধান সরণিস্থিত কলিকাত|-৭০০০:৬ গোবর্ধন প্রেন হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট 
কর্তৃক মুদ্রিভ ও প্রকাশিত 








জয়ন্জী 
শারদীয়! সংখ্যা ১৩৮৪ 
স্পিচ্ক। সমস্যা! শক সেমিলান্স 


আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন ” 
অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী, অনিল বিশ্বাস, অধ্যাপক দিলীপ 
চক্রবর্তী এম পি, অধ্যাপক কমল চ্যাটাজী ও আরও অনেকে । 


নেতাজী সুভাষ : কয়েকটি নতুন দলিল 
পবিভ্রকুমার ঘোষ 


‘প্রেম-দ্বাত! রবীন্দ্রনাথ’: সুকোমল বনু 
ভাষা যাদুকর হরিনাথ দে: পুলকেশ দে সরকার 


এছাড়া থাকবে " k 


চারণিক-এর কলমে মহাকাল কথন 


অষ্তাম্য ধীর! লিখবেন 
০২ প্রবন্ধ_গল্প- কবিত। ৮7 
অচিস্তাকুমার সেমগ্ডগু, দিলীপকুমার রায়, কিরণ্শঙ্কর সেনগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, কৃষ্ণ ধর. 
অলোকরঞগ্জন দাশগুপ্ত, শিবদাস চক্রবর্তী, মানল রায় চৌধুরী, দেবীগ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বাসুদেব দেব, শংকরামন্দ মুখোপাধ্যায়, দেবদাস জোয়ারদার, ডাঃ অন্নদামোহন বাগচী, 
বিজ্বনকুমার ঘোষ, অনির্বাণ রায় চৌধুরী, সত্যোন্ত্রপ্রলাদ বিশ্বাস 
ও আরে! অনেকে । 


দাম চার টাকা 





চি 


গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি এ, 


শ্রীগাঁতা ১৫ 0০ 
ধঁ "্লাস্টিক জ্যাকেট সহ ১৭০০ 
বৃহৎ পকেট গাঁতা 3৮00 
শী ও ভাগবত ধর্ম ১৫ 00 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 
(Jagadish Ch. Ghosh) 

সুলভ পকেট গীতা (মল সংস্কত ও গদ্যানবাদ) ২:৫০ 
সুলভ পদ্য গীতা ( পদ্যে বঙ্গানুবাদ ) ২:৫০ 
নিতাপাঠ্য গীতা ( কেবল মূল সংস্কত শ্লোক ) ১:৫০ 
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীতা (কেবল সংস্কত শ্লোক) ১০০ 

এ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ ১৫০ 
কর্মবাণী ১৫০ 
শরীশ্রীচণ্ডা ( পকেট সঞ্করণ ) ৫০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মীশক্ষা ১৫০ 
ভারত-আত্মার বাণী ৭৫০ 
Soul of India Speaks 

( ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজী ) ৭৫০ 

“শীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান 


জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি । তাঁর গীতা ভারত? 

জাতীয় সম্পদ । 

যেমন কবি কাত্তবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের 

মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ 

বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা । যতাঁদন 

বাংলা ভাষা থাকবে, ততাঁদন থাকবে জগদাশচদ্দ্ে 
গীতা আব জগদপীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর 
হৃদয়-মান্দরে | 







_-ডঃ মহানামব্রত ব্ৰহ্মচার! 
“কফ ও ভাগবতধর্ম” শ্রীকফতত্ব ও লীলা সম্বন্ধে 








ড় আশ্চর্য আলোচনা । শ্রীগীতার পরিপূরক গ্রন্হ । 
'প্রীনীলিম। ঘোষ এম এ. বি. টি. 
1বদ্যানাগর ৩০০0 


ড্ন্টদের গল্পগুচ্ছ ( স্বরচিত গঞ্প-সংগ্রহ ) 
৫ প্রেসিডেন্সা লাইব্রেরী ৪2 





সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম এ. 


ব্যায়ামে বাঙালী ৪800 
বীরেত্বে বাঙাল ৩.৫০ 
বন্ঞানে বাঙালী ৭:60 
বাংলার খাঁষ ৬০০ 
বাংলার 'বদুষা ৩৫০ 
বাংলার মনীষা ২৫০ 
রাজার্ঘ রামমোহন--জীবনী ও রচনা ৩*০০ 
যুগাচার্য িবেকানন্দ-_জীবনা ও বাণা ৩-০০ 
আচার্য জগদীশচন্দ্র-জীবনী ও আঁবিদ্কার ৪8০০ 
আচার্য প্রফলচদ্দ্র--জীবনী ও বস্তুতা ২৫০ 
ররবান্দ্রনাথ ৩০০ 
জশবন গড়া ২০০9 


কয়েকটি আঁভমত--বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে ।- প্রবাসী 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয় ।-_ভারতবধ 
পাঠ করতে কাঁরতে গে বুক ফীলয়া উঠে 1 আত্মশাস্ত 
গ্রন্হট (বাংলার ধাষ ) বাজার চালত অধত্বসম্ভূত 
সাধারণ জাবনী-গ্রম্হ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, 
তথাভারে সমন্ধ এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দশপ্ত। বাংলার 
তরুণদের প্রাণে দেশীহতৈষণা বৃদ্ধি পাবে। ূ 
-_অল ই:ম্ডয়া রেডিও 
দেশে মনের আবহাওয়া পারবার্তত হবে ।--আনন্দবাজার । 
ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৪০০ 
প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা আঁভধান । ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বলিত । সর্বদা ব্যবহারযোগ্য 1_আকাশবাণা 


১৫ কলেজ স্কয়ার, কাঁলকাতা-৭৩ 


JA YASREER, Es, 1031: উবু ১১7২৮ 139 91১০9101917 2 Reg. No. WBISC-18 
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মত্ত গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে 
আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে 
প্রস্তুত । রলবধণক, রক ও শক্তিশালী এই 
দুটি সর্বপ্রেষ্ঠ আয়ুৰ্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবল 
ফরলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পুরণ হয়, হজ 
চাক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাপ্থয 

ফিরে আসে এবং 
অতি এঅন্পদিলের মধো 
দুর্বল জঞাজীর্ণ ভু 





















(৬ বছর 
সাখন। এভৱ ধাল য়-ঢো ন্ট ফলিকাতা-৪৮ 








টক চামচের ৪ চাক্সচ 


০ অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্র ঘোয় অয,এ, /০৯ 
; সী আযাব শা এফ ডি সে ত) (3৩) ) | সহা্ৰাক্ষাবিষ্টেয় সঙ্গে 
দর: বৃর্বেদ-শাস্তা, এফ,সি,এস, লিওন) নং ২চামচ মুত সত্তী বনী 


৪ বু এমশাস,এস, (আমেরিকা) ভাগণপুর 
| কলেজের রসাফপ শাসনের ভৃতপূর্ব অধ্যাপক । ২ 
কলিকাতা ক্েভ্র ১ ডাঃ নৱেশচম ঘোয, এষ,বি,বি,এস, (কলি) 


আমূর্বেদাচার্য 
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A এ পশলা আন | পার 
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ল্লা্ম 








প্রতিষ্ঠা্রী-সম্পাদিকচা 


হলীভলা 





—~ পত -+ ॥ কপ 
~~ ০৯৮ 


রী কানের পরবতী 
হেগেনীয় দর্শন টির রী 


আনল রায় 


এ দেশে যখন মাকসবাদ প্রথম আমদানণী হয় এবং যখন জানি CEE 
স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দ্রম্টা ও ভারতীয় সংস্কৃত, ইতিহাস, এীতিহ্যে স্নাত বলবা 
জ্ঞানতাপস আঁনল রায় একাট পর্ণ জখবন দর্শন গড়ে তোলেন । সমাজতণ্ীর দৃষ্টিতে মাক্সবাদ, 
হেগেলীয় দর্শন) 'শববাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ { মার্কস মর্গান [থওরপর সমালোচনা )--এই তিনটি গ্রচ্ছে 
মাকসবাদের মৌলিক সমালোচনা এবং “নেতাজীর জীবনবাদ' গ্রন্হে একটি বিকল্প চন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্ধি । 


অ'বিলব্বে প্রাক্‌ প্রকাশন মূল্য দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন 
টি ও ( সাধারণ মূল্য আনুমানিক ১২:৫০ ) 


দয়শী প্রকাশন । ২০-এ প্রিশ্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬  ---- =-- 


সি 





t Fd 


ত বৃক্ক রোগণ উৎসব 
0 ৬১টি বৃক্ষের পরিচয় এ 
যা ৷" লক্ষ্মীশ্বর সিংহ Cn | 


প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কীতি ও এীতিহ্যের পটভুমিকায় পুশথপড়া শিক্ষা ও 
দৈনান্দন, জীবনের, নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সংমিশ্রণে মানূষের সুস্হ সুন্দর বিকাশের 
সাধনায় লিপ্ত যে জ্ঞানতাস_াতান লক্ষমী*্বর সিংহ । 

কাবগুর্‌ প্রবার্তত “বৃক্ষরোপণ উৎসব’ ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপপ-এর 
প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পারচয় দিয়ে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই। ত 


PE mee HE পাতি মালা 


222 প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের বইটি ET ET ওটি বৃক্ষের চিত্র হুদ 
বাধাই ও ছাপা, 
~~. টি ane Vs দাম দশ টাকা. ... -- 





~~ 


bs ক 
; fh ~~ ও 








জয়ন্তী ৪২ বর্ষ কাঁতক ১৩৮৪ 'স’তম সংখ্যা .. 
A | | 


সংপাদকণয় খপ - 
আর এক অধ্যায্ন ৩৯৩ গোধ্গল তার। 7" ৪১৭ 
| কোশক সেন 

অভিভাষণ . 

লীলাদেবীর জন্মাঁদনে ৩৯৯ সম্পাদক সমাগে 

নিণীথ নাথ কুণ্ডু ৰ শিক্ষা, শিক্ষক ও জৰ্জ রত অভিভাবফ ৪৩০ 

িটিশ সরকার? নাথিপন্ত | € oJ 2 লালা রায়ের 

kk “তম জদ্মজয় র 8০ 

4. সরকার জানত' নেতাজা জীবিত 9০১ | 
২. পাবশ্রকুমার ঘোষ 

আলোচনা 

গোরা? উপনাপসর আগে ও পরে ৪৯২ প্রচ্ছদ শিল্পী £ খালেদ চৌধারখ 

দেবদাস জোয়াদার - সম্পাদক £ স্নাল দাস 


With the Compliments of ১০ 


TATANAGAR TRANSPORT CORPORATION. 


747, MAHATMA GANDHI ROAD, 
ঁ ্‌ CALCUTTA-700007 


PHONE : 34940019409 ' 
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তাকে আনন্দে 
বড় ভতে 


a 


এন শি 
নত চুক কাটি করি 


Ea দি 





এর জন্যে অন্তত: তিন বছর চাইই চাই... 


তার মধ্যে আরেকটি সম্ভান আসা উচিত. শুধু ভাই নয়, লা ও সন্তানের সুাহোর ৮ ভি 
নয়। শিশুর দেহমানের পূর্ণ বিকাশের জস্টে ভহে)ও ছুটি সন্তানের জন্মের মধ্যে তিল, 
ভার জীবনের প্রথম তিনটি বছবের গুকুত্ব বছরের বাবধান থাকা ত হা । 
অনেক । তিন বছরের মধ্যেই যদি আবেকটি নিরোধ, পিল বা আ)ই ডিল প্র গাঁছাযো 
কোলে আসে তাহলে ছোটটিয় দিকে নদর এটা করা সন্তব। 
দিতে বটি যত্নমাততি পঃসুন॥ . .. এ বিষিয়ে বিস্তারিতভাবে জানতে হলে সবচেরে 
রী কাছের শ্বাস্থ্যকেন্দে খৌজ নিল। | 
* প্রথম সম্তান কোলে এলে 
গা টা - ভিন বছর যাক হেসে খেলো 


সদ চে 











অস্কারের 


না অল পমিকী-রকিলিক 


Lor 
77১২ 
কর সুদ ১ এপস 
* কন শর সী রানি 


ৰ My be 2০ পাত ০৭ = y 





'জ্বাপনিও 
জানতে পাৱেন। 


আমার নিখুঁত পরিকল্পনা থেকে 
ছু'ভাবে লাভ স্ব নিশ্চিত! 
আয়কর আইনে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, 
সিটি ডি, জীবন বীমার পলিসি ইত্যাদিতে 
টাকা লগ্মী করলে আকর্ষণীয় স্থযোগ ৩ 
স্ববিধা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। 
এই সবের মধ্যে, ক্ধীবন বীমা শুধু যে 
আপনার করের টাকা বাচাতে সাহায্য 
করে তা নয়, আপনার জীবনের ঝুঁকি 

» নেওয়ার মাধ্যমে, যে দিন থেকে আপনি 
জীবন বীম। করেন,সেইদিন থেকেই 
"আপনার জন্য এক সম্পত্তি গড়ে 

, তোলার গ্যারাম্টী দেয়। 
জীবন বীমার প্রিমিয়ামের মাধ্যমে কর 
সংক্রান্ত সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া 
সম্পর্কে পিশদ বিবরণের জন্য আপনার 
'বীমার এজেন্টের সঙ্গে আজই দেখা 

করুন না কেন? 
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£২ বধ! কাতিক ১৩৮৪ । সপ্তম সংখ্যা 


সম্পাদকীয় 


আর একটি অধ্যায় 


জোড়হাট বিমান ঘাঁটির ছয় কিলোমিটার দুরে 
রৌড়িয়া নামক জলায় গত ৪ঠ1 নভেম্বর সন্ধ্য। ৭ট| 
৪৫ মিনিটে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের একটি 
অক্ষয় মুহূর্ত দিগন্তে আঁক! হয়ে গেলো । ঠিক সেই 
মুহুর্তে ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রচণ্ডতম দুর্ঘটনায় 
গ্রাধান মন্ত্রী মোরারজী দেশাই সামান্য আহত হয়ে 
নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বেরিয়ে এসে জাতিকে সম্কটমুক্ত 
করলেন। তেমনি ভারতীয় বিমান বাহিনীর পাঁচটি 
সেরা বৈমানিক নিশ্চিত মৃতু স্বেচ্ছায় বরণে প্রধান 
মন্ত্রীর জীবন বৃক্ষা করে জাতির প্রতি, ভারতীয় 
বিমান বাহিনীর সম্মানের প্রতি, আদর্শের প্রতি 
মর্মম্পর্শী পথে অন্তহীন আম্ুগতোর স্বাক্ষর 
রেখে সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতাঁভাঞ্জন হয়ে রইলেন 
এই পীচটি শহীদের মৃত্যুবরণ যথাযোগ্য মধাদ। 
দিয়ে যথাসত্বর ম্মারকে রূপান্তরিত করে জাতিকে 
তার কর্তব্য পালন করতে হবে। . দিল্লীতে “হল 


অফ মার্টায়ার।--“গমর শহীদদের শ্মৃতি-ভবন? গড়ে 
তুলে ভারত সরকার এই কর্তব্য সম্পাদন করতে 
পারেন এবং প্রভিটি রাজ্যে এই ধরণের একটি 


ভবন’ তৈরী করে শহীদ বৈমানিকদের আদর্শের 


প্রতি আনুগত্যের স্মারক দেশের বিভিন্ন রাজ্যে 
ন্তরুণদের কাছে তুলে ধরে জীবনে মুল্যলোধের স্থান' 
নির্দেশ করতে পারেন । দেশরক্ষার কাজে নিয়াঞ্জিত 
সেনাবাহিনী বা বিমানবাহিনার সদস্যদের মৃত্যুবরণে 
যে সশস্ত্র সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়, পেসামরিক 
পরিবেশে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণের প্রকৃতি তার চাইতে 
সম্পূর্ণ স্বত্ম্ব । স্বেচ্ছাবরণ আত্মনিবেদনে আত্মিক 
শক্তির আবেদন এক সুুর্ল5 মুহূর্ত স্থষ্টি করে 
তাদের শহীদলোকে পৌছে দেয় । 

এই দুর্ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পুর প্রধানমন্ত্রী 
সোভিয়েত রুশে সার্থক সফর সম্পন্ন করে ফিরে 
এসেছেন। কেন্দ্রে জনতা পার্টির জয়ের অব্যবহিত 


৩১৪ জয়শ্রী, কাতিক ১৩৮৪ 

পরেই সোভিয়েত রুশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী গ্রোমিকো 
দিল্লীতে ছুটে আসেন ভারতে এই নূতন সরকারের 
হাল-চাল সরেজমিনে বুঝে নেবার জন্তা। তাদের 
ভয়ঙ্কর উৎকণ্ঠা! ছিল, গণতন্ত্র রক্ষার নামে ইন্দিরা 
সরকার যে-সময় ভারতবর্ষে মনুষ্যত্বের মহিমা খর্ব 
করে পশুত্বে নেমে এসেছিলেন, সেই সময় 
সোভিয়েত রুশের কর্তাব্যক্তিরা সেই সরকারের 
সর্বময় হৃ্কৃতিকে ঢালাও সমর্থন জানিয়ে. যে অঙ্কন 
স্মৃতি-বাক্য বর্ষণ করেছিলেন, তারই ঘ।ত-প্রতিঘাতে 
ন! ইন্দিরার আমলের সোভিয়েত-ভারত গড়ে-৪ঠ। 
মৈত্রী ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় ! কিন্তু সোভিয়েত 
রুশ অবস্থ! বুঝে ব্যবস্থ! করতে পারদশী,--‘Rea!l 
Politik’ যা হুবিধাবাদেরই নামাস্তর--তাই 
প্রধান মন্ত্রীর মক্সৌ উপস্থিতিকালে সোভিয়েত 
পররাষ্ট্র মন্ত্রী গ্রোমিকো বাগাডম্বর না করে 
বলেই ফেললেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
“বাস্তবের কারবার’ ‘deals with realities’ | 
বেজনেভও পূর্বেকার ইন্দিরা-প্রশত্তির উপরে 
বাস্তবের প্রচণ্ড প্রলেপ লাগিয়ে বললেন যে 
সোভিয়েত রুশ ও ভারতের পারস্পরিক 
নীতি ব্যক্তিমান্ুযের বা আদর্শবাদের ভিতের 
উপর নির্ভনশ্ীল নয়--এই সম্পর্কের ভিত 
সমতা, জাতীয় স্বার্থ ও শুক্ম পারম্পবিকতা। কিন্ত 
এই ব্রেঞ্জনেভই ১৯৭৬ সালে এমারজেব্সীর আমলে 
ইম্দির! গান্ধীর গৃহীত ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন 
এই কারণে যে শক্ত হাতে ইন্দিরা গান্ধী দেশের 
আভ্যন্তরীণ এবং বাইরের প্রতিক্রিয়া দমন 


করেছিলেন 2 “...to thwart the efforts of 


domestic and external reaction”! 
ত্ৰে্নেভমাহেব কিন্তু এখানে থামলেন না, ইন্দির! 
গান্ধীর সুরে সুর মিলিয়ে সেদিন ভিনি অনায়াসে 


ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির মুল্যায়ন করে 


ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, ভারতের যাবতীয় 
গণতন্ত্রী শক্তি সম্মিলিতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল 
শক্তির অভিযান শক্ত হাতে প্রতিরোধ করতে 


বাধ্য হয়েছেন: 
reaction to 


“...the attempts of the 
mount an offensive 
have been resolutely rebuffed by 
all democratic forces in India”! 
অনৃষ্টের কি পরিহাস! যে ‘প্রতিক্রিয়াপস্থাদের’ 
দমন করতে ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েত রুশের 
অনুনরণে দেশের মানুষের স্বাধীনত| হরণ করে 
দারুণ দমন-গীড়নের প্রবাহে সন্বালের বিভীষিকা 
ন্ষ্টি কারে সোভিয়েত রুশের প্রশংসা অর্জন 
করেছিলেন, সেই পপ্রতিক্রিয়াপস্থী”দের সঙ্গেই 
ব্রেনে ৪দাহেবকে মৈত্রীর সনদে দম্তখত করসে 
হ'ল! মোরাঁরজী দেশাই-এর কিন্তু সোভিয়েত 
রুশের মূল্যায়নে কোনে! পরিবর্তন হয় নাই। যে- 
সময় সোভিয়েত রুশ ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজ- 
নীতিতে কার্ধত হস্তক্ষেপ করে ইন্দিরা গান্ধীর 
বিরোধীদের “সায়েস্তা-নীতির তারিফ করছেন, সে- 
সময় মোরারজী দেশাই যে-চোখে সোভিয়েত 
রুশকে দেখেছেন, মৈত্রী-সনদে স্বাক্ষর দেবার 
সময়ও সেই দৃষ্টিভঙ্গির কোনে! পরিবর্তনের প্রয়োজন 


t 


আর একটি অধ্যায় 


হয় নাই। তাই মোরারজী দেশাই-এর পক্ষে 
মক্সৌোতে সাংবাদিকদের বলতে বাধে নাই যে 
সোভিয়েত রুশের সঙ্গে সম্পর্কের প্রকৃতি সম্বন্ধে 
‘আমাদের কোনে| ভূল ধারণ! ছিল না, যদি এখন 
কেনো পক্ষের সঠিক ধারণা হয়ে থাকে সেট! 
অপরপক্ষের, আমাদের নয়’ ; দুটি there is 
any proper perception now, it is on 
the other side” । 

ভারতে কী ধরণের আভ্যন্তরীণ শাসনে 
সোভিয়েত রুশের কর্তাব্যক্তিরা নাবচারে সায় দিয়ে 
গেছেন, বিচারাপতি জে লি শাহর নেতৃত্বে গঠিত 
এক-লদস্যবিশিই তদন্ত কমিশনের তদারকিতে গৃহীত 
সাঞ্ষ তার চরম হিংস্রতা! ও নৃশংসত। ক্রমশ অবারিত 
হচ্ছে! ইন্দির! গান্ধীর নামে তার অতিরিক্ত একান্ত 
সচিব আর, কে, ধাওয়ান এবং পুত্র সঞ্জয় ভারত 
সরকারের দগ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে দিয়েছিলেন । 
মন্ত্রীপভ। তাদের বিবেক, বিচারবুদ্ধি সবই ইন্দির! 
গান্ধীর কাছে বীধা দিয়ে সংবিধান-বিরোধা 
কারণ করে সকল স্তরের মামুষের স্বাধীনতা 
হরণে সহায়তা করেছে। সেদিনের তথ্য ও 
বেতার মন্ত্রী সর্বপ্রধান শয়তানের ভূমিকায় 
দাড়িয়ে বেতার ও পুরদর্শনকেন্দ্রগুলিকে মিথ্যার 
আবর্তে টেনে এনে শুধু সংবাদিকতরাই সর্বনাশ 
সাধন করে নাই, ভারতবর্ষের মাটি থেকে 
মানাব?তার উৎস উৎসাদনে চণ্ডনীতির ক্রুরতায় 
অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েছে। তদন্তে এই মনুষ্যুবেশধারী 
নরাধমদের স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। সঞ্চয় গান্ধীর 


৩৯৫ 


বশ্রুমাতার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইন্দিরা ইন্টার- 
ম্যশনাল'-এর মালপত্র আইনানুগভাবে বিধিব্যবস্থ। 
করে বর্তব্যপালনের অপরাধে শুন্ষবিভাগের দুইজন 
ইনসপেক্টুর এবং রিজিওনাল টেক্সটাইল কমিটির 
নয় জন ইনস্পেকটর এবং একজন সহকারী 
ইনস্পেক্টটারকে “মিসা' আইনে ওপর মহলের 
নির্দেশে বন্দী কর! হয়। গত ৪51 নভেম্বর 
শাহ কমিশনের সম্মুখে এই হতভাগ্য 
কর্তব্পরায়ণ রাজজকর্মচারীদের পরিবারবর্গের 
বেদনার্ত বিবৃদ্ধির করুণ ক্রন্দনে স্তব্ধ আদ।লত- 
গৃহের মৌনতার মাঝে বিচারপতি শাহকেও 
বলতে হোলে।ঃ মানুষের ভ্রুরতা সীমাহীন এবং 
সরকারী কর্মচারীদের ক্রুরতা যেন তাকেও ছাড়িয়ে 
গেছে। এই ধরণের ঘটন। ঘটতে পারে এটাই 
হৃদয়বিদারক": ‘Man’s inhumanity to 
man donot appear to have any 


limit and inhumanity of officials 
to me was worse-It is shocking that 
such things should have happened” 
শাহ কমিশনের সম্মুখে আরও বিচিত্র উদঘাটন 
অপেক্ষা করছে। ইন্দিরা গান্ধী ত! ভালভাবেই 
জানেন এবং আরও জানেন সেই উদঘ।টনের জালে 
তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হযে । তাই ত্বরিৎ গ্রেপ্তার 
এবং অব্যবহিত মুক্তিতে বলীয়ান হয়ে একদিকে 
দেশে অরাজকতার স্থষ্টির জন্য, অন্যদিকে কংগ্রেসের 
ক্ষমতা দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন । 


দক্ষিণ ভারতে ইন্দির! গান্ধীর সাম্প্রতিক তামিল 


রা 


৩১৬  জয়ন্রী, কাতিক ১৩৮৪ 


সফরের সময় একদিকে যেমন তামিল নাডুর 
প্রাক্তন মুখামন্ত্রী করুণানিধির নেতৃত্বে ডি, এম, কে 
দলের প্রচণ্ড বিক্ষোভের সময় পুলিশের 
গুলিতে জনসাধারণ হতাহত হয়েছে, বাজাব্য।পী 
বিশৃঙ্খলা হয়েছে, তেমনি ইন্দিরা গান্ধীও বুঝে 
গেছেন, নিজেই নিজের স্বাগতসভার আয়োজন করে 
দক্ষিণে সহজে এগেনো যাবে না। কাঞ্চিপুরমের 
প্রবেশ পথে ইন্নির। গান্ধীর মোটরগাডীর মিছিল 
জেলার ম্যাজিট্রেট অবরোধ করে শ্রীমতী গান্ধীকে 
এই বলে সতর্ক করে দিতেও সাহসী হয়েছিলেন 
যে আর অগ্রসর হলে ইন্দিরা গান্ধী সমেত তার 
মোটর-শোভাবাত্র। অবরোধ ও গ্রেপ্তার করা হবে। 
ইন্দিরা গান্ধীর আরও দুর্ভাগ্য জড়ো হয়েছিলো। 
সহরের বাইরে এক মন্দিরে কাঞ্চির শঙ্করাচার্ষের 
সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ইন্দিরা গান্ধী তিনবার তার 
‘বিপন্ন পরিবারের” ভুত আশীর্বাদ চাইলে, তাকে 
নিরুত্তর শহ্করাচার্ষের বাছ থেকে পিমুখ হযে ফিরতে 
হয় ! 

কংগ্রেস সংগঠনেও ইন্দিরা গান্ধী প্রায় 
কুপোকাৎ হয়েছেন। সাম্প্রতিক এ, আই, সি, সির 
সভায় মধ্যরাত্রে অকশ্মাৎ চ্যবন, রেড্ডী প্রমুখ তার 
সহকমীর্দের জনতা দলের সঙ্গে গোপন সমঝোতার 
উদ্যোগের জন্য তীব্রভাবে আক্রমণ করলে, 
ইন্দিরা পান্ধী ও তার সমর্থকর! মূল কংগ্রেসের 
ছত্রতল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন ব্রদ্মানন্দ 
রেড্ডীর স্থলবর্তা হয়ে কংগ্রেন সভাপতির আমন 
থেকে জনতা সরকারের তদন্তের অভিযানের বিরুদ্ধে 


আত্মরক্ষার বাহ রচনার পরিকল্পনা নিয়ে তলবী এ, 


আই, সি, সি ডাকার যে উদ্যোগ করছিলেন ইন্দির। 
গা্ধী- দক্ষিণ ভারতে ইন্দিরা-বিরোধী প্রবল 
জনবিক্ষোভের পর সে গাড়ও বালি পাড়াছ। 
কর্ণ।ট,কর ইন্নিরা-বশংবদ মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ উরস 
এবং অন্যান্য প্রমুখ ইন্দিরাপন্থীদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস 
সভাপতির শাস্তিমূলক ব্যবস্থ। গ্রহণের হুমকিতে 
কাবু ইন্দিরা-পশ্থীর] এখন আপসের পথ খুঁজছেন। 
ইন্দিরা-পস্থীদের সব্ট। পিছু হটে এবার টাল 
সামলাতে হবে। 

ভ্রনতা পার্টির একটা মস্ত ফাক পুরণের 
আয়োজন হয়েছে। তাদের অর্থনৈতিক নীতি কি 
হবে তা নিয়ে কর্মপরিষদের বৈঠকে আলোচন! 
চলছে। তিনটি খসড়| বৈঠকে হাজির কর! হয়েছে, 
একটি চরণ পিং-এর, অপরটি প্রাক্তন প্ল্যানিং দপ্তরের 
র্রমন্ত্রী এস, এন, মিশ্রর এবং তৃতীয়টি কর্সমমিতি 
কর্তৃক নিয়োজিত অর্থ নৈতিক নীতি নির্ধারণের জন্য 
গঠিত প্যানেলের আহ্বায়ক মধু পিমায়ের । দেশের 
সামনে দুইটি কঠিন প্রশ্ন £ (১) বেকারের দ্রুত 
কর্ম-সংস্থান এবং নুতন কর্মেচ্ছুদর জন্য কর্মসংস্থান 
(২) আয়ের বৈষম্য দ্রেত হাল করে যত শীঘ্র 
সম্ভব সব চাইতে কম ও সব চাইতে বেশী আয়ের 
আনুণাতিক হার ১: ১০-এর মধ্যে নামিয়ে 
আন।। জনতা পার্টির খসড়া আধিকনীতিতে বল 
হয়েছেঃ (১) জনতা দল গণহান্ত্িক পুজিবাদ 
( Capitalism )-_এবং গণতান্নিক কেশ মুগত। 
( democratic Centralism ) এই দুই চরমণন্থ। 


৩৯৭ আর একটি অধ্যায় 


বর্জন করে মধাপন্থ। গ্রহণ করবে। এই 
পরিকল্তিত সমাজের ভিত, হবে স্বয়ং নিয়োগের 
কাঠামো । (২) মানুষের সঙ্গে মানুষের কর্মকৃতির 
বৈষম্য মেনে চললেও সম-সমাজে ( egalitarian ) 


, বিশ্বাসী হবে, যেখানে আয়ের বৈষম্য থাকবে 


সাগাম্তমাত্র এবং কিছু কিছু ব্যতিল্রুম বাদ দিলে 
অর্থনৈতিক পেশা বাছাই-এর ক্ষেত্রে স্বাধীনতা 
থাকবে। কিন্তু আথিক ক্ষমতা! কেন্দ্রীভূত হ’বার 
একান্ত বিরোধী । 

আসল কথা হ’লে! £ (১) বিলাস দ্ৰব্য উৎপাদন 


কতটা নিষিদ্ধ হয়ে ভোপ্যদ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা 


হবে, ভোগ্য দ্রবা উৎপাদনে সরকারী উদ্চেপ 
প্রয়োগ করা হবে কি না (২) ব্যক্তিগত ভোগ্যতার 
অথবা ব্যক্তিগত ব্যয়ের উচ্চতম সীম! বেঁধে দিয়ে 
সর্বোচ্চ পরিমাণ সঞ্চয়ের ব্যবস্থ। কর! হবে কিন! 
(৩) জাতীয় বিবৃদ্ধির পরিমাণ কি হবে । 

অর্থনীতি ক্ষেত্র মামুলী গেঁড়ামী বর্জন করে 
কিন্ব। কোনো পুঁথিগভ অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক 
মতবাদের জোয়াল না চাপিয়ে ভারতবর্ষের শতকর! 
৮০ ভূ!গ গ্রামীণ মানুষের দিকে এবং সমাজের 
নিচ্স্তরের শতকরা দশভাগের দিকে চেয়ে জনতা 
পার্টির নীতি নির্ধারণ করতে হবে। “বাম? কিনব 
দক্ষিণ কোন্‌ দিকে হেলে পড়ছে--এই ধরণের 
মাপকাঠি একাল্ুভাবে বর্জনীয় । কারণ বাম-দক্ষিণের 
কোনো গিণ্টিকর! ঝাধানো পথ লাই। একই সময়ে 
একই ব্যক্তি বা দল বাম ও দক্ষিণ উভয় নিরিখের 
(বচারেই উত্তীর্ণ হতে পারে। আমাদের দেশে 








এ 
থয 00 
| ঃ i LK $.. 15 


টা ক এ পা 


সমসাময়িক রাজনীতিতে তার ছাপ রয়ে গেছে 
জনতার নীতি আরও পরিস্ফুট হ’লে তা আরও 
বিচার-সাপেক্ষ ৷ 

এদিকে পশ্চিম বাংলায় যার! বামফণ্ট নাম 
দিয়ে সরকার পরিচালন! করছেন, আর যার! 
জনত! দলের হয়ে তাদের পাশে পাশে 
চলছিলেন, কখনও খএহণ কখনও বর্জন কখনও 
গ্রহণ শীতি। নিয়ে এবার দেখ! যাচ্ছে, 
তাদের পরস্পরের মধ্যে বর্জনের ঢাক তীব্রভাবে 
বেজে উঠেছে। প্রথম বিরোধ বেধেছে কেন্দ্রীয় 
জনতা সরকারের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের মার্ক্সবাদী 
কমুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের 
খাছানীতি নিয়ে । কেন্দ্রীয় সরকার দেশব্যাপী খাচ্ 
চল!চলের সকল প্রকার বাধানিষেধ তুলে দিলেও 
পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই নীতির বিরুদ্ধে প্রবল 
আপত্তি আনিয়ে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের 
মত নিয়েই ষ্ট্যাটুটারি এবং মডিফায়েড রেশনিং ও 
তার আনুসঙ্গিক কর্ডনিং ব্যবন্থা! বজায় রেখেছেন। 
গত বছর পর্যাপ্ত ফসল হয়েছে৷ খোলা যায়গায় 
খাঁ শস্ত মজুদ রয়েছে ৭০ লক্ষটন। ১৯৫৫ মালে 
ভালে ফলন হবার পর তখনকার খাগ্মস্ত্রী রাফ 
আহমদ কিদোয়াই রেশন তুলে দিয়ে জনসাধারণের 
কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিভেন। রেশন-ব্যবন্থার 
ক1ঠামোটা সেই সঙ্গে ভেঙে না দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য 
সেটাকে বজায় রাখা হয়েছিলো, তাই আবার খাদ্য 
উৎপাদনে ঘাটতি দেখ! দিতেই আবার রেশন ব্যবস্থা 
আরোপ করতে কোনে! অন্থুবিধা দেখা দেয় নাই। 


৩৯৮  জয়গ্ী কাতিক ১৩৮৪ 


এ-বারও রেশনের অখাদ্য চাল উদরম্থ কর! থেকে 
যদি ক্রেতারা কিছুক।লের জন্য নিষ্কৃতি পেতেন, তাতে 
মন্দ ছিলো! কী? আবার মঞজজুদ-ঘাটতি ইত্যাদির 
লক্ষণ দেখলেই নিয়ন্ত্রণে ফরে আসতে কোনো বিত 
ঘটতে! ন! । 

এরই পাশে চাষের জমি দখল, জমির ফসল 
জোর করে কেটে নেয়ার সংবাদ উদ্বেগের 
কারণ হয়েছে। জনত। পার্টি সত্যাগ্রহের ডাক 
দিয়েছেন । উত্তম কথা । কিস্তুতার আগে জনতা! 
দলের দায়িত্বশীল সদস্যদের - কয়েকটি দলে বিভক্ত 
হয়ে--যাদের অবশ্যি পশ্চিমবঙ্গের ভূমি-সমস্য।র সঙ্গে 
পরিচয় রয়েছে_-এই অঞ্চলগুলি সরেজমিনে দেখে 
এসে সমস্যার প্রকৃত রূপট! বিশ্লেষণ করে নেওয়। 
গ্রয়োজন। অতীতে কার্ধত মাক্সবাদী কমুযনি 
পাটির নেতৃত্বে পরিচালিত পরকারের আওতায় 
একের জনি অপরে দখল করে নিয়েছে, ছোট পোতের 
কৃষকের ক্ষেতের ফসল দলীয় পতাকা হাতে অপরের। 
কেটে নিয়ে চলে গেছে। 
ফসল রন! করতে গিয়ে গরীব কৃষকের প্রাণ দিতে 
হয়েছেঃ সে-সব ঘটনার যে আবার পুনরাবৃত্তি হবেই, 
সেকথ। যেমন কেউ বলবে না, হবে না এমন কথ! 
বলবারও কেউ নেই। কিন্তু জনতা পার্টিকেও 
তাদের ভূমি-নীতি সুস্পষ্ট ভাবায় ব্যক্ত করে কাজে 
এপোতে হবে। না হলে তাদের ছত্রছায়ায় 
অবাঞ্চিত সত্বাধিকারীদের অস্ুপ্রবেশ ঘটবে নাথে 
তার দায়িত্ব কে নেবে? 

জমি সম্বন্ধে একটি মূল কথা হ'ল--জমি রবারের 


ছোট জোতের জ'মর 


নল না, ষে টানলেই বড় হবে! এবিহয়ে ১৯৪* 
সালে ফ্লাউড কমিশন মোক্ষম কথ। বলে গেছেন__- 
পর্যাপ্ত পরিমাণ জমি নেই’—“There is not 
enough land to go 1০00৮ ক্লাউড 
কমিশনের পর দেশবিভাগ হয়ে গেছে, মাথাপিছু 
জমি সঙ্ধীর্ণতর হয়েছে। আর একটি মূল কথা হ’ল 
‘জমি যে চাষ করে শেষ পর্যন্ত তার কাছেই রইবে 
‘land to the চ116 1 সেখানে অর্থকরী জোতের 


(economic holding) প্রশ্ন এসে যায়, 


' অর্থাৎ কতট। জমিতে একটি কৃষক পরিবারের 


(৫ জনের সংসার-_-২জন স্বামী-স্ত্রী তিনজন নাবালক 
পুত্র-কম্য! কিন্ব। বিধবা মা, বুদ্ধ পিত!) মোটামুটি 
স্বচ্ছন্দ জীবিকানির্বাহ কতট। জমির ফসলে চলতে 
পারে। সেখানেও প্রশ্ন আসবে এক ফস্লী জমির 
হিসাব একরকম, দৌ-ফস্লী, তিন-ফসলী জগির 
অন্ভরকম। এই সব হিসাব খতিয়ে স্বচ্ছন্দ জীবন- 
নিবাহের ব্যবস্থার প্রশ্নটি মীমাংসা! করতে হবে। 
১৯৭১-এর লোকগণনায় ক্ষেত মজুরদের সংখ্য। দাড়ায় 
৩,২ ৪৫১ ৬৫৬। এর! এই রাক্যের ১২,৬০৬,৯৯৬ 
কর্মক্ষমদের শতকরা ২৬ ভাগ। এদের দৈনিক 
নিয়তম মজুরী ৮.১০ টাক। খাতাপত্রেই রয়ে 
গেছে। এ-ছাড়। পশ্চিমবঙ্গের ৪* লক্ষ কৃষক 
ছোট এবং প্রান্তিক জোতের মালিক । এ-ছাড়! 
বর্গাদারদের সংখ্। ২* লক্ষ এদের জমির পরিমাণ 
বৃদ্ধি করে অর্থকরী দত্তের বরাদ্দ করা 
সরকারের অব্যবহিত দায়িত্ব । এই কারণে দেখ 
[ শেষাংশ ৪৪২ পৃষ্ঠায় ] 


৮ 


ডি 


লীল[দেবীর জম্মদ্দিনে* 
নিশীথনাথ কুণ্ডু 


লীলাদেধীর জীবন ও তার কাজ সঠিকভাবে 
বর্ণন। কর! সহজ নয়। তাকে জানতে হলেষে 
গ্রতিভ। ও জ্ঞানের প্রয়োজন তার কথ! লিখতে 
ভাষার যে গ্রশ্বর্ষ থাক! গ্রায়োর্জন, আমি অকপটে 
শ্বীকর করছি, আমার তা নেই। 

আজ লীলাদেবীর জন্মদিন ; একটি পুণ্যদিন, 
একটা সার্থক দিন। অবিভক্ত বাংলার শ্রীহট জিঙ্গার 
অধিবাসী ছিলেন তার পিতৃদেব। তার পিতৃদেব 
৬গিরিশচজ্জ নাগ মহাশয় তদানীন্তন সরকারের 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; তিনি ছিলেন সৎ, 
নির্ভীক ও স্বাধীনচিত্ত ; শুনেছি তিনি দিনাজপুর 
সদরেও মহকুম। শাসক ছিলেন; তার জননী 
৬কুগ্জীলতা দেবীও বিদুষী, কর্তব্যনিষ্ঠ ও উদারহৃদয়া 
মহিল! ছিলেন ও তখনকার দিনে তিনি ছাত্রবৃত্তি 
পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। লালাদেবী তার 
মাতৃদেবীর কাছেই ত্যাগের ভিত্তিতেই নেব! করার 
শিক্ষা লাভ করেছিলেন । ূ 

লীলাদেবী ছাত্রীরূপে কৃতী ছিলেন এবং ইংরাজী 
সাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত এম, এ, পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হলেও তিনি বেছে নিয়েছিলে সেবার জীষন, 
ত্যাগের জীবন, কণ্টকাকীর্ণ ও বিশ্লুব্ছল জীবন। 


দেশসেব! বাজনসেবার বিনিময়ে বিশেষ সম্মান বা 
পদমর্যাদার জন্য কখনও তিনি লালায়িত হন নি। 
ভার সেবা-বুদ্ধি, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও কর্মীর 
প্রতি মমত্ববোধ দেশ বুঝেছিল, ফলে প্রতিষ্ঠ। তার 
চরণতলে লুণ্ঠিত হয়েছিল। দৈন্য ও পরাধীনতার 
গ্রনি দূর করতে কঠোর সাধন! চাই। তা সম্যক 
জেনেই তিনি পথ বেছে নিয়েছিলেন। 

ভার ধারণা ছিল ষে একমাত্র পুরুষ এই কঠোর 
সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারবে না; সমাজের 
আর এক বিশিষ্ট ও বৃহৎ অঙ্গ মহিলাদেরও 
পুরুষের সঙ্গে সান তালে পা ফেলে চলতে হবে। 
মহিলারা তখন কমই যেতেন বিস্তালয়ে, মহা" 
বিস্তালয়ের ত” কণাই উঠে না। আমি লীলাদেবীর 
বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলাম; আমার কলেজ জীবন ভার 
কলেজ জীবনের বু পূর্বে; আমাদের কলেজ জীবনে 
প্রথম দেখেছিলাম তখনকার প্রখ্যাত চিকিৎলাবিদ্‌ 
ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয়ের বাড়ীর ছুই মহিল। 
কলকাতার সিটি কলেজে প্রবেশ করলেন 


তখনকার দিনে এ ব্যাপার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 


* বিপ্লবী দেশনেতীর ৭৭তম জন্মজয়ন্তী! উৎসবে 
সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ । 


৪০০  প্রয়শ্রী। কাতিক ১৩৮৪ 


করেছিল ও আলোচনার বিষয়বস্ত হয়েছিল $ পক্ষে” 
বিপক্ষে আলোচনাও চলেছিল অনেক । এটাও 
সত্য হ'একজন মহিলা তার আগেও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন । লীলা দেবীও 
ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্যের--যিনি 
ইংরেজ ছিলেন--প্রবল আপত্তি, নিজের ব্যক্তিত্ব 
ও চারিত্রাশক্তি দ্বারা অতিক্রম করে সেই 
বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাত্র এবং প্রথম মহিলা ছাত্রীরূপে 
ভতির অধিকার আদায় করে নেন। 

লীলাদেবী সবার আপে মেয়েদের ভিতরেই 
তার কাজ নুরু করেছিলেন এবং মেয়েদের মধ্যে যে, 
সকল শক্তির আধার আছে এই চেতনাঁবোধ মেয়ে- 
দের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন তার নান! কাজের 
ভিতর দিয়ে। অশিক্ষিত মেয়েরা সমাজের ভার- 
স্বরূপ, মেয়েদের তাই অশিক্ষিত! রাখা চলে না; 
সমানভাবে শিক্গিতা করে দেশের মহত্তর ও বৃহত্তর 
কাঙ্জে ভাদের নিয়োজিত করতে হবে--এ চিন্ত! 
তাকে আকুল করেছিল। ঢাক! সহরে “দীপালি 
উচ্চ বালিক! বিদ্যালয়", “নারী শিক্ষা মন্দির” নামে 
একাধিক বিদ্যালয় গ্রতিষ্ঠ। করে স্রী-শিক্ষার বহুল- 
প্রচারের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। “নারী শিক্ষা 
মন্দির’ এখন একটা বড় মহাবিদ্যালয়ে পরিণত 
হয়েছে; শতশ্সহআর মেয়ে সে সব শিক্ষায়তনে 
বিদ্তালাভ করে সার্থক দেশসেবিকা, নেত্রীরূপে এবং 
অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদশিতার পরিচয় দিচ্ছেন । 
লীলাঁদেবীর এ-অবদান চিরপ্ররণীয় হয়ে থাকবে। 
মেয়েদের জাগরণ লীলাদেবীর এক অপূর্ব ক।তিত্তস্ত 


ওভার সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরদৃষ্টির সাক্ষ্য 
হয়েআছে। কেবল মেয়েদেরই নয়, ঢাকায় বনু 
যুবক ও ছাত্রকমাদের তিনি গড়ে তুলেছিলেন 
যারা “জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য” আদর্শে উদ্ব দ্ধ 
হয়ে মানুষের সেবায় ও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
আত্মেৎসর্গ করেছিলেন । | 

১৯২৫-এ রবীন্দ্রনাথের ঢাকা পদার্পণ উপলক্ষে 
লীলাদেবী এতো বৃহৎ মহিলা সমাবেশের 
আয়োজন করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের 
সেই স্ুশৃঙ্খলবদ্ধ ও নুবিপুল সংখ্যায় সমাবেশ 
দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন ও লীলাদেবীর জনগ্রিয়ত। 
ও সাংগঠনিক শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন । 
সেই থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় 
হয়েছিল । 

লীলাদেবীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল যে উচ্চ- 
স্তরের নেত্রী হয়েও তিনি যে সেবিকাও, সে কথা 
কখনও ভূলে ছিলেন না। কোনও কোনও 
নেত্রীদের মধ্যে দেখেছি যে তারা মেয়েদের সংসারের 
দায়িত্ব ও কাজের কথা ভূলে গেছেন ও সংসারের 
কাজ কর! দৈন্য ছাড়! আর কিছু নয় বলেই মনে 
করেন। 


লেশমাত্রও ছিল না| 
একবার এক সম্মেগন উপলক্ষ্যে ঢাকা গিয়ে 
তারই অতিথি হওয়ার স্থযোগ ও মৌভাগা হয়েছল 
আমার; দেখেছিলাম লীলাদেবী ,মাত্র দেশনেত্রীই 
নন, তিনি একজন সুদক্ষ গৃৎকত্রাী। সম্মেলনের 
আলোচ্য বিষয়ে তার গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
[ পরের অংশ ৪৩২ পৃঃ | 


কিন্ত লীলাদেবীর মধ্যে এরূপ চিন্তার .. 


আশ্বিন সংখ্যার পর 


ব্রিটিশ সরকারী নথীপত্র 
কিস্তিঃ ২ 


সরকার জানত’ নেতাজী জীবিত 
পবিত্রকুমার ঘোষ 


মিলিটারি গোয়েন্দ। দণ্ডুর নেতালীর মৃতা-সংবাদ 
বিশ্বাম করেনি--অন্তত নে পক্ষে তো কোনে 
প্রমাণই পায়নি । নেতাজী আত্মগোপন করে 
আছেন, এবং রাশিয়ায় নয়, জাপানেও নয়, দক্ষিণ" 
পূর্ব এশিয়ায়ই কোথাও--এই তখন তাদের ধারণ; 
কিংবা এই ধারণ! যে ভ্রাস্ত একথা তারা মনে 
করেনি। | 

কিন্তু ব্রিটিশ চাতুর্ধব এইবার উকি দিল। 
নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ যখন রটেছে তখন এ 
রটনাকেই স্থায়ী ও দৃঢ়' কর! হোক। কারণ জীবিত 
সুভাষ বসু ভীষণ বিপজ্জনক-_-ভাকে হত্যা করলেও 
বিপদ, আটক করলেও বিপদ, বিচার করলেও বিপদ, 
'এমনকি মুক্তি দিলেও বিপদ । তাই এ মৃত্যু রটনাই 
বহাল থাকুক না কেন! সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের 
উক্ত নোটেই ইংরেজের এই ধূর্ত মনোভাব 
প্রকাশ পেয়েছিল ঃ Bose’s established 
death would solve the difficult 
problem of dealing ‘with him— 
লোকটাকে নিয়ে যধন পারা যাবেনা, তখন 
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লোকটা মার গেলে কত না সুবিধা হয়। কিন্ত 
এ মৃত্যুকে তথ্য ও প্রমাণলহ নিঃদংশয়ে সত্য বলে 
প্রতিপন্ন করতে পারলেই তো সবচেয়ে সুন্দর 
সমাধান হয়ে বায়। কিন্তু তথ্য কোথায়? প্রমাণ 
কোথায়? বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি কোথায়? সারা 
এশিয়ায় ছড়ানে। ইঙ্গ-মাকিণ সামরিক কম্যাণ্ডের 
গোয়েন্নরাও কোনো তথা, প্রমাণ ও যুক্তি সরবরাহ 
করতে পারছেনা, এমনকি বানানো তথ্য ও যুক্তিও 
হাজির করতে পারছে না, মৃত্যু তাহলে 690- 
blished হয় কিভাবে ? 

অথচ যে আশঙ্কা ইংরেঞ্জমহদ করছিল তাই 
বাস্তবে ঘটে গেল। নেভাজী ও আই, এন, এর 
বীরত্ব পাথায় সারা, ভারত, মুখরিত ও আলোড়িত 
হয়ে গেল! জনমতের চাপে এআই নি নি পযন্ত 
প্রস্তাব নিয়ে বসল যে আই, এন, এর বন্দী 
বীরদের বিচার করা চলবে না। .নেহরু আই, 
এন, এর পক্ষ নিয়ে প্রচারে নেমে পড়লেন। ৯ই 
অক্টোবর ওয়াভেল কাশ্মীর থেকে.হোখ! এক গোপন 
পত্রে পেথিক লরেন্নকে জানালেন =. ্‌ 
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বা ফ্রুট থেকে বন্ধ অস্ত্রশস্ত্র গোপনে 
ভারতে এসেছে, আই, এন, এ ভারতে 
অন্তর্থাতমূলক কাজ করতে পারে, কংগ্রেসী 
শ্বেচ্ছালেবকরাও পারে ;--নেহরু হয়তো 
সেই উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহার করতে 
পারেন। লাহোরে আই, এন, এর লোকদের 
সঙ্গে এই মর্মে নেহরুর আলোচনা হয়েছে। 
নেহরু হয়তো সশস্ত্র গণ-আন্দেলনের বিপক্ষে 
নন। (পৃঃ ৩১৯) :/ 
তাহলে নেতাজীর অসমাপ্ত কাষ সমাপ্ত করতে 
এগিয়ে আনবেন নেহরু ? ঘটনা বদি সেই পথ নেয় 
তাহলে সরকারের পক্ষে আতঙ্কের কথা । ওয়াভেল 
১৭ই অক্টোবর পেখিক লরেন্নকে আর একটি 
গোপন টেলিগ্রামে আরও একটি সম্ভাব্য বিপদের 
কথ! জানিয়েছিলেন £ আই, এন, এ নিয়ে যে 
মাতামাতি ভারতে চলছে তার ফলে ভারতীয় 
সৈল্তবাহিনীর আনুগত্য ও শৃঙ্খল! বিনষ্ট হতে 
পারে। (পৃঃ ৩৬০) 
শঙ্কা! খন এতদূর পৌচেছে তখনে। সার! 
বিশ্ব তোলপাড় করেও ব্রিটিশ সরকার 
মেতাজীর কোনে। খোঁজ পাননি । তিনি যে 
পরলোকে নয়, ইহলোকেই কোথাও অবস্থান 
করছেন--তা তথাকথিত মৃত্যুর হুই মাস 
পরও ব্রিটিশ সরকার বিশ্বাস করছেন। ভারত 
ও বার্সা সচিব লর্ড পেধিক লরেন্স ২শে 
অক্টোবর তারিখে “ভারতীয় ও বরা বিশ্বাসঘাতক 
৬ শক্র-দহযোগীদের প্রতি আচরণ” শীর্ষক 


৪৬২ 


একটি মেমোরাগডাম তৈরী করেন। তাতে তিনি 
লিখেছিলেন £ | 
The prime problem in the dis- 
posal of the Far East Colla- 
borators is the action to be taken 
against Subhas Bose if he were 
found alive. ( উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৭৩ ) 
অর্থাৎ, মুল সমস্ত! জীবিত সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে ! 
১৮ই আগস্টের পর দু মাস কেটে গিয়েছে ! ২০শে 
অক্টোবরেও প্রধান সমস্যা হয়ে আছেন সশরীরে 
বর্তমান তিনি! বরং সমস্ত। আরও বেড়েছে, কারণ 
ভারতের উত্তাল জনমত এখন তার পক্ষে | এমনকি 
ংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, আকালী দল 
সবাই তার পক্ষে ! মহাত্মা গান্ধী ও নেহরুও বিপক্ষে 
নন! ইংরেজের পক্ষে ভয়াবহ এ পরিস্থিতি । ২৪শে 
অক্টোবর পেখিক লরেন্স এ একই বিষয়ে আর একটি 
মেমোরাগুমে লিখেছিলেন যে সুভাষ বস্থু হয়তো! 
জীবিত আছেন। ( পৃঃ ৩৮৯ ) 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর আবাস ১* ভাউনিং স্ট্রীটে 
২৫শে অক্টোবর ১৯৪৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রী আটলির 
সভাপতিত্বে মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্তের একটি 
সভায় আই, এন, এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের 
প্রতি আচরণের প্রশ্ন আলোচিত হয়। তাদের 
কয়েকজনের বিচার করার দিদ্ধান্ত বহাল রাখ! 


ছল এই সভায়। এই সভার সব সদস্যই এক | 


বাক্যে রায় দেন যে সুভাষচন্দ্র, বসুই মূখ্য রেনিগেড। 
(পৃ: ৪৯৫) 
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কিন্তু এই সভায় এ মত একবারও ব্যক্ত হয়নি 
বা আলোচিত হয়নি. যে সুভাষচন্দ্র বস্তু আর নেই 
মার! পিয়ে তিনি বোঝ! হালক! করে গিয়েছেন । 
তাকে পাওয়া যায়নি, গ্রেপ্তার কর! যায়নি ;--তাই 
তাকে যখন শাস্তি দেওয়া গেল না তখন অপরাপর 
বেসামরিক রেনিপেভদের আর শাস্তি দিয়ে লাভ 
কী --এটাই ছিল এ সভার মনোভাব ও সিত্ধান্ত । 

২৯শে অক্টোবর মহাত্মা! গান্ধী পুনার টে।ডিআল! 
রোডে অবস্থিত নেচার কিওর ক্লিনিক 
থেকে এক পত্র লেখেন বড়লাটের প্রাইভেট 
সেক্রেটারি স্তার ইভান জেঙ্কিনসকে। তাতে 
তিনি “শ্রীনুভাষ বাবু” কথাটি লেখেন-_যা মৃতের 
সম্পর্কে কেউ লিখবে না। গাম্বীজী বলেনঃ 
শ্রীসুভাষ বাবু যে সৈন্যবাহিনী গঠন করেছেন 
তাদের বীরত্ব ও দেশপ্রেম আমি স্বীকার 
ভারতের সকল মানুষ এ বিষয়ে একমত £ 
“India adores these men who are on 
their trial” ভারতের সর্বল্নীন আপত্তি সত্বেও 
সরকার এদের বিচার করলে সে হবে সক্ষমতার 
অপব্যবহার । সরকার য! করতে যাচ্ছেন তা করা 
উচিত নয়। (পৃঃ ৪১৮) 

মহাত্মা গান্ধী বদি নেতাজীকে- তখনো! জীবিত 
মনে করে থাকেন, তবে তিনি সরকারী মতেরই 
প্রতিধ্বনি করছিলেন। কেননা ৩০শে অক্টোবর 
লণ্ডন থেকে ভারত সচিব দিল্লীতে ভারত সরকারের 
বরা দপ্তরকে যে দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ টেলিগ্রামটি 
পাঠিয়েছিলেন তাতেও তিনি বলেছিলেন; সুভাষ 


করি । 


বস্তু, জীবিত থাকলে, সর্বপ্রধান অসামরিক রেনিগেড 
বলে গণ্য হবেন। (প্রঃ ৪২৬ ) (clearly the 
only civilian renegade there of first 
importance is Subhas Bose, if. he is 
still alive )-ইংলণ্ডের সরকার তখনো মনে 
করছেন ন! যে স্থৃভাষ বস্তু মৃত ! | 

সুভাষচন্দ্র যেখানেই থাকুন, তাঁর সংগ্রামের 
বার্তা ততদিনে সার! দেশকে উদ্বেল করে তুলেছে, 
জাতীয় মানসকে রূপান্তরিত করে চলেছে এবং 
ইংরেজের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ক্ষমতা-হস্তাস্তরের 
কথা তাই ইংরেজ এখন ভাবতে বাধ্য হচ্ছে; 
জওহরলালকে বশীভূত করার চেষ্টা করছে; কারণ 
নেহরুই তখন নেতাজীর একমাত্র বিকল্প তাদের 
দৃষ্টিতে । গান্ধীজী এই মুহূর্তে ইংরেজের মুশকিল 
আসান হয়ে দেখা দিচ্ছেন না) সরদার প্যাটেলও 
সরকারী ভবন থেকে দুরে দূরে থেকে আগু স্বাধীনতা 
দেবার দাবী জানিয়ে চলেছেন। 

ভারতের প্রধান শৈন্যাধ্যক্ষ জেনারাল অকিন্লেক 
ভার ৩১শে অক্টোবরের নোটে লিখেছিলেন 
যে আই, এন, এর সেনানীদের জাতীয় বীর 
রূপ সংবাদপত্রগুলি প্রচার করছে--প্রধান প্রধান 
রাজনৈতিক দলগুলিও তাদের বিচার প্রসঙ্গে 
হুলুদুল সুষ্টি করছে। যা করার তা তাড়াতাড়ি 
সেরে ফেল! ভালো--নতুব! পরিস্থিতি আয়ত্তের 
বাইরে চলে যাবে। (পৃঃ ৪৩৩-৪৩৬ ) 

এই পরিস্থিতিতেই ভাইসরয়ের আঁবাসে 
ওয়াভেলের সঙ্গে নেহরুর সাক্ষাৎ হয়েছিল ওরা 
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নভেম্বর । এক ঘণ্ট। পরে আলোচনা চলেছিল। 
জওহর শান্ত ও বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলেন সারাক্ষণ 
ওয়াভেলের ও তাকে বেশ . লেগেছিল £--- 
আই, এন, এ প্রসঙ্গে এ রা কোনে। কথাই আলোচন। 
করলেন না। (পৃঃ ৪৩৯-৪৪৭ ) 

কিন্ত ভারতের জনমন তে| এই সব নেতাদের 
নিভৃত আলোচনার অপেক্ষায় বসে ছিল লা। 
জনমতের প্রতিধ্বনি সংবাদপতব্রগ্চলি করতে লাগল 
এবং ওয়াভেল পরম তুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন: 
‘editors of almost the whole of the 
Indian Press are now committed to 
the theory that those who joined the 
I. N, A, were the only true patriots,’ 
কিন্তু এর তাৎপর্য আবার খুবই সুদূর প্রসারী। 
ওয়াভেল লিখলেন যে সব ভারতীয় সৈন্য ইংরেজের 
পক্ষ ত্যাগ করে আই, এন, এ (তে যোগ দিয়েছিল 
তারাই প্রকৃত দেশপ্রেমিক বলে গৃহীত হবার অর্থ 
দাড়ায় এই যে যার! ইংরেজের পক্ষ ত্যাগ করেনি 
তারা দেশের শত্ত। (পেখিক লরেন্সকে ৫ই 
নভেম্বর লেখ! ওয়াভেলের গোপন পত্র, পৃঃ. ৪৪৩ } 

পরদিন ওয়াভেল পেথিক লরেন্সকে লেখ! ‘টপ 
সিক্রেট” চিহ্নিত আর একখানি পত্রে মনের 
আরও উৎকণ্ প্রকাশ করে লিখেছিলেন £ কংগ্রেস 
নেতারা এখন ইংরেজকে এদেশ থেকে 
বিতাড়িত করতে চাইছে। সেজন্য তারা 
হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনের পথ নেবে--গ্রশাসনকে 
পঙ্গু করে দেবে এবং সেই বিশাল ও ভয়ানক 


আন্দোলনের ব্যাপারেঃ the Congress 
are counting on the I. N. A as 
the spear-head of their revolt; they 
would suborn the Indian Army if they 
could, and they hope that their threats 
will impair the loyalty and efficiency 
of the Police. ( উক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৪৫২) 

অর্থাৎ ভারতের অগ্নিগর্ভ পরিশ্থিতি এমন 
পর্যায়ে পৌচেছে, যখন (১) আই. এন. এর সমর্থনে 
সমস্ত জাতি এঁক্যবন্ধ-_অর্থাৎ নেতাজীর সংগ্রামের 
প্রতি গোটা জাতি সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন জানিয়েছে 
(২) কংগ্রেসও সহিংস বিপ্লবের পথ নিতে যাচ্ছে 
(৩) আই. এন, এ হবে যুদ্ধোত্তর ভারতীয় বিপ্লবের 
অগ্রগামী শক্তি (৪) ভারতীয় সৈম্তবাহিনী ও 
পুলিশবাহিনী আর ইংরেজের প্রতি অনুগত না 
থাকতেও পারে। 

ওয়াভেল এই পরিস্থিতির মোকাবিল। করার 
কঠোরতম দমননীতির সুপারিশ করেছিলেন । ব্রিটিশ 
সরকার ওয়াভেলের এ সুপারিশ মেনে নেননি । 
ওয়াভেলের সঙ্গে তাঁদের মতবিরোধের মুল সুত্র 
এই, ষার পরিণামরূপে ওয়াভেলকে ভারত থেকে 
বিদায় নিতে হরেছিল এবং ভার স্থলে এসেছিলেন 
লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। 

যাই হোক, বিহ্যতৎ্চমকের 
সরকারী স্বীকারোক্তি হঠাৎ লিপিবদ্ধ হয়েছিল 
১০ই নভেম্বর । মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের গভর্ণর স্যার 
হেনরি টৌয়াইনাম এ তারিখে ওয়াভেলকে এক 


মতো! . একটি 


Ne” 


সরকার জানতঃ নেতাঁজী জীবিত 


গোপন পত্রে জানাচ্ছেন 2 Subhas Chandra 
Bose is rapidly usurping the place 


৪৬৫ 


held by Gandhi in popular esteem— , 


জনচিত্তে সুভাষচন্দ্র বন্থু গান্ধীর স্থান দখপ করে 
নিচ্ছেন ;--পৃঃ ৪৬৯)। ইংরেঙ্গের স্বার্থের পশ্ষে 
বড় ভয়ের কথা বইকি ! হয়তো! বা জওহ্রলাল- 
প্যাটেলের পক্ষেও এ সত্য মেনে নেওয়া অসম্ভব 
ছিল। 

ভারত সচিব পেধিক লরেন্স, স্যার স্টাফোর্ড 
ক্রিপস, ভাইকাউন্ট স্ট্যানসগেট, এলেন উইলকিনসন 
ঞভূতি সরকারী ব্যক্তিরা ১৯শে নভেম্বর 'ভারত্ত- 
বার্মা কমিটির এক সভায় নেহেরুর মনোভাব নিয়ে 
আলোচন! করে সিদ্ধান্ত নিলেন? নেহেরর মন 
বিষাদে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তাকে লণ্ডনে আমগ্ণ করে 
আনা হোক, তাঁর হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে 
এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার মনকে চাঙ্গা কার তোল। 
হোক (পৃঃ ৫০৩)। 

নেহরুই এখন মুশকিল আলানের চাবিকাঠি 
স্বরূপ বিবেচিত হচ্ছেন। ইংরেজের হাতে আর 
কোনো বিকল্প উপায় ছিল না। হিন্দু-মুসলিম 
বিদ্বেষও আর নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচ মনে হচ্ছে না। 
১৯শে নভেম্বর যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর স্যার মরিস 
হালেট এক গোপন পত্রে ওয়াভেলকে জানালেন £ 
আই এন এর অফিসাররা বিপ্লবী সেনাবাহিনী 
গড়তে সাহায্য করছে! আই, এন, এর লোকদের 
সঙ্গে দেশের বামপন্থীদের আঁতাত গড়ে উঠছে'ঃ 
এই মর্মে ইশতেহার বিপি'হচ্ছে যে আই, এন, এ 


সৈন্যদের একজনকেও শাস্তি দিলে ভারতে যে সব 
ইংরেজ আছে পরিবারশুদ্ধ তাদের হত্য। করা হনে। 
( পৃঃ ৫০৬-৭ ) 

ভারত সরকারের গে|য়েন্দ। দপ্তর একটি গোপন 
রিপোট প্রস্তুত করেছিলেন য! লণ্ডনে কতৃপক্ষের 
কাছে পাঠানে। হয়েছিল ২০শে নভেম্বর । তাতে 
এই কথাগুলি ছিল £ ভারতের সব রাজনৈতিক 
দল আই, এন. এর পক্ষে । আই, এন, এর নামে 
শহরে ও গ্রামে যেখানেই সভা হয় লোক 
উপচে পড়ে। আই, এন, এর গ্রুতি সমর্থন 
হিন্দু-মুসলমান-শিখ সবাই জানাচ্ছে ; ভারতীয় 
সকল মহলই জানাচ্ছে ;১--ভারতে যে সব ইংরেজ 
আছে তাদের জীবন পর্যন্ত এখন নিপন্ন হতে পারে 
এবং লবচেয়ে যা বিপজ্জনক--ভারতীয় সৈশ্তবাহিনীই 
বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে ( পৃঃ ৫১৫) 

ভারতের সৈম্তাবাহিনী বাইরে থেকে নয়, ভিতর 
থেকেই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল । কারণ আই, এন, 
এর প্রতি অনুরাগ তাদের মধ্যে ততদিনে সংক্রামিত্ত 
হয়ে পিয়েছে। জেনারাল অকিনলেক ২৪শে নভেম্বর 
লিখেছিলেন: There is evidence to show 
that there is no general resentment in 
the Indian Army against the IL. N, A 
(পৃঃ ৫৩২ )--তা যদি ন। থাকে তাহলে আই, এন, 
এ ও তার সমর্থনে গণ-অভ্যু্থান ঘটলে দমন করবে 
কে? ইংরেজকে ভারতে রক্ষা ,করবে কে? 
অকিনলেক এ পত্রেই লিখছেন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী 
আই, এন, এর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ছে। 


সর 


জয়শ্রী, কাতিক ১৩৮৪ 


তাহলে পরিস্থিতিট| দাড়াল £-_-এ যৌবন জলতয়ল 
রোধিবে কে ? 


৪০৬ 


॥ ২ ॥ 

১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট নেতাজী হুভাষচন্জর 
অন্তর্ধান করেছিলেন--কেন ও কোথায় ? এ প্রশ্নটাই 
আমাদের আজও মালোড়িভ করে থাকে। ইংলগ্ডের 
সরকার কর্তৃক প্রকা শত যুদ্ধকালীন স্রকারী দলিল 
সমূহ এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। 

তখন ইয়োরোপের রণাঙ্গন শাস্ত হয়ে গিয়েছে। 
জার্সাণী পরাজিত, বধ্বত্ত ও শুঙ্থলিত। প্রাচ্য 
ভূখণ্ডে জাপান আত্মসমর্পণ করেছে। ইংলাগ্ডে সন্ত 
সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ও তার ফলে শ্রমিক 
দল বিপুলভাবে জয় লাভ করে ক্ষমতায় এসেছে। 
ভারতে কংগ্রেস নেতারা ও গান্ধীবাদী কংগ্রেস কর্মীর! 
সবাই জেলমুক্ত হয়েছেন! শ্রমিক দলের জয়ে 
ভারতের কংগ্রেস নেতারা খুব খুশি । ভারত 
সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তর ১লা আগষ্ট, ১৯৪৫ 
তারিখে ইংলগ্ডে ভারত সচিবকে এক তারবার্তায় 
জানাচ্ছেন? কংগ্রেল সভাপতি ও তার সহকর্মীর। 
নতুন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আ।টলিকে অভিনন্দন-বাণী 
পাঠিয়েছেন। ভারা আশা করছেন, এখন আপস- 
মীমাংসার পথ সুগম হবে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সরকারগুলির পুনর্গঠন সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃত্ব 
আপস-মীমাংস চান। (The Transfer of 
Power, ৬০] VI, ১নং দলিল, পৃষ্ঠ! ১-২) । 

এই পটভূমিতে নেতাজীকে তার কর্মপন্থ। স্থির 


করতে হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হয়েছে; এশিয়ায় 
মিত্রশত্তি জয়ী হয়েছে ; জাপান যুক্তরাষ্ট্রের পদানত ; 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইংরেজের সাবেকী দখল ফিরে 
এসেছে ; চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ সোভিয়েত 
রাশিয়ার কবলস্থ হয়েছে! আজাদ হিন্দ সরকার 
ও আজাদ হিন্দ সৈম্যবাহিনীর প্রকান্য অস্তিত্ব ও 
কার্যকলাপ চালিয়ে যাবার মতে। পরিস্থিতি তখন 
আর ছিল না। অথচ নেতালী আত্মসমর্পণ করার 
সিদ্ধান্ত নেননি; আজাদ হিন্দ সরকার কোনো 
সন্ধিচুক্তি দাবী করেনি; আজাদ হিন্দ ফৌঞ্জ পরাজয় 
মেনে নেয়নি । যুদ্ধ চলবে, স্বাধীনতার যুদ্ধ, মুক্তির 
যুদ্ধ__এই ছিল নেতাজীর সিদ্ধান্ত ও বাণী। তবে 
তা চলবে ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন কৌশলে ৷ হয়তো 
বা ভিন্ন রণাঙ্গনে । 

কেন নেতাজী অন্তর্ধানের কথ! ভেবেছিলেন ? 
আপাতত মাত্র দুটি কারণের কথ! বলছি। এক, 
ইংরেজের হ্যায়বিচার সম্পর্কে তার কোনো মোহগ্রন্ত 
দৃষ্টি ছিল না, য| সমকালীন বহু ভারতীয় নেতা ও 
মনীষীর ছিল, এমনকি রবীন্দ্রনাথেরও। 
জানতেন ইংরেঞ্জ কোনো সম্ভাব্য গ্রতিবন্ধককে ক্ষমা 


করেনা । সিরাজদ্দৌল। পরাজিত হয়ে পলায়নকালে : 
বন্দী হয়ে রাজধানীতে নীত হলে তাকে হত্যা করা 


হয়েছিল, প্রকাশ্য রাজপথে হসীপুষ্ঠে তার শব 
প্র্দশিত করে বেড়ানো হয়েছিল--লর্ড ক্লাইভের 
রাজ্যপর্ব এইভাবে সুরু হয়েছিল | নন্দকুমারকে 
ফাসি দেওয়। হয়েছিল। ১০৫৭-র বিদ্রোহের পর 


স্মাট বাহাদুর শাহর ঘীঁপাস্তর ও তাঁর বংশধরদের 


তিনি ; 


Rd 
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৪০৭ সরকার আন্তঃ নেতাজী জীবিত 


হত্যা কর! হয়েছিল । প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করায় 
প্রতিশোধ নেওয়! সম্ভব হয়নি বলে তীর মাথ কেটে 
নেওয়া হয়েছিল । রাসবিহারী বন্থকে জীবস্তে ধৃত 
কিংবা হত) করার জন্ত সুদূর জাপানে পর্যন্ত ইংরেজ 
চেষ্টার কল্গুর করেনি। ফাসির আদেশ প্রাপ্ত সুর্য 
সেনকে জেলের মধ্যে পিটিয়ে মেরে ফেল। হয়েছিল । 
বদ্রোহীকে ক্ষমা? সাস্রাজ্যের প্রতি চ্যালেঞ্জকারীর 
প্রতি ন্যায়বিচার? ইংরেজের জাতীয় এঁতিহো সে 
কথ! লেখ! নেই । | 
দ্বিতীয় কারপ, ভারতের জাতীয় মেতৃত্ব তথ! 
কংগ্রেস নেতারা তখন ইংরেজের সঙ্গে আপন 
চাইছেন ও শ্রমিক দল ক্ষমতায় আসায় আপসের 
সম্তাবন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চাচিল যতক্ষণ 
প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ততক্ষণ 'ইংরেল-ভারত সম্পর্কের 
বাতাবরণ আপন মীমাংসার অনুকূল ছিলন!। তাই 
মাত্র কিছুদিন আগেই সিমলা! সম্মেলন ন্যর্থ হয়েছে; 
-.নেতাজীও বারবার বেতার বক্তৃতত। মারফত লিমল!- 
সম্মেলনে আপস মীমাংসার পৌছানোর গ্রয়াসকে 
লমালোচনা করেছিলেন। এখন চার্চিল নেই; 
শ্মিক দল একক ও বিপুল সংখা।গরিষ্ঠতা পেয়েছে 
তাই কংগ্রেস একটা আপস মীমাংলায় উপনীত 
হবার জন্য এখন উদগ্রীব । এ রকম আঁপস-মীমাংস। 
নেতাজী চাননি ও আপসকামীরাও নেতাজীকে 
এড়িয়ে যেতেই চাইবেন এটা স্বাভাবিক । ১৯৩৮ 
সালে সুভাষচন্দ্র এরকম একটা আপস-মীমাংস! হবে 
বলে অনুমান করেছিলেন ও তার তীব্র বিরোধিতা 
বরেছিলেন। তবু গদির লোভে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ 


গ্রহণ করেছিল । এবং এই গদিস্বত্ব অটুট রাখার 
উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস থেকে স্ভাষ্চন্দ্রকে বছিফার পর্যন্ত 
করা হয়েছিল । তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি । ফরোয়ার্ড 
ব্লকের অক্লান্ত গ্রচারাভিঘানের আঘাতে গান্ধীজী 
ও তার অনুবর্তাদের মন্ত্রী থেকে ইস্তফ। দিয়ে 
কারাবরণ পর্যন্ত করতে হয়েছিল-__-'ভারভ ছাডে। 
ডাকও দিতে হয়েছিল । 

তারপর বেশ কয়েকটি বছর কেটে গিয়েছে । 
এখন, স্তভাষচন্দ্র বসু নেতাঞ্জীতে বূপাস্তুরিত-__ 
ভারতের গণচিত্তাকাশে তিনি এক চির ভান্বর স্ূর্ধ। 
তাঁর প্রভায় জওহর-প্যাটেল-আজাদ মায় গান্ধীজী 
পর্যন্ত মান । এখন তিনি দৃশ্যপটে আবিভূতি হলে 
তকে অতিক্রম করে ইংরেজের সঙ্গে কোনে! আপস 
মীমাংসায় পৌছতে কংগ্রেস নেতার! পারবেননা। 
অথচ আপস তাঁরা চান, গদি তার! চান--তাই 
পূর্বে!ক্ত তারবর্তায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার- 
গুলির পুনর্গ ঠনের কথাটিও বল! হয়েছে । পুনর্গঠনের 
অর্থ কংগ্রেসকে মন্ত্ীত্ব দিতে হবে, মুসলিম লীগকেও। 
ভারতের জাতীয় নেতাদের এই উদগ্র আকা ও 
শক্রর প্রতি ইংরেজের চির প্রমাণিত ক্মাহীনতা ; 
--এই উভয় অঙ্কের যোগফল একটাই হতে পারত, 
ভারতের জাতীয় নেতাদের মৌন সম্মতিতে ইংরেজ 
কর্তৃক নেতাঁজী-হুত্যা। ১৭৫৭ সালের জুন মাসের 
শেষ সপ্তাহে সিরাজন্দৌলার যে পরিণতি হয়েছিল ' 
১৯৪৫ সালের আগস্টের শেষ সপ্তাহে নেতাঁজীর 
ততোধিক মৰ্মান্তিক পরিণতি খটতই। এ সম্পর্কে 
যদি কারও মনে তিলমাত্র সংশয় থাকে তবে তিনি 


৪০৮ জয়শ্রী, কাতিক ১৩৮৪ 


ইংরেজের: জাতীয় চরিত্র ও কংগ্রেস নেতাদের চরিত্র 
অনুধাবন করেননি বলব। নির্বাসিত ও বন্দী 
নেপোলিয়ন ইংরেজের হাতে কোন্‌ মর্মান্তিক পরিণতি 
লাভ করেছিলেন ত! মনে করিয়ে দেবার দরকার 
দেখিন।। 

এখন আমি তৃতীয় একটি কারণেরও উল্লেখ 
করতে চাই । এ আরও মর্মান্তিক ও মিচুর একটি 
কাহিনী । ভারতের জাতীয় চরিত্রের চির কলঙ্কের 
এই কাহিনীটি উদঘাটিত না করতে পারলেই সুখী 
হতাম! ইংরেজ শত্রুকে ক্ষম! করেনা, এটা তাদের 
জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক নয়। কিন্তু ভারত জাতীয় 
বীরকে সহ করেনা, পদে পদে বিশ্বাসঘাতকতা করে 
তার প্রতি--এটা! পৃর্থীরাজ জয়চন্দ্রের আমল থেকে 
চলে আসছে এবং এর চেয়ে বড় কলঙ্ক আর' হতে 
পারেনা। নেতাজী জানতে পেরেছিলেন যে তার 
ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা, আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীর 
পর্যন্ত তাকে ইরেজের হাতে বিক্রী করে দিতে উদ্ভত 
হয়েছিল । বিশ্বাসঘাতকের খাতায় বহু লোক 
ততদিনে নাম লিখিয়ে ফেলেছে । নেতাজীর জীবন 
"বিপন্ন হয়ে পড়েছিল ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে. এই 
সহচরদের বিশ্বাসঘাতকতা রও ফলে । 

ঘটনাটি সংক্ষেপে এই । আজাদ হিন্দ সরকারের 
সচিব আনন্দমোহন সহায়, আজাদ হিন্দ ব্রকারের 
মন্ত্রী এস, এ, আয়ার এবং রামমূতি ছিলেন 
পরম্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ'ত্রা টোকিওয় ইম্পিরিয়াল 
জাপ হেডকোয়া্টনণ ও. ব্রিটিশ গোয়েন্দাচক্রের 
। সঙ্গে : যুগপৎ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ: রেখে? চলতেন:। 


আনন্দমোহন সহায় আজাদ হিন্দ সরকারের অধ্যতম . 


মন্ত্রী জেনারাল চ্যাটার্জাকে বোকা! বানিয়েছিলেন। 
জেনারাল চ্যাটাঞ্জীর অধীনে ছিল অর্থ দপ্তর । এই 
অর্থ দপ্তরে শ্রীসহায় জেনারাল চ্যাটাল্দাকে' বুঝিয়ে 
‘চন্দ্র মল, তারু খান ও গোলাম আনেদকে চাকরি 
পাইয়ে দেন। শেষোক্ত তিনজনই ছিল ইংরেন্ের 
নিযুক্ত গোয়েন্দ।। এরাও" রামনাথ, জেনারাল 
আরাফি ও কর্ণেল ফ্রিগস ব্রিটিশ আমির কর্ণেল 
উইলসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলত । নেতাজী 
এদের কার্যকলাপ অবগত হয়েছিলেন ও তাকে ঘিরে 
যে বিশ্বাসঘাতকভা জাল পেতে রেখেছে এও তিনি 
জেনেছিলেন। বার্মার শান প্রদেশে আজাদ হিন্দ 
ব্যাঙ্কের দপ্তর ছিল। এ ব্যান্কের গভর্ণর নেত্াজীর 
নির্দেশ মতো বাজ বাক্স ভতি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ 
সোনা ইত্যাদি নিয়ে গাড়ি করে আনমছিলেন | 
বিশ্বাসঘ।তকদের . দ্বারা এই পোপন লংবাদ ইংরেজ 
শিবিরে পৌছে যায়। পথিমধ্যে এ ধনবাহী গাড়ি 
বোমারু বিমান .“দ্বারা আক্রান্ত, হয়। - বোমার 
আঘাতে ব্যান্কের গভর্ণর নিহত হন। মেজর ইউনুফ 
আলির নেতৃত্ব, একদল ইংরেজপক্ষীয় সৈম্ত এ 
ধনবাহী গাড়ি দখল করে নিয়েছিল । 

এরপর ' বিশ্বাসঘ'তকদের লক্ষ্য বস্ত' হলেন 
নেদ্ধাঙ্গী য়ং । তিনি অতি গোপনে সায়গন বিমান 
বন্দরে পৌছেছিলেন। আজাদ হিন্দ. সরকারের 
কোনো মন্ত্রীকেও তিনি এ আগমনের কথ! জানাননি । 
তবু সায়গন' বিমান বন্দরে এসে তিনি. দেখলেন যে 
,ভাঁরও'আগে। সেখানে চন্দ্র মল পৌছে, পিয়েচছ। 
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৪৯১ সরকার জানত’ নেতাজী জীবিত 


অর্থাৎ কোনে সূত্রে সে খবর পেয়েছিল বা ইন্দিত 
পেয়েছিল যে নেতা সায়গন বিমান বন্দর থেকে 
কোনে রিমানে উঠে নতুন অভিযানের পথে পাড়ি 
দেবেন। 

চন্্রমলকে দেখে নেতাজী বিশ্মিত হলেও 
সঙ্গে সঙ্গে বুঝে, নিলেন যে তার মন্ত্রীসভার সদস্য 
এস, এ, আয়ার চন্দ্রমলকে পাঠিয়েছেন কারণ 
কথা ছিল আয়ার আজাদ হিন্দ সরকারের ধনর্ধ 
একটি বিমানে করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে 
দেবেন। নেতাজীর বিমানও সেই স্থানে নামবে। এ 
ধনরত্ব মেতাজী তারপর সঙ্গে নিয়ে যাবেন) আয়ার 
জানতেন এট।ই হবে নেত|ীর নতুন পথে যাত্র।। 

সায়গন বিমান বন্দরে সঙ্গে সঙ্গে নেতাজী 
বিশ্বাসঘাতকতার প্রসার কতদূর ঘটেছে ভা বুঝে 
ফেললেন । যে বম্বারটি তাকে ও কিমুর! গ্রভৃতিকে 
নিয়ে রওনা হবার কথ। ছিল তিনি সেই বন্বারটিতে 
উঠলেন, কিন্তু অপরের চোখের আড়ালে চকিতে 
নেমে এলেন ৷ বন্বারটি যথারীতি ছেড়ে দিল। 
প্রচারিত হয়ে গেল যে নেতাজী নব অভিযানের 


পথে কোনে! অজ্ঞাত স্থান লক্ষ্য করে বিমানে পাড়ি 


দিয়েছেন। কিন্তু এ বন্বারে তিনি যাননি। 

আর একটি পৃথক বন্বারে রওন। হয়েছিলেন। . 
এম, এ, আয়ার নেতানীর নির্দেশ মাফিক 

ধনরত্ব নিয়ে আর একটি বিমানে চড়েছিলেম | কিন্তু 

যেখানে এ ধনরত্ব নামিয়ে দেবার কথা ছিল আয়ার 

সেখানে নামেননি। তিনি পোজ! চলেন টোকিওয়। 

সেখানে রামমূতির হেপাজতে নব ধনরদ্ব রাখ হল। 

কাৰ্তিক "৮৪-৩ 


তিনি 


ইতিমধ্যে মাকিণ বাহিনী জাপান দখল করৈ 
নিয়েছে। (টোকিও নগরীও তাদের ক্রতলগত 
হয়েছে। একটি ব্রিটিশ সামরিক ও গোয়ন্দা- 
ইউনিটিও টোকিওয় উপস্থিত। আয়ার-রামমুতি 
প্রভৃতি সেই ব্রিটিশ সামরিক ও গোয়েন্দা চক্রের 
সঙ্গে মিলিত হয়েছেন | আয়ার ও রামমূতি প্রভৃতি. 
ইংরেজদের সহায়তায় আজাদ হিন্দ সরকারের 
ধনরতু, 'সোন! ইত্যাদি ব্রিটিশ মুব্র।য় রূপান্তরিত 
করদেন। এই বিপুল এশ্বর্ষের একভাগ তীর! 


' পেলেন। আর একভাগ--সেটাই সিংহভাগ--দক্ষিণ- 


পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের প্রধান লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের 
কাছে জম! পড়ে। মাউণ্টব্যাটেন জওহরলাল 
মেহরুকে নিমন্ত্রণ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিয়ে 
আসেন। এইখানে আজাদ হিন্দ সরকারের : 
যাবতীয় সম্পদের ভাগ-বাটোয়ার! হয়। জওহরলাল 
নেহরু এই সম্পদের একট। মোটা অংশ পান ও 
আত্মসাৎ করেন।, 

যুদ্ধকালে “নেতাজী ফাণ্ড” গড়া হয়েছিল ও তার 
সংগ্রাহক ছিলেন গোপাল সিং। দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার ভারতীয়রা দরাজ হাতে এ ফাণ্ডে অর্থ দান 
করেছিলেন । যুদ্ধ শেষ হয়ে এলে এ ফাণ্ডে চার 
কোটি টাকা ছিল। গোপাল সিং এ টাকা নিয়ে 
শ্যামে চলে আমেন। তিনি শ্যাম বা ভাইল্যাণ্ডে 
একজন বড় ব্যবসায়ী সেজে বসেন। 'তিনি বাকা 
জীবন বিপুল বিত্তশালী রূপে কাটিয়ে দিয়েছেন। 


< তাঁইদ্যাণ্ড সরকার ও ভারত সরকার গোপাল সিং 


এর এ আচরণ সম্পর্কে সবই জানত: । জওহরলাল 
je 


৪১০ জয়ুত্ী, কাতিক ১৩৮৪ 


পুরোপুরি সব অবগত ছিলেন। কিন্ত কোনো ব্যবস্থা! 
নেবার মতো ক্ষমত!| তার ছিল ন! । যিনি নিজে 
আজাদ হিন্দ সরকারের অর্থ আত্মন!ৎ করেছেন কিনি 
কোন মুখে গোপাল লিং, রাম্মূতির মতো লোককে 
টাকা ফেরত দিতে বলবেন। বস্তুতপ:ক্ষ আনন্দমোহন 
সহায়, এস, এ, আয়ার ও এ গোষ্ঠীর লোকদের 
অওহরল|লের শাসনকালে কোনে! অন্ুবিধাই হয়নি। 
এর! ভারতে এনে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থেকে সম্মান 
ও মর্যাদার সঙ্গে জীবন কাটিয়েছেন। - আয়ার 
বোম্বাই সরকারের প্রচার “অধিকর্ত। হয়েছিলেন, 
নেতাঙ্জী সম্পর্কে বই লিখেছেন ও ভারত সরকারেয় 
পক্ষ থেকে নেতাজীর বক্তৃতা বলীর একটি সংকলনের 
সম্পাদন! করেছেন। তিনি একজন' নেতাজী- 
অনুগামী বলে পরিচিত, যেমন শাহনওয়াঞ্জ একজন 
নেতাজীভক্ত বলে পরিজ্ছাত। 


১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসের ক 
পরিস্থিতির কথা বলেছি। সে সময়কার সরকারী 
দলিলপত্র থেকে ভারতের জাতীয় 'নেতার। ষে 
বিশ্বাস্ঘাতকতায় লিপ্ত হয়েছিলেন তা জানতে পার! 
যায়। তখন এই নেতারা সবাই জেলমুক্ত ৷ 
রাজনৈতিক কাজও ভাপা সুরু করে দিয়েছেন। 
সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। 
সরকারের সঙ্গে তাদের সম্মেপন পর্যন্ত হয়ে গেল। 
নেতাজী তখনও বিমান-তুর্ঘটন।য় পতিত হননি, তিনি 
সশরীরে ও প্রকাশ্যে আজাদ হিনা সরকারের 
রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীরূপে বর্তমান। আজদ হিন্দ 
সরকার ও ফৌজ্ কার্থরত। তখন ভারতে তাদের 
কথ। আর অঞ্জান! ছিল না। নেতাজীর বেতার 
বক্তৃতা লিমলা সম্মেলনের সময়ও লবাই শুনেছেন । 
অথচ সরকারের সঙ্গে জাতীয় নেতাদের আলোচনার 
মধ্যে কোথাও নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের 
উল্লেখ নেই। নেতাজীকে সরকার বাঁচতে দিন, 


সিমলায় তে _ 


ভারতে আসতে দিন, এ দাবী জ্ওহরলাল-গ্যাটেল- 


রাজেন্দ্রপ্রসাদ-আসদ-কৃপালনী বা স্বয়ং গান্ধীজী 
কেউ জানালেন না। গাহ্ধীল্ীকে.জ্ঞাতির পিতা রূপে 
নেতালীই সম্ম(ন-শ্রন্ধাজ! নিয়েছেন । নেহরু ব্রিগেড, 
আজাদ ব্রিগেড ইত্যাদি গঠন করে এই সব নেঙাদের 
প্রতিও কম সম্মান দেখাননি | অথচ এর! ইংরেজ 


সরকারের কাছে নেতাজী সম্পর্কে একটি শব্দও 


উচ্চারণ করলেন না। 

“ক্ষমত। হস্তান্তর” গ্রন্থের ষ্ঠ খণ্ডের হিতীয় 
দলিলটি ১৯৪৫ সালের ১লা আগষ্টের । 
ছোটলাটদের নিয়ে, একটি বৈঠক কাছিলেন। তাতে 
আলোচনার বিষয় ছিল £ কেন্দ্রায় সরকারে কংগ্রেস 
ও অন্যান্ত নেতাদের স্থান দেওয়া যায় কি না, 


নেতাদের স্থান দেওয়া যায় কিনা সাধারণ নিৰাচন 


বড়লাট, - 


এ ও 


- প্ৰাদেশিক সরকারগুজিভে কংগ্রেন ও অন্যান্য - 


কবে অনুষ্ঠিত হতে পারে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি ' 


দন প্রসঙ্গ । 


ভারতীয় নেতাদের দাবী ও মনোভাব লিয়ে এই 
বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। কোথাও 


- তো নেতাজীর. উল্লেখ নেই । তখন তো তিনি বিমান- 


দুর্ঘটনায় মারা যাননি ! তখন তো তিনি ষোগা- 
যেগের অতাঁত নন! তবু ভারত সরকার বা 
ভারতীয়,নেতাদের তিনি কোনো আলোচনার যোগ্য 
বিষয়ই হতে পারেননি! অথচ 'বৈঠকে বাংলার 


. গভর্ণর আর, ভি, কেসি বলেছিলেন যে বাংলায় 


বিপ্লুবীরা ও নেতাজী যাদের এদেশে পাঠাতে 
পেরেছিলেন তার!, এমনকি জেলে থেকেও বৈপ্লবিক 
কাধকলাপ চালাবার চেষ্টা করছেন। কেলি সাফ 
জানিয়ে দিলেন যে সব কংগ্রেস বন্দীদেরই তিনি 
জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু এই বিপ্লবীদের 
তিনি ছাড়বেন না। ভাইসরয় ওয়াভেল বললেন 
যে কংগ্রেসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞ। তুলে নেওয়া 


পট 


৪১১ সরকার জানত’ নেতাজা জীবিত 


হবে, কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লকের ওপর তা বঙ্জায় রইবে। 
এই বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে 
ভারতে যথাশীত্ত নির্ব/চন অমুষ্ঠিত হবে। 


নেতাজী ও আজাদ হিন্দ সরকারের এ।শ্রে 
সরকার যে আদৌ ভাবিত ছিল ন! তার কারণ কী? 
আগষ্টের প্রথম দশ দিনের কোনে। সরকারী দলিলেই 
এ 'প্রনঙের “অবতারণ। নেই। ওয়াভেল পেধিক 
লরেন্পকে যে সব গোপন তারবার্ত। বা পত্র 
পাঠিয়েছেন তাতে তিনি 'এ সম্পর্কে ক্ষীণতম উল্লেধেরও 
দরকার মনে করেননি । কেন? জীবিত ও আত্ম" 


" সমর্পণে অস্বীকৃত নেতাজী কি ইংরেজ সরকারের 
‘বিন্দুমাত্র উদ্বেগেরও হেতু ছিলেন ন।? 


৷ ছিলেন নিশ্চয়ই ; কিন্ত সে উদ্বেগের প্রশমন 
ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছিল । কিভাবে হয়েছিল তা 
গভীরভাবে দলিলগুলি লক্ষ্য করলে তা থেকেই 
বোঝ। যায় । ভাবত সচিব পেথিক লরেন্স ১০ই 
আগষ্ট ১৯৪৫ তারিখে ভারতের ভাইসরয় লর্ড 
ওয়াভেলকে এক জরুরী টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। 
এ টেলিগ্রামে লরেন্স একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি করেছেন 
যাতে গোপন মীমাংসার বন্দোবস্ত উদ্ঘাটিত হয়ে 
ষায়। পেথিক লরেন্স লিখেছিলেন 2 the tension 
between Congress and Govt. of India 


has been relaxed by the recent nego- . 


tiations. (উক্ত এন্থ, পৃষ্ঠ।'৪৪ ) জলের মতে! 
স্বচ্ছ উক্তি ৷ 
কংগ্রেসের মধ্যে তিক্ততার সম্পর্ক কেটে খিয়েছে, 
এখন একট! মধুর সৃম্পর্ক স্থাপিত হতে চলেছে 
পারস্পরিক যোগাযোগ আলোচন। ইত্যাদির ফলে। 

অর্থাৎ উভয় পক্ষের মধ্যে একট। বোঝ।পড়া 
হয়ে গিয়েছে । সেট। আরও গোপন বেঝাপড়া-_- 
তার মুল কথাগুলি গ্রকাশিত দলিল পত্রে নেই। 
সে বিশ্বাসঘাতকতার সম্ধিচুক্তি কখনে। লিখিতভাবে 


ভারত সরকার ও ভারতের জাতীয় 


হয় না, স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয় ন! ; ~ওট| উভয় 


পক্ষই গোপন রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকেন। ফলে 


লাইনের ভিতরের অদৃশ্য কথাগুলি পাঠককে সতর্ক 
চিত্তে শন্ুধাবন করে নিতে হয়। 


নেতাল্লী জীবিত, বেতারে ভার সংগ্রামের 
আহ্বান অনুরণিত--অথচ সেই সময়ই কংগ্রেস 
নেতাদের সঙ্গে তারত সনকারের বন্দোবস্ত হয়ে 
গেল, তাদের মধ্যে উত্বেম্ন| ও তিক্ততা কেটে গেল, 
জীবিত নেতাজী সম্পর্কেই উভয়পক্ষ মুখে কুলুপ, 
অটলেন, বরফের চেয়েও বেশি শীতলত! রক্ষা 
করলেন--এর শিহিভার্থটি কা 2 

নিহিতার্থ একটাই । ' ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের নেতারা বিশ্বাসঘাতকতার অলিখিত 
দলিলে ততদিনে সই দিয়ে দিয়েছেন । ঠিক যে সময়ে 
দক্ষিপ-পুর্ব এশিয়ায় নেতাজীর চার পাশে ইংরেজের 
সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রেখে নেতাজীর সহযোগীরাই 
ষড়যন্ত্রের জাগ গুটিয়ে আনছেন, ব্রিটিশ গোয়েন্না- 
বাহিনী নেতাজীকে ঘিরে ফেলেছে, জাপান. মাকিণ 
সৈন্যদের পদতলে লুটিয়ে পড়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
ইংরেজের সাবেক দখল পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,_ঠিক 
সেই সময় ভারতের জাতীয় নেতার! জাতীয় বিশ্বাস- 
ঘাতকতার পাকা সড়ক বরাবর এগিয়ে চলেছেন 
ইংগেজ-কংগ্রেন আপস মীমাংসার অভিমুখে । লক্ষ্যবস্ত 
=_গদিলাভ। প্রতিবন্ধক সহম্ম সুর্যের প্রভায় সমুজ্জ্বল 
নেতাজী পুভাষচন্দ্র বন্দু । এ প্রতিবন্ধককে দূর করার 
একট।ই উপায় । বিনাশ সাধন । নেতাজীকে হত্য। 
করা । 

নেত।জী এ বন্দোবস্তের কথ! সই বুঝলেন। 
অতএব ভারতে তখনই ফিরে আসার কোনে 
সম্ভাবনাই তিনি দেখলেন ন|! অন্তরালে চলে 
যাওয়। ছ।ড়া আর কোনে! পথই তখন নেই । তিনি 
অন্তরালেই চলে গেলেন। (ক্রমশঃ ) 


‘গোরা’ উপন্যাসের আগে ও পরে 


৭ “দেবদাস জোয়ারদার 


বিষবৃক্ষ, ইন্দির।, র।ধ। রাণী, রজনী ও কৃষঃকান্জের 
উইল বাদ দিলে বঙ্কিমচন্দ্র তার উপম্যাসে যুলতঃ 
অতীতলোকচারী। তবে তীর কল্পত অতীতও 
মাঝে মাঝে বর্তমানের - আদর্শবে!ধে রঞ্জিত। তিনি 
হাস্ত ও ব্যঙ্গাত্মক রচনা [লোকরহস্ত,, কমলাকান্ত ও 


মুচিরামগুড়ের জীবনচপিভে সমকালীন জীবনের 


ক্রুটি, বিচুতি ও অসঙ্গতিতে ভাঙাচোর। পথে বিপথে 
দৃষ্টির আলো ম্ব/লিয়েছেন। ‘আমার মন’ রচনার 
হ!ন্তের উতরোল ধ্বনির আড়ালে আসলে উনিশ 
শতকের দেশের আপামর মানুষের কাছ থেকে 
বিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্তের অর্থে পার্জনে ক্লান্ত চিত্তের করুণ 
স্ুরটি বেদেছে। কমলাকান্তের এই বেদনায়স্থষ্টির- 
ভারবাহী বঙ্কিমের নিঞ্জের বুকের বেদনার সঙ্গে 
দেশের বৃহত্তর ঘোলাগঙ্গাআ্োতের মতো জীবন- 
প্রবাহ থেকে ‘আপনার উচ্চতটে* আসীন বিচ্ছিন্ন 
ব্যক্তিসত্তার বেদন। মিলে-মিশে একাকার হয়েছে। 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যদি শুধু ভাবে, 'মরুক রাম! 
লাঙ্গল চষে, আমার ফাউল্কারি সুসিদ্ধ হইলেই 
হইল,” তাহলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি রুদ্ধ 'হতে বাধা । 
তাহলে অস্বীকার করতে হয় “হালিম শেখ আর 


সি 


রাম! বৈবর্ভরাও এ দেশের মানুষ । “লোকশিক্ষা' 

প্রবন্ধের শেষে বঙ্কিম বলেছিলেন, | 
সুশিক্ষিত যাহ! বুঝেন, জশিক্ষিতকে ডাকিয়া 
কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। 
এই কথা বাঙ্গালার সর্বত্রে প্রচারিত হওয়া 
আবশ্যক । কিন্তু সুশিক্ষিত, অশিক্ষিতের 
সঙ্গে ন। মিশিলে তাহ! ঘটিবে না। 
সমুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে'সমবেদন! চাই ৷ 

‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়, তিনি 


; ‘বঙ্গদৰ্শনের পত্রস্থচনা'য় (১২৭৯ সাল, বৈশাখ ) 
এই বিচ্ছেদের প্রসঙ্গটি তুলে তার বিস্তৃত আলোচনা ' 
করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথমস্তরে বলা 


হয়েছিল যে সমাজের উচ্চন্তর শিক্ষিত'হলে সেই 


শিক্ষ। সমাজের তলায় ধারা আছেন, তাদের মধ্যে 


চুইয়ে পড়বে । বন্ধিম কিছুট। ঠাট্টার সঙ্গে লিখেছেন, 


‘বিদ্যা, জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে. 


নীচে শোষিবে।” বিদ্যা যদি সত্যি জল বা! ঢুধ হতো, 
তাহলে মেদিনীপুরে প্রায় বহুরই যেমন হয়, দ্বেমনি 
বিদ্যার বন্যা বয়ে ষেতে। বিদ্যাসাগরের প্রতি অভি- 
শ্রদ্ধায় তীর স্মৃতির আছের জন্য ওখানে প্রস্তাবিত 
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৪১৩ ‘গোর!’ উপন্যাসের আগে ও পরে 


বিশ্ববিস্যালয় স্থাপনের ফলে। বিদ্য। যদি সত্যি দল 
বা দুধ হতো, তাহলে এখনো দেশব্যাপী নিরক্ষরত। 
কলঙ্কুকে আমাদের মতো শিক্ষিত লোকদের মাঝে 
মাঝে কুস্ী রাশ্রবর্ষণে ধৌত করার প্রয়োজন হতো 
না। 

উপন্যাসাতিরিক্ত রচনায় বন্চিম মাঝে মাঝে 
শিঞ্ষিত্ত মধ্যবিত্তের বিচ্ছিম্নতার বেদনাকে ভাষা 
দিয়েছেন। ভার উপস্যাসে এই বেদন। ভাষ! পায়নি । 
এই কৃতিত্ব প্রথম রবীন্দ্রনাথের | আমর! ‘গোর! 
উপ্‌ম্তাসের কথা বলছি। কিন্ত 'গোরা’রও আগে 
তিনি লিখেছিলেন ‘মেঘ ও রৌদ্র গল্পটি । এই 
গল্পের শশিভূষণ দেশের সাধারণ মানুষের অনেক 


প্রতিকারহীন বেদনাকে বুক পেতে নিয়েছিলেন এবং 


প্রতিকারের পথ খুঁজেছেন। শশিভূষণ চরিত্রেই 
গোরার পূর্বাভাস ফুটেছে। বাংল! উপজস্তাসের 
কালান্তর* বইটির লেখক শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অনেকদিন উপেক্ষিত এই গল্পটির অমূল্য ভব. 


»স্পদ আমাদের মনের ভাঁগ্ডারে ভুলে দিয়েছেন! 
আমরা রবীন্দ্র-হোট্গপ্লের আলোচনায় আধ্যাত্মি- 
কত।র ব্যবসা ফেঁদেছি, সঙ্গতকারণেই প্রকৃতির সঙ্গে 
তর নিবিড় আত্মীয়তার ব্যাথা! করেছি। কিন্তু 
তার তুলনায় তার সমান্দ-চেতন!র প্রসঙ্গ ক্কচিৎ 
কখনো তুলেছি। তাই আমরা এখানে তার আরো 
ছুটি উপেক্ষিত গল্পের কথ! বলতে চাই । “রাজটিক।, 
গল্পে ইংরেজের পদলেহী রায় বাহাদুর খেস্কাব লাভে 
বার্থ ননেন্দু অবশেষে কংগ্রেসে যোগদান করে। 
এভাবে আমাদের অস্তঃসারশৃম্ত রাজনীতি কাদের 
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৮১; হে 
যোগদানে পুষ্ট হয়, ভার প্রতি সৃষ্টি 
করেছেন এই গল্পে । আরেকটি গল্প দ্ুবুন্ধি। 
পাড়াগীয়ের এক ডাক্তারের সঙ্গে দারোগা ললিত 
চক্রবর্তীর বন্ধুত্ব । ‘যেমন মণির দ্বার! বলয়ের এবং 
বলয়ের দ্বার! মণির শোভাবুদ্ধি হয়’, তেমনি এ 
দুজনের পরস্পরের 'মহযোগিতায় আধিক শ্রবৃত্ধি 
ঘটছিল। তুলসীপাড়ার হরিন।থ মজুমদারের বিধব! 
কন্যা হঠাৎ মারা যায়, শক্রপঞ্ষ গর্ভপাতের অপবাদ 
দেওয়ায় পুলিশ তার মৃতদেহ নিয়ে টানাটানি শুরু 
করে। দারোগ৷ এবারে ডাক্তারের সাহায্যগ্রার্থী। 
ডাক্তার তার মেয়ের বিয়ের টাক! হরিনাথের কাছ 
থেকে এই ফাকে আদায় ক'রে নিল এবং স্বাভাবিক 
মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিল। কিন্তু ডাক্তারের মেয়ে 
বিয়ের দিনেই কলেরায় মারা গেল। ডাক্তার 
অনুতপ্ত, অগরধবে।ধে দগ্ধ। কম্যাহার। ডাক্তারের 
বিয়ের জন্ত দারে!গ। উঠে পড়ে লেগেছে । একদিন 
ডাক্তার রোগী দেখতে বেরোনোর সময়, দেখতে 
পেল এক চাষ! কোপীন পরে ভিগছে, আর তার 
নিঞ্জের গায়ের কাপড় দিয়ে কম্তার মৃতদেহ ঢেকে 
রেখেছে । চাষার মেয়েটিকে সাপে কামড়েছে, 
তাই সে মরেছে। রোগী দেখে 'ফেরার সময়ও 
ডাক্তার দেখলে, একইভাবে সেই চাষা বসে 
আছে। মাঝখানে নাকি একজন কন্স্টেবল এসে 
জিজ্ঞেস করে গেছে, ‘ট্যাকে কিছু আছে কিনা'। 
ট্য।কে কিছু নেই জেনে কন্স্টেবল বলে গেছে, 
থাক বেটা, তবে এখানে বসিয়া থাক্‌" । সতত মেয়ে- 
হারানে! ডাক্তারের বুকের ভেতর থেকে একট! কায়। 
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বেরিয়ে এলে! । তার মাথায় চাপলে। হুবুর্ধি। 
দারোপার কাছে ছুটে পিয়ে ডাক্তার সমস্ত দিনের 
উপার্জনের টাকা ঝনাৎ ক'রে.কিছু কঠোর মন্তব্য 

সহ ফেলে দিল। তারপর রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য £ 
বহু উৎগ্রীড়িতের অশ্রুমোচনে দারোগ!র 
সহিত ডাক্তারের যে প্রণয় বাঁড়িয়। উঠিয়াছিল, 

তাহ। এই বড়ে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। 

- হুর্কু্ি, গল্পগুচ্ছ 
তারপরও ডাক্তার ' মতিভ্রশের জন্য তার 
অমুতাপে দারোগার মন ভেঙ্গাতে চেয়েছিল । কিন্ত 
কিছুতেই কিছু হলো না। ডাক্তারকে ভিটেমাটি 
ছাড়। হতে হলে|। যে আইনকে বঙ্কিম বড়লোকের 
টাকা খরচ ক'রে দেখ! তমাল! বলেছিলেন, সেই 
আইনের রক্ষকদের হাতে হাসিমশেখ আর রামা- 
কৈবর্তদের দুর্দশার গল্পও রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। 
শুধু এটুকু বলার জন্যই ‘পুর্ব দধি" গল্পটির উল্লেখ করতে 
হলে|। এ গষ্কের !আনেক ডাক্তার-দারোগ বা 
'রাঁজটিকঃ গল্পের অনেক নবেন্দুকে চিনতেন বলেই 


রবীন্দ্রনাথ 'গোরা? উপন্যাসে দেশের বৃহত্তর জীবন 


থেকে বিচ্ছিম্নতার বেদনায় চঞ্চল গোরার পাশে 
পানুবাবুর মতে! চরিজও সৃষ্টি করতে পেরেছেন। 
গ্রামের মানুষের ,অনেক দুঃখ'ও বেদনাকে নিজের 
ক’রে নিয়ে গোর! যখন ইংরেন্জ ম্যাঞ্জিস্ট্রেটের কাছে 
যায়, তখন পামুবাবু সাহেবের অমুগ্রহপুষ্ট কুকুরের 
মতে! আনন্দে ঈষৎ লাঙ্গুল আন্দোলনে ব্যস্ত ছিল। 
“ সাহেবের ডাকবাংলোয় নাটক-অভিনয়ের আয়োজন 
চলছিল । সেই আয়োজনে বিভোর এ দেশেরই 


সখ 


মানুষ--বরদানন্দর ও পামুবাবুর মতো মানুষ৷ 
সাহেবের আদর আদায়ের জন্য আত্মসম্মানকে 
লুটিয়ে দেওয়ার এর চেয়ে করুণ অথচ হাস্যকর চেষ্ট। 
আর কি হতে পারে? 

আমর! স্বতন্ত্রভাবে ‘গোরা’র আলোচনা না ক'রে 
এই -উপন্ভাসের মূল ভাবসাদৃশ্ঠ স্থত্রে 'গোরা”ও 
শরতচন্দ্রের ‘পল্লীসমান্দ' বইটির কিছুট! তুলনা-যূলক 
আলেচচিন| করতে পাঁরি। 
থেকে বার বার শুনেছি, কি ভাবে রবীন্দ্রনাথের 
উপন্যাস তীর সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত 
করেছিল। “গোরা” 'ও পল্লীদমাজ্গ' বই দুটি পর 
পর কোনে! ' অসতর্ক পাঠক পড়লেও 'পল্লীলমাজ 
“উপগ্ঠাসে ‘গোরা’র ছাপ দেখজে পাবেন। 
আনন্দময়ী ও রমেশের জোঠাইমার মিলটিও তার 
চোখে পড়বে। গোরার পল্লীসাম।জিক এতিরূপ 
হিসেবে ব্রমেশকেও সনাক্ত করতে কষ্ট হয়, ন! । 
গোর! শিক্ষিত মানুষ রূপে দেশের বৃহত্তর জীবন- 
প্রবাহ থেকে বিচ্ছিমতাবোধ ঘুচিয়ে সাধারণ 
মানুষের আপন জন হয়ে উঠতে চায়। এট! গোরার 
শ্রষ্ট। রূবীন্ররনাথেরও ইচ্ছা । রবীন্ন।থ একবার 
তার পিতাকে বলেছিলেন, তিনি গরুর গাড়িতে চড়ে 
গ্রাড টরাঙ্ক রোড ধরে তামাম হিন্দুস্থান ঘুরে আনতে 
চান এবং এই পর্যটনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের 
অন্তরাত্মার স্পন্দন শুনতে চান । তার এই ইচ্ছা 
সফল হয়নি; যদিও তিনি তার ্বকালে এই 
কোলকাতা শহরেরই এক. নব্যযুবককে পরিব্র।জক 
বেশে সার! ভারত ঘুরতে দেখেছিলেন | শুধু ত! 


আমর! শরৎচন্দ্রের কাছ. 


লি পিন 


সি 


৪১৫ গোর! উপন্যাসের আগে ও পরে 


নয়, এই নব্য যুবককে সার! ভারতের মাটি, স্মৃতি 
ও সেই স্মৃতির শ্রষ্টা মানুষের সঙ্গে যোগস্থাপন 


করতে দেখেছিলেন । বলা বাহুল্য সেই মুণ্ডিত, 


মস্তক যষ্টিপাণি নব্যযুবক বিবেকানন্দ । রবীন্দ্রনাথের 
গোর! কোন্‌ কোন্‌ বাস্তব চরিত্রের আদলে গড়া, 
তার মালোচন।য় বেশ কয়টি নাম আজ পর্যন্ত 
উঠেছে । যে নামগুলি উঠেছে, তারা হচ্ছেন ব্রহ্ষ- 
বান্ধব উপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা ও সবোপরি 
এই চরিত্রের অর্ট] রবীন্দ্রনাথ নিজে । স্থষ্টচরিজ্রে 
সষ্টার আত্মপ্রশ্গেণের অনেক দৃষ্টান্তের একটি, এই 
গোরা-্চরিত্র | 

গোরা দেশকে জানতে চায়, বুঝতে চায়; 
সংস্কারযুক্ত চিত্তের আত্মাভিমান নিয়ে সে দেশের 
মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চায় না। 
দেশের মানুষ যে সংস্কারাচ্ছন্ন,। সেই সংস্কার ত্যাগ 
করলে তার দেশাত্মভিমনে আঘাত লাগে। 
আবার এই সংস্কারও তার বুকে ব্যথ! হয়ে বাজে । 
এ দেশের নন্দমিস্ত্রির ছেলের যখন রোগ হয়, তখন 
চিকিৎসা করা হয় না, পুজা6নার ব্যবস্থা কর! হয়। 


গোরা এইটে দেখে ছুঃখ পায়। তাই সে নন্দ 


মিস্তরিদের .তা বোঝাতে চায়। কিন্তু ব্যর্থ হয়। 
তা সত্বেও জনসাধারণকে গোরা আপনজন ঝলেই 
জানে! আপনজন ভাবতে গিয়ে সে বার বার তার 


যুক্তিনিষ্ঠ মনটি হারিয়ে ফেলতে ফেলতেও শেষ 


পর্যন্ত উপন্যাসের উপসংহারে এসে নির্জেকে ভরাডুবি 
থেকে বাচায়। 


\ 


রবীন্দ্রনাথ গোরাকে জাতবিচার- 
মান! গঙ্গামাটির তিলক-পর! ব্রাহ্মণ যুবক থেকে 


ক্রমে ক্রমে সঙ্কর্ণতার গণ্ডী কাটিয়ে সর্বভারতীয়তাঁর 
মধ্যে মুক্তি দিয়েছেন। সেই মুক্তিলাভে গোরাকে 
অনেকে অনেকভাবে সাহায্য করেছে । সমালোচক 
প্রীনরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপস্তাসের চিত্রকন্ত 
আলোচনা করে গভীরভাবে দেখিয়েছেন ॥য 
গোরাকে এবিষয়ে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে 
কোলকাতার পাশ দিয়ে প্রবাহিত! বৃহৎ সমুদ্র- 
সন্ধানী গঙ্গ!) এ যেন পথ আর জ্রলস্রোতের টানে 
“মুক্তধারা, নাটকের অভিজিৎ চরিত্রটির আত্মেৎ- 
বর্গের প্রেরণা লাভের অন্নরূপ ঘটনা । পথ কি 


ভাবে গোরার মর্মমূল ধ'রে টান দিয়েছে, তার 


পরিচয় ফুটে উঠেছে গ্রাগু ট্রাঙ্ক রোড ধরে পল্লী- 
ভারতের দিকে বারবার গোরার উদ্ভ্রান্ত ভাবে 
ছুটে চলায়। গোরার মুক্তিকে সম্ভবপর করে তুলেছে 
আনন্দময়ী ও পরেশবাবুর উদার দৃষ্টির প্রভাব 
এবং সবচেয়ে বেশি বোধ হয় গোর! উপকৃত হয়েছে 
চরঘোষপুরে যাওয়ার পর। সেখানে গোর! পল্লী- 
ভারতকে দেখেছে; দেখেছে নীলকর সাহেবদের 
এদেশী দেওয়ানকে, নাঁপিতকে, মুসলমান প্রজাদের, 
ব্রাহ্মণ্যসবিত অন্ধ জাত্যভিমানীকে। এ ভাবে 
তার ক্রমে মোহমুক্তি ঘটেছে! গোরা কালাপাহাড়ের 
মতো হঠাৎ করে ভাঙডুরের নেশায় মেতে ওঠেনি। 


মোহের খোলস থেকে নে ধীরে ধীরে পাখির ছানার 


মতে। বেরিয়ে এসেছে! পাখির মা যেমন ডিমকে 
তা দিয়ে সমস্ত হৃদয়ের স্নেহ ভালোবাসার কবোষ্ণ 
স্পর্শে ডিম থেকে ছানা ফোটায়, ঠিক তেমনি 
ভারতবর্ষই তার সমস্ত জ্ঞান ও তজ্ঞতা, উদারতা 


~~ 


৪১৬ জয়শ্রী, কাতিক ১৩৮৪ 


ও সম্কীর্ণতা, এশ্বর্ধ ও' দীনতা নিয়ে গোরাঁকে তার 
খোলস ভাঙতে সাহায্য করেছে । আসলে গোরার 
নবজন্ম তার লষ্ট! রবীন্দ্রনাথেরই নবজদ্ম 1 রবীন্দ্রনাথ 
ভার চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সে যে হিন্দুত্ের 
নেশায় মেতে উঠেছিলেন, এই নেশ! যখন কাটলো, 
তখন তিনি রচন! করেছেন এই ‘গোর!’ উপন্যাস । 


আর তখনই তিনি বুঝেছেন, ভারত শুধু হিন্দুর দেশ, 


গয় $ হিন্দুত্ব আর ভারতীয়ত সমার্থক নয়! 
পগোরার কথা মনে-রেখে আবার পল্লী সমাজ” 
উপম্যালের কথায় আসতে পারি। আনন্দময়ী ও 
জ্োঠাইমা এবং গোর! ও রমেশের আদলে মিলের 
কথ। আগে বলেছি। আপাতদৃষ্টিতে ‘গোরা!র 
পানুবাবু ও ‘পল্লী সমাজ” বইটির বেণী ঘোষাল ছুই 
ভিন্ন জাতীয় চরিত্র । ' তবু একট! জায়গায় তাদের 
গভীর মিল আছে। ছুঞ্জনৈর জীবনই মহৎ আদর্শ- 
বঞ্চিত ক্ষুদ্ৰ স্বার্থবন্নী। তবে পামুবাবু তার স্বার্থবন্দী 
জীবনকে উচ্চকথার আড়ালে ঢেকে রাখতে সদ! 
ব্যস্ত। বেণীর মধ্যে এ সব উচ্চকথার বালাই 
মেই। চাষীর জমির সেচের অল আটকে রেখে 
মাছ চাষে তার বিবেক পীড়া বোধ করে না। এই 
ব্যবস্থাকে সে পুরুষামুক্রমিক সম্পত্তি রক্ষার সহজ 
উপায় রূপেই জেনেছে ও মেনে নিয়েছে। রমাকেও 
সে তা বুঝিয়ে স্বপক্ষে এনেছে অন্ত দিকে রমেশ 
প্রজাকল্যাণের কথ! ভেবে এই ব্যবস্থা রদ করতে 
চেয়েছে। তখদই সংঘর্ষ অনিবার্ধ হয়ে উঠেছে! 
মিথ্য। মামলায় বেনী আকবরকে সাক্ষী সাজিয়ে 


নাকানি-চুবানি খাওয়াতে চেয়েছিলে।। আকবর 


পরী 
সপ 


~~ t 


তাঁতে রান্দি হয়নি । তার সহজ ধর্মবৃদ্ধি তাঁকে এই 
মিথ্য। সাক্ষ্য থেকে ঝাচিয়েছে। এই চাষী আকবরের 
চরিত্র অনেকট! মধুসদনের হানিফ গাজী, দীনবন্ধুর 


তোরাপ ন! চরঘোষপুরের এঁক্যবন্ধ মুসলমান প্রজাদের ' 
সঙ্গে তুলনীয়। শরৎচন্ল্রের বেণী ঘে'যাল .মধ্যন্ব ত্ব- 


ভোগী জমিদার এবং পুরোপুবি জমিদারই শুধু । 
আর তার খুড়তুতে! ভাই রমেশ এই জমিদার 
পরিবারে ব্যতিক্রম । নতুন চেতনায় তার মন 
উজ্জল । সে চায় গ্রামোন্নয়ন। এই উন্নয়নের 
ধারণাটি তার সর্বাগীণ। অনেক সমালোচক বলতে 
চেয়েছেন, শরৎচন্দ্র জমিদার পরিবারের একজনের 
হঠাৎ ভালো হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে জমিদার-গ্রন্ডার 
তিক্তুত! 
জটিলতাকে ইচ্ছাপুরণের জগতে আশ্রয় নিয়ে এড়িয়ে 
গেছেন। এই অভিযোগের বিস্তৃত উত্তর দেওয়ার 
জায়গা এখানে নেই। শুধু এটুকু বলি, জীবনান্দ 
চরি্রত্রষ্ট। ও ‘জাগরণ’ নামে অসমাপ্ত উপস্থাসের 
রচয়িতা শরৎচন্দ্র জমিদারদের চিনতেন না বলা 
যায় না। গোরার মতো এতেটি! ব্যাপক ও শত্তা- 
আলোড়নকারী অনুভূতির প্রেরণা রমেশের জীবনে 
না থাকলেও দীর্ঘকাল পরে শহর থেকে গ্রামে ফিরে 
এসে তার জন্মভূমি গ্রামটিকে সে কর্মভূমি কারে 
তুলতে চেয়েছে। সে যেন রবীন্দ্রনাথের মতোই 
বুঝতে পেরেছে যে দেশে জগ্ম/লেই দেশ নিজের হয় 
ন!। কর্মের মধ্য দিয়ে দেশ নিজের হয়ে ওঠে। 
কর্মের রলময় প্রবর্তন রমেশের জীবনকে চঞ্চল ক'রে 
[ শেষাংশ ৪২৭ প্রঃ ] 
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গোধুলির তারা 
কৌশিক সেন 


লোমা হাটছে। হাঁটছে এবং ভাবছে। কিন্ত 
সত্যি অর্থে সে কিছু ভাবছেই না। দিক্‌-বিলীন 
বালি-সৈকতের মতোই তার মনট। পড়ে আছে। 
শৃন্ত এবং নিধর। আর তারই প্রান্ত জুড়ে উত্তাল 
ঢেউ ভাংগছে। ভাবনার ঢেউ । আর সোম! তার 
উথাল-পাথালিতে ছুলছে। ভেসে যাচ্ছে। 

এই মূহুর্তে সোমার খুব ছোটোবেলার কথা 
মনে পড়েছে । আম-বাপানের ছায়ায় ঘেরা তাদের 
নদী-পারের পরিচ্ছন্ন বাড়িটার বারান্দায় বসে ম| 
তাকে কোলে নিয়ে দোল দিত। সোমা খেতে 
চাইত না। তাই মা সুর করে গান গেয়ে গেয়ে 
তাকে আমের কুচি এবং চিনি মেশানো দুধ 
খাওয়াতে! ঃ আমার লোমা, ছোট্ট সোমা । বড়ে। 
হবে। রাণী হবে 

ছোটবেলার এই ছোট্র ম্মৃতিটুকুন মনে পড়তে 
সোম] যেন আজ বিচুর্ণ হ'য়ে যায়। তার মনে হয়ঃ 
চারিদিকের বাতাস ভারি হয়ে আসছে। স্বচ্ছন্দ 
নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে সে আর প্রাপময় নয়। চোখের 
সামনে একটি গাঢ় রং ঝিলমিল আবছায়া পরদ। 
কপতে কাপতে ঘন-কালো হ'য়ে আনছে । সোম। 

কার্তিক '৮৪--৪ 


বুক চেপে নিঃশ্বাস টানে । নিজের অস্তিত্ব স্মমুভব 
করে । সেদিন আর এংদিন যে কোথাও মেলে না! 

কালীঘাটের সদানন্দ রোডের গলি থেকে বিনয়- 
বাদল-দীনেশবাপ্ের দুরত্ব কম নয়। তবু সোম! 
এই পথটা হেঁটেই যেতে চাইলো । ভার মমে হলে! 
পথের এই দূরত্বের ব্যবধানটুকুই জীবনের শেষ 
আলোর দিগন্ত! এইটুকু পার হবার পরই আর 
আলো! নেই। ন্ুর্য নিভে গেছে। তারপর অতল 
স্তব্ধ অন্ধকার । তার ভেতর দিয়েই একট! সরু 
আকার্বাকা পিচ্ছিল চোর! পথ বয়ে গেছে । সে 
পথেই তাকে পা দিতে হ'বে। চলতে হ'কে। 
সোম! তাই | এই পথটুকুই ইটতে চাইল্ ৷ 
আলোর পথট্কু।' সূর্যের সোনার এই জীবনের গান 
শোনানো পথ! | - 

সোমা হাঁটছে। তার পাশে পাশে তর্বার 
গতিময় কোলকাতা ছুট্‌ছে। আকাশে উজ্জ্বল 'সুর্ম। 
কোলকাতার পথে ছায়! নেই । 

কৃতদিনই তো এমনি পথে পথে হাটতে হাটতে 
সোমার মনে হয়েছে; কোলকাতা যেম যতীন 
নাথের মরুমোহিনী কাব্যের ছবি। তার পথে 


জয়ী, কাতিক ১৬৮৪ 


চলতে চলতে সাহারার নিঃশ্বাস প্রত্যক্ষ করা যায়। 
কিন্তু এই মুহূর্তে আর সে সব কথ! তার মনে আসে 
ন।| বুক ভরে দে সেই প্রাকৃত আবহের মাধুর্য 
পান করতে চায়। সোম! তাই রোদ-পোড়। পথেই 
হাটে। আর তার মনের সৈকত-ভূমিতে নান! বণিল 
ভাবনার ঢেউ আছড়ে পড়ে। 

কাল সন্ধ্যারাতে টুওশনি সেরে ক্লান্ত শরীর-মন 
টেনে বাড়ি ফিরতেই মা মুখিয়ে উঠেছিল £ মরতে 
পারিস্নে। বাবা-মার মুখে ভাত জোটে, না, ছোট 
তাই-যোন.ওধুধ পায় না, তোর এত বাহার জোটে 
ফি করে 1--মা এক মুহুর্ত থেকে আবার বলে ওঠে ঃ 
এত রাত অব্দি কোথায় কাটিয়ে এলি? কার 
লাথে? 

লোম! চমকে ওঠে । একটু সামলে নিয়ে বলেঃ 
মা! কি বলছ তুমি !--তার ভাংগ। স্বরে যেন 
আর্তনাদ কেপে ওঠে। 

£ কি বলছি মানে? বুঝতে পারছ না ?--মা 
এক ঝলক তীত্র-দৃষ্টি ছড়িয়ে তাকায় । মুখট। বিকৃত 
করে আবার বলে : নেকা-পড়া শিখেছ তাই মার 
কথা বুঝতে পারছ না। তবে কি ইঞ্জিরিতে বলতে 
হবে 1--মা আর দীড়ায় না। সরে বায়। 

সোম! ঘরে চোকে। তাদের দেড়খান। ঘর । 
তার-ই লাগোয়। ছোট্ট খুপর্ি মতে! ঘরে রান্নার 
ব্যবস্থা । সুতরাং অনেক জায়গায় ছড়িয়ে কিছু 
লয় । 

নে বাইরের কাপড় ছাড়তে ছাড়তে ঘরটার 
দিকে ভাকার় । ওপাশের টেবিলের ওপর একট। 


৪১৮ 


ছোট হারিকেন ধ্বলছে। চারিদিকের বিদ্যুৎ- 
আলোর সমারোহের মধ্যে সদানন্দ রোডের প্রান্তে 
তাদের এই জীণ ঘরে কেরোলিনের আলো ভবলে। 
তাই ঘরের মধ্যে একট! আবছায়! ভাসে। 

ঘরের ওদিকে ছোট্র চৌকিটাতে টুনি শুয়ে 
আছে। তার ছোট ভাই। স্বরে র্লাস্ত। প্রায় 
তিন দিন ধরে ম্বর। ওষুধ কেনার পয়সা নেই। 
মাস শেষ না হলে সোম! টুশানির টাকা পাবে না । 
স্বতরাং ওষুধ কেনাও হবে না। হাসপাতালের 
‘বাইরের দরজা? থেকে দেয়া ওষুধে 'রোগ 
সারেনা। সোমা তাঁজানে। জেনেও এসেছিল 
কিছু হয়নি। 

বাবা এখনও ফেরেননি। এত তাড়াতাড়ি 
অবশ্য কখনও ফেরেন না। কিন্তু মিলিও নেই । 
তার এতক্ষণ বাইরে থাকার কথা নয়। তবুও সে 
ফেরেনি। 

কাপড় ছেড়ে বালতি হাতে সোম! বেরুল। 
গলির মোড়ের কর্পোরেশনের কল থেকে জল নিয়ে 
চান-ঘরে”ই ঢুকল। 

প্রথম প্রথম তার মাই 'চাঁনহ্ঘর” বলত । লে 
কথা শুনে সোমার হাসি পেত। আজও পায় । 
ওদের রান্নাঘরের পাশে অন্য বাড়ির কোন্-ছাড় 
রাস্তারই একট! ছোট জায়গ! বাবা দরমার বেড়া 
দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন ।---সেটাই চান-ঘর”।। 

হাত পা ধুয়ে ঘরে আসতেই মা আবার মুখিয়ে 
উঠল: মহারাণী তে! হাওয়া লাগিয়ে এলেন। 
এখন গিলবেন কি? 


৪১৯ গোধূলি তার! 


আর্ডম্বরে সোমা যেন ককিয়ে ওঠে £ মা! 

£ থাক থাক ! অনেক শুনেছি। লব খুইয়ে 
লেখা-পড়া শেখানে! হয়েছে শুধু গতর বাড়াতে ।' 

মার বল। প্রতিটি শব্দ যেন সোমাকে চাবুকের 
ঘায়ে জর্জরিত করে । কিন্তু সে আর একটিও কথা 
বলেনা। একট। বই নিয়ে হাররিকেনটার দিকে 
হাত বাড়াতেই কিন্ত মা আবার বলে £ দয়! করে 
তেলটুকু শেষ করে। না। আমাকেই তো ভিক্ষে 
করে আনতে হবে ।--আর বছর দরকার নেই = 

সোমা হারিকেন রেখে নিজের চৌকিতে গড়িয়ে 
গড়ে। আগে এই চৌকিতে তার সাথে বুলাও 
বুমোত। এখন মিলি ঘুমোয়।-_বুলা চলে গেছে। 

তার বাবা এবং মা এখনও জানে না বুল! কেন 
এমনি করে চলে গেল। কেম এমনি করেই সে 
নিজেকে খোয়ালে। ৷ কিন্ত লোম! জানে এবং গেনেও 
বাবা-মাকে বলেনি । কোন দিন বলবেও না। 

তখন ওদের অবস্থা আরও খারাপ হ'য়ে গেছে। 
ভার মনে ওর। শরৎ বস্থু রোড থেকে সদানন্দ 
রোডের এই গলিতে উঠে এসেছে। টাক! নেই 
তাই যোগমায়। কলেজের দরজাও বুলার কাছে বন্ধ 
হয়ে গেছে। বাবার অনেক আশা ছিল £ সোম! 
নিশ্চয়ই একট! চাকরি পেয়ে যাবে। লিতুও ৷ কিন্তু 
তার হিসেব মেলেনি। 

সোম! সেদিন অনুভব করত: সব কিছুই যেন 
খুব তাড়াতাড়ি পাণ্টে যাচ্ছে । যেন এক কুল ভাংগা 
স্রোতের টান। আর সেই টানে তাদের পরিবারট। 
ভেসে যাচ্ছে। ভাসতে ভাসতেই বাব। কিছু একট! 


ধরার চেষ্টা করছেন । কিন্তু সবই সেই এলোমেলো 
ঢেউয়ে তলিয়ে যাচ্ছে । সোমায় মনে পড়ে £ খন 
থেকেই তার মা যেন দ্রুত পালটে যেতে থাকে। 
আজকের এই পরিণতির সূচম! তখনই | 

সেই থেকে ধীরে ধীরেই মা মুখ খুলেছে। আর 
বাব! বোবা হাতে শুরু করেছেন। "অথচ একদিন 
তার বাবাই বেশী মুখর ছিলেন 1 

কি বলিষ্ঠ ব্বরেই না তিনি বলতেন ; কি এত 
ভাবিস বলতো তোর! 1--দেখবি একদিন সবই ঠিক 
হয়ে যাবে। দেশ ভেংগে গেছে। সমাজের সব 
বাধন ছিড়ে যাচ্ছে। হুনিয়। বদলে যাচ্ছে । তাতে 
কি হ’লে|? দেখিস এদেশ আবার জাগবে | 
দেয়ালে বিবেকানন্দের ছবির দিকে. তাকিয়ে তিনি 
বলতেন? এত মনীষীর মনীষ! ও ত্যাগে গড়া এই 
দেশ, একি কখনও ধ্বংস হতে পারে ? তারপরেই 
সোমাকে, সিতৃকে কাছে টেনে বলতেন £ যখন 
হতাশ! আসবে, তখনই স্বামীজী, রবীন্দ্রনাথ, 
নেতাজীর রচন। প্ড়বি। দেখবি বুকে সাহস আলবে। 
চলার শক্তি পাবি ।-_-তারপরেই ময়ল| ধুতি-পাঞজাবী 
পরে তিনি বেরিয়ে যেতেন । সোমা দেখত বাব 
হেঁটে চলেছেন। সোজ।। উচু মাথা । তার বাব! 
কোন দিন মাথ৷ নিচু করে হাটেন নি! 

তখন বুল! স্কুলের শেষ দিকে | নিতু কলেজে । 
ফাইনাল দেবে । সোমার বিশ্ববিদ্ত/লয়ের পড়া শেষ 
হয়ে গেছে । 

এই বাবাই সোমাকে তৈরী কয়েছেন। তার মত 
আর কেউ বাবাকে এত কাছে পায়নি। 
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হাটতে হাটতে আলা সেই স্মৃতি সোমাকে উত্তল 
করে তোলে! ' আলোর সৌরভে ভয়। সেই দিন। 
মনে পড়ে । সোমার অস্তরট! পাঢ় বেদনার দাহনে 
যেন ছাই হয়ে যায়। ছ'চোখে বন্য! আসে। 
রবীন্দ্রনাথের একটা পভ'র কবিতার তলদেশ 
সেস্পর্শ করতে পারছে না। ও-পাশ থেকে মা 
বলছে £ ‘কি মুখ পোমড়া করে বসে আছিস্‌। উনি 
আসুন! বুঝিয়ে দেবেন । 
‘বার! ফিরতেই সোম! এগিয়ে যায় হাসিমুখে 


বইটা টেনে নিয়ে বাবা এক ঝলক দেখে নেন। ' 


তারপর সোমার মাধায়'আদরে হাত রেখে বলেনঃ 
উপনিষদ পড়েছ মা? ঈশোবাস্তমিদং সর্বং-- ? 
নিজের অজান্তেই সোমা আঁচল তোলে । চোখ 
মোছে'। থমকে দী'ড়ায়। বাঁয়ে বিড়লা তারামণ্ডল। 
সামনে প্রসারিত পথ-। আকম্মিক থমকে দী'ড়ানে। 
ট্রাফিক । 
ঠিক তখনই একদিন সন্ধ্যেবেল! বাবা বাইরে 
থেকে মাকে ডাকতে ডাকতে ভেতরে এলেন £ 
কই গো?! এদিকে এস। দেখ ; কে এসেছে £ 
বাবার সাথে সাথে জনৈক সুবেশী তরুণও 
তাদের হেঁড়া .ঘরের মেঝেয় পা দিল পরিচয়ে 
জানল £ সেন্ুজিভ। বাবার ছাত্র ছিল । ৮ 
সুজিত সেদিন অনেকক্ষণ ওদের বাড়িতে ছিল! 
বাবার.সময় বলে গিয়েছিল : সত্যি মাষ্টারমশাই 
আপনার এ অবস্থা আমি আর সহ্য করতে পারছি 
নে। আপনি সোমাকে আমার ওখানে পাঠাবেন। 
এম, এ; পাশ করে বসে থাকা কেন? দেবি। 


কিছু একটা করে দেব ।,--গদের সার পরিবারট! 
সে-দিন নুঙ্জিতের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। 
সুজিত সরকারী শিল্প-বিভাগের অফিসার ৷ 

নুজিত যেতেই সিতু ফিরেছিল। সারাদিন সে 
বাড়িতে ফেরেনি । ফিরতেই বাবা জিজ্সেস করলেন £ 
কোথায় ছিলে সারাদিন? খেয়েছ? কি করছ 
আজকাল ? 

£ মে-ডে’-র কাজে আটকে পড়েছিলাম । 

$সেকি? 

£ ও তুমি বুঝবে না ! 

£ তুমি কি হে’ শহরের শ্রমিক বিদ্রোহের কথা 
বলছ ?,--সিতু অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকায়। 
ধাবা বলেন : তা তোমার কি কাজ? 

£ পার্টির-ই তো কাজ । 

£ তুমি পাৰ্টি“ কর নাকি? 

£ করি। 

১ কবে থেকে? কই বলনি তো? 

£ এ আবার বলার কি! সবাই তে! পাটি 
বোঝে না) | | 

সোমা গর্জে ওঠে £' সিতু। বাবার সাথে 
অমন করে কথা বলতে নেই। লিতু দিদির দিকে 
তাকায়। 

বাব! হাসেন। বলেনঃ কি বলে তোমাদের 
পাটি ৪ তুমি কি বল ? 

£ কি বলব--পার্টির কথা বলি । 

£ মানুষের কথ! বল ন? . 

£ মানুষের কথাই তো বলি। 


নি 


৪২১ গৌধৃলি তার! 
£ তবে তোমরা এক পার্টি অন্য পার্টিকে মারো 
কেন? অন্ত দলের লোকদের খুন করে! কেন? 
£ সে সব অন্ত কথা ! ্‌ 
£ অন্য পার্টির মামুষ বুঝি মানুষ নয়। ‘অন্য 
কথা।’ 
- মিতু বাধার দিকে অবাক চোখে তাকায় । 
হঠাৎ মা আসে। বলেঃ কি বলছ ছেলেটার 
সাথে। ওকে খেতে দাও আঁগে। 
বাবা হাসেন | বলেন £ সত্যি! আগে জীবনের 
স্বীকৃতি | খ্ৰীষ্ট বলেন) মানুষের শরীরই জীশ্বরের 
মন্দির | র 
সেই বাব! কত পালটে গেছেন। সেই মায়ের-ই 
বা কি রূপান্তর । 
কাল রাতে মিলি ফিরতেই মা জিজ্ঞেস করল: 
কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? 
£ পাকে ! 
££ কোথায়? 
: কালীঘাট পার্কে! 
সোম! চৌকির ওপর উঠে বসে। মা আবার 
মিলিকে প্রশ্ন করেঃ কি করছিলি? 
£ পাঁচুদার সাথে ছিলাম। 
£সেকে? 
£ তুমি চিনবে না। ও পাড়ার । 
মুহূর্তে বুলার কথা সোমার মনে পড়ে যায়। লে 
আর বলে থাকতে পাঁরে না। উঠে গিয়ে ঠাস্‌ করে 
মিলির গালে একট! চড় মারে ।--:ও পাড়ার পাচুদার 


সাথে তোর কি1--মাকে বলছিস না কেন?" 


মুহুর্তে মা-ও বদলে ঘায়। মিলিকে কাছে টেনে, 
নিয়ে বলে: ওকে মারছিন কেন? তুই এতক্ষণ 
কোন, পাঁচুদার সাথে ছিলি? কোন পার্কে? 

£ মা1--সোমা আর্তনাদ করে ওঠে । 

£ চুপ কর। ঢংগী! আমি সব বুঝি 

সোমা সরে আসে। সে আর সহা করতে 
পারে না। 

ও অবাক হয়ে যায়। ভাবে: মা কত স্বচ্ছন্দ 
ভংগীতে আজকাল সেই সব কথা বলে-_যে সব 
কথাকে মা একদিন বলত: ওসব ইতর বথ।। 
শুনলেও পাপ ! 

মার খাক্‌ হয়ে যাওয়া মনটাকে ও চেনে । তাই 
সব কথায় কিছু মনে করত ন।। কিন্ত আজ আর সে 
সহ্য করতে পারে না। কত দিনের কত টানে তায় 
বাধনও যেন আলগা হয়ে আসে ।--ও সরে যায়। 

সোম! ভাবে: ওতে! সুজিতের কথা মতে। 
অনেক দিন তার ফ্লাটে পিয়েছিল। একট! চাকর 
নিয়ে সুজিত একলাই থাকে । স্ুক্দিত তাকে অনেক 
আশা দিয়েছিল। কিন্তু সেই চরম পরিণতির 
পরিচ্ছন্ন ছবিটা দেখেই তো সে ফিরেছে। 

বেশ কিছু দিনের পরিচয়ে সহজ হয়ে আসা 
সোম! সেদিন বলেছিল: সত্যি কি চাকরি হবে 
সুজিত দা? 

£ কেন নয়? কিন্ত? 

£ কম্ত কি ?--সোমা উদ্বিগ্ন হয়। 

সুজিত সোমার চোখে তাকায় । তেইশের ঢল 
নামা উত্তল যৌবন! সোমার খু শরীরটা দেখে। 
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তারপর একটু ইতস্তত: করে বলে £ মানে পোস্টট। 
আমার সেক্রেটারির । মাঝে মাঝে আমার সাথে 
তোমাকে বাইরে যেতে হবে। সেকি পারবে? 
£ বাইরে যেতে হবে কেন? সেখানে আমার 
কি কাজ? 
£ অনেক কাজ। তবে একটি বিশ্যে কাজ 
আছে। আশা করছি তোমার ভালো লাগবে। 
তন্ততঃ লাগ! উচিত | 
১ ঃ কি কাজ সেটা! 
সুল্জিত সোমার দিকে তাকিয়ে 
বলেছিল : কাল ঠিক একটাতে এস । বলে দেব। 
প্রয়োজন সৌমারই। তাই মে একমূহুর্ত সময় 
নষ্ট করেনি। পরদিন ঠিক একটাতেই সুঞ্জিতের 
দরজার কলিংবেল টিপেছিল। 
সুঞ্জিত প্রস্তুত ছিল। দরজ| খুলে হাসি মুখে 
বলল; ভেতরে যাও। 
একটু বাইরে যায়। সোমা একট। সোফায় বসে। 
একটু পরেই সুজিত ফেরে! দরজা বন্ধ করতে 
করতে বলেঃ একি ! এখানে কেন? ভেতরে 
চলো ।৮--বলেই সে এগিয়ে আসে। 
সজ্জিত তার ডানলোপিলোর বিছানায় গড়িয়ে 
পড়ে। সোমাকে পাশে বসতে বলে আিঁজ্রেল করে £ 
খুব ক্লান্ত না-কি? 
£ মোটেই না’-_সোমা বলে। 
£ তুমি কি হাত দেখতে জান ? 
: নাতো! 
£ লেকি? আমি শুনেছি! 


হেসেছিল। 


আমি আসছি’ সুজিত 


5 শুনেছেন? আমার কথ! ? 
£ হ্যা! 
£ মিথো কথা । কে বলেছে? 


£ মাস্ট/রমশাই ।'-- শু জিতের সতর্ক উত্তর । 

£ বা-ব 1- সোম! বিস্মিত । 

সে বিস্ময়ে তাকায়। তারপর হঠাৎ একটু 
হেসে বলে: ও! বুঝেছি। আমি একদিন একট! 
গ্যাস্ট্রোলজির বই এনেছিলাম। এমনিই পড়তে । 


হয়ত বাবা সেটা দেখে থাকবেন। ভেবেছেন-হয়ত 
শিখেছি। 

সুজিত বিজয়ীর মতো হালে । বলেঃ তবে 
আমার হাতট! দেখ। | 

; আমি সত্যি জানি নে। 

£ দেখ না? 


£ সত্যিই জানি'ন। 

£ আরে একটু দেখই না। যেটুকু জান। 

সোম! তাকে বোঝাতে পারে না। শ্থন্গিত 
বারে বারেই অনুরোধ করে। হঠাৎ সোম! হু 
হাসে । বলেঃ আচ্ছা দেখছি। খারাপটাও বলব 
কিন্ত ৷ 

: অভিয়াসলি ! 

সোম! শ্ুজিতের হাত টেনে নেয়। আর সেই 
মুহুর্তেই সুমিত একটানে সোমাকে তার শরীরের 


ওপর টেনে নেয়। 


সোমা বিশ্ময়-আহত মনে আর্তনাদ করে ওঠে 
একি সুজিত দা! কি করছেম! 
£ এই তো! 


ক 


০ 


/ ₹ 
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৪২৩ গোধুলি ভার 


: লুজিত-দ! !” সোমা নিঞ্জেকে ছাড়িয়ে নিতে 
চেষ্টা করে। 

£ বোকামি কয়ে! না সোমা ।--তোমারও কি 
চাইনা? 

সোম! প্রাণপণ হটকাঁয় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে 
উঠে দীড়ায়। দু'চোখে তার আগুন ঝরে। হিস্‌- 
হিস্‌ স্বরে বলে : এই জন্তেই আমাকে ডেকেছিলেম। 

স্থিত উঠে দরজা আগলে দবাড়ায়। ঈষৎ কাপ। 
স্বরেবলে; বোকামি করো না সোমা । 

£ ‘সুজিতবাবু ৷'--সোমা ফুঁসে ওঠে। 

; ও-ই ক্ষুধার্ত ফ্যামিলিটাকে বাঁচাতে হ'বে ন।! 
আর নিজেরও কি দরকার নেই? নিজের দিকে 
তাকিয়ে দেখেছ কখনও ? 

£ ‘সুঞ্জিত বাবু ।+-_ সোমা চিৎকার করে ওঠে। 
_ দরজা ছাড়ুন ।’--সোমার স্বর কঠোরতর | 

£ না।--ন্ুর্জিত এগিয়ে আনে । 

সোমা আবার একট। প্রচণ্ড ধাৰক! মেয়ে 


তাকে সরিয়ে দেয়। সুজিত পড়ে যেতে যেতে 


সামলে নেয়। বলেঃ তোমার বাধছে কোথায়? 
একটু থেমে বিক্রপ হেসে বলেঃ মাষ্টারের 
মেয়ে । তাই নীতিবেধ। কিন্তু নীতিতে কি পেট 
ভরে! 

£ সুপ্রিতববু !--সোম! রুল্পব্বরে বলে: 
দাড়ান । দরজা ছাঁডুন ! 

£ না! চাকুরি চাই না! 
£ আপনার চাকৃরিকে আমি স্বণা করি। 
£ আরে রাখ ! অনেক সতী দেখেছি । গুঁতোয় 


সে 


পড়ে সেধে এসে আমার বিছানায় পিষে 
গেছে ৮--নুজিত ইতরের ভংগিতে হাসে । এগিয়ে 
আসে।) 

সোম! এদিকেনওদিকে তাকায় । বাঁচবার পথ 
খোজে । হঠাৎ তার চোখে পড়ে: দেয়ালে 
রবীন্দ্রনাথের ছবি। তার পাশেই যীশুর । 

চকিতেই সোমা পাশের টেবিল থেকে জলভর! 
গ্লাসট। তুলে নেয়। সবটুকু শক্তি দিয়ে সুজিতের 
মুখে ছুড়ে মারে = 

তারপর কি হ’ল তা দেখার অবকাশ ছিল ন1। 
সোম! ছুটে বাইরে আসে ৷ | 

বাড়ি ফিরতেই মা নিজ্ছেন করেছিল £ কি বলল 
জিত ? সোমা কোন কথা বলেনি । গম্ভীর মুখে 
বিছানায় শুয়ে পড়েছিল 1 সন্ধ্যেবেলা বাব! 
ফিরতেই সোমা সব বলেছিল। ডুকরে কেঁদে 
উঠেছিল। বাবা তার মাথাটা বুকে টেনে বলেছিলেন: 
আর কোন দিন ওর মুখ দেখবি নে। চাকৃরি 
চাইনে। বসে থাক। মরতে হলে একসাথেই 
মরব | 

দিন তিনেক পরে শ্ুজিতের একটা চিঠি 
এসেছিল । শে চিঠিতে লেখা £ সেদিনের ঘটনায় 
আমি কিছু মনে করিনি সোমা । কারণ আমি 
আজকের আলোয় জীবনকে দেখি । মরা অতীতের 
ভৌতিক বোঝ। নিয়ে পথ চলিনে। বঞ্চনা এবং 
ব্যর্থত। মানেই তে। নৈতিকত। ! তোমরা যাকে 
শাশ্বত বলো ।--বেঁচে থেকে জীবনকে উপভোগ 
করতে শেখ । সেটাই সত্যি। মরূচে ধরা ছুয়োর- 


৪২৪ জয়প্রী, কার্তিক ১৩৮৪ 
গুলে। খুলে দাও । উতল হাওয়ায় পুরোনে। ভূতের 
হাচি' ভেসে যাক ৷--যদি কোনদিন মম তৈরী 
করতে পার--এসেো। তোমার লন্তেদরজ। খোলাই 
রইল, | 

সোমার চাকরি হয়নি। কিন্তু নিতুর হয়েছিল । 
মাস তিনেক সংসারে একটু স্বচ্ছলতা । বাব! নতুন 
করে স্বপ্ন দেখেন। সে স্বপ্নের রেশ সবার মনে 
ছড়িয়ে পড়ে। 

সিতু একদিন দেরি করে ফিরতে বাবা জিজ্ছেস 
করলেন £ ইউনিয়ন মিটিং-এ দেরি নাকি? 

£ ন।। ওলব আর করিনে। 

8 তবে ?--পিতৃ কোন কথা বলে না। ] 

নিতু আরও বদলে গেল। সবার অলক্ষ্যে সোমা 
সেই পরিবর্তনের রেখাট। চিনে নিল। একদিন 


সিতুকে জিজ্রেদ করল £ কিরে সিতু? কি হয়েছে, 


তোর? 
£ নাঁ-কিছু ন! !’--সিতু ম্লান হালে: 


কিন্তু মিতু সত্যি বলেনি। অফিসে সিয়ে 


একদিন সে আর ফিরল না। 
কিছু মনে করেনি । 


প্রথমে ওরা তেমন 
সিতু আগেও মাঝে মাঝে 
কয়েকদিন ফিরত না। কিন্তু দিন তিনেক পরে 
সোম। চঞ্চল হলো । বাব! খোজ নিয়ে জানলেন ; 
মিতু আর কোন দিনও ফিরবে না। নেপাল 
ভট্টাচার্য! লেনের একটি মেয়েকে বিয়ে করে সে 
হ।ঞ্জি জ্যাকেরিয়া লেনে বাসা নিয়েছে ।--মা যেতে 
চেয়েছিল '। বাব! বলেছিলেন : যেতে চাইছ যাও | 
কিন্তু ফিরে ন। এলেই খুশি হব। 


সেই থেকে সবই ক্রুত বদলে গেল। খুলাও। 
বুলা! শেষে চলেও গেল । 
একদিন রাতে বুলার চাপা কান্নায় সোমার ঘুম 
ভেংগে গেল । তার পায়ে হাত দিয়ে সোমা জিজ্ঞেস 
করল ত কিরে বুলা! 
বুলা দিদির বুকে মুখ লুকোয়। বলে: দিদি, 
আমি আর বাঁচব না। 
পরদিন রবীন্দ্র সরোবরের তীরে বসে বুল! 
দিদিকে সব বলেছিল। মিলনের কথ! । মিলন তার 
অস্পপ্লিত জীবনের মৌন স্তন্ধতার ধ্যান দীর্ণ করে 


কোলকাতা! ছেড়ে পালিয়েছে! বুলার শ্যামল 
কোমল জীবন-কূমিতে এখন নতুন জীবনের অঙ্কুর 
স্ষুটমান। 


সোমা তাকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা করেছিল | 
কিন্তু পারেনি। বাবুঘাটের গংগার অতল সমাধির 
অন্ধকারে বুল। হারিয়ে গেল। সেই থেকে বাব! 
যেন বোবা হ'য়ে গেছেন। সোমার দিকে অচেনা 
দৃষ্টিতে তাকান। তার হাতে রবীন্দ্রনাথ, দ্বামীল্জীর 
কিংবা নেতাজীর বই দেখলে বাবার চোখে সন্দেহ 
চমকায়। মাতীব্র স্বরে অপরিচিত ভাষায় কথ! 


বলেন। সোমার চারিদিকে এক ধুলর-শৃন্ততা যেন 


চিক্‌ চিক করে ওঠে। 

তীব্র হর্নে সোম! চমকে ওঠে । পার্ক স্ট্রীটের 
মোৌড়। একট! ম্যাম্বাসাডার কাচ, ক্যাচ, করে 
ব্রেক কষে পাশে দড়ায়। আরোহী ছুই তরুণের 
একজন বলে : বাব বা, এর! দিনে দুপুরে মাল টেনে 
পথ চলে নাকি না-কি অন্ধ! !'--সোম! ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ 


/ 


টি 
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গোধুলির তায় 


সৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়। সামনে ধোয়া ছড়িয়ে 
গাড়ি চলে যায়। পা 

কাল অনেক রাতে বাবা ফিরেছিলেন। “মা 
জিজ্ঞেল করল.: কোথায় ছিলে এত রাত অবদি। 

£ কেউ তে। কিছু করবে না। তাই পকেট 
মারতে চেষ্ট1! করছিলাম । কিন্তু পারিনি 

সোম! চমকে ওঠে । ও ঘুমোয়নি। এমনি-ই 
শুয়েছিল। মনে চকিত প্রশ্নঃ এ কি কথা বাবা 
বলছেন? সত্যি? তবে তার দাড়াবার জায়গা 
কোথায়? 


A তাই সে কাল রাতেই ঠিক করেছিল: শুজিতের 
কাছে যাবে। চাকরি চাই। তার সেক্রেটারির 
টে; চাকুরি। যে সেক্রেটারিকে একটি বিশেষ 





: লোম! দৃঢ় হলে! । 


কাজের প্রয়োজনে তার সাথেই বাইরে যেতে 
হয়। । 

ভোরবেলা সে যখন উঠল--তখন তার চোখ 
লাল। ফোল। ফোলা । রক্ত-শুকৃনো মুখে একট! 
সাদাটে পার আভা। বেন ছাই ছড়ান। 

তৈরী হতে গিয়ে সোমা বুঝল £ শরীরে যেন 
শক্তি নেই ৷ মনের কোণে কে যেন তর্জনী তুলছে। 
মনে মনে বলল: আঙ্গ আমার 
কাছে হারব না। হৈরী হয়ে নিয়েই সোমা মা-কে 
বলেছিল £ আস্ছি। 

£ কোথায় বাচ্ছিস্‌? 

সোমা! মার দিকে চোখ তুলে, স্থির in 
তাকায় । বলে: নুজিতবাবুর অফিসে। 

মা চমকায় ।--: কোথায় বললি ! 

ফাতিক 1৮৪. 
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ই বললাম তো, সুঞ্িতবাবুর অফিসে 1. সোমার 


শ্বর শান্ত । 4 

এক মূহুর্তে মা যেন থমকে দাড়ায় ।' বলে: 
সোমা যাসমে ওখানে । ১০ 

£ আমাকে যেতেই হবে। 

£ না !সমার বরে ব্যাকুলত!। 

আমাকে যেতে হবেই। চাকরি 
সোমার শ্বর কঠোর ।. তারপরেই সোমা 
কৌতুহলী ম্বরে জিজ্ঞেস করে £ তুমি নিষেধ করছ 
কেন? | 

£ সুজিত ভালে| নয়। তুই বলেছিলি না? 

£ ও কিছু না। চাকরি চাই। না হলে বাব 
পকেট মারতে চেষ্টা করবেন ।*--সোমার স্বর ভারী 
হয়ে আসে। সে আর দাড়ায় না। জোরে জোরেই 
পা বাড়ায়। পথ চলে। 

পথ চলে . আর ভাবে। এবং ভাবতে 
ভাবতেই এক সময় বিনয়-বাদজল-দীনেশ বাপের 
লেই নির্বাচিত বাড়ির তিন তলায় বিশেষ 
ঘরটির দরজায় পৌছোয়। স্লিপ লিখে ভেতরে 
পাঠানোর একটু পরেই স্্রিপটি ফেরৎ আসে। 
উল্টো, পিঠে লেখা: সোমা, একটু বসে!। 
একট! জরুরি মিটিং চলছে। এক্ষুণি 'শেষ 
হবে "সোমা পাশের একট! 'বেঞিতে বলল। 
শুকুনে! চিভা-ভূমির ওপর দিয়ে হিস্হিসিয়ে ' বয়ে 
বাওয়। শেষ চৈত্রেরহবাতাদের মতোই ভার মনটা 


4 fe t 1 হি-2 
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মিনিট সাতেক পর সেই ঘর থেকে কয়েকজন 
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লোক বেরিয়ে যেতেই বেয়ার! এসে. বলল £ যাইয়ে 
মেমসাব । 

সোমা উঠতেই আচমকা । তার দৃষ্টি 
সিঁড়ির ওগর পড়ে। 
পারে না। 

সিড়ি বেয়ে একজন বৃদ্ধ যেন ছিটকে উঠে 
আসছেন। তার হু-চোখের দৃষ্টিতে হাহাকার । 
লোমা নিগ্রাণের মতো দাড়িয়ে থাকে। 
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১ম খণ্ড ৯০০ ২য় খণ্ড ১২০০ স্থরজিৎ দাশগুপ্ত - ৬০ 

ও গয় খণ্ড ১৩৫০ সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ | 
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NETAJI SPEAKS ধর্ম ও বিজ্ঞান 
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A collection otf speeches & writings .5/- 


সে যেন আর নড়তে 


বেয়ার! তাড়া দেয়: 
যায়ে! 

£ ‘বাবা ।’--সোঁমা! অস্ফুট উচ্চারণ করে। 
ওপরে উঠেই তিনি চমকে ওঠেন। সোমার দিকে 
তাকান?-_তৃই এখানে কেন এলি ?’'-_আর্জ্-উফণ 
স্বরে তার গলা কেঁপে যায়। 

সোমা বাবাকে হা'হাতে আকড়ে ধরে। তার 
হ'চোখে বন্যা । 


. ২৭-এ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা:২৬ 


| 


ধাইয়ে মেমসাব, ভিতর : 


CE 


৪২৭ গোরা? উপন্যাসের আগে ও পরে 
[[ ৪১৩ পৃষ্ঠার পর ] 
তুলেছে। এই চঞ্চলতাই পৌরার চরিত্রে আরে! 


সমুন্নত ও ভাবগন্তীর রূপে দেখি। শরৎচন্তর 
জোঠাইমাকে দিয়ে রমেশকে বলিয়েছেন যে আমাদের 
সমাজে জাভবিচ!র আছে, তাই তাকে মামতে হবে, 


না মেনে উপায় নেই ! এই কথাগুলি, বলাবাহুল্য 


জ্যেঠাইমার কথা, শরৎচন্স্রের নয়। এই জাতবিচার 
গোরার মধ্যেও ছিল। শেষ পর্যন্ত গোরা এই 
" বন্ধন ছিড়ে বেরিয়ে পড়েছে। রমেশ বেরিয়ে 
গড়তে পেরেছে কি না, সে সংবাদ শরৎচন্দ্র 
আমাদের দেননি | তা থেকে লেখকের দৃষ্টিকে 
অমুদার বললে অগ্থায়। জোঠাইম। রমেশকে যে 
শিক্ষা দিতে চেয়েছেন তার মূল কথাট! হচ্ছে: 
‘আগে যে মিলতে হয় সকলের সঙ্গে, ভালোতে 
মন্দতে এক না হতে পারলে যে কিছুতেই ভালে! 
করা যায় ন! ৷? বাইরে থেকে ছুটে এসে কারে 
ভালো করতে যাওয়ার মতো এমন বিড়ম্বন আর 
নেই। বরবীন্দ্রনাথই প্রথম এই সত্য বুঝেছিলেন 
যে যাঁদের ভলে! করছি,_-তাদের সংঙ্গে এক হতে 
_ না পারলে ভালে! করার কোনে! অধিকার আমাদের 
থাকে ন!। এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ও শরংচন্দ 
হুজনেরই উপলব্ধির সার কথা । "গোরা উপস্তাসের 
নুচরিতা ও ললিতা কোলকাতায় যে বিস্ধালয় 
খুলেছিলো, তাতে পোড়ো জোটেনি । কেন ন! 
ত্যর! সাময়িক শুভবুদ্ধির কল্যাণীপ্রেরণায় সমাজের 
উপকার করতে চেয়েছিলো, তার! সমাজের” সঙ্গে 
এক হতে পারেনি । ব্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরেও 


কি আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে 
জনসাধারণের ভালো করার ইচ্ছ! শিক্ষিত মধ্য- 
বিত্তের বুকের ভালোবাসা থেকে বেরিয়ে আসে? 
এই প্রশ্টর উত্তর খুঁজতে হবে অত্যন্ত অমুত্তেজিত 
মনে। আমরা কথাবার্তায় যতোটা জনগণের জন্য 
সংস্কৃতি ও রাজনীতি করি, ততোটা! কি জীবনেও 
করি? তা মনে করার কারণ নেই। 

আবার ‘গোরা’র কথায় ফিরে আসি। শেষ 
পর্যন্ত “গোর? উপন্ত।স যেখানে এসে থেমেছে, 
সেখানে গোরা ভারতবর্ষের একটি ভাবস্বরূপের 
সন্ধান গেয়েছে । রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনে এমন 
একট! গ্রত্যাশ। জাগিয়ে ছিলেন যে গোরা শেষ-. 
পর্যন্ত সাআজ্যবাদী শাসনে ও শোষণে নিগীড়িত ও. 
সাম্রাজ্যবাদের তল্লিবাহক খ্রদেশী আমলাদের হাতে 
বিপর্যস্ত ভারতের বন্তময়রূপটির মুখোমুখি এসে 
দাড়াবে এবং এই দুঃসহ অবস্থা থেকে প্রতিকারের 
পথ খুঁজে পাবে । না, রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত সেই. 
প্রত্যাশ! তৃপ্ত করতে পারেননি । “পোরা' রচনা 
পর্বের রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ত বোধহয় সম্ভবও 
ছিল না। সম্ভব হতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে 
উপনীত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে । কিন্ত তখন “গোরা'র 
মতো আরেকটি মহাকাব্যোপম উপন্কাস রচনায় 


হাত দেওয়ার সময় ও বয়স তার ছিল ন। শরৎচন্দ্র 
‘পল্লী সমাজ? বইটিতে ‘গোরা’র মতে! এমন মহৎ 
গ্রত্যাশ। আমাদের মনে জাগিয়ে তোলেন মি । তাই 
প্রত্যাশ! তৃপ্ত হয়নি-_এমন অভিযোগ শরৎচন্দ্র 
প্রসঙ্গে অবান্তর । ‘গোরা’ ও গলীসমাজ? শেষ 
করার আগে আরেকটি কথা ঝলে নিচ্ছি। দেশের 


৪২৮ জয়শ্রী, কিক ১৩৮৪ 


আপামর জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের 
একাত্মতা স্থাপনের দিক থেকে গোরা ও রমেশ এই 
হুটি চরিত্রের মিল থাকলেও ছুটি উপস্তাসের পার্থক্য 
অনেক । “গোরা” বদি হয় হিমালয়, তাহলে ‘পল্লী 
' সমাজ’ খাসি, জয়স্তীয়। বা! গারো পাহাড় । 

, জ্যেঠাইমা রমেশকে যা বলেছিলেন, এমন কথ! 
আবার ‘পণ্ডিত মশাই'য়ের বৃন্দাবনকেও বলতে শুনি 
তার বাল্যবন্ধু, কেশবকে £-7 কেশব, আগে আমাদের 
জ্র্থাৎ এই দেশের ছোটলোকদের আত্মীয় হতে 
শেখে, তারপরে তাদের মঙ্গল কামনা! ক'রে! তাদের 
ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শেখাতে যেয়ো” । তারপর 
বুন্দাবন' কেশবকে ছোটোলোকদের আত্মীয়ভাবার 
শর্ত হিসেবে যেখানে. বলছে তারজন্ত জুতো! পায়ে 
জল খাওয়া! চলবে না, মুসলমানের হাতের রান্না 
খাওয়া চলবে না, পেতে হবার পর নিয়মিত সন্ধ্যা" 


আহ্নিক করতে হবে। এই কথাগুলি গ্রাম্য পণ্ডিত-. 
কিন্তু দেশের 


মশাই বৃন্দাবনের পক্ষে বল! সাজে । 
সাধারণ মানুষকে আত্মীয় ভাবার অঙ্গ হিসেবে এ 
লব নির্দেশ পালন করা কেশবের মত্তে আমাদের 
পক্ষেও এযুগে আরে! কঠিন। তবে ওষুগের কথা 


মনে রাখলে এ সব শর্ত যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তা মনে 


করার কারণ নেই । কেম ন! একজন ব্যক্তিবিশেষের 
পক্ষে সংস্কার বেড়ে ফেলে দেওয়া! কঠিন হলেও 
অসস্ভব নয়। কিন্ত এমন সর্বসংস্কারমুক্ত মানুষটিকে 
পঞ্চাশ-যাট বছর আগেকার গ্রামের মানুষ আপনজন 
হিসেবে” মেনে নিয়ে তাদের উপকার করার সুযোগ 
দিতে] কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট সম্দেছ আছে। এ 


! 
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বিষয়ে একটি মধ্যপস্থ! সে যুগের অনেক সমাজকর্মী 
কাছে শ্রেষ্ঠ ছিল। তারা কি সংস্কার মানেন ব! 
ন! মানেন, তা £সকলের অগোচরে রেখে সমাজের 
সংস্কারগুলি যে ভালে! নয়, তার চেতনা ধারে ধীরে 
জাগিয়ে তোল। ছাড়া অন্ত কোনো পথ হিল না। 
‘পগৃণ্ডিতমশাই’য়ের বুন্দাবনও তো সংস্কারের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধই করেছে, আর একই সঙ্গে গ্রামের মানুষের অন্ত 
কল্য।পকর্মে আত্মনিয়োগ করেছে। 

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রাগ্রসর চেতন! দেশের সকল 
মানুষকে কিভাবে অঙ্গীকার করতে পারে, শরত্চজ্ 
তা নিয়ে ব্যাপকভাবে ভেবেছিলেন। তার "পথের 
দাবী’তেই আমাদের সাহিত্যে প্রথম শ্রামিক 
আন্দোলনের স্বর বেদেছে। সব্যসাচী একটু 
বাড়াবাড়ি করেই একবার ভারতীকে এই উপন্যাসে 
বলেছে ষেত্ডার পথের দাবী বিপ্লবী দলটি “চাযা- 
হিতকারিণী প্রতিষ্ঠান নয়'। সে আরো বলেছে 
‘শ্রমিক এবং কৃষক এক নয় ভারতী । তাই পাবে 
আমাকে কুলি-মন্কুর-কারিগরের মাঝখানে, কারখানার 
ব্যারাকে । কিন্তু পাবে না খুজে পাড়াগীয়ের চাষার 
কুটিরেঃ। এ কথ! সত্য, আঘাতে আঘাতে খেত- 
খামারের কৃষকের চেয়ে কারখানার শ্রমিকের চেতন! 
অনেক বেশি গ্রাগ্রসর | কিন্ত এখন পর্যন্ত আমাদের 
দেশের মতে অর্ধ-শিল্পারিত কৃষিনির্ভর দেশে কৃষ +- 
সমাজের গুরুত্বও কিছুমাত্র কম নয়। প্যারিস- 
কমিউন ও তার পরবর্তা শ্রমিক জাগরণে জ্যোতির্ময় 
যুরোপীয় ইতিহাসের পাঠক শরৎচন্দ্রের কাছে সম্ভবত 
শ্রমিকশ্রেণীর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। [কস্ত 


+" 
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£২৯ ‘গোর! উপন্যাসের আগে ও পরে 


সেদিনকার ব্রহ্মদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশের 
কৃষিনির্ভর জীবনের পটভূমিতে কৃষকের গুরুত্ব অন্ততঃ 
পক্ষে ‘পথের দাবী' উপস্যাস রচনার সময় 'তীর 
দৃষ্টিতে যথাযথ ধর। পড়েনি। যা হোক নে অন্ত- 
প্রসঙ্গ । এই উপন্তাসেও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের 
বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটি লেখকের অস্তৃ্টির চকিত ছটায় 
বারবার উজ্স্বল হয়ে উঠেছে। রেঙ্গুনের ফয়ার 
ময়দানের শ্রমিক সভায় বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল 
অপুর্বর। অপূর্ব অনেক পাণ্ডিতামূলক তথ্য ও 
তত্ব পরপর সাজিয়ে একটি বক্তৃতা মনে মনে 
তৈরী করেছিল। কিন্ত সভমঞ্চে সে সবট! ভুলে 
গেল। জনজীবনের সঙ্গে তার কোনো যোগ 
ছিল না বলেই এই ঘটন।টি ঘটেছিল । শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত মনে দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে 
যোগের অভাবে অনেক সময়ই কোনে! কল 
ফলে না, ফন্থলেও পাকার আগেই জীবন ও 
জীবিকার ঝাপ্টায় ঝরে পড়ে। যে ফলটি 
ফলে এটি সেই উচ্চাপীন জীবিকারই ফল। ফয়ার 
ময়দানের সভায় সম্পূর্ণভাবে অপ্রস্তুত রামদাস 
তলওয়ারকর পোকির “মা” উপন্যাসের পাভেলের 
মতে! যে আগুন ধরানে৷ বক্তৃতাটি দিতে পেরেছিল, 
তার মূলে ছিল শ্রমিক জীবনের সঙ্গে এবং বৃহত্বর- 
ভাবে সমগ্র জীবনের সঙ্গে রামদাসের নিবিড় যোগ। 
এই নিবিড় যোগস্থাপন সম্পর্কে শরৎচন্দ্র তার 
নিজের মতো। করে বনু পড়াশোনার মধ্য দিয়ে 
ভেবেছিলেন। সেই ভাবনার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
পরিচয় সন্ধামের জন্য তার “পল্লীলমাজ+, 'পণ্ডিত- 


মশাই, ও ‘পথের দাবী”র প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
করতে হলো । 

এখন এই ভাবনার আলোকে তারাশক্করের 
কয়েকটি উপন্যাসের কোনে! কোনো চরিত্রের কথায় 
আঁলছি। 'ধাত্রীদেবতা'র শিবদাঁথ 'গণদেবতা”ও 
'পঞ্চগ্রাম” উপন্যাস হ্টির দেবুপণ্ডিত এবং কিছুটা 
“কালিন্দীঃর অহীন্দ্রের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন 
যে কি ভাবে শি ক্ষত মধ্যবিত্ত হ্র্দম আদর্শের 
প্রেরণায় তাদের জীবন ও জীবিকার ছোট সীম। 
থেকে বেরিয়ে দেশের সকল মানুষকে গ্রহণের জন্য 
উন্মুখ হয়ে ওঠে । অহীন্্ শেষপর্যন্ত বৈপ্লবিক 
আন্দোলনে যোগ দেয়। কিন্তু তার এই পারবর্তন 


J ঘটন! বা ভাবনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে জীবনের সত্য 
হয়নি, যেমন হয়েছে শিবদাথের ক্ষেত্রে 


শিবনাথ 
তার মার লোককল্যণের শিক্ষা ও পিসিমার 
সামন্ততাস্ত্রিক অ.ভিজাত্যবোধ এই দুয়ের টানা- 
পোড়েনে বোনা একটি সজীব চরিত্র। জমিদার 
বাড়ির ছেলে শিবনাথ মার কাছ থেকে পাওয়। 
দেশাত্ববোধের দীক্ষাকেই জীবনে রূপ দেয়। 
কলেরায় বিধ্বস্ত গ্রামবাসীর সেবাশ্তশ্রধায় সে 
দেশকে তার পুধির বাইরে এসে প্রথম দেখতে 
পায়। পরবর্তীকালে একদিকে অহিংস স্বাধীনত। 
সংগ্রাম ও অন্যদিকে সশশ্ত্র বিপ্লীববাদের মধ্য দিয়ে 
সে তাঁর জীবনপথে অগ্রসর হতে থাকে । অবশেষে 
কারারুদ্ধ শিবনাথ দেশকে তার ধাত্রিদেবতা রূপে 
অনুভব করে। 'গণদেবতা? ও »পঞ্চগ্রাম” উপন্যাসে 
দেবুপপ্ডিত তার আদর্শের উচ্চভূমি থেকে গ্রামের 


৪৩০. জয়্রী, কাত্তিক ১৩৮৪ 


সতত চঞ্চল জীবনগ্রবাহকে দেখে, শুধু দেখেন! এই 
প্রবাহে ঝাপিয়ে পড়ে । শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিতমশাই? 
বইটির গ্রাম্য পণ্ডিত বুন্দাবনকেই যেন দেবুপপ্তিতের 
মধ্যে বহুগুণিত বৃহত্তর রূপে দেখি, যেমন শ্রীকান্ত; 
বইটির কমলমণিকে দেখি তারাশঙ্করের 'বাইকমল+এ। 
এই কথাগুলি এখানে এজন্ই বলতে হচ্ছে, 
যেহেতু শরতশতবাধিকীতে এমন কথাও শুনতে 
হয়েছে যে তারাশঙ্কর শরৎচন্সের কাছ থেকে কিছু 


গানলি। আমাদের ধারণ। বরং এ বিষয়ে সম্পূর্ণ 
বিপরীত । এ বিষয়ে তারাশক্করের 'পঞ্চগ্রাম” 
থেকেই আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দেওয়। যেতে 
পারে । দেবুপণ্ডিত সম্পর্কে লেখক মন্তব্য 
করছেন ‘এদেশে বালবিধবাদের মত কামার- 


বউ হতভাগিনী । সংযম যে শ্রেষ্ঠ পন্থা! তাহাতে 
তাহার সন্দেহ নাই, কিন্ত ইহাদের বঞ্চনান্ন 
দিকটাও যে বড় সকরুণ। যে যুগে দেবু 
জন্মিয়াছে এবং তাহার জীবনে যে সংস্কার ও শিক্ষা 
সে আয়ত্ত করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার কাছে হুইট! 
দিকই গুরুত্বে প্রায় সমান মনে হয় । বিশেষ করিয়া 


কিছুদিন আগে সে শরৎচন্দ্র বইগুলি পড়িয়া শেষ : 


করিয়াছে, তাহার ফলে এই ভাগ্যহত। মেয়েগুলির 
প্রতি তাহার দৃষ্টিভঙ্গি অনেকট। পাণ্টাইয়া গিয়াছে’ । 
এই দীর্ঘ উদ্ধাতিতে আর কিছু না হোক এট! স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে যে তারাশঙ্কর বলতে চান তার মানস- 
সন্তান দেবুঘোষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মুলে 
রয়েছে শরৎচজ্জের উপন্যাস পাঠ। 'পঞ্চগ্রাম” প্রসঙ্গে 
‘বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা"র বিখ্যাত লেখক 
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শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ: 
বইটির কথা উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বলেছেন 
যে শরৎচন্দ্র যেখানে তার প্রয়োজন মতো “পল্লী 
সমাজের একটি খগ্ডাংশ নির্বাচন" করেছিলেন, 
সেখানে তারাশঙ্কর 'পল্লীজীবনের মূল প্রবাহ 
অনুসরণ’, করেছেন। পল্লীর কুষিনির্ভর যৌথ- 
জীবনের ভঙ্গুর চিত্র অঙ্কনে তারাশঙ্কর অসাধারণ 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । গ্রামের চাষী গ্রাম 
ছেড়ে ছুটছে শহরের কলে কারখানায় মজুর হওয়ার 
জন্য | কি ভাবে গ্রামের কৃষক কারখানার শ্রমিকে 
পরিণত হচ্ছে, কিভাবে আমাদের সামস্ততান্ত্রক 
জীবনের কাঠামোতে ধনতন্ত্রেরে আঘাত লাগছে 
এ বিষয়টিও শরৎচন্দ্রের ‘মহেশ’ গল্পে নিঃসন্দেহে 
আভাসিত হয়েছিল অনেক পূর্বে । গ্রামের গফুর 
জোল| সামস্ততাস্্িক প্রভু ও ধর্মধ্বজ!বাহকদের 
কারাগার থেকে ফুলবেড়ের পাটকলের পু'জিপতি 
গ্রভুদের আরেকটি নতুন কারায় প্রবেশ করতে বাধ্য 
হয়। গিণদেবতা, ও পঞ্চগ্রাম” উপস্তাস ছ”টিতে 
আমাদের নিষ্প্রাণ পল্লীজীবন অসাধারণ বিশ্বস্ততার 
সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। পিঞ্গ্রাম। উপন্তাসের 


উপসংহারে দেবুর কণ্ঠে মৃত্যুঞ্জয় আশার বাণী ধ্বনিত 


হয়। রবীন্দ্রনাথ ভার গোর! চরিত্রে দেশাতুবোধের 
যে বন্বণাকে ভাবা দিয়েছিলেন, সেই যন্ত্রণাই দেবু 
পণ্ডিতের অকম্পিতকণ্ঠে আশার সুর হয়ে বেজেছে। 

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিচ্ছেদের বেদনা প্রসঙ্গে 
আমর! বাড়ল! উপন্যাসের কয়েকটি বিখ্যাত চরিত্রের 
কথ! বলছি। এবারে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে” 


৮ 
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৪৩১ ‘গোরা উপন্যাসের আগেও] পরে 


‘দর্পণ’ উপন্তাসটির কথা বলতে পারি । মমতা যখন 
তার শিক্ষত ও সংস্কৃত দ্র'বনের সীমার বাইরে পা 
ফেলেছে এবং শ্রমিক জীবনের সঙ্গে একাত্মতা 
স্থাপনের জন্য বস্তিতে বসবাস শুরু করেছে, তখন 
তাকে নিয়ে বস্ততে যে সমস্তার জট পাকিয়েছে, 
তাতে মধ্যবিত্তের মনগড়া কল্পনার. বেলুনটিকে 
মুহূর্তের মধ্যে বাস্তবের ধাক্কায় মাণিক সশব্দে ফাটিয়ে 
দিয়েছেন! চরঘোযপুরে গোরার অভিজ্ঞতায় মাটির 
স্পর্শ কম ছিল। “দর্পণ বইটিতে শুধু মাটি নয়, 
নর্দমার পাঁকের দুর্গন্ধ পর্যন্ত মাণিক এনে উপস্থিত 
করেছেন । তাছাড়া ঝুমুরিয়া গ্রামে হেরম্বের 
অত্যাচারকে ঘিরে যে সমাজ্চিত্র, যে শ্রেণী-সংঘাত 
যে লোকচরিত্র তিনি আমাদের দেখার ম্থযোগ 
দিয়েছেন, ত| বিশেষ তাৎপর্যপুর্ণ। এই অত্যাচারী 
হেরহ্ব সম্পর্কে লেখকের মিজের মস্তব্যটিও 
অবিল্মুরণীয় £__'কুদীর্ঘ স্বাধীনত! সংগ্রামের এতিহয 
সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু হেরম্বদের সঙ্গে সংগ্রামের 
এাতহ তো! নেই-ই বরং আছে মুখ বুজে সব সয়ে 
যাবার অন্যাস! শাসক ও শোষক পরাধীন ভারতে 
শুধু ইংরেজই ছিল ন1। তাহলে স্বাধীনতা লাভের 
সঙ্গে সঙ্গে শোষণের পালায় ছেদ পড়তো । তা যে 
পড়েনি, তাতেই বুঝতে পারি হেরন্বদের অত্যাচার 
তখনে। ছিল এবং এখনে! আছে । 

আমাদের আলোচিত বিচ্ছিম্তার বেদন! বাঙলা! 
উপস্তাসের. কোনে! কোনো চরিত্রকে কিভাবে আকুল 
ক'রে তুলেছে, তার আলোচনা আরে! দৃষ্টান্তে সমৃদ্ধ 
কর! যায়। কিন্তু আমর! এখানেই আপাততঃ ছেদ 


পর্যন্ত ভাবনার ক্ষেত্রে বিলাসিত। হয়ে ওঠে । 


টানছি। তার আগে একটি কথ! বল! দরকার ৷ 
অনুভূতিগ্রবণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জাবনে এখন 
পর্যন্ত বড়ো সমস্যা এই বিচ্ছিন্নতা । কম বেশি এই 
বেদন! আমাদের সকলের অনুভূতিকে আলোড়িত 
করে। আমাদের গণসংযোগের অনেক চেষ্টাই শেষ 
এই 
প্ণসংযোগপের অভাবে আমাদের দেশ তুবোধও 
পরিণত হয় পু'ধির বুলি কপচানোতে বা শুধু শ্লোপান 
উচ্চারণে । বল! বাহুল্য উচ্চারণের সঙ্গে আচরণ 
যুক্ত হলেই জীবন অর্থময় হয়। “গোরা” সম্পর্কে 
আমাদের আলোচনার শেষে বলেছিলাম, গোরা 
এতো! পথ পেরিয়ে এসেও ভারতের ভাবন্বরূপেরই 
শুধু সন্ধান পেয়েছে, পায়নি এ দেশের বন্তন্বরূপের 
সন্ধান। এ কথ! এখন পর্যন্ত আমাদের সকলের 
ক্ষেত্রেই কম বেশি সত্য | আমর! দেশের নামে 
যতোটা ভাবালুত। প্রশ্রয় দিই, ততোট! কমিষ্ঠ 
ভাবুকভার আশ্রয় নিই ন।। আবার আমাদের 
মধ্যে অনেকে দেশের বৃহত্তর জীবনপ্রবাহ থেকে 
বিচ্ছিম্নতার বেদনাটুকু পর্যন্ত অনুভব করতে পারি 
ন!। সতীনাথ ভাছ্‌ড়ীর 'জাগরী?র বিলু, মিলু ও 
তাদের বাবা, গোপাল হালদারের ‘একদা’র মণীশ, 
সুনীল ও অমিত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘লাল- 


মাটি'র রঞ্জন, নগেন, উত্তম! ও মাস্টার আলিমুদ্ধিন-_ 
এই সব চরিত্রে দেশকে বুকের মধ্যে টেনে নেওয়ার 
যে ছবি বার বার আঁকা হয়েছে, তার স্বত্রপাত 
করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার গোরান্য। এ দিক 
থেকে শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মাণিকের মতোই এরাও 
গোরার বংশধর আমাদের উপহার দিয়েছেন। 


৪৩২ অয়ন্তী, কাতিক ১৩৮৪ 


[ লীলাদেবীর জন্মদিনে-_-৪*০ পৃষ্ঠার পর ] 
যেমন দেখেছি, উচ্চত্তরের গৃহিনীপনায় ও নিপুণতায় 
তেমনি তার ঘাটতি দেখি নেই। সশ্মেলনেয 
বযবন্থ! যেমন তিনি করেছেন সঙ্গে সঙ্গে কোন এক 
অবসরে তিনি আমাদের আতিথখ্যের ক্রটিবিহীন 
ব্যবস্থাও করছেন। সব চাইতে বড় এক অনুভূতি 
হতো যে, মা বা বোন যেন ছেলে বা ভাইকে সকল 
অন্তর ঢেলে দিয়ে খেতে দিচ্ছেন; কেবল ঢাকাতেই 
নয়, কলকাতায় তার রাসবিহার এভেম্বায় 
বাড়ীতেও নিমন্ত্রিত হয়ে একই ভাবে আপ্যায়িত 
হয়েছি। | 
সকল কর্মীদের প্রতিই তার স্নেহ, প্রীতি ও 
্চ্ধ! ছিল অপূর্ব ও অকৃত্রিম | বালুরঘাটের শ্রীমান 
শৈলেন্দরনুম্দর সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা মনে 
পড়লে! । শৈলেন্দহুন্দর পশ্চিম দিনাজপুরের এক 
বিশিষ্ট ম্বাধীনত! সংগ্রামী; তার পেটে ক্ষত 
হলো, সময়ে সময়ে অসহা ব্যাথ।। লীলাদেবী 
জানালেন শৈলেন্দ্রকে কলকাত৷ নিয়ে ডাঃ নম্দীকে 
দেখাতে হবে। তদমুলারে তাকে কলকাছ। 
লীলাদেবীর বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া মাত্র তার 
পেটে বেদন। আরম্ত হয়ে গেলে তিনি ব্যস্ত 


হয়ে বার বার বাড়ীর অন্যান্যদের ডাকতে 
লাগলেন কিন্তু তাদের জন্য অপেক্ষ। না করে 
নিজেই ছুটো।ছুটি করে উপরে গিয়ে পরিষ্কার চাদর- 
বালিশ নিয়ে এলেন ; শৈলেনকে শুইয়ে বাতাস 
করতে আরম্ভ করলেন, দুধ গরম করে এনে খাইয়ে 
দিলেন এবং স্ুম্থ হলে ডাক্তারের বাড়ীতে নিয়ে 
বাওয়। হলো!) আমি শৈলেনের সঙ্গে ছিলাম। 


মানুষের, বিশেষতঃ কর্মীর, উপরে ভার মমত্থবোধ ও 
সেবাপরয়ণতা দেখে বিমুগ্ধ হয়েছিলাম । ঘটনাটি 
সামান্য হলেও তার কোমল হৃদয়ের বছল পরিচয় 
দিয়েছিল। একাধারে তিনি ছিলেন কোমল ও 
স্েহপরায়ণ এবং প্রয়োজনে ও ক্ষেত্র বিশেষে বের 
মতে! কঠিন ; কোমল ও কঠোরতার মিশ্রণ তাকে 
মানুষের নেতৃত্বের পূর্ণতা দান করেছিল। তার 
আদর্শপ্রাণতা ছিল একান্ত অনুকরণীয় । রাজনীতি 
ক্ষেত্রে নেত! ও নেত্রীদের মধ্যে এরূপ বিপরীতমুখী 


গুণের সমাবেশ বিরল হলেও প্রকৃত নেতৃত্ব দিতে 


হলে, কর্মাদের হৃদয় জয় করে তাদের আনন্দের 


সঙ্গে কর্মমুখী করার অন্ত পথ নেই । নেতার স্সেহ- 


ভালোবাসার পরিবর্তে কেবলমাত্র নেতৃত্বের গুরুত্ব ও 
গাস্তীর্ধ প্রণোদিত আদেশ কর্মীর উপর ভারম্বরূপ 
হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের সাধায়ণ সৈনিকদের 


প্রতি নেতাজীর অনুরূপ মমত্ববোধের প্রচুর দৃষ্টান্ত. 
আমর! পেয়েছি; তার অসামান্ত সাফল্যের মুলে 


ছিল তার এই বিরল গুণ ও সমুদ্র-গভীর গদায় 
হদয়। লীগাদেবীর জীবনের সার্থকতার মূলেও এ 
একই কারণ ছিল। 

লীলাদেবীর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য কেধল 
ঢাকাতেই ডাকে শ্রেষ্ঠ আসন দেয় নি বা তার 
কর্মক্ষেত্র সেখানেই নিব স্ধছিল না; তিমি ক'লকাত। 
এসেও পশ্চিম বাংলায় সমান আমন লাভ 
করেছিলেন ও কর্মীদের হৃদয়রাজ্য অধিকার করতে 
পেরেছিলেন । সমস্তা সমাকুল দেশে আজও তান্ন 
নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল। তার অভাব অপূরণীয় 


1 


1৮ 


পা 


লীলাদেবীর জন্মদিনে 

হয়ে আছে। এবার আমার নিজের একটি ঘটনার 
কথা বলে লীলাদেবীর' কর্তব্যনিষ্ঠা ও মমত্বপূর্ণ 
হৃদয়ের আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমি একবার 
গুরুতরভাবে অসুস্থ হই ; চিকিৎসার জন্য কলকাত! 
হাওয়ার প্রয়োজন হলো; সঙ্গে লোক দরকার ; 


৪৩৩ 


শ্রীমান মতিলাল সাহা, গ্রীরবীন্দ্র কুমার ভৌমিক, 


প্রমুখ সঙ্গে চললেন ও সমস্ত রাত্রি জেগে তারা 
আমাকে ওষধপত্র দিয়ে ও শুশ্রীধা করতে করতে 
হাওড়া রেল ষ্টেশন পৌছে দিয়েছিলেন । লীলাদেবী, 
সুনীল দান অন্যান্ত সহকর্মীদের নিয়ে এমবুলেন্স 
গাড়ীসহ হাওড়া ঠেখনে উপস্থিত ছিলেন ও আগে 
থেকেই শেঠ সুধলাল্‌ কার্নানী হাসপাতালে আমার 
জন্কা বেড-এর ব্যবস্থা রেখে ছিলেন। বন্ধুদের, 
চিকিৎসক ও সেবিকাদের যত্নে আরোগ্লাভ করে 
রায়গঞ্জে ফিরে আপি। লীঙগাদেবী ও বন্ধুদের প্রতি 
কৃতজ্ঞত! জানাবার ভাষা নেই। | 
একবার লীগাদেবী দিনাজপুর শহরের জেলে 
আটক ছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে গোপনে বের 
করে দেশের বাহিরে নিয়ে যাওয়ার সমস্ত ব্যব্শ্থ। 
ঠিক হয়ে যায়, কিন্ত গুপ্ত ব্যবস্থ। ফাস হয়ে যায় ও 
সরকারের কড়। পাহাড়ার ব্যবস্থ! হয়। লীলাদেবীর 
একান্ত ইচ্ছায় জেলে দুর্গ! পুর্জার ব্যবস্থা হয়। 
সরকার পক্ষ প্রথমে আপত্তি করলেও পরিশেষে 
অনুমতি দেন ও সাধারণ বন্দীদেরও সে পুজায় 


যোগদান ও প্রসাদ গ্রহণেরও অমুমতি দেন। আমি 


ও সরকারি উকিল ৬যতীন্দ্র মোহন সেন মহাশয় 
বাহির থেকে এ জন্য যা করার করেছিলাম । আজ 
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এজন্ভ মনে আনন্দ পাই। জেলে থাকাকালে 
লীলাদেবী গুরুতরভাবে অসুস্থা হয়ে পড়েন ও 
সমবেত চেষ্টায় তাকে চিকিৎসার জন্য কলকাতা 
মেডিকেল কলেজে আনা সম্ভব হয়। দিনাজপুর 
রেলস্টেশনে উপস্থিত থেকে তাঁকে কলকাতা পাঠিয়ে 
দিয়ে আলি। তিনি একেবারে রক্তশৃন্ত হয়ে 
পড়েছিলেন দেখে আমি ভীত হয়েছিলাম। 
ভ্রভগবানের কৃপায় তিনি সম্পুর্ণ নিরাময় হয়ে 
আমাদের মধ্যে ফিরে আসেন। দিনাজপুর জেলে 
থাকাকালীন যে জেলপুলিশ লীলাদেবীর পালিয়ে 
যাওয়ার ব্যবস্থায় সহযে।গিতা করেছিলেন তার 
চাকুরী গেলে তাকে লীলাদেবী কলকাতার 
বাড়ীতে এনে তার জীবিকানিবাহের সমস্ত ভার 
নিয়েছিলেন। একটি বিশেষ উল্লেখ্য কথ! ভূলেছি।, 
জেলে কড়া-পাহারার মধ্যে লীলাদেবী . জেলের 
গৃহোপরি জাতীয় পতাক! উড়িয়ে দিয়েছিলেন । 
ঢাকার প্রখ্যাত দেশসেবক ও প্রখ্যাত বিশ্লবীঃ 
নায়ক অনিল রায় মহাশয়ের সহিত লীলাদেবা 
পরিণয়নুত্রে আবদ্ধ হন। অনিলবাবু সাহিত্য, দর্শম, 
ইতিহাস, রাঞ্জনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে প্রগাঢ় 
পণ্ডিত ছিলেন; এছাড়াও তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় 
পারদর্শা ছিলেন এবং স্বাস্থ্যচর্চায় তার বিশেষ 
অনুরাগ ছিল, তিনি নিজে কুস্তি বিভ্ভাতেও দক্ষ 
ছিলেন।: অনিলবাবু নান। প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখে 
রেখে গেছেন য। রাজনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে 
তার বিশেষ অবদান. দূপে চিহ্নিত হয়ে 
রয়েছে। সর্বোপরি বিশ দশকে বৈপ্লবিক সংগঠনে 


৪৩৪ জয়শ্রী, কাতিক ১৩৮৪ 
অনিলবাবু অপুর্ব নেতৃত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 
বাংলাদেশের তৎকালীন ' দুর্ধর্ষ বিপ্লবী দল 
ভ্রীসভব+, তার, বৈপ্লবিক-নেতৃতের জ্বলন্ত স্বাক্ষর । 
গীলাদেবী ও অনিল রায় মহাশয় দীর্ঘদিন একই 
সঙ্গে নান! জনহিতকর কান্দ ও রাজনৈতিক 
আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। তাদের ত্যাগ 
ও অবদান অতুলনীয় ও ভবিষ্বাৎ দেশকমীগণের 
ও নেতাদের সামনে চিরদিন জনসেবার পথে উজ্জ্বল 
আলোকবতিক1 হয়ে পথ দেখাবে । 

নেতাজী যখন বিশেষ রাজনৈতিক ও এঁতিহাসিক 
পরিস্থিতিতে ভারতীয় কংগ্রেসের ভিতর ফরওয়ার্ড 
ব্লকের প্রতিষ্ঠা করেন লীলাদেবী ও অন্তাম্য 
সহকমীগণ আন্তরিকতার সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকে 
যোগ দিয়েছিলেন ও ফরওয়ার্ড ব্রককে এক 
শক্তিশালী রাজনৈতিক গ্ুতিষ্ঠানে পরিণত করতে 
একনিষ্ভাবে প্রয়ামী হয়েছিলেন। আবার যখন 
প্রয়োজন হলো; ফরওয়ার্ড ব্লক ও কৃষক প্রজা দলকে 
একত্রিত করে প্রঞ্জাসমাক্জতন্ত্রী দল গঠনেও সকল 
কমীদের সঙ্গে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। অর্থাৎ, 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও দেশের স্বার্থে যে পরিবর্তন ও 
সংস্কার প্রয়োজন হতো, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে 


উৎসাহের সঙ্গে সকল কর্মীদের নিয়ে সে পরিবর্তন 


সাধনে উদ্ভোগী হতেন । এসব সময়ে তার কোন 
গৌড়ামী দেখা যেতো না। ফরওয়ার্ড রককে ও 
নেতাঁীকে যখন মার্সপন্থী ঘোষণ! করায় চেষ্ট। হয় 
তখন লীলাদেবী, অনিলবাধু, আমরা এবং আরও 
অনেকে তার আদর্শনৈতিক বিরোধিতা! করেছিলাম । 


ফরওয়ার্ড ব্লক হিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ' ফলে দল 
হিলাবে ভবিষ্যতে যে বিপুল সম্ভাবনা ছিল তা বিনষ্ট 
হয়। এর পরেই আবার সমাজবাদে বিশ্বাসী 
কতগুলি দল মিলিত হয়ে ভারতীয় সমাজবাদী 
দলের সৃষ্টি হুয়। এরূপ নানা ভাঙ্গা-পড়ার মধ্য 
দিয়ে দেশের স্বার্থে সারাজীবন ব্যাপী :গ্রুযড় তিনি 
করে যান। তাঁর কাজ ও বিচার রক্ষণশীলতার 
গৌঁড়ামীতে বা উদারতার অতি গ্রাচুর্ষে! তুষ্ট হতো 
না! তিনি অত্যন্ত মেপে-জুকে ধীর-স্থির ভাবে 
কাজ করে যেতেন, এজন্য ভিনি দল ও মত নিধিশেষে 
সফলের শ্রদ্ধ। অর্জন করেছিলেন ! সবেোপরি তার 
ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ) 

নিয়মশৃঙ্খল1 ভাঙগ। তিনি পছন্দ করতেন না, 
নিজেও নিয়মশৃজ্খলা মেনে চলতেন। তার সার্থক 
জীবনপথে নিয়মশৃঙ্খলাবোধ ডাকে উচ্চ মর্ধাদ। 
দান করেছিল । বাগ্ীভাগুণেও তিনি গুণী ছিলেন 
ও সুলেখিক! ছিলেন ; দিল্লীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
নারীদের ভূমিকা সম্বন্ধে সেমিনারে তিনি এক 
চিন্তাশীল প্রবন্ধ পড়েন। সুভাষচন্দ্র যে “জাতীয় 
পরিকল্পনা কমিটি” গঠন করেছিলেন তার ও 
কনপ্লিটিউয়েন্ট এসেম্বগীর নির্বাচিত সভ্যা লীলাদেবী 
ছিলেন। 'ভিনি চল্লিশ বছরের অধিককাল ‘জয়ী’ 
মাসিক পত্রের সম্পাদনার ও নেতা্জীর পরই 
ইংরাজী “ফরওয়ার্ড ব্লক? পত্রিকার সম্পাদনার 
দায়িত্ব বহন করেছেন এবং অত্যন্ত যোগ্যতার, 
সঙ্গে ভিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। 
স্বভাবমাধুর্য্যে' তিনি অনন্যা ছিলেন। রাজনৈতিক 
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লীলাদেবীর জন্মদিনে 


দূরদৃষ্টির ও রাজনীতিতে গভীর জ্ঞানের পরিচয় 
তিনি নানা কর্মপন্থার মধ্য দিয়ে রেখে গেছেন। 


৪১৫ 


নেতা ও নেত্রীরা অনেকে নান! গুণের অধিকারী - 
ও অধিকারিণী হয়েও উপযুক্ত আদর্শবাদী কর্মী - 


গড়ে রেখে যেতে পারেন না । কিন্তু লীলাদেবীর 
লোকাস্তরের পর আজও দেখতে পাওয়া যায় 
ডাঁর হাতে গড়! বছ পুরুষ ও মহিলা কর্মী তার 
আদর্শ তুলে ধরে ত্যাগ বরণ করে ও নিঃস্বার্থভাবে 
নিরলস হয়ে দেশসেব। করে যাচ্ছেন ; তার এই 
স্বষ্টি, দেশ ও মানবকঙ্গযাণে অমূল্য অবদান। কর্মী 
ও নেত্রীরূপে ভারতে যে স্থান তার প্রাপ্য ছিল সে 
স্থান তিনি না পেলেও এখনও এক বিপুল ক্ষেত্র 
তাঁর পবিত্র স্মৃতি অনেকটা স্থান জুড়ে রয়েছে ও 
তিনি অমর হয়েই বিরাজ করছেন। 

নোয়াখালির দাঙ্গায় উৎগীড়িতদের সেবায় তিনি 
নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন ; জীবন বিপন্ন করেও 
নির্ভীকভাবে তিনি মাইলের পর মাইল, পথ অতিক্রম 
কার চারশত মেয়েকে তুবৃত্তদের কবল থেকে 
মুক্ত করেন। কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় 
আশরাফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নৌশের আলি, 
প্রমথ অন্যান্য জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাদের 


সাউদার্ণ এভেনিউতে বাড়ী ভাড়া করে দীর্ঘকাল, 


তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপো।ষণের দায়িত্ব 
লীলা রায়, অনিল রায় ও তাদের সহকর্মীরা গ্রহণ 
করেছিলেন। তার আগে তাদের উদ্ধার করে 
নিজের বাসভবনে রেখেছিলেন । উজ্ভ্রপা দেবী 
কলকাতার দাঙ্গার সময় তালতলায় অবরুদ্ধ হয়ে 


= | 


1 


পড়েছেন ও তাঁর খবর পাঁওয়। যাচ্ছে ন! শুনে তিনি 


, অস্থির হয়ে উঠে সমস্ত বিপদ: মাথায় করে সেই 


মুসলিম পল্লীতে ছুটে ছিলেন, সঙ্গে অনিল রায় ও 
আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। তিনি 
প্উজ্দ্লা” “উজ্জ্বল!” বলে চীৎকার করে ডাকতে 
ডাকতে পল্লীর গভীরে এগিয়ে চলেছেন, নিজের 
বিপদাশঙ্কার কথ! মনে নেই। হঠাৎ এক ঘরের 
দরজা উন্মুক্ত হলে ঘরে প্রবেশ করে উজ্জ্বল! দেবীকে 
ঘর থেকে উদ্ধার করে তবে ধিরেছিলেন। যেখানে 


ূ মানুষ বিপন্ন 'লীলাদেবীকে সেখানে দেখতে পাওয়া 


যেতো৷। পূর্ববঙ্গ থেকে শরণাধা এসেছিলেন পশ্চিম 
বাংলায়, কলকাতায় হাজারে হাজারে; লীলাদেবী 
তাদের অক্লান্ত সেবায় নিয়োগ করেছিলেন নিজেকে! 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও এখনও অর্থ নৈতিক 
স্বাধীনতা মানুষ পায়নি ; সুতরাং সমাজবাদী সমাজ 
প্রতিষ্ঠা ন! হওয়া পর্যন্ত সংগ্রামে চলবে। 
শীলাদেবীর মত নেত্রীর গুয়োজন এই সংগ্রাম আজ 
আরও অধিক হয়েছে। লীলাদেবী আজম নেই, 
কিন্তু তার কর্মবহুল জীবনের আদর্শনিষ্ঠ স্বাক্ষর 
আজও আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। 

ধারা মনিব-দরদী লীলাদেবীর ও'' পূর্বগামী 


অনুরূপ নেতৃত্বের আদর্শ অমুসরণ করে তার! 


সংগ্রামে উদ্ধত্ব হবেন। সংবাদ পাওয়া -গেল 
বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘুর বিপুল সংখ্যায় এপার ' 
বাংলায় আসছিলেন তাদের নাকি ফিরিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে বাংল! দেশে । আমরা আতংকিত হয়েছিলাম | 
কেন সংখ্যালঘুর! আসছেন তার কারণ অনুসন্ধান 
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করা ভারত সরকারের একাস্ত কর্তবা ; কারণ দূর 
করতে হবে আর ত! যদি না কর যায় তবে তাদের 
আসতে দিতে হবে ও তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব 
নিতেও হবে। দেশবিভাঁগের সময় ফরওয়ার্ড ব্লক 
ও লীলাদেবী দেশবিভাগের অনিষ্টকারত৷ তুলে 
ধরেছিলেন ; নেহেরুজীকে জানানো হয়েছিল । তিনি 
কিছু করেননি তবে আশ্বাস দিয়েছিলেন এরূপ কিছু 
হলে তর দায়িত্ব লওয়া হবে| 

আড়াই বছর সংজ্ঞাহীন হয়ে ১৯৭০:এর জুনম!সে 
লীলাদেবী শেঠ স্ুখলাল কারনানী হাসপাতালে 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

হাসপাতালে যখন দেখতে যেতাম তাকে 


মনোভাব প্রকাশ করতে না পেরে তিনি ভেংগে ' 


পড়তেন । একদিন তিনি হাত দিয়ে ইশার1 করলেন 


কাছে যেতে ; কাছে গেলে হাত দিয়ে আমার মাথা 
টেনে নিলেন ভার মাথার কাছে-মার ভার উজ্জল 


তেজোদৃপ্ত তু’ চোখে নির্গপিত হলো প্রত্রবণের: 


ধারায় অন্তরের ব্যথা, সে দৃশ্য অবর্ণনীয় ও 
মর্মান্তিক । প্রেম ভামিনজী একদিন আমার সঙ্গে 
তাকে দেখতে হাসপাতালে যান! ঠিক একই দৃশ্যের 
মর্গবিদারী পুনরাবৃত্তি; সে দৃশ্য মনে হলে 
অশ্রঃসম্থরণ করা আজও হুঃসাধ্য হয়ে উঠে। কিন্তু 


ভার সদ! জাগ্রভ অনস্তরাত্ম। আজও আমাদের 
' জীবনের প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে । ” লীলাদেবীর 


কীতি ও অবদান চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। 
জয় লীলাদেবীর জয়,-_তার আদর্শের জয়। 
২রা অক্টোবর ১৯৭৭ 
" কলিকাতা 


সুনীল দাস-এর 
ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
: “বিংশ শতাব্দীতে মার্স বাদ’ 
/ -পরের সংখ্যা থেকে যাবে, . 
এ-সংখ্যায় না' যাওয়ায় আমর! হংথিত। 


জঃ সঃ 
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সম্পাদক সমীপে 
শিক্ষা, শিক্ষক ও জর্জরিত অভিভাবক 


সবিনয় নিবেদন, 

শিক্ষা সমস্য প্রসঙ্গে আশ্বিন ১৩৮৪ সংখ্যার 
সেমিনারটির জন্য আপনি ধন্যবাঁদার্থ ৷. অধ্যাপক 
ভূদেব চৌধুরী শিক্ষানমন্তার একটি সামগ্রিক রূপ 
তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন, সমস্যার আরও 
বিস্তারিত আলোচন! হলে মনে হয় দেশের পক্ষে 
কল্যাণকর হয়। শুধুমাত্র পাঠ্যম্ুচীর বিস্তারের 
মাধ্যমে, জ্ঞানগ্রলারের ব্যাপক গ্রচেষ্টাতেই 
শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্তাগুলি সমাধান হবে না। এজন্য 
মানুষগড়ার পরিকল্পনার একটি সাবিক চেতনা থাক! 
দরকার |" যার শিক্ষক তাদের দে বোধ থাকা 
দরকার, যে বোধ সম্পর্কে সচেতন অভিভাবকের! 
চিন্তিত। শিক্ষার অতিমাত্রায় উচ্চমানতায় আধুনিক 
শিক্ষকেরা যে কি ভাবে ছাত্র নিধন যজ্ঞে লিগ 
হয়েছেন তার একটি ক্ষুদ্র নমুনা নীচে ভুলে ধরতে 
চাই। 

শিক্ষকের পাণ্ডিত্যে জর্জরিত একটি বহুনন্দিত 
স্কুলের হষ্টশ্রেণীর ছাত্রের পিতার নিকট থেকে 
পাওয়। তথ্য--উক্ত স্কুলে হষ্ঠশ্রেণীর ছাত্রকে নিয়- 
লিখিত কবিতাটির ভাবার্থ লিখতে দেওয়া হয়েছিল 
_কবিতার রচয়িত।__সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। 


শ্কার্থ 
এখন ইস্কুল বন্ধ, বালক সীমান্তে যায় চাল কিনতে, 
চালের বাঁঞ্জারে খুনন্ুুটি, চালের ভিতরে বহু হাত । 
চোথু ও নিঃশ্বাসময়। পাথর ও কীট্‌ ভর! তবুও 
স্রগন্ধ; 
বালকের ভীরু হাত, থলি কোলে চেয়ে দেখে ওজনের 
0 কাটা-_ 
জল-ন্থল:অস্তরাম্ক আগ্রহে প্রত্যক্ষ করে বালকের 
হুশিক্ষার দৃশ্য 
সিটি দিতে তারাই 1শখিয়ে দেয় । 
ওপরে চাপায় সজনে ডাট। 
মেঠো পথে ফিরে আসে, সুবোধ বালক, 
তুমি ও চাল খেওন।, 
বিক্রি কর, কিলো-তে আট আন! লাভ, 
সেই ভাল, শোন, চাল হ'ল শব, 


কিন্তু তার অর্থ জেনে নিয়ে হাতে না তুললে 


শিক্ষা অসমাপ্ত থাকে, 
শব নয় অর্থই ত’ শিক্ষার মহিমা । 
এখন স্কুল বন্ধ, তবুও দিন দিন বাড়ে 
বালকের স্ুশিক্ষার সীমা |, 
শুনতে পাই এই গভীর তত্ব সম্বলিত কবিতাটি 


৪৩৮ . জয়ন্তী, কাতিক ১৩৮৪ SY 


পড়ে দিশেহারা বিহ্বল ছাত্রের শিক্ষকের কাছে 


তাদের কবিতার ভাবার্থ প্রকাশের অসামর্থ জানায় 
এবং পাণ্তিত্যেপুর্ণ শিক্ষক একটি জ্ঞানগর্ভ তত্ব 
তাদের সামনে উপস্থিত করেন। জর্জরিত অভিভাবক 
এ-বিষয়ে সেই স্কুলের প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। ূ 

একই স্কুলে এ ক্লাশে রচন! লিখতে দেওয়। হয়। 
বিষয়-_-“একটি জম্ম একটি মৃত্যু । এবার শুধু 
ছাত্রই বিহ্বল নয়, অভিভাবকও বিহ্বল । 


এজন্যই আমার বক্তব্য, শিক্ষকদের তাদের শিক্ষা - 


পরিবেশনের পরিধি, পরিমাপ সম্বন্ধে অবহিত করা 
দরকার । সর্বোপরি “শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে তাদের 
স্বচ্ছ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । 

NCERT থেকে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। 
এই উদ্ভোগ সরকারী । এবং একটি জাতীয় ভাবন। 
এখানে কেন্দ্রীভূত হয়ে প্রকাশের উদ্যোগ হবে এটাই 
সবার কাম্য। কিন্তু একটি পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য 
পুস্তক কেমন অবহেল। ভরে প্রকাশিত হচ্ছে এবং 
ব্যাপকতর জ্ঞান গ্রদানের লক্ষ্যে কেমন সযত্রে 
অজ্ঞানগার প্রসার চলেছে তার নমুনা জনৈক 
অভিভাবকের নিম্নলিখিত চিঠি থেকে জানা যাবে। 
পাঠ্য পুস্তকটির ক্রুটিগুলি সম্বন্ধে অভিভাবক 
অধিকর্তাদের চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন শিক্ষা- 
ক্ষেত্রের প্রশাসক ও শিক্ষক এই তুই ক্ষেত্রে ভিন্ন। 
প্রশাসকের! বাঁ তার দপ্তরের কর্মচারীরা শিক্ষার 
বিবিধ সমস্তা নিয়ে ভাবিত নন। ভার! দণ্ডুরের 
নাহিনা-প্রাণ্ত কর্মচারী এবং সেজন্য তাদের 


দায়দায়িতও সেভাবেই বিচার্য। প্রকৃত অর্থে 
এসবেরই মূলে রয়েছে আমাদের বিগত ৩০ ৩২ 
বছরের শাসনে এই জাতীয় দায়িত্ব বোধট।ই লোপ 
পেয়ে গেছে। 
স্পেশাল অফিপার 
ইউনিসেফ, প্রজেক্ট, এডুকেশন ডাইরেক্টরেট, 
রাইটার্স বিল্ডিং, 
কলি কাঁতা ১ 
মহাশয়, 
আপনাদের প্রকাশিত গঞ্চমশ্রেণীর স্কূলপাঠ্য 
“মজার খেলায় বিজ্ঞান” বইটি সম্পর্কে কয়েকটি 
মন্তব্য করিতেছি ৷ 
১। অবৈজ্ঞানিক ভথ্য ঃ বইটিতে উল্লিখিত 
তথ্য অনেকক্ষেত্রে বিজ্ঞ!ন-নির্ভর নয়। 
ক) বনস্তুট! যত বড় হবে, তার আকর্ষণ শক্তি 
তত প্রবঙ্গ (পৃঃ ২) 
খ) লবণের গঠন ভ্রিকোণাকার ( পৃঃ ১৮) 
গ) আকর থেকে তোল! মাটিমেশানে। 
ধাতুপিণ (পৃ: ১৯) 
ব) এগুলোকে বলে চিনির গুড়ে (পৃঃ ৩২) 
উ) কাঠবিড়ালীর বাস গাছে এবং কুকুরের 
বাস মাটিতে, সেন্ম্যে কাঠবিডালী গাছে 
উঠতে পারে, কিন্ত কুকুর পারে না। 
ইত্যাদি । 
২। ভাষা|বানান £ ভাষা ও বানানের দিক 
থেকে: বইটি নিল নয়। যথাঃ স্বাভাবিক 
উপগ্রহ (পৃঃ ২) টিউব কল ( পৃঃ ৮ ), পরিবর্তনশীল, 


গা 


শিক্ষা, শিক্ষক ও জর্জরিত অভিভাবক 
পরিবর্তিত, মেটামরফিক,  মেটামরফসিস্‌ শিলা 
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(পৃঃ ১৮), আতস বা আতমী কাচ ( পৃঃ ৩০ ), 


(পৃঃ ৩০), গ্যলা-জলট। ( পৃঃ ৩৪), মডেল (পৃঃ ৮), 
গলিত জিনিষট। পড়ে থাঁকে (পৃঃ ১২) ইত্যাদি । 

৩। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা £ বইটির ভূমিকায় 
“হাতে কলমে শিক্ষার” গুরুত্ব বোঝানো হইয়াছে 
এবং বইটিতে ৩৪।৩৫টি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিবরণ 
দেওয়। হইয়াছে । কিন্তু এই সব পরীক্ষায় যে সব 
উপকরণ প্রয়েজন যেমন বল, টর্চ, কাচের গ্রাস ও 
বীকার, কাচের ও প্ল্যান্টিকের নল, পিচকারী, 
কাচের জার, টেস্টটিউব, ফানেল, গ্রেনাইট, 
স্প্িংব্য।ল্যান্স, কপিকল, টবের গাছ, ফসফেট, 
এমোঃলালফেট ইত্যাদি ( ২৫৷৩০টি ) সেগুলো! 
কে কোথায় জোগাড় করিবে বল! হয় নাই । স্কুলে 
এসব পরীক্ষা দেখান হয় না এবং মধ্যবিত্ত ঘরের 
কোনও ছাত্রের পক্ষে এত সব জিনিষ সংগ্রহ 
কর! অসম্ভব । কাজেই বইটির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে 
বাধ্য । 

৪1 ছবি: বইটিতে অসংখ্য ছবি আছে সত্য 
কিন্ত তুঃখের বিষয় ছবিগুলি অধিকাংশই দুর্বোধ্য । 
২০ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন ধাতুতে তৈরী বাসনপত্রের যে 


ছবি আছে তাহা হইতে কোনট। কোন ধাতৃতে তৈরী 
কিভাবে বোঝা যাইবে ? ১৪ পৃষ্ঠার ছবিটা কিসের 
এবং কেন দেওয়া হইয়াছে ? 

বইটিতে আরও অনেক আসংগতি এবং তথ্য- 
বিকৃতি আছে, বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করিলাম না। 
উদাহরণ স্বরূপ যে কয়টি উল্লেখ করিলাম তাহ। 
হইতেই বোঝা যাইবে বিজ্ঞান শিক্ষার বই যে রকম 
নিভূগ এবং সহজবোধ্য হওয়! উচিত এই বই তাহা 
নহে। সরকারী অর্থের অপব্যয়ে অবৈজ্ঞানিক তথ্য 
পরিবেশন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে মনে করিয়া 
আমার বক্তব্য আপনাদের গোচরে আনিলাম। 


নমস্কার । 
১৫,৯,৭৭ ভবদীয় 
কলিকাত। জনৈক অভিভাবক 


শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমস্তা শুধুমাত্র শিক্ষক, ছাত্র 
ও অভিভাবকের সমস্যা নয়। এসমস্তা।. আরও 


ব্যাপক ও গভীর । লে প্রসঙ্গে সম্মতি পেলে অন্ত 
সময় আলোচনা করব । ইতি 
কলিকাতা অমিতাভ সেন 


৩০শৈ অক্টোবর ১৯৭৭ 


| | বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের 49তম 


জগ্মবাষকী ' 


১৯৭৭-এর ২রা অক্টোবর, রবিবার সকাল 
৯টায় গেলপার্কের নিকটে দক্ষিণ কলিকাতায় 
শিবনাথ শাস্ত্রী কলে হলে বিপ্পব। দেশনেত্রী 
লাল! রায়ের ৭৭তম জন্মবাধিকী জয়শ্রী 
মাসিক পত্রিকার উদ্োগে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ জননেতা এবং 
দেশনেত্রীর অন্থতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শ্রীনিশীথন।থ 
কুণ্ড। এই সমাবেশে বিপ্লবী দেশনেত্রীর মহিলা-পুরুষ 
সহকর্মী, 'সতীর্ঘ, অনুগামী, অন্ুরাগীরা বিপুল 
সংখ্যায় উপস্থিত হয়ে তাদের গভীর গ্রীতিঃসিক্ত 
শা তপণ করেছেন। 


অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ‘জয় শরীর: পরিচালক: 


মণ্ডলীর পক্ষে সম্পাদক সুনীল দাস বলেন বিপ্লবী 
দেশনেত্রীর চারিত্র্যশভির মধ্যে আদর্শের প্রতি 
: ‘লয়ালটি’র বা আনুগত্যের মুল্য ছিল সমধিক। 
দেশনেত্রীর অন্যতম সহকর্মী বিপ্লবী। ভবেশ 
নন্দী দ্রেশনেত্রীর অপুর্ব সংগঠন প্রতিভার 
উল্লেখ করেন। দীপালি সংঘের তৎকালীন 
ছাত্রীনেতরী অশ্রুকণ সেন ত্রিশ দশকে 
ছাত্রীদের যৈপ্পবিক প্রেরণায় উদ্ধ দ্ধ করবার 
জন্ত দেশনেত্রীর উদ্যোগে সেদিনকার বিখ্যাত 


ছাত্রী-নিবাস 'ছাত্রীভবন’-এর ইতিবৃত্ত বলেন। 
অধ্যাপক সন্দীপ দাস এম, এল, এ {কিভাবে 
ছাত্রজীবনে শ্রীহট্রে দেশনেত্রীর নেতৃত্বে আকর্ষিত 
হ'ন, সে-সময়কার ঘটনার এবং গত এমার্সেক্সীর 
সময় বন্দীরাপে প্রেলিডেন্সী জেলে ১৯৭৬-এর ২রা 
অক্টোবর রাজনৈতিক বন্দীদের নিয়ে বিপ্লবী 
দেশনেত্রীর জন্মজয়ন্তী পালনের উল্লেখ করেন। 
জাতীয় মহিলা সংহতির সদস্তা এবং দেশনেত্রীর 
সহকর্মী আশা রায় দেশনেত্রী সম্পর্কে শ্রীলঞ্ের 
প্রাক্তন সদস্যতা রমণী কাব্যতীর্ঘ রচিত কবিতায় 
শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠ করেন। 

জাতীয় মহিলা সংহতির সভানেত্রী, দেশনেক্রীর 
অন্যতম সহকর্মী ও বাঁকুড়া বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মাধ্যমিক স্কুলের 
শিক্ষকপশক্ষিকারাপে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রাপ্তির 
জন্য এই সভায় অভিনন্দিত হন। উম! দেবী 
বলেন এই পুরস্কার কোনে| ব্যক্তিগত স্বীকৃতি 


নয়, বিপ্লবী দেশনেত্রী লীল! রায় ও 
বিপ্লবী নেতা অনিল রায়ের মিকট জাবনে 
আদর্শধাদের শিক্ষ।-গ্রহণের ম্বীকৃতি। পরিশেষে 


সভাপতি দেশনেত্রীর অপুর্ব মানবিকতা-বাধের 


৪১ বিপ্লবী দেশনেত্রী লাল! রায়ের ৭৭তম লম্মবাষিকী 


প্রেবৈপ্লবিক সংগ্রামের যে অপরূপ সমস্বয় দেখেছেন 
কার উল্লেখ করেন। 

শাস্তিনিক্তনের অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর, 
য়গণ্ধের রবি ভৌমিক ও ডা; মতিলাল সাহার, 
'লপাইগুড়ির পবিত্র বসু প্রেরিত শ্রদ্ধার্থ পাঠ 
'রেন জাতীয় মহিলা সংহতির- সম্পাদিকা সাগরিক! 
ঘাষ। 2 

এই সভায় 'জয়শ্রী’র ছোটগল্প প্রতিযোগিতার 
প্রথম পুরস্কার একশতটাক! অনির্বাণ রায় চৌধুরীকে 
“দওয়া হয়। জয়শ্রীর সহযোগী সম্পাদক বিজয় 


শাগ, জয়শ্রীর পক্ষ থেকে এই প্রতিযোগিতার 


মায়োঞ্জন করেন। 

.ষ্সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন মীনাক্ষী 
শশগুপ্ত, গীতবিতানের সুনন্দা ঘোষ ও আশীষ 
’টচার্য ; অনুরাধ। রায় চৌধুরা, দীপিকা রায় ও 
হৃধ। মাইতি। 
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১৯৭৮-এর গুরুত্ব 


১৯৭৮ সালে ব্রাহ্ম আন্দোলনের সাঁধশতবর্ষ 
এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের শতবর্ষ পূর্ণ হবে । রাজা 
রামমোহন রায় ১৮২৮ খৃষ্টাব্রের ২০শে আগষ্ট 
(জাড়া!কোয় বাড়ী ভাড়া করে ব্রাহ্ম আন্দোলনের 
সুচনা! করেছিলেন। ভারতবর্ষের চিন্তাধারার 
স্বকীয়তাবোধ এই আন্দোলন থেকেই উদ্ভূত 
হয়েছিলো এবং ১৮৭৮ সালে সাধারণ ত্রাহ্মণমাজের 
প্রতিষ্ঠায় মধ্য দিয়ে রামমোহনের ভারতীয়ত্ববোধ 
আধুনক ভারতে গ্রতিভাসিত হয়েছিলো । 
রামমৌহনের কছুকাল পরেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
রামকৃষ্ণদেব টাকা মাটি” “মাটি টাকার’ আধ্যাত্মিক 


ছি. 


উপলদ্ধি নিয়ে দেশবাসীর সম্মুখে আর এক দিগন্তের 
উম্মোচন করেছিলেন । 

স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদের উদ্মেষের সার্ধশত- 
বৎসরে এবং সাধারণ মানুষের আত্মেপলব্ধির উৎস 
সন্ধানের শতবর্ষপৃতির প্রতীক্ষায় প্রকাশিত “সাধারণ 
ব্রাহ্মলমাজ শতবাধিকী” পুস্তিকা আমাদের হাতে 
এসেছে । এই সার্ধশতবর্ষপু ত ও শতরর্ষপুতি 
অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে 
ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মনে ভারতীয়তবোধের 
সঞ্জীবনী ধার! প্রবাহিত হোক, এই আশা নিয়ে 
আলম শতবর্ষপুতির সাফল্য কামনা করছি রবীন্দ্রনাথ 
ব্রাহ্মদমাজের মধ্যে “চিরস্তন ভারতবর্ষের একট! 
আধুনিক আত্মপ্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন 1” 





[ ৩৯৮ পৃষ্ঠার পর ] 

যাচ্ছে--১৯৬১ সালে যেখানে কৃষিকর্মে নিষুক্তদের 
খ্য1--মে।ট কর্মরতদের মধ্যে-_-ছিল শতকর! ৩৮.৫ 

সেখানে ১৯৭১ তাদের সংখ্যা দারিয়েছে ৩১.৭৫ । 
পশ্চিম বঙ্গের মক্সিবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি 
পরিচা লত সরকারকে এই সকল' সমস্যার সমাধান 
দয়ে ভূমি-সমস্তার প্রকৃত সমাধানের দকে অগ্রসর 
হতে হবে। অতীতের ন্যায় দলীয় পতাকা জমি 
দখলে, কিন্ব। জবরদস্তি ফসল কাটায়ঃগ্রাধান্ত পেলে 





তাদের এবারও পস্তাতে হবে। অবশ্যি মা্সবাদীদের 
ভূমিনীতি শেষপর্যন্ত জমি-দখল-_সরকারের নামে 
দলীয় আওতায়। স্বনির্ভর কৃষি জোতের তার! 
পরমশক্র ৷ কিন্তু সেই শেষের দিনের লড়ায়ের ক্ষেত্র 
কি এখনই তৈর ? ১৯৬৭-৭ সালের হঠকারিত! 
তার! বর্জন করে আর এক অধ্যায় সুরু করেছেন” 
এটাই আমাদের তাদের সম্বন্ধে আশা ধারণ! । 

১২ই নভেম্বর, ১৯৭৭ 


/- 


২৯৯৭ বিধান সরপিস্থিত কলি কাতা-৭০০০০৬ পোবর্ধন প্রেস হইতে গ্রীকিরণচজ্দ্র মিত্র এডভো কেট 
কর্তৃক মুদ্রত ও প্রকাশিত | 


এ. 


্তাশীন্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি রবি 


র্ব্হং সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)১৮ ০০ 


হা লরাক্ষপ্ত সংস্করণ 


১৯ ০০ 
২ পকেট গতা 1°00 
ক ও ভাগবত ধর্ম ১৫ ০০ 
nad Bhagavad Gita (in English) 
(Jagadish Ch. Ghosh) 
ভ পকেট গীতা (মল সংস্কত ও গদ্যান্বাদ) ২ 6০ 
ভ পদ্য গীতা ( পদ্য বঙ্গানুবাদ ) ২'৫০ 
[পাঠা গীতা ( কেবল মূল সং্রত শ্লোক ) ১৫০ 
পাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীত; (কেবল সংস্কত শ্লোক) ১:০০ 
এ গ্লাস্টক জ্যাকেট সহ ১৫০ 
বাণগ ৯৫০ 
হচণ্ড ( পকেট সংস্করণ ) ¢ 00 
গথারি ধমীশক্ষা ১:৫০ 
সায়ার বাণী ৭৫০ 
f India Speaks 
( ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজ" ) q'6০ 
শ্রীগঁতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান 


গদীশচদ্দ্রের অক্ষয় কণীর্তত । তাঁর গতা ভারত 


গাত"য় সম্পদ । 


যন কাঁব ক্লান্তিবাসের রামায়ণ, কাশীব্রাম দাসের 
হাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ 


লা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্ের গীতা । 


যত'দন 


ংলা ভাষা থাকবে, তত'দন থাকবে জগদীশচন্দ্রের 
তা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর 


দয়-মন্দরে 1” 


ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্ষচারী 


স্গীকুষ্ণ ও ভাগবতধম”- শ্রীক্ুষ্ণতত্ব ও লীলা সম্বন্ধে 


আগা 5৬৮ আলোচনা । 


শ্রীলিম। ঘোষ এম এ., বি. টি. 
সাগর 
দের গঙ্পগুচ্ছ (স্বরচিত গপ-সংগ্রহ ) 


শ্লীগীতার পরপূরক গ্রন্হ । 


৩০০ 


৩00 











a! 
৬ ] + 
+ ' 1৭ 
tpt ৮1 125 Ly 
a ৯ মি 
শি HK! hd 421 15 শা EA 
H ক রে **১৮ hy হা রর 
২1১, ? ৬ ০১ র্‌ 
৮. 15 bas Et 





We + t ডি ৫ 

এ টা a L j চপ 

5" . বুট 
সুলেখক ঘ্রীঅনিলচন্দ্র ঘে।ষ এম. এ. 
ব্যায়ামে বাঙালী ৪:০০ 
বাঁরেত্বে বাঙালা ৩,৫০ 
‘বন্ঞৰানে বাঙালী ৭°60 
বাংলার খ'ষ ৬:০০ 
বাংলার বিদুষা ৩ ৫০ 
বাংলার মনীষা ২6০ 
রাজার্য রামমোহন-জীবনী ও রচনা ৩০০ 
যুগাচার্য ?িবেকানন্দ--জীবনী ও বাণী ৩:০০ 
আচার্য জগদখশচদ্দ্র--জীবনী ও আবচ্কার ৪:99 
আচার্য প্রফল্লচম্দ্র--জশবনী ও বন্ধুতা ৫০ 
রবীন্দ্ুনাথ "00 
জীবন গড়া টি 


কয়েকটি আঁভমত-_বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে ।- প্রবাসী 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয় ।- ভারতবর্ষ | 
পাঠ কারতে কাঁরতে গর্বে বুক ফ্ীলয়া উঠে ।__আত্মশান্ত 
গ্রন্হাট (বাংলার খাষ) বাজার চালত অযত্বসম্ভূত 
সাধারণ জীবনপ-গ্রন্ছ নয়, ব্লীতমতো খেটেখুটে লেখা, 
তথ্যভারে সমম্ধ এবং চন্তাশশীলতায় উদ্দীপ্ত । বাংলার 
তরুণদের প্রাণে দেশীহতৈষণা বাদ্ধ পাবে। 

- _-অল ইন্ডিয়া রোডও 
দেশে মনের আবহাওয়া পাঁরিবার্তত হবে 1 আনন্দবাজার ! 
ব্যবহাঁরক শব্দকোষ ১৫০০ 
প্রয়োগমূলক আভিনব বাংলা অভিধান । ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বলত । সর্বদা ব্যবহারযোগ্য !-- আকাশবাণা 


প্রোসডেম্সী লাইবেরণ 2৪ ১৫ কলেজ স্কয়ার, কালকাতা-৭৩ 


টি 
JAYASREE, Estd. 1931 : KARTIK 1384 NOVEMBER 1977 : Reg. No. WBISC-18 
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স্বাস্থ্য 
পণ পুনগতনে 
অদ্বিতীয় 


বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, 
আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে 
প্রস্তুত । বলবর্ধ ক, পুষ্টিকারক ও শক্কিশীলী এই 
দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আযুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন 
করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি করেত পুরণ হয়, হজম 
শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বান্থ্য পি 
ফিরে আসে এবং 

অতি অক্জদিলের মধ্যে 
দুর্বল জরাজীর্ণ ভগ্ন ২০ 
দেহে মৃতন স ১. 

₹্‌ শক্তি সঞ্চারিত হয়। 








by (৬ বছরের পুরাতন) 
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৮. 






P= 
আয়ৃর্বেদ-শান্রী, এফ,সি,এস, (লগ্ন) | 


টা 
এমণস এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর 


কলেজের রসাধণ শান্ত্ের ভৃতপুর্ব অধ্যাপক | প্রতাহ দুবার অরাতির 
কলিকাতা কেশ 2 ডাঃ দরেশচঙ্গ ঘোষ, এম,বি,বি।এস, (কলি) | পর সেব্য। সি 
ৰ্ধ 
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হেগেশীয় দর্শন | : 
, ০০ অনিল-রায় 


এ দেশে যখন মাকসবাদ প্রথম আমদানণ হয় এবং যখন নবীন মনে একটি নতুন মতবাদের প্রাত 
স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দ্রষ্টা ও ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, এীতিহো স্নাত বলবা 
জ্ঞানতাপস আনল রায় একটি পূর্ণজীবন দর্শন গড়ে তোলেন । সমাজতৎ্বীর দৃষ্টিতে মাক সবাদ, 
হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ (মার্কস মর্গান থিওরশর সমালোচনা )- এই 'তিনাট গ্রন্হে 
মার্কসবাদের মৌলিক সমালোচনা এবং “নেতাজা'র জীবনবাদ' গ্রন্হে একটি বিকল্প চিন্তাধারার পূর্ণতা প্রাঞ্থ। 


আবিলম্বে প্রাক্‌ প্রকাশন মূল্য দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন 
( সাধারণ মূল্য আন;মানিক ১২:৫০ ) 


জয়শ্রী প্রকাশন | ২০-এ প্রিদ্দ গোলাম মহম্মদ রোড, কালিকাতা-২৬ 








রকষরোগণ উৎসব 
Eo 


৬১টি বৃক্ষের পরিচয় 
লক্ষ্মীশ্বর' সিংহ রা 
প্রায় অর্ধশতাব্দঁ যাবৎ নিরলস ভারতায় সংস্কাত ও এতহ্যের পটভ্মকায় পুশথপড়া শিক্ষা ও 
দৈনান্দন জশবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সংমশ্রণে মানুষের সুস্থ সুন্দর বিকাশের 
সাধনায় {লিপ্ত যে জ্ঞানতআস--তীন লক্ষমীম্বর সিংহ ! 
কবিগুরু প্রবার্তত “বৃক্ষরোপণ উৎসব’ ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রাতষ্ঠানে নানাবধ বৃক্ষরোপণ-এর 
প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পারিচয় দরে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই । 
প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের বই ভাল লাগবে। ৬১টি বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর 
বাধাই ও ছাপা, | 
দাম দশ টাক! 





সত 


সম্পাদকীয় 
সেন্ট ল হলে নেতাজী ৫৪৭ 
আধার ভাঙন ৫৪৮ 
ইতিবৃত্ত 
যে কথার শেষ নাই 
গোপাললাল সান্যাল ৫৫৫ 
এশিয়ার রতুমাল। 
কেমাল আতাতুর্ক ৫৬৪ 
নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ 
আলোচন! 
নেতাদীর পরিকল্পনায় ভারতীয় 

সংগ্রামের শেষপর্ধ ৫৭৮ 


অলক বন্ধু চৌধুরী 


তায় রী সামান্লিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা 
৪২ বর্ষ মাঘ ১৩৮৪ দশম সংখ্য! 


Ed 





হণ | 





সরব1রী নথিপত্র 


সরকার জানত’ নেতাজী জীবিত ৫৮০ 
পবিত্রকুমার ঘোষ 

ভোটগ্প 

নখের বাস! 

রণজিৎ কুমার মেন ৫৮৩ 
আশাপূর্ণ। দেবী £ জ্ঞানগীঠ পুরস্কার ৫৮৭ 
স্তবগাথ। £ অধ্যাপক অমুল্য সেন ৫৮৮ 
অনিল রাঁয়-স্ব ত বক্তুতামাল! ৫৮৯ 
শিপ্পনী নেতা 

প্রমথ কুমার চক্রবর্তীর লে'কন্তিয ৫৯১ 


প্রচ্ছদ £ খালেদ চৌধুরী 
সম্পাদক £ সুনীল দাস 


মি 


ক্রুটি স্বীকার 


১। নেতাজী সংশ্য। (পৌষ সংখা!) জয়তীতে 
‘Proposal fora Parallel Government’ 
"শীৰ্ষক ঞ্সন্ধটি নেতাঁন্জীর জ্রাতৃষ্পুত শ্রীঅমিয়নাথ 
বন্ুর সৌজান্ত প্রাপ্ত । সে সংখ্যায় এই স্বীকৃতির 
ভামুল্লেধে আমরা দুঃখিত ৷ জঃ সঃ 

২। নেতাসী সংখ্যায় শ্রীফণীজ্রকুমার 
মম্যালের স্মৃতিচারণের ৫১২ পৃঃ ২য় কলমের ৮ 
লাইনে ভুলক্রমে অধ্যাপিকার পূর্বে ্র্গত কথাটি 


ছাপা হয়েছে । এই ভূলের দন্ত আমরা ক্রেটি স্বীকার 


করছি । জঃ সঃ 


বিজ্ঞপ্তি 


ধারাবাহিক প্রশন্ধ ‘বিংশ শঙাকীতে মাক্সবাদ’ 
এই সংখ্যায় মা যাওয়ায় আমর! হুঃখিত | আগামী 


সংখ।। থেকে যাবে। জঃ সঃ 


স্পা 
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সম্পাদক'য় 





৪২-ব্। মাঘ ১৩৮৪ । দশম সংখ্যা 


সেণ্টাল হলে নেতাজী 


এ-বছর ২৩শে জমুয়ারী অভূতপূর্ব উৎসাহের 
সঙ্গে নেতাজী জন্ময়ন্তী উদযাপিত হয়েছে। শুধু 
পশ্চিম বাংলায়ই নয়, ভারতবর্ষের সর্যত্র হয়তে। 
দক্ষিণ ভারতে কিছুট। কম। পশ্চিম বাংলায় তো 
এশ্য!বং যারা নেতাজীর ছায়া পর্যন্ত এড়িয়ে চলতেন, 
ডীয়াও শ্রস্ধার্থা অর্পণ করেছেন ; নেভ]জীর যুতিতে 
মালা, নেতাজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আধা-পুলিশ- 
বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ, নেতাজী ভবনে সভায় 
উপস্থিত হয়ে নেতাজীকে জব তীয় মেতারূণে বরণ 
এবং আরও অনেক লম্মানে ভূষিত করা হয়েছে । 
পচ্চিমবঙ্গের মাক্বাদী মুখ্যমন্ত্রীর ই এবার ক*লকাতায় 
নেতাজীর জন্মদিনে অদ্ধার্থ্য অর্পণে মুখ্যভূমিক। চিলে।। 

নেতাজীর "অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী - হরিবিধুঃ 
কামাথও এবার কলকাতায় এসেছিলেন নেতা 
জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে । দক্ষিণ কলিক[তা 
নেতাজী জন্মেৎসব কমিটির উদ্যোগে দেশপ্রিয় পার্কে 
আয়োজিত জনসভায় তিনি দীর্ঘলময় নেতাজী 
সম্পর্কে আলোচনা করে শ্রোতাদের যুদ্ধ করে 
রাঁখেন। ্ীকামাথ পানিহাটি "ও বসিয়হাটেও 
নেতাজী _ জন্মলগুহ উদযাপনে বিরাট জনুসভায় 


ভাষণ দেন। ূ | 
এবারকার নেতাজী জম্মোৎসযে লব চাইতে 


উল্লেখ্য ঘটনা পার্লামেন্টের সেন্টাল হলে ২৩শে 
জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নেতাজীর গ্তিকৃতির 
বরণ উন্মোচন। গত ত্রিশ বছর কতৃপক্ষের 
এ-দায়িত্ব পালন সম্ভব হয় নাই ৷ তৃতীয় লোকসভায় 
হরিবিষুঃ কামাথ যে কাল আরম্ত করেছিলেন, 


ষষ্ঠ লোকসভায় অধ্যাপক সমর গুহ অক্লান্ত 
চেষ্টায় সে কাঞ্জ পুর্ণ করলেন। এজন্য দেশবালীয় 
কাছে তারা ধন্তযবাদার্হ । সব দেখেশুনে মনে হয় 
আবার কী নেভাজী-যুগ ভারতবর্ষে ফিরে এলে ?. 
তা নাহলে ত্রিশ বছর পর এতো আবেগ কেন, 


নেতাতীর নামে? সব বাধাই দূর হোলে! কিভাবে? 
সেদিনকার অনুষ্ঠঠনে উপরাষ্রণতি, লোকসভায় 
স্পীকার, গ্ধানমন্ত্রী, মন্ত্রীনভার অস্তান্য সদস্য এবং : 
পার্লামেণ্টের সদন্যবৃন্দ ও বিদেশের অতিথিরা এই - 
উৎমবে উপস্থিত ছিলেন। পার্লামেন্টের সেপ্টল 
হলে শঙ্খধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠানের সুরু হয় এবং 
বন্দেমাতরম সঙ্গীত দিয়ে উদ্বোধন হয়। নেতাজীয় 
গ্রতিকতির আবরণ উম্মোচন করে অভিভূত রাষ্ট্রপতি 
বলেন ১ - “আমিও চাই নেতাজী জীবিত থাকুন, 
একদিনের জন্ত হলেও আমাদের মধ্যে ফিরে আন্ুন। 
জাতিকে তিনি নতুন পথের নির্দেশ দিন” | 

নেতাঁজীর এই তৈলচিত্রের বিখ্যাত শিল্পী 
শ্রীচিন্তামণি করও সভায় অভিনন্দিত হম। 


৫3৮ জয়শ্রী, মাৰ ১৩৮৪ 
আবার ভাঙন 
১ল! আহুয়ারী ১৯৭৮-এ ইন্দিরা গান্ধী 
কংগ্রেসের শ্যাশন্কাল কনভেনশন ডেকে ২রা 


জানুয়ারী সেই সমাবেশের সভানেত্রী হয়ে বললেন, 


দল ভাঙ্গায় জন্ত তায় বিন্দুমাত্র জক্ষপ নাই। 
আসলে তার হাতে ক্ষমতা চাই এবং সংগঠনের 
শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব চাই। সেই ১৯৬৯ সালের 
অনেকট। পুনয়াবৃত্তি। সেবারও ইন্দিরা গান্ধীই 
ংগ্রেস ভেঙেছিলেন | তার অব্যবহিত কারণ 
ছিল সে সময় লোকসভার স্পীকার নীলম সঞ্জীব 
য়েড্ভীকে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দল রাহীপতি 
পদের জন্থ মনোনয়ন দিয়েছিলেন, ইন্দির। গান্ধীর 
বিরোধিতা সত্বেও। 
মনোনয়ন মেনে নিয়ে সঞ্জীব য়েডটীর মনোনয়ন পত্র 
পত্র সহি করে দাখিল করেন। প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন 
দিলেন রা্টপতিপদের জন্য কিন্তু নির্বাচন এপিয়ে 
আসতেই ভ্রীমতী গান্ধী বিবেকের ভোট-এর নাম 
করে ভি, ভি, গিরিকে এ পদের জন্য সমর্থন 
করেছিলেন । সঞ্জীব ফ্রড পরাজিত হয়ে যান। 


এবার ইন্দিরার বিরোধী রইলেন চ্যবন-কেড্ডীরা | 


নেতৃত্বে কংচগ্রণের আর এক দল। 

পাঁচটি রাজ্যে নির্যাচনের মুখে ইন্দিয়া কংগ্রেল 
ভেঙেছেম। উদ্দেশ্য, নুতন কংগ্রেসের নামে 
নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা) সম্ভব হলে অন্তত 
কয়েকটি রাজ্যে জয়ী হওয়া। কয়েকটি রাজ্য 
ও একটি কেন্র-শালিত অঞ্চলে নিয়ে ১০২০ অন্ত 


বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত করতে হবে|. 


কিন্ত ইন্দিরা গান্ধী সে- 


তার মধ্যে অফ়ণাচল প্রদেশে ছঃঞন বিন! 
বাধায় নির্ধাচিত হয়ে গেছেন। কতপগু'ল আসন- 
মিষে কাড়াকাড়ি? আসাম ১২৬ অন্্র £ ২৯৪, 
কর্ণাটক £ ২২৪, মহারাষ্ট্র £ ২৮৮, মেঘালয় ; ৬* 
অরুণাচল প্রদেশ £ ৩০। 

আসামের নির্ধাতনী মঞ্চে কোনে! বামপন্থী" 
ফ্রন্টের দেখা নাই, কারণ পশ্চিম বঙ্গ ও ত্রিপুরায় 
যায়া জেট গড়ে তুলেছেন, আসামে তারা! একমত 
হত্তে পারেন নাই । কোন যৌথ নির্বাচনী ইস্তাহার 
নয়, কোনো যুত্তক্রণ্টও নয়। কেন? তবে কী 
পশ্চিম বাংলার অভিজ্ঞতার নিরিখে এরা পৃথক 
থাকবার সিন্ধান্ত নিয়েছেন? যাই হোক দলগুলির 
মধ্যে পারম্পরিক হস্তক্ষেপ না-করার এক অলিখিত 
চুক্তি থাকছে। এর! পৃথক পৃথকভাবে প্রার্থী দাড় 
করাচ্ছেন সি, পি, আই এম £ ২৬টি, আর লি, পি, 
আই £ ১৭টি এবং আর এস পিঃ ৬টি কেন্দ্রে প্রার্থী 
দেবেন। তবে এরা সকলে 'অ-কংগ্রেলী মন্ত্রী নভা 
গঠনে জনতাকে সাহায্য করবেম। ইতিপূর্বে আসাম 
বিধাদ সভায় সি, পি, এম-এর কোনো আলন 
ছিল না। এখানে জনতার প্রার্থী ১০৭ জন, জয়ের 
সম্ভাবনা প্রায় ৫৫ জনের | - 

. আলামে জনতা, লি, পি, এম-এর সঙ্গে আলনরফ! 
চেয়েছিলো, ব্যর্থ-হয়েছে । কিন্তু অন্তরে ও মহারাষ্রে 
তাদের আসন রক! হয়ে গে ছ। অন্তর জনতা পার্টি, 
পি, পি, এম এবং রিপাবলিকান দল ( খোবড়াগাড়ে - 
গোষ্ঠি) ও আম। ভি এম কের মধ্যে মীমাংস। হয়েছে। 
এখানে নত! দল ২৯৪টির মধ্ো ২৬৮টি আসনে 


৫৪৯ সম্পাদকীয় 


- be 
প্রতিদ্ধন্বিত| করবে। লি, পি, এম করবে ২২টি 
আঁলনে এবং রিপাবলিকান পার্টি ও আল্প। ডি এম 
কে তু’টি করে আসনে প্রার্থা দেবে। 

মহারাষ্টরে জনতা পার্টির ৭টি রাজনৈতিক দলের 
সঙ্গে মাসনের মীমাংস। হয়েছে। পেজেন্টল এণ্ড 
ওয়ার্কাস পার্টি (খোঁবরাগাড়ে গোষ্ঠি, রিপাবলিকান 
পর্টি (কামলে গোষ্ঠি, মহারাষ্র সোস্তালিষ্ট কংগ্রেস, 
নাগ-বিদর্ভ সমিতি এবং যুললিমলীগ (বিক্ষুক্ধ গোষ্টি)। 
মোট ২৮৮টি মআালনের মধো জনতা ১৮৩ আসনে 
গ্র্থী দেবে; অন্যান্যদের জন্ত ১০৪ টি । তার মধ্যে 
পেজেন্টস্‌ এণ্ড ওয়ার্কাস পার্টি ৩৯, সি, সি, এম, ১২, 
রিপাবলিকান পার্টি ( খোবড়াগাড়ে ) ২৪, রিপাব- 
লিকান পার্টি ( কামলে গোষ্ঠি) ২০,. মহারাষু 
সোস্যালিষ্ট কংগ্রেল ৯, নাগ-বিদর্ভ ৮, মুললি লীগ 
(বিক্ষুৃত্ধ) ২। জনতার রাজ্য কমিটির প্রধান পেজেপ্টস 
এণ্ড ওয়ার্কাসদের ৭*টী আলন ছেড়ে দিয়েছিলেন, 
তার প্রতিষ্কুতি রাখতে পারেন নাই | আসন-রফায় 
এবং প্রার্থী নির্ধাচনে জমত! পার্টি আঁর একবার 
সমালোচনার সম্মুখীন হবে। কারপ জমতা পার্টি 
সভ কংগ্রেসত্যানীদের প্রার্থারূপে প্রাধান্ত দিয়েছে 


এমন কি কোথাও কোথাও সাংগঠনিক নেতৃত্বের । . 


মহারাষ্ট্রের কথাই ধরা যাক। প্রাক্তন কংগ্রে মন্ত্রী 
আয়, এ, পাতিল। পাতিলের প্রাত্ধন লি, এফ, ডির 
সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ । তাই তিনি সেই সুত্েই 
সংগঠনের উঠুস্তরে স্থান করে মিয়েছেন। পাতিলের 
মত্ত মহারাষ্ট্রে আরও অনেকেই রয়েছেন। পাঁতিলের 
প্রাধান্তের্ ফলেই মছায়াট অনত| পার্টির সভাপতি 


শা 


Lb) 
ভা 


এস এম যঘোশী ওয়ার্কার্স এণ্ড গেজেটস পার্টিকে যে 
৭৭টি আসন ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন;ত! সম্ভব হয় মাই। 
ওয়ার্বান এণ্ড পেজেণ্টস্‌ পার্টির র্যাডিক।ল ভাবমুত্তি 
থাকার দরুণ, মহারাট্রের জনতা তাদের অনেককেই 
সঙ্গীরূপে চেয়েছিলেন। প্রাক্তন কংগ্রেদীদের জন্য 
সেট! সম্ভব হ’ল না। বোম্বাই শহরেই প্রাক্তন 

গ্রেসীদের সঙ্গে র্যাডিক্যালদের বিরোধ বেধেছে । 
মালাবার ছিল কেন্দ্রে প্রাক্তন সোস্ত।লিষ্ট পাটির 
মেত্রী বোম্বাই-এর সমাজবাদী মহলা প্রতিষ্ঠানের 
প্রাণন্থরাপ এবং জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামী 
শ্রীমতী মঙ্গল! পারিখকে' মনোনয়ন ন৷ দিয়ে প্রার্থা 
দেওয়! হয়েছে বলবস্ত দেশাইকে। মঙ্গল। পারিখ 
জরুরী অবস্থায় কারাবরণ করেছিলেন, দ্রধ মূল্যবৃদ্ধির 
বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম করেছিলেন, সমাজবাদী 
আন্দোলনেও বছ বছর কাটিয়েছেন। অপরপক্ষে, 
বলবস্ত দেশাই বোদ্বাই কংগ্রেসের সভাপতি ও ইন্দিয়া- 
অনুগক্ত রজনী প্যাটেলের অন্তরঙ্গ এবং সরকারের 
সংবাদপত্র সেন্সয়(সপ নীতির ও সমর্থনে সরকারী 
আইনজীবী ছিলেন। চারটি রাজ্যেই প্রার্থা নির্ব।চনে - 
জনতা পাঁটি'র এই ধরণের খ্থপন-এর সংবাদ 
প্রকাশিত হচ্ছে। সম্প্রতি বোদ্বাইতে একদল, 
বুদ্ধিজীবী একটি ছোট্ট বিবৃতি দিয়ে জনতাদলের 
এ-ধরণের নীতিহীনতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
জঅ!ণিয়ে বলেছেন : . 'ছ্নাতিবাদ, নুুষে।গ-সন্ধামী 
এবং নীতিহীন-:." প্রাক্তন কংগ্রেস নেতাদের সাহায্যে 
দল কখনও গান্ধীর সমাজতম্বের :বাহন হতে 
পারেনা। এই পথে নুতন দলের মৃত্যু ঘটবে, যেই 


৫৫* জয়ন্রী, মাঘ ১৩৮৫ 


দলের প্রতি আশ! নিয়ে তাকিয়ে আছে লক্ষ লক্ষ 
সামুধ ৷’ 

হোসে ভাঙনের জন্য এবার প্রীর্থী সংখ্যাও 
বেশী হয়েছে। মহারাষ্ট্রে গত বিধানসভায় মোট 
আসন ছিল ২৭১, এবার ২৮৮ । এবার কংগ্রেসের 
আসন ২২০ ; মোট প্রার্থী ১৮১৯ জন । ১৯৭২-এ 
ছিল ১১৯৬ জন। ১৭টি রাজনৈতিক দল গ্রতিছনদ্দরী, 
তার মধ্যে ৫টি জাতীয় দল । এখানে বড় জোট 
হয়েছে তিনটি । সি, পি, আই-কোনো জোটে যুক্ত 
হতে না পেরে প্রার্থী দিয়েছে ৫০টি । ' পেজেণ্টপ 
এণ্ড ওয়ার্কাস পার্টিও ১১৭টি আসনে গ্রার্থা 
দিয়েছে৷ ইন্দিরা কংগ্রেস দিয়েছে ২১৯টি আসনে 
গ্ার্ধী.আর চাবম-রেড্ী কংগ্রেসের প্রার্থী লখ্য। 
২৫৮টি | . : 

কর্ণাটক-এ মোট প্রার্থী সংখা। ১১৫৪ জন, তার 
মধ্যে জনতার ২২১ জন। (২২৪টি আসনের মধো)। 
ইন্দিরা কংগ্রেন ২১৫ জন, কংগ্রেস ২১০ জন। 
বালালের সহয়ের চেকণেট কেন্দ্রে একটি আলমের 
জম্তই ২৫ জন প্রার্থী। লোকসভা মিব।চনে যেমন 
সরাসরি নির্বাচনই নিয়ম ছিল, ব্যতিক্রম ছিল 
বহুমুখী নিরাচন। এবার বন্ুমুখীট।ই নিয়ম। 
এবার কর্ণাটকে মাত্র ২টি কেন্সরে সরাসরি নির্ধাচন। 
কিন্ত জনতার প্রার্থী" বাছাই-এর মানদণ্ড কতট। 
নেমেছে, তা পরিমাপ করা যায় গ্রার্থাী মনোনয়নের 
বিরুদ্ধে প্রতিব|দয়াপে নিজক্িতগাগ।র জনতা পাটির 
সদস্যপদ ত্যাগে। 
অভিযোগ উঠেছে তার মনোনীতরা মনোনয়ন না 


] 


নিজলিগুগ[গ।র বিক্ন্ধেও অবধ্য 


পাবার দরুণ তায় এই প্রতিষাদ । কংগ্রেসত্যাগীদের 


মনোন্য়ল দেবার গ্লতিবাদেই নিলিঙগ'গ্ন।'পদতা।গ 
করেছেন। কান ত্যাগ করে যার! জনতা 
পাটিতে যোগ দিতে চান তাঁরা সাধারণ সদস্তর্পে 
সেখানে আনুন । কিন্তু তাদের সাদবে গ্রাখাঁপদে 
মনোনয়ন দেওয়া--সে অঙ্ক এক ব্যাপার। তক্জী- 
গ্রাদেশেও এরকম ব্যাপক অনাচার ঘটেছে ইন্দির। 
গান্ধীর জরঃরী অবশ্থাকালীন মন্ত্রী রঘুবামাইয়।৪ 
তান্গ প্রদেশে গ্রাথীত্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন সেই লে আরও 
অনেক মন্ত্রী, বিধান সম্ভার সদস্যরাও! কর্ণটক 
জনত! প1টি'র নেতা ডেভে গোড়ার হিলাসে মাল্জ 
১৩ জন কংকঠোন ত্যাগী কর্ণাটকে জনতার প্রার্থী 
হয়েছে। আদলে তাদের সংখা আরও অনেক 
বেশী । মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, আন্ত্রে শতকরা ৩৫ থেকে 
৫০ আসনে জনতা গ্রাক্তন কংগ্রেণীদের দিংহ্ছে। 
এদের আনুমানিক সংখ্য। £ আন্্র ১৮১১ মহারা। 
১৪০, কর্ণাটকে ৮০, আসামে ২৫ জন। 

এই সব কয়টি রাজ্যেই জনতা! দলের সঙ্গে 
অন্যাহাদের মুখ্য প্রতিদ্বন্থিত। হবে । আসামে 


লি, পি, এম-এর প্রাধান্তের সোরগোল শোনা 


গেলেও এখন নি, পি, এম জনতাকে সরকার 
গঠনে সহায়তা করেই ক্ষান্ত থাকতে চান। 


কর্ণটকেও সি, পি, এম-এর প্রভাব ছিলো না 


বললেই চলে। কিন্তু পশ্চিম বাংলা ও ক্রিপুরার 
সি, পি, এম এর ক্ষমতায় আরোহণের পর এই দল 


গোট! উত্তর-পূর্ব এলাকায় প্রধান হয়ে সর্ষ-ভারতীয় 
ক্ষমতার দিকে অগ্রসর হযে। আসামে ও কর্ণাটক, 


সি “ ৬ 


A 


2০ 


EEE 


৫৫১ সম্পাদকীয় 


জনতা-স পি-এম রফা না হলেও, রফার জন্য 
আলোচনাতেই দি পি এম-এর কাজ হয়ে গেছে। 
মহারাই ও ভদ্র প্রদেশে তো রফাই হয়ে গেছে। এই 
চারটি রাজ্যের মধো.মহারাষ্্র ও আদামে কংগ্রেসের 
সঙ্গে জনতার, কর্ণটক ও অনল প্রদেশে জনতার 
সঙ্গে ইন্দিরা কঞ্রোসের গ্রতিদ্বম্িতা হবে। 
অন্ন নির্বাচনে প্রাক্তন কংগ্রেসীদেরই প্রাধান্য 
বেশী। জনতা দলের দুই পর্যবেক্ষক মধু লিমায়ে 
ও কৃষ্ণকান্ত তারাও অন্ত্রের জনত! প্রার্থীদের কার্যত 
প্রাক্তন কংগ্রেলীদের থেকে বাছাই করে নিয়েছেন, 
ভঙ্গ বিধান সভার মোট ২৯৪টি আমনের মধ্যে এদের 


সংখ্যা প্রায় ১৮০ জন। আসলে এই হুই পর্যবেক্ষক 


ইন্দির! মন্ত্রীনভার মন্ত্রী রঘুরামাইয়াকেই আন্্র 
মুরুববী ধরে প্রাণ বাছাই করেছেন। ফলে এই 
প্রদেশে প্রাক্তন সমাজবাদীদের ২৪ জন মনোনয়ন 
পেয়েছেন, অর পেয়েছেন প্রাক্তন জনমাভ্ঘর ১৮জন, 
জে।কদলের সংখা কিছু বেশী--৪০ জন, সংগঠন 
কংগ্রেসের অন্ত ১২ জন, সঞ্জীব রেড্ডীর এবং 
দাগলীবনরাম-বহুগুণার কংগ্রেন ফর ডেমোক্রা।সীর 
৮ জন করে। সুতরাং আন্্রে ভোল-পালটানে! 
কংখ্রেমেরই জনতার প্রার্থীর ভিড়ে জয়জয়কার । 
তাঁছাড়া আন্জর প্রাক্তন পাঁচ জন মন্ত্রী জনতা দলে 
ভিড়েছেন। ্‌ 
আন্জে জনতার সঙ্গে সি, পি, আই ( এম )-এর 
সম্পর্কট। কি দাড়ালো ? আসাম ও কর্ণাটকে তে। 
এই ছুই দলে আসন ঝাঁটোয়ারা হয় নাই,--হয়েছে 
মহারাষ্ট্রে ও অঙ্জো। অন্তর প্রদেশে সি, পি, আই 


(এম )-এষ জহ্ত জনতা ২২টি আলন খালি রেখে 
দিয়েছে। এ-ছাড়। জনতা অজ্ঞ রিপাবলিকানদের 
( খোবড়াগাড়ে গোষ্টি) ও আম ডি, এম, কের জন্ম 
২টি ক'রে আসন, কর্ণাটকে আমা ডি এম কের জন্য 
১টি ও আলামে সমতল উপল।তি কাউন্সিলের 
( Plains’ Tribal Council ) জন্য ৯টি আসন 


রেখেছে। আসামে ইম্দির-কংগ্রেসের ১১৫ জন 
দা।ড়িয়েছেন। জিতবেন হয়তে। ১০১২ জন। 
১৯৭২-এ এখানে কংগ্রোল ১১৪টি আসনে ৯; 


জন জয়ী হয়েছিলেন। এবার রেড্ডী*কংগ্রোনের 
সংখ্য। ৫*-এ নেমে আসবে । 

এনারকার নির্ব চনে কি ফল দাড়াবে সে-সম্বান্ধে 
সুস্পষ্টভাবে বলা সহজ হবেনা । কংগ্রেস ভাগ 
হয়ে যাবার ফলে জনতা দলের পক্ষে স্বযোগ দেখা! 
দিযেছলো, কিন্তু জনতা দলের প্রাণ নির্বাচনে যে 
গুকতর অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে তার পরিণামে জনত। 
দলের নির্বাচনী ফল সম্পর্কে বলা মুস্কিল । আনামে 
(ডডী কংখোস ও জনতাদলে প্রতিদ্বন্ত্বিত। হবে], 
মহারাষ্ট্রে ইন্দিরা কংগ্রেমের সঙ্গে ফরোয়ার্ড 
ব্লক (২০ অন) দলিত প্যাস্থার (১২জন) ও 
রিপাবলিকান দল (৪ জন) ভুটছে এবং এই 
রাজ্যে কংগ্রেসের তিন নেত! চাবন-নায়েক-বসম্ত 
দাদা পাতিল-এর প্রভাব এখনও অনেক এলাক। 
জুড়ে রয়েছে। তাই তাদের জয়ের সম্ভাবনাই বেশী। 
আর অনন্তর তো প্রার্থী নির্বাচনে নীতির বালাই 
মেই। পুরানো কংগ্রেসী সদস্যদের ধরে মনোনয়ন 
দেবার ফলে জন্তাকে না দিয়ে. লোকে ঠিক করবে 


৫৫২ জয়ী, মাধ ১৩৮৪ 


কংগ্রেলীদের মধ্যে কাকে দেওয়া ভাল-_য়েডভী- 
কংগ্রেস, ইন্দিরা-কগ্রেন না জনতা-কংগ্রেস। 
জনতার উদ্বেগ হ’ল, তাদের গায়ে উত্তর 
ভারতীয় দলের ছোপ লেগে গেছে, গত বছর 
মার্চের লোকসভার নির্বাচনে । কারণ তার! 
দক্দিণভারতে একমাত্র বর্তমান রাট্রপতি নীম 
সপ্তীব রেডভ্তীর আসন ছাড়া আর কোনে অসনে 
জয়ী হন নাই। কাজেই যেভাবেই হোক দক্ষিণ 
ভারতের রাজাগুলিতে আসন দখলের জন্য যে 
কোনে পন্থ। তার! অবলম্বন করছেন। অন্ন 
অবস্থ। এমন দীর্ডুয়েছে যে জনতা, ফেড্টী-কংগ্রেম ও 
ইন্দিরা কংগ্রেন-এর মধ্যে কেউ বাছাই বরুবার 
কোন সূত্ৰই খুলে পাচ্ছেন না। তাই এমনও মন্তব্য 
শোন! গেছে? তিন দলই মূলত কংগ্েদ এবং 
যাকেই ভোট দেওয়া! হোক কংগ্রেলকেই ভেট 
দেওয়া হবে--4১11 the three parties are 
essentially congress and voting for any 
one is “voting for the congress.” 
কোনে নীতি, আদর্শ বা কর্মসুচী যে ভে৷ট-যুদ্ধের 
উপজীব্য অতোট| নয়, তা বোঝ। যায় 
জনত। পার্টির অন্যতম পাধারণ সম্পাদক 
মধু লিমে শেষ পর্যন্ত ভর করেছেন একটি 
ক্টোগানের ওপর £ “য্ধার দেশ, উধার 
অন্ধ প্রদেশ” । অর্থাৎ, যেদিকে দেশ, মানে কেন্দ্র, 
সেদকে অন প্রদেশ--সৃতরাং কে অজিবে তা 
অনিশ্চিত | কর্ণাটকে ইন্দিয়ার অনুগামী দেবরাজ 
আয়সের প্রভাব থাঁকা সত্তেও নির্বাচনের ফুল 


সা 


অনিশ্চিত। এবার ২২৪টি আসনে প্রাথা সংখা 
১১৯৮ জন ১৯৭২-.এ ২১৬ টি আসনে প্রার্ণী সংখ্য! 
ছিল ৮২০ জন। ১৬টি দল প্রতিত্বম্তি চায় নেমেছে 
তার মধো আঞ্চলক দগ ৭টি, এদের সংখা! ১৯৭২-এর 
চাইতে ৬টি বেশী । জনতার প্রার্থী ২২১ জন ও 
ইন্িরা-কংগ্রেসের ২১৫ জন, রেড্ডী কংগ্রেসের ২১০, 
কর্ণটকে ইন্দিরা-কংগ্রেসের অভিযোগ জনত। ও 
রেডত্তী-চ্যবন-কংগ্রেসে'পে।পন রফ। হয়েছে, কোনে 
কোনে৷ কেন্দ্রে একত্রিত হয়ে ইম্দিরা-কংগ্রেসের 
বিরুত্ধে লড়বার জন্য। দৃষ্টান্তম্বরপ বল! যায় 
দেবরাজ আরস-এর মহীস্ুর জেলার হুনসূর কেন্দ্রে 
ধাড়িয়েছেন। এই কেন্দ্রে রেডটী কংগ্রেস কোনো 
প্রার্থী (ড় না করিয়ে আরস-হিরোধী জনতা পাটির 
গ্রার্থাকেই সমর্থন করছেন। 

ইন্দিরা-কংগ্রোসের এই কয়টি রাপ্যোর নির্বাচনে 
মরণ্-বীচন সমস্ত।। ইন্দিরা-কংগ্রেশ যদি সর্বত্রই 
হারে তার দলের ইতি হবে। এবার ইন্দিরার দলের 
লক্ষ্য তাই রেডডার দল যতটা, ততট|! জনতা নয় | 
রেড্ডার দলকে খতম করে ইন্দির। প্রধান বিরোধার 
স্থান দখল করতে সক্ষম হলে, তবে জনতার সঙ্গে - 
বোঝাপড়া করবার সুযোগ পাবে । রেড্ডীর দল 
জিতলে তার প্রভাব প্রনতার ওপর কিভাবে পড়বে 
সেটাও লক্ষণীয় । জনতার এক প্রভাবশালী অংশ 
স্ব কংগ্রেলীর এক হও’, এই অ।ওয়াজ তুল ৫ডড়ী 
কংগ্রেসের সঙ্গে যদি মিলে যাবার ভন্ক উদ্চোগী 
হয়, তাতেও অবাক হবার কিছু নেই। আর যদি 
জনতা দল মন্ভতঃ তুইটি রাদোও জয়ী হয়, জনতার 

২. 


2+ 


সম্প।দকীয় 

আভ্যন্তয়ীণ কাঠামোতে এবং সম্ীসভায় অবশ্ঠত্তাবী 
পরিবর্তন হবে। তবে জনত। পার্টিকে একট। «ধা 
বিচার করতে হবে। বিভিন্ন রাজে এড-হক্‌ 
যাজ্যকমিটি গঠনে, এবং বিভিন্ন নির্বাচনে প্রার্থী 
মনোনয়নে যে নীতিবিহীন কাজ হয়েছে, সেজন্য 
নিরপেক্ষ অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করে দলের 
ভাবযুতিকে উজ্দ্রগ করবার অনিবার্ধ প্রয়োজনীয়তা 
রয়ে গেছে। জনও পার্টি কী সে কান্দে অগ্রসর 
হেন! 


tie 


কেন্ত্র-রাঞ্য সম্পর্কের পুনবিশ্যাস নিয়ে 
বাদানুবাদ চলছে। এই সম্পর্কের দুইটি দিক 
রয়েছে? একটি অর্থনৈতিক দিক। অপরটি 
রাজ নৈতিক দিক। প্রতিটি অর্থকমিশন নিযুক্ত 
হবার পর বিভিন্ন রাজ্যলরকার অর্থকমিশনেয় 
দবায়ে কেন্দ্র থেকে রান্যে অধিকতর আর্থিক 
সঙ্গতি তুলে দেবার (devolution of financial 
[98001065 ) ভম্ত দাবী জানিয়ে আলছেন। 
সেখানে বিভিন্ন রাঙ্গের মধ্যে পারম্পারক অর্থ- 
নৈতিক সম্পর্ক নির্ধারণের গ্শুটি নিহিত রয়েছে। 
এই সম্পদ হস্তান্তরের সমস্যাটি কেন্দ্র ও বিভিন্ন 
রাজের মধ্যে বছদিন যাবৎ মীমাংসার অপেক্ষায় 
রয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সপ্তম অর্থ 
কমিশনের দরবারে এই মর্মে একটি ম্মারকলপি 
দিয়েছেন। সেই স্মারকলিপিতে বলা আছে কেন্দ্রের 
হাতে রাজ্যগুলির জন্য যে বিভাজ্যসম্পদ জমা হয় 
(divisible Pool) সেট। ভাপ হওয়া উচিত রাজ্যের 
জমসংখা। কিনব! আয়তনের ভিত্তিতে নয়_রাজ্যের 


প্রীয়োন্গনেম্ব ভিত্তিতে ৷ 


অর্থাৎ (যরাঞ্য যত বেশী 
দরিদ্র ভার অংশট। সব চাইতে বেশী বড় হবে। 
এই ধরণের মত বছদিন যাবৎ বিরোধীদলের পক্ষ, 
থেকে ব্যক্ত হয়ে আাসছে। তার একট। সুরাহ! কর! 
কর্তবা। | 85 

আর এই সমস্যার রাজনৈতিক দিকটি সম্পর্কে 
বলতে হয় রাদ্যগুলির ন্বায়ত্বশ।সনে তে ক্ষমতার 
বিকেন্রীকরণ হয় ন!। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ 
করবার অন্য জেলা স্তরে এবং পঞ্চায়েৎ স্তরে 
ক্ষমত| ছড়িয়ে দিতে হবে। সকল ক্ষমতা! কের 
হাত থেকে নিয়ে রাজ্যের কুক্ষিগত করলে 
সেটা বিকেন্দ্রীকরণ হবে না| রাজ্যের হাতে ক্ষমতা! 
কেন্দ্রীভূত হলে যে দল সে রাদ্য পরিচালনার ভার 
পাবেন তাদের হাতেই ক্ষমস্ত। কুক্ষিগত হবে। 

এই গ্রশ্ে পাণ্রাবের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পশ্চিম 
বাংলার যুখ্যনন্ত্রীর মতভেদ রয়েছে | আর কাশ্মীরের 
যে বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে সংবিধানে ৩৭০ 
ধার। অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে তো পশ্চিম বঙ্গের 
বর্তমান মুখামন্ত্রীও বিরোধী দলে থাকাকালীন 
প্রতিবাদ করেছেন। কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী তো 
কশ্মীরকে ভারতের অন্থাগ্ত রাজ্যের পর্যায়ে 
আনতে দেবেনই ন। | কাশ্মীরের জন্য এই 
বৈষম্যমূলক ব্যবস্থ। চিরস্থায়ী করাই কাশ্মীর 
মুখ্যমন্ত্রীর উনদ্দশ্য। কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাস! 
কর। হয়েছিলো, বি ভম রাজ্যের যে সীমিত ক্ষমতা 
আছে তা-ই ব| তার! ব্যবহার করে উঠতে 
পারেন না কেন? বাজেটের বরাদ্দ ব্যয় ফিরিয়ে 


₹৫৪ জয়্্রী, মাঘ ১৩৮৪ - 
দিতে হয় কেন? কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিম বঙ্গ. আধিক সম্পদ কেন্দ্রের হাত থেকে রাজ্যে দীন 
সরকারের রচিত কেন্দ্র-রাজ্য, সম্পর্কের দলিলটি ও সাহায্যহিসাবে ন! এসে আর ও অর্থপম্পদ রাজ্য-' 
সম্পর্কে কিছু মন্ত করতে অস্বীকার করেন এই গুলির কাছে হস্তান্তরের যে দায়িত্ব রয়ে গেছে 
কারণে যে, এট! তাদের দালিল”--716 19 their কেন্দ্রের, তার আশু মীমাংসা হওয়া গ্রয়োজন। 
view-Point” | নি দিল্লীতে এ-বিষয়ে যে, আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন বা গটোনোগি 
সেমিনার হবে তাতে রাজামা্নার কমিটির রিপোর্টের নয় সর্বস্তরে ক্ষমতার 'বকেন্দ্রীকরণ চাই । 

আলোচন! চাইৰেন। টা ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ 





সম্মিলন : সস্তোষ চক্রবর্তী 


নিঃশর্তে এসে গেছি, 
নৌকো টালমাট।ল 


অভিধান £ মঞ্জু দাশ ছিলে! । আগুনে কণ্টকে 
জানি না অনেক কিছু _ স্থির লাফ দিয়ে এক পবিত্র মাতাল 
পারি না অনেক, মেজেছি। 
সে শুধু বোঝে না আমূল ছকে . 
বাজে না নিখুত শব আমার দুহাতে ক্লান্ত হয়ে পাশ ফিরে শোয়ার মতন 
সরোদে সেতারে সব ধুলো! জমে থাকে কিছু কিছু শব্দের আভাস 
সে তবু বোঝে না। ছিড়ে ফেলে সব আয়তন 


সব দীঘি সমুদ্রের সব ইতিহাঁস__ 
মহাবিশ্ব মহাশুণ্তে কী ন্ত্রণ। ঝোলে 


ত্রিশঙ্কু কেমন সেই মর্মে হয়তে। এসেছি, 

আমি তো জানি না মোকো আছে, 
শা ওঠে নিরস্ত্র বড়ো চেন। 

(নরুত্তর থাকা চলবে ন__- এখন আ।মর। খুব পরস্পর কাছে; 


প্রজ্ঞার অপর নাম পিত। Co 
শিশুর তুরম্ত অভিধানে। . নিঃশখর্তে ফেরা কি যাবে না? 


স্মৃকতিকথম 
ধারাবাহিক রচন! 
কিস্তি-২ 


হযে ক্ষত্রাল্ল শ্পেহ্ন নেও 


গোপাললাল নান্যাল 


নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনেই চিত্তঃঞ্জন 
'দশবন্ধু'তে রূপান্তরিত হন ; বলা চলে তীর নবঃ 
জম্ম হয়। এতদিন তিনি ছিলেন দাশ-নাহেব, এখন 
হলেন দেশবন্ধু । 

এ নতুন নামে কে বা কার! তাকে প্রথম 
সম্ত।যণ করেছিলেন তা সঠিক জান! যায় না। 
তবে এ উপ।ধিদানের জন্য যে ঘটা করে কোনও 
অভিনন্দন সভা বা সম্মেপন অনুষ্ঠিত হয়নি সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেশসেবার জঙ্য সর্বাতুক 
আত্মনিবেদনের সংকল্প ঘোষণার পর তিনি যেন 
স+ল দেশবাসীর সশ্রন্ধ অভিনন্দনে, স্বতঃস্ৃর্ত- 
ভাবেই, নতুন নামে অভিহিত হতে থাকলেন। 
এখন থেকে আর তিনি দ!শ-স।হেব ন'ন, চিত্তরঞনও 
নন. শুধু দেশবন্ধু। 

তার তিরোধানের পর একদিন তুলসীচন্্ 
গোন্বামী মহাশয় বলেছিলেন, দেশবন্ধুর জীবন ত’ 
মাত্ৰ পাচ বছরের 

১৯২০-১৯২৫--এই পাঁচবছরের জীবনে তিনি 
যত কাঙ্গ করেছেন এবং যে প্রীতি, খ্যাতি ও শ্রদ্ধা 

মাঘ ৮৪--৮২ 


আন্দোলনের স্বাভাবিক’ নেত! ব! 


অর্জন করেছেন, পুধের গঁচিশবছরের জীবনে তা 
সম্ভব হয়নি। তীর পূর্বের জীবনও সাফল্যময় ; 
কিন্ত সে সাফগ্য সাধারণ পর্যায়ের । অন্তান্ত 
অনেকেই নিজ নিজ ব্যবসায়ে বা শিল্পে বা কর্মপন্থায় 
সাফল্য অর্জনের চেষ্টা করেছেন। অনেকে প্রচুর 
ফললাভও করেছেন। 

শেষের জীবনে দেশবন্ধু বাক্তিগত সাফলেযর 
চিন্তা ত্যাগ করে “বহু জনহিতায় বহুজন সুখায়” 
গ্রাণপাত করেছেন--এ জীবনের তুলনা কোথায়? 

কংগ্রেস অধিবেশন শেষে ফিরে এসে তিনি 
বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে 
পড়লেন, কংগ্রেসের নতুন সংকল্পকে সফল করবার 
নান! আয়োজন ত’ ভাকেই করতে হবে! তার 
আদর্শে ও আবেদনে উত্দ্ধ হয়ে দলে দলে কিশোর, 
ছাত্র, যুবক এগিয়ে এল, ভার নির্দেশিত পদ্থ! 
অনুনরণে । সেকালে আইনজীবীরাই ছিলেন গণ- 
অভিভাবক 
স্বরূপ; তারাও দেশবদ্ধুর আহ্বানে কেউ এক 
বছরের জন্য, কেউ ব! চিরতরেই; নিজ নিজ জীবিকা 


৫৫৬ জয়ী, মাঘ ১৩৮৪ 


অর্জনের পথ ছেড়ে কংগ্রেসের সংকল্প সাধনায় ব্রতী 
হলেন। লায়, মহকুমায়, গ্রামে. গঞ্জে কংগ্রেসের 
শাখ! সংগঠিত হতে থ।কৃল, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, 
মাদক বর্জন আন্দোলন, চরবা-খন্ধর প্রচার ও 
ব্যবহার অব্যাহত রইল। একবনুরে ব্বরাজের 
আশ্বাসে ও দেশবাসীর অকুগ্ঠ সহযোগিতায় জাতীয় 
জ্বীবনের বৈচিত্র্যহীন পতিতে নব নব উত্তেক্সনা, 
আকাংখ। ও কর্মগ্রেরণ। স্থষ্টির আনন্দ উদ্বেলিত 
হল। 


এতদিন যে ‘নারায়ণ’ মালিক পত্রিক! দেশবন্ধু . 


'পরিচালন। করছিলেন, তার প্রকাশ স্থগিত রেখে 
তিনি নতুন জাতীয় সাপ্তাহিক প্রকাশ করলেন । 
নাম, দিলেন বোলল!র কথ।১-__তিনিই হলেন এ 
পত্রিকার সম্পাদক। বাঙললায় নতুন কংগ্রেস 
আন্দোলনের মুখপত্র হল, সাপ্যাহিক 'বাঙ্গলপার 
কথ।' | 

ইতিপূৰ্বে কারামুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী 
ম্হ।শয়ের সম্পাদনায় ইংরেজী, দৈনিক সার্ট? 
গ্রুকাশিত হয়েছে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থনে । 

কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে পণ্ডিত, মদনমোহন 
মালর্যজী। উত্থাপিত মূল সত্যাগ্ৰহ প্রস্তাবের পক্ষে 
অধ্যাপক জিতেন্্রলাল বন্দোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত 
শ্যামনুন্দর চক্রুর্তা মহ!শয়ই কংগ্রেসে ভাষণ দান, 
করেন; গ্রথমাবধি তারাই, এ আন্দোলনে যুক্ত 
ছিলেন। সেজন্ত শ্যামহ্ুন্দরণাবু সম্পাদিত 
‘সার্্যাণ্ট’ পত্রিকাকেই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রথম, 
সর্বভারতীয় ইংরাজী দৈনিক মুখপত্র বলা! চলে। 


বাঙ্গালী সম্পাদিত ও পরিচালিত অপর ছু'খানি 
ইংরেজী দৈনিক 'বেঙগলী? ও “অমৃত বাজ।র পত্রিকা 
তখন যথাক্রমে সুরেজ্নাথ বন্দ্পপৃযায় ও মতিলাল 
ঘোষ মহাশয়তয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে। 
নতুন আইন সভায় মডারেট নেতা স্ুরেন্্রনাথ 
জয়ী হয়ে লাট সাহেবের মন্ত্রীসভায় স্থানীয় 
শ্বায়ত্বশাসন বিভাগের মন্ত্রীপদ গ্রহণ করলেন; 
বেঙ্গলী সম্পাদনার ভার দিলেন সহকারী পৃথীশচন্দ 
রায়কে । 

কংগ্রেসের নব-আন্দোলন-বষ্যায় শুধু যে 
‘বেঙ্গণী’ ভেসে, গেল, তা নয়। এতকালের 
“জাতীয়” পত্রিকা ‘অমৃত বাজার,-এর হল ত্রিশঙ্কুর 
অবস্থ।। জাতীয়তাবাদী হওয়া এক 'কথা, আর 
কংগ্রেসের স্বর।জ অর্জনের পস্থা-রূপী নতুন, ধরণের 
আন্দোলনের সমর্থক হওয়া আর এক কথ।। নীতি- 
কথ! প্রচার ও নীতি অনুযায়ী আচরণে, অনেক 
পার্থক্য । পৃত্রিক। এ পার্থক্য দূর করতে না পেরে 
দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপে দিনগত পাপক্ষয়ের চেষ্টায় 
অনেকের কৃপ। ও কৌতুকের পাত্রে পরিণত. হল। 

কালক্রমে বেঙ্গলী নিষ্ুভ হয়ে গড়ল। পত্রিকা! 
হল জীবম্ম ত, অবশিষ্ট রইল শুধু “সার্ড/1ট?। এ.নতুন 
আন্দে।গনের মুখপত্ররূপে সর্বত্র তার প্রচার নিয়ত 
বঙ্ধমান। দলে দলে ছেলের। স্কুল কলেজ ছেড়ে 
আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল ; তার! হাতের কাছে 
অন্ত কাজ না পেয়ে নিজ নির্দ অঞ্চলে “সার্ভাণ্ট? 
বিজ্রুয়ে মেতে উঠলো । এতে একদিকে, যেমন 
আন্দোলন-প্রচ।রে সহায়ত। করা হল, লঙ্গে সঙ্গে 


৫৫৭ যে কথার শেষ নেই 
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হল। 

এ আকন্মিক-স!ফল্যের স্থযোগকে ফলগ্রন ও 
দীর্ঘস্থায়ী করবার ক্ষমতা সার্ভ্যাণ্ট পরিচালকদের 
ছিল না। আইন অমান্য আন্দোলন যখন তুঙ্গে, 
তখন প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি দেশবন্ধু লু 
অন্যাগ্ঠ বহু কর্মীকেই জেলে যেতে হ'ল। দেশবন্ধুর 
অনুপস্থিতিতে সাময়িকভাবে শ্যামনহুন্দর্বাবু 
প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্ভাপতি মনোনীত হলেন। 
ক'দিন বাদে তাকেও কার!গমন করতে হল। 
শ্যামবাবুর অনুপস্থিতিতে অধ্যাপক নৃপেন্প্রচন্দর 
বন্দোপাধ্যায় সার্ভ্যাণ্ট পত্রিকার অস্থায়ী সম্পাদক 
হলেন। 

বাঙ্গালা দৈনিক পত্রিকাগুলির মধ্যে তখন প্রধান 
ছিল, দৈনিক বন্ুমতী?। এছ'ড়া সান্ধ্য দৈনিক ছিল 
‘নায়ক’ ও ‘বন্দে মতিরম’ আর সগ্য-গ্রক!শিত 
মডারেট-দলের দৈনিক “বিরাজ! কাংগ্রেস-নায়ক 
নলিনীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় পরিচালিত 
দৈনিক 'গ্রাভাতী”ও এই সময় কিছুদিন চলেছিল। 
এ ছাড়। শ্রীগৌরাঙগ প্রেস থেকে প্রকাশিত হত 
লাপ্ত।হিক আনন্দবাজার পাব্রকা। কংগ্রেস 
আন্দোলন শুরু হবার পর ১৯২১ সালে এ পত্রিকা 
অর্ধ-নাপ্ত।হিক রূপে এবং গয়! কংগ্রেস অধিবেশনের 
পর, ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে, দোল পুণিমায়, 
দৈনিকরাপে আনন্দবাজার আত্মপ্রকাশ করে। 

সাহেব ও আধা-নাহেবদের পরিচালিত দৈনিক 
ছিল তিনটি, 'ইংলিশম্যান"। ‘ষ্টেটসম্যান’ ও তডিয়ান 


ডেলি নিউজ আর সান্ধ্য দৈনিক “এম্পায়।র?। 
কিছুদিন বন্ধ থাকার পর শেষেরটি “নিউ এম্পায়ার" 
নামে পুনঃগ্রকাশিত হয়; আরও কিছু পরে 
এতদিনের জাতীয় দৈনিক “বেঙগলী' এ 'নিউ 
এম্পায়ার'-এযর় সঙ্গে নামেমাত সংযুক্ত হয়, 
বস্তুতঃ এ সময়ই_-অর্থৎ ১৯২১-২২ সালে 
'বেললীর? অপমৃত্যু ঘটে যায়। অবলুপ্ডির কিছুদিন 
পূর্বে বেঙ্গলী পরিচালকগণ “বাঙ্গাল!” নামে 
একখানি ছোট দৈনিক প্রকাশ করেন। অল্পকালের 
মধ্যেই সেটিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। 

দেখ! যাচ্ছে, অসহযোগ আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি 
হবার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ ও গ্রচার্-মাধ্যমগুলির অস ্থ। 
অস্থির ও চঞ্চল হয়ে ওঠে । কে কোন দিকে যাবেন, 
কাকে সমর্থন করবেন, কাকে বেশী, কাঁকেই বা কম 
প্রাধান্য দেবেন, তা নিয়ে চলতি সংবাদপত্রঞ্চলির 
দ্বিধার অন্ত ছিল না। শানকদের সমর্থক হলে 
আপাতংম্ববিধ! ও সম্পদের লন্ত/বন। বেশ ভাল। 
কিন্ত অদুর ভবিষ্যতে কি হবে? তাছাড়া, জনগণের 
মনের টান কোন দিকে তা জেনেও লাভের লোভে 
এগিয়ে গেলে জনসাধারণ যদি ক্ষমা না করে, তবে 
কোথায় থাকবে রথ দেখ। ও কল।-বেচাক্স এ মধুর 
কারবার? ৃ 

এই সংকটে কাহিল হয়ে পড়ল দৈনিক বনুমতী, 
অমুতবাঞার পত্রিকাও ৷ 

এভাবে চলতে থাকৃগ আন্দোলনের প্রথম ও 
দ্বিতীয় বৎলরের শেষ পর্বন্ত--১৯২১ ও ১৯২২ 
সালের শেষ-গয়। কংগ্রেসের অধিবেশন পর্যন্ত । 


৫৫৮ জয়শ্রী, মাঘ ১৩৮৪ 


ইতিমধ্যে অমৃতবাজারের সম্পাদক মতিলালবাবুর 
লোকাস্তর হয়েছে এবং পর পর সম্পাদক পরিবর্তন 
হচ্ছে । মঙিলালবাবুর মৃত্যুর পর গ্ুথমে মুণ।লকাস্তি 
বসু, তারপর অতুলানন্দ দত্ত এবং ততপরে গীযুধ 
কান্তি ঘোষ মহাশয় অমুতবাঁজার পত্রিকার সম্পাদক 
হলেন। স্পষ্টই বোঝ। যায় কে স্থায়ী সম্পাদক হয়ে 
প্সিকাকে স্থির-মত্তিদ্ধে, ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে পারবে সে সম্বন্ধে পরিচালক-ম্গুপা৷ 
কোনও নিহ্ান্ত নিতে অক্ষম হয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চালাচ্ছিলেন ; এ ছাড় ঘরোয়! 'স্তদ্ৰ ত’ ছিলই | 
‘বেঙ্গলী’ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে, “স্বরাজ'-এর 
ছাপার চাকচিক্য সত্বেও বিক্রীর বাদার মন্দ! । 
ওদিকে গণমান্দে!লনের শক্তি বুদ্ধি হচ্ছে । আইন- 
অমান্তের সংকল্প দৃঢ়তর হচ্চে, গ্রতিক্ষেত্রে সরকারের 
সঙ্গে সংঘর্ষ বুদ্ধি পাচ্ছে--এ প্লাবন রোধ করবে কে? 
কেনই বা করবে? 


নাগপুর কংগ্রেসের গর আন্দেলন যতই বাড়তে 
থাকল, সরকারী বলগ্রয়োগ উৎগীড়ন, ধরপাকড় ও 
ধর্ষণ-নাতি তেমনি কঠোরভাবে প্রয়োগ কর! হল। 
এদিকে ঘোষণা! করা হয়েছে নতুন আইনাহুযায়ী 
‘গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থ। চালু করবার জন্য স্বয়ং 
ইংলগ্রেশ্বরের জোষ্ঠপুত্র এদেশে আসচেন। ১৯২১ 
সালের ১৭ই নবেম্বর তিনি বোশ্ব।ই-এ জাহাজ থেকে 
শুভ পদার্পণ করবেন। 

সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেন থেকে নির্দেশ দেওয়। হল, 


এদিন সাঁরা ভারতে পূণ হরতাল পালিত হবে এবং 
তার প্রস্ততি এখন থেকেই সুরু হবে। একাজের 
সাফলোোর জন্য চাই দৃঢ় সংকল্পবন্ধ কমিদল ; সে 
উদ্দেশ্যে প্রতি প্রদেশে উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 
গঠন করার জন্য কেন্দ্রীয় কংগ্রেস থেকে নির্দেশ 
দেওয়া হল। 

এতদিন আইন-অমাঁন্তের অজুহাতে দেশময় 
সরকারী নান। নির্যাতন চলছিল। বলিষ্ঠ স্বেচ্ছা 
সেবক বাহিনী গঠনের সম্ভাবনায় সরকার পক্ষ উদ্বিগ্ন 
হয়ে, অস্কুরেই এ চেষ্টা বার্থ করবার জন্ম কংগ্রেসের 
স্বেক্চাসেবক বাহিনী গঠন বে-আইনী ঘে'ষণ। 
করজেন। যে কেউ সরকারী হুকুম অগাম্ত করবে, 
কংগ্রেসের চিহ্ন ব! ব্য ধারণ করে রাজপথে 
চলাচল করবে, পুলিশ তাঁকেই গ্রেপ্ডার করবে । 

দেশের সর্বত্রই এ সরকারী নির্দেশের প্রতিবাদ 
কর! হল। বিভিন্ন প্রদেশে এশির্দেণ অমান্য বরে 
দলো দলে স্বেচ্ছাসেবক রাজপথে বের হয়ে ম্বেস্ায় 
কারাবরণ সুব করল। বাঙ্গল। দেশে দেশবন্ধু ত’ 
বটেই, অন্ত সব কংগ্রেস নেতা, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক 
হাজারে হাজারে কারবরণ সুরু করলেন। চলতি 
কয়েদখানাগুলি থেকে দাগী চোর, ডাকত, খুনেদের 
সরাসরি মুক্তি দিয়ে রাজবন্দীদের রাখবার ব্যবস্থ! 
করা হল, তবু স্থান সংকুলান হয় না। নতুন নতুন 
বিশেষ” জেল তৈগী হ’ব । তাবু খাটিয়ে, কুট! 
তারের বেড়! দিয়ে, তাতেও যখন কংগ্রেসবাহিনী 
শেষ করা যায় না, তখন দলে দলে ‘আসামী? 
পুলিশের গাড়ীতে চাপিয়ে সহর থেকে দূরে আরও 
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দুরে) খোলা মাঠে বা নদীর তীরে তাদের নামিয়ে 


ফেলে পালিয়ে আসাই হল সরকারী ব্যবস্থার শেষ 
পর্ধায়। তবু আন্দোলনের গতিবেগ কমল না, বরং 
অব্যাহত রইল | 

এর পর হল চৌরীচৌরার ব্যাপার ৷ 


গরবন্তাঁ ঘটনার কথ! পূর্বেই বলা হয়েছে। 
জেলে বসেই নেতৃবৃন্দ পরব্তাঁ কার্ষপস্থ। নিয়ে 
আলে!চন! সুরু করলেন | 

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে--আমেদাবাদে 
কংগোস অধিবেশনে দেশবন্ধুর সভাপতি হবার 
কখা। কিন্ত তখন তিনি কারাগারে, স্তর: তীর 
পক্ষে এ অধিবেশনের সভাপতিত্ব ত’ দূরের কথা, 
যোগদানেরও কোনও গ্রশ্ন ওঠে না| 

পরবতী অধিবেশন ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে 
গয়ায়। সভাপতি দেশংন্ধু। পূর্বের ছ মাসে বিভিন্ন 
প্রদেশের অধিকাংশ নেতাই কারামুক্ত হয়েছেন এবং 
রাজনীতিক পরিস্থিতি উপলান্ধ করছেন । 

সভাপতির ভাষণে দেশবন্ধু ঘোষণ! করলেন যে 
স্বরাদদাভের জন্য আমরা উদ্গ্রীব, ভা হবে সকল 
বর্ণের, সকল শ্রেণীর, সকল ধর্দাবলম্বীর স্বরাজ = 
সাধারণ দেশবাসীর ম্বরাজ। এর জন্য কর্মপন্থ। 
পরিবর্তনের প্রয়োনীয়তা বা উপযোগিতা আছে 
কি ন। সে প্রসঙ্গ নিয়ে এ কংগ্রেলে আলোচন 
হলে দেখ! যায়, একদল মহা'ত্মাদী-নির্দেশত নীতির 
একচুগ পরিবর্তনেরও ঘোর বিরোধী | তাঁর! চরকা- 


খদ্দর গুচলনে নতুন উগ্ঠমে কার্জ করার সংকল্প 
নিলেন। 

১৯২৩ সালের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই 
দেশবন্ধু স্বরাজ্যদল গঠন করলেন। এ দল 
কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই নিজন্ব কর্মপস্থ। অনুযায়ী 
কাজ করবেন স্থির হল। 

দেশের সর্বত্রই গান্ধী-পন্থী ও স্বরাজ্যদলীয় = 
দু'দলে বিরোধ তীব্র হয়ে উঠ লো। 


যে কোনও গণত্স্্রমলক আন্দোলনের প্রধান 
হাতিয়ার হল প্রচার-ব্যবস্থ।। জনসাধারণই 
আন্দোলনের শক্তি । তার! যদি আন্দেলনের 
উদ্দেশ্য, কার্যপন্থ। ও কমিদলের সঙ্গে সম্যক প'রচিত্ত 
না হয়, তবে আন্দোলনের সাফলোর সম্ভ।বন। 
কোথায়? গণ-আন্দোলনে যোগদানের পূর্বেই এই 
সত্য দেশবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেচ্ম্যই 
যখন বিলেত থেকে সরকারী চাকরী ত্যাগ করে 
কংগ্রেস জ্মুষ্ঠিত আন্দোলনে যোগ দিতে দেশবন্ধুর 
কাঁছে উপস্থিত হলেন, তখন শ্রভাষচন্দ্রকে সবগ্রথম 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রচার-সচিবরূপে 
দেশবন্ধু নিযুক্ত করেছিলেন। 


এতদিন যে সব পত্র-পত্রিক। অসহযোগ 
আন্দোলন সমর্থন করছিল, সেগুলির মধ্যেও মতভেদ 
গ্রবগ হয়ে উঠলে।। চলতি পত্রিকাপ্তলর 


অধিকাংশই গান্ধীবাদীদের সমর্থন করতে থাঁকলেন। 
দেশবন্ধু তার আনামাহ্য বাগ্মীত। ও 
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আন্তরিকঙার গুণে দেশের সর্বত্র, 
যুবসমাজে, প্রবল উত্তেজনা ও কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্ট 
করলেন। 

চঙ্গতি দৈনিক পাত্রকাচলির মধ্যে তখন ব্বরাঁজ্য- 
দলের সমর্থক ছিল মাত্র একটি, দৈনিক তবন্দে- 
মাতরম্ঠ; এছ।ড়। সাপ্তাহক বিজলী ও আত্মশক্তি 
প্রমুখ কয়েকখানি পত্রিকা । এ ছাঁড়। ঢাকার 
সাপ্তাহিক ‘বাঙ্গলার বাণী” চট্টগ্রামের সাগু!হিক 
( পরে দৈনিক) '‘পাঞ্চ্ন্য’; বর্দ্ধমানের বলাই 
দেবশর্ম। সম্পাদিত 'ব্ধমান বাণী, কুষ্টিয়ার ‘জাগরণ’ 
প্রমুখ মফস্বলের কয়েকখানি পত্রিকাও ছিল। 

এ সময়কার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র 
তার *দেশংক্ু শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, ( স্বগাঁয় 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর প্রবন্ধ পাঠে, তাকেই 
উদ্দশ করে); 

“আপনি এক জায়গায় লখেছেন, লোক নাই, 
অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই । অতি 
ছোট যাহারা, তাঁহারাও গালি-গ!লাঙ্গ ন! করিয়! 
কথ। কহে না, দেশবন্ধুব সে কি অবস্থা ; সেদিনকার 
কথ! এখনও আমার মনে স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। 
আমরা যখন গয়! কংগ্রেসের পর কলিকাতায় ফিরি 
তখন নাম| প্রকার অনত্যে এবং অদ্ধ সত্যে 
বাঙ্গলার সব খবর-কাগল ভরপুর । আমাদের 
'্বপক্ষে তো কথ! বলেই নাই--এমন কি আমাদের 
বক্তব্যটিও তাঁদের কাগজে স্থান দিতে চায় নাই। 
তখন স্বরাজ্য ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ । যখন অর্থের 
খুব প্রয়োজন, তখন অর্থ পাওয়া যায় না। যে 


বিশ্যেতঃ, 


বাড়ীতে এক সময় লোক ধরত না, সেখানে কি বন্ধু, 
কি শত্ৰু--কাঁহারও চরণধূশি আর পড়ে না। কালেই 
আমর! কয়েকটি প্রাণী মিলে আসর জমাতুম ।” 
“( তরুণের স্বপ্ন পৃঃ ৬৬ ) 

এ অবস্থায় এরাজ্যদলের নিজন্ব গ্রচায়-ব্যবস্থ। 
সুগঠিত করার গ্রয়োক্জনীয়তা সকলেই অনুভব 
করলেন ৷ কারাবাসকালেই দেশবন্ধু বুঝছিলেন 
ভার নতুন কর্মপন্থা সফল করতে হলে প্রণমেই চাই 
স্পরিচালিত পর্র-পত্রিক! | বিশেষতঃ: ১৯২৩ সালের 
শেষের দুমাসেই বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন সভার পুনঃ- 
নির্বাচন। কলিকাতা কর্পোরেশনে নতুন আইন, 
অনুযায়ী সাধারণ নির্ব!চন, তা হবে ম্চ মাসের 
শেষে । এই ছুই নির্বাচনই হবে স্বরাজ্যদলের প্রথম 
সংগ্রাম। প্রবং এ সংগ্রামের গ্রস্ততিকলে সবাগ্রে 
চাই ব্যাপক গ্রচার-ব্যসস্থ!--যার জন্য চাই নিজস্ব 
দৈনিক ও সাধ্বাহিক পত্র-ইংক্েজীতে ; বিভিন্ন 
প্রাদেশিক প্রধান প্রধান ভাষ!গুলিতেও | 

গয়া অধিবেশনের গর নতুন কর্মপন্থা সম্বন্ধে 
প্রচারের জন্য দেশবন্ধু বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আমন্ত্রণ 
পেয়ে সর্বাগ্রে গেলেন দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে, 
মাদ্রাজ ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে । মাড্রাজের শ্রীযুক্ত 
রাদাগোপাল|চারী গয়া কংগ্রেসে নো চেপ্জার 
দলের নেতৃত্ব ও পরিবর্তনবাদীদের বিরোধিতা 
করেন; হত মে জন্তই দেশবন্ধু সর্বাগ্রে 
রাজাগে।পালাচারিয়াজীর নিজ প্রদেশে তাঁর বক্তব্য 
উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। 

আশ্চর্যের বিষয় এ দ'ক্ষণাঞ্চলেই দেশবন্ধু 
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সর্বাপেক্ষ। অধিক সমর্থন গান_-শুধু কথায় নয়। 
ন্বরাগ্যদলের একখানি বলিষ্ঠ ইংরেজী সর্বভারতীয় 
মুখপত্র প্রকাশের জন্য তারা কয়েক হাজার টাকা 
দেশবন্ধুকে অপণ করেন। এ ছাড়া মহারাষ্ট্রে 
তিনি সোৎলাহ সমর্থন পান এবং গ্রচারকাধ 
প্রসারের জন্য ওখানেও অর্থ সংগ্রহ করেন। 

প্রায় দুই মাম পর কলকাতায় ফিরে এসে 
দেশবদ্ধু স্বরাজাদলের ইংরেলী মুখপত্র প্রকাশের 
ব্যবস্থ। করেন। 

এই সংসদ পত্রের নাম হয় “ফরওয়ার্ড” 

‘ফরওয়ার্ড’ প্রকাশের এতিহ!লিক গ্রয়োজনীয়ত। 
সন্বন্ধে এ পযন্ত লেখা হল। 


এবার পত্রিকার পরিচাপন-ব্যবস্থী সম্বন্ধে 
কিঞ্চিং আলোচন। করা যাক্‌। 
গয়! কংগ্রেসের পর নার্ভ” সংবাদপত্রে 


স্বগঞ্যদল সম্বন্ধে ত বটেই, বিশেষ বিশেষ 
নেতৃস্থানীয় ব্যতির বিরুদ্ধে তীত্র আক্রমণের 
গ্রতি্রিয়। স্বরূপ কর্মীদলের অনেকেই “ফরওয়ার্ড”-এ 
যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করেন। ওদিকে 
অমৃতবাঙ্গার পারচ!লনেও মন্তহৈধের ফলে প্রাক্তন 
সম্পাদক মৃণালকাস্তি বনু ও সহযোগী সম্পাদক 
উপেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোবীপাল ঘোষ 
তিনজনই ফরএওার্ড-এর সম্পদকীর বিভাগে যোগ 
দেন। 

“বেগলী? পত্রিকার সহ-সম্পাদকদ্বয় শ্রীউপেন্জ 
নারায়ণ নিয়োগী এবং হেমচন্দ্র নাগ মহাশয়ও কিছু- 
দিনের মধ্যেই নতুন দৈনিকে চলে আমেন। 


শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী এদের মধ্যে ছিলেন 
সর্ব?নিষ্ঠ। তিনি তখন আইনঙ্গীবীরূপে অ।লিপুরের 
আদালতে যাতায়াত করেন। প্রথম প্রথম কয়েকটি 
প্রবন্ধ লিখে ভারপ্রাপ্ত মহ-লম্পদক মৃণালবাবুকে 
দেন। পরে সত্যবাবু সরাসরি দেশবন্ধুর কাছে লেখ! 
পাঁঠান। 

দেশবন্ধু এ সব প্রবন্ধ অনুমোদন করে মৃণাল- 
বাবুকে দেন, প্রকাশের জন্য । পর পর কয়েকটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত ও প্রশংসিত হবার পর, মৃণালবাবু 
খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন প্রবন্ধগুলির লেখক 
তিনিই যিনি তার কাছেও লেখ! প্রহ্কাশের 
জন্য পাঠাতেন। কিছুদিনের মধ্যেই সত্যবাবু 
‘ফরওয়ার্ড -এর অন্যতম সহযোগী-সম্প।দক রূপে 
কাজে যোগ দেন। 

পাত্রকা প্রকাশ ও পরিচ!লনের ভার নিয়ে 
সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে দৈনিক পত্রিকা 
প্রিচালনের নীতি অনুযায়ী শুধু যে বিভিন্ন প্রদেশ, 
জেল।, শিল্পকেন্দ্র থেকে নিয়মিত বিশ্বস্ত সংবাদ 
সরবরাহের ব্যবস্থা করেন তাই নয়, সে-সংসাদ যাতে 
গ্রয়োক্নীয়ত| অনুদারে ভাল টাইপ ব্যবহারে 
পাঠকের চোখে লাগবার মত ভালভাবে সাঙ্জিয়ে 
ছাপ। হয়, সে-ব্ষয়েং তিনি দৃষ্টি দিতেন । 
ছাপা সুরু হবার আগেই তিনি চলে যেতেন 
মেশিনরুমে এবং কমিদের প্রত্যেকটি কাদে নিলে 
সহযোগিতা করতেন এবং আরও ভালভাবে কাজ 
সম্পাদন করা যায় কি না, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চালাতেন। 


৫৬২ জয়ী, মাঘ ১৩৮৪ 

বস্ততঃ শুধু ভাল লেখ! নয়, ভাল ছবি, ভাল 
কালি, ভাল টাইপ ও নাজানোর ব্যবস্থা এবং 
ভাল ছাপা--এ নব মিলিয়েই যে ভাল “কাগজ” 
প্রকাশিত ও জনপ্রিয় হতে পারে, এ সম্বন্ধে স্থির 
নশ্চয় হয়েই তিনি দৈনিক পত্র প্রকাশের প্রত্যেকটি 
কাজ পুংখামুপুংখ রূপে নিরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় 
সংস্কার -সাধনের ব্যবস্থা করতেন। 


এ সম্পর্কে একটি ঘটনা মনে পড়ল। ‘ফরওয়ার্ড 


প্রকাশের কিছু পূর্বে, গয়। কংগ্রেন অধিবেশনের 
পরই, ভূতপূর্ব রাঙবন্দী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদিত সাগু।হিক ‘আত্মখক্তি’ পরিচ(লনভ।র 
গ্রহণ করেন সুভাষচন্দ্র । 

পত্রিকার বিবিধ বৈশিষ্ট্য সাধনের নান! ব্যবস্থার 
পর তিনি গুচার-বৃদ্ধি বিষয়ে মনোযোগ দেন। 
সেকালে সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির প্রচার, বর্তমানের 
তুলনায় ছিল অতি সামান্য । তাছাড়। ও-সব পত্রিক। 
“বোমারু'দের পরিচালিত | লে জন্য অনেক গৃহস্থ 
বাড়াতেই ছিল ও পত্রিকার প্রবেশ নিষেধ । 

ফলে ছাত্র ও যুৰকরাই ছিল মুগ পাঠক, 
কতকগুলি পাঠাগার ছিল গ্রাহক--অন্য অধিকাংশই 
ছিল বিনামুল্যে বা অদ্বধূলোর খরিন্দার। 

কোন্‌ পত্রিকার কিরূপ চাহিদ।, তা পর্যবেক্ষণের 
জন্য সুভাষচন্দ্র প্রায়ই হারিসন-রে!ড-কলেজপ্রীটের 
মোড় বা চৌরঙ্গীর ট্রামডিপোর কাছে হকারদের 
দোকানের পাশে দাড়িয়ে থাকতেন এবং নিজেই 
নিজের কাগঞ্গ, “আতশক্তি” কিনে, ও-পত্রিক!র 
*চ]হিদ।, সুষ্টি করতেন । 


পরবর্তীকালে এ সাপ্তাহিক যখন ফরওয়ার্ড 
পাবলিশিং লিমিটেডের পরিচালনায় আসে, এবং 
প্রতি সপ্ত/হেই এর চাহিদ| বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন, 
একদিন স্বগীয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছুঃখ করে 
বলেছিলেন £ “আমর! আগেও লিখতুম, এখনও 
আমরাই লিখছি; কিন্তু তখন সপ্তাহে এক হাজারও 
বিক্রী হত ন! অথচ এখন এরা দশহাজজার ছেপেও 
কুলিয়ে উঠতে পারছে না, হকারেরা আরও দাও, 
আরও দাঁও করছে, একটি ক।গর্জ দু’ আনা, চার 
আনায় বিক্রি করছে।” 

স্বপরিচালনা না! থাকলে স্ুদম্পাদনায় ভাল 
কাগজও যে ভাল চলে ন।--এ তাঁর উজ্জ্গ দৃষ্টান্ত । 

সুভাষ্চন্দ্রের স্থপরিচালমায়, নিত্য নতুনভাবে 
সংবাদ-প্রযোধনায়, নির্ভূপ ছাপার বৈশিষ্ট্যে এবং 
সর্বোপরি বলিষ্ঠ-রাজনৈতিক আদর্শ মতবাদ ও 
কার্ষপন্থ। গ্রচাঁরের অভিনবত্ে, শুধু বালাল!, বিহার, 
ওড়িয্যা, আসাম নয়, সুদুর দক্ষিণাঞ্চলে, পশ্চিমে 
মহা রাষ্ট্রে, যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবেও দৈনিক ফরওয়ার্ডের 
চাঁহিদ! এত বৃদ্ধি পায় যে সামান্য কয়েকটি ফ্ল্যাট- 
মেশিনের সাহায্যে | পুরণ কর! সম্ভব হয় ন!। 

দেশবন্ধু তখন স্বরাজ্যদলের আদর্শ ও কর্মপন্থার 
উপযোগিতা ও নান! ক্ষেত্ৰে সরকার-পক্ষের দুলাতির 
বিরোধিতা করার আশু প্রয়োজনীয়তায়,। আসন্ন 
ত্রি-বাধিক নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দলগন্ত- 
ভাবে সরকারপন্থী ও ধামাধর! প্রার্থীদের পরাঞ্জিত 
করার উপযোগিতা ইত্যাদি সম্বম্ধে জনল।ধারণকে 
অবহিত করার জন্য দেশময় বক্তা দিচ্ছেন | 


৫৬৩ 


>} ামায় বক্তৃতার সঙ্গে মলে স্থায়ীফল লাভের উপায় 


হল--সংবাদপত্ঞ। কিন্তু বর্তমামে যেরূপ চাহিদা, 
তা পূরণের জন্য চাই রোটারী মেশিন। আধুনিক 
লিনোটাইপ যন্ত্র ও বু নিরলন, আদর্শপ্রয় কর্মা। 
তাঁর জম্ত চাই টাকা, আরও টাক!। 

খবর পাওয়! গেল, বর্তমান পরিস্থিতিতে পৃত্রিক! 
পরিচালনে অনিচ্ছুক হয়ে, ‘ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউপ্স” 
পত্রকার সত্বাধিকারী, জনৈক ইংরেজ, তীর গ্রায় 
শত বছরের পুরানে! ও চলতি প্রেস, পত্রি+! ও 
পুরে প্রতিষ্ঠান বিক্রয় করে দিতে চান । 

এ সংবাদ পেয়েই দেশবন্ধু স্থির করলেন 
‘ফরওয়ার্ড’ সুপরিচালনের জন্য তিনি এ প্রতিষ্ঠান 
ক্রয় করবেন। 

‘ডেলি নিউঞ্-এর ছিল ছুটি রোটারী মেশিন, 
সাতটি লাইনেটাইপ যন্ন, টাইপতৈরীর যন্ত্র ; এছাড়া 
অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির পর্যাপ্ত ও প্রচুর 
ব্যবস্থা | 

যে এটনাঁ মপিস মারফৎ এই সংবাদ পাওয়। 


মাঘ ৮৪ -৩ 


যায়, তাদের মাধ্যমে আলাপ আলোচনার পর জান! 
যায়, প্রায় দেড়লক্ষ মুদ্রায় এ প্রতিষ্ঠান পাওয়া যেতে 
পায়ে। 

এবার আর অন্য দেশ নয়, বাঙ্গলাঁদেশ থেকেই 
দেশবন্ধু এটাক! সংগ্রহ করবেন স্থির করলেন। 

ইতিমধো মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিধিবদ্ধ 
নতুন আইন অনুসারে প্রতি করদাতা, ভোটদানের 
অধিকার লাভ করে, কলিকাতা কর্পোরেশনের 
নতুন নির্বাচনে দ্বরজ)দলকে গরিঃ্রূপে নির্বাচিত 
করেছেন। দেশবন্ধু স্-সম্মতিক্নেমে প্রথম মেয়র 
হয়েছেন। 

নতুন দলের প্রাথমিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে 
নির্বাচনে জয়ী হবার এক নতুন আগ্রহের স্যষ্ট 
হয়েছে। মফস্বলের মিউনিসিপ্য।লটি, জেলা-বোর্ড 


ইত্যাদি নির্াাচন-ভিত্তিক সকল গ্রতিষ্টানেই 
দলবন্ধছ!বে সরকার-পৃন্থীদের বিরোধিতা করার 
সংগ্র।মী-মনে।ভাব স্থষ্টি হয়েছে। 

(ক্ৰমশঃ ) 


এশিয়ার বতুমাল। £ ৩ 





কেমাল আতাতুর্ক 


নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ 


১৮৮১ । এন্দিয়ান সাগরের তীরে সালোনিক্য 
সহর তখন তৃক্কা সাআজ্যের অন্তর্ভূক্ত | প্যালেষ্টাইন, 
সিরিয়া, ইরাক ও সৌদী আরব তুকাঁর পদানত। 

এই বছরে এক নগণ্য তুক পরিবারে জম্ম 
হল আধুনিক এশিয়ার উজ্মরপতম তবু কেমাল 
আ1তাতুর্বের--বাঁপের নাম আলী রিজা, মার নাম 
জুবেদা। আলী রিজাশুক্ক বিভাগের একজন তুচ্ছ 
কেরাণী ; কোনও রকমে দিন গুজজরাণ হয়। কেমলর। 
পাঁচ ভাইবোন। দারিদ্র ও রোগের আক্রমণে শেষ 


অনধি মাত্র তু'জন শৈশবের চৌকাঠ পার হয় 
কেমাল আর তার বোন মক্বুলে। 


ম! জুবেদার বাসন! কেমাল বড় হয়ে হ|ফিজ হবে 
অর্থাৎ কোরাণ শরীফ মুখস্ত বলে জীবনধারণ করবে 
না হয় হবে হোজা অর্থাৎ আরবী শিক্ষক | 

কেমালের জন্মের চার বছর আগে ১৮৭৭ এ 
রাশিয়া ইস্তামুলের উপকণ্ঠ পর্যন্ত এগিয়ে আসে; 
ব্রিটিশ রণতরীর দাপটে রুশ সৈম্ভবাহিনী ফিরে 
যায়! এই লময় কার্লমাক্স লগ্তনে বসে তুর্ধণর 
তরফে এবং রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একাধিক 
প্রবন্ধ লেখেন । ইউরোপে তখন জ্ঞান-বিঞ্ঞ!ন-দশন 
সংগীত ও সাহিত্যে বিস্ফোরণ-এর যুগ । তার (টট্ট 


তৃর্কাতেও পৌছেছে রিজ। ঠিক করলেন যে তার 
ছেলে কেমাঙগ শেমলি এফেন্দির সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ 
ইস্কুলে যাবে, আধুনিক শিক্ষা লাভ করবে । কিন্তু 
নিরীহ একুতির মিল্দা শেষ অবধি তার স্রীর কাছে 
পরত হলেন বালক কেমালকে এক মোল্লার 
কাছে পাঠানে। হল আরবী ভাষা আর কোরাণ 
শিখতে । কামাল গ্রথম দিনেই লক্ষ্য করলেন থে 
ছত্রর! মাটিতে বনে হাটুর ওপর শিলেট রেখে লেখে। 
আধুনিক, ইঙ্কুলে ছেলের! বেঞ্চিতে বসে টেষলেব 
ওপর শিজেটে লেখে । একদিন কেমল মোল্লাকে 
বল্লেন, “আমি আর এইভাবে হাটুগেড়ে বসতে 
পারব না” মোল্প। হুকুম করলেন, স্বস।” এই 
সময় বাকী সমস্ত ছাত্র দীড়িয়ে উঠল। এরপর 
মোল্ল। কেমালকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলেন। 
শাপে বর হল) কেমালকে ঢোক।নে। হল শেমসি 
এফেন্দির আধুনিক ইন্কুলে | 


সাধারণ শিশুদের খেলায় কেমালের মন ছিল 
না। তিনি দূরে দূরে থাকতেন, একা টহল [দতে 
সালোনিক।। এ অল্প বয়সে তার চোখে পড়ল 
তুকাঁ ও অস্থান্থ জাতের তফাৎ, এশিয়।ও ইউরোপের 
মানুষের তফাৎ | 


টি 


> 


সঃ 


৫৬৫ কেমাল আতাতুর্ক 
শতাব্দীর সংক্রান্তিতে পশ্চিম ইউরোপের সংগে 
সালোনিকা সহরের রেল যোগাযোগ ঘটল । সেট! 
কেমালের মনে এক মহ! উৎপবের দিন। এ অল্প 
বয়সে ছেলে অনুভব করলো যে তার মনে এক 
অজানা সুরে কিমের যেন নবহুৎ বাঁজছে। তার 
রূপট। ছেলের কাছে অস্পষ্ট কিন্ত আকর্ষণ অমোঘ । 

হঠাৎ রিজা সাহেবের বাঠের ব্যবস! লাটে উঠল, 
পরে নূনের কারবারও নষ্ট হল। শেষ অবধি বক্ষ 
রোগে ভুগে তিনি মারা গেলেন। কেমাল অনাথ। 
কেম।লকে পড়াবার টাক! মা জুবেদার ছিল ন৷। 
তিনি কেমাল আর মক্বুলেকে নিয়ে গ্রামাঞ্চলে 
ভাই হুমেনের বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন? 

গ্রামের লালমাটির ক্ষেতে বালক কেমাল ফাই- 
ফরম।ল খাটতেন। মাটীর প্রতি তার বাচ্চ ভাগ্নের 
অসীম দরদ দেখে মাম! খুবই খুসী। আরও 


দেখলেন যে ক্ষেতে খেটে কেমালের শরীর মজবুত, 


হচ্ছে, কাধ চড়া, বুক আর হাতে মাংসপেশীর 
ঢেট। 

এক বছর যেতে ন! যেতে কেমালের মন চঞ্চল 
হল। মাটীর সব কিছুই তে| দেখলুম, দেহের 
খেদমংও হল কিন্তু শিক্ষার তো! কিছুই হল ন! ৷ ম। 


বল্লেন, “বশ তো, ইস্কুলে যা, তোর মামা মাইনে 


দেবে” প্রথমে তাকে পাঠানো হল গ্রামের এক 
গ্রীক পুরোহিতের কাছে। কেমাল বীতশ্রদ্ধ হয়ে 
ফিরে এলেন; গ্রীক ভাষায় শিক্ষা! তুকাঁ ভাষার 
নাম-গন্ধ নেই £ ওখানে পড়বন1। পাঠানো হল 
মোল্লার কাছে এক মস্িদে। আবার সেই তুর! 


ওদের তিন শতাব্দী পদানত রেখেছ ( তখন প্রায় 
সমস্ত আরবভাষী দেশ তৃকাঁর পদানত ) আর ওদের 
ভাষ! শিখতে হবে! মা ধান চাল দিয়ে এক গৃহ- 
শিক্ষক রাখলেন? কেমাল দুদিন পরে সেই শিক্ষককে 
মূর্খ বলে মা'র কাছে অভিযোগ করলো । এবার 
আনা হল গ্রামের এক শিক্ষিত মহিলাকে । আবার 
সেই আরবী ও তুকা্ভাষার দবন্ব। মা শেষ অবধি 
নিরুপায় হয়ে ছেলেকে তার বোনের কাছে 
সালোনিকাঁয় পাঠালেন! মাসী বোনপোকে এক 
ইন্জুলে পাঠালেন। কিছু দিন পর রক্তাক্ত দেহে 
বোনপো বাড়ী ফিরে এল। 

ইস্থুলে ছেলেদের মধ্যে' মারপিট হয়। শিক্ষক 
এসে দেখেন সবাই পালিয়েছে, রক্তমাখা মুখে সোজা 
হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একা -কেমাল। শিক্ষক তাকেই 
দোষী ভেবে দিলেন বেদম প্রহার ৷ 

এই ধরণের ওঙ্সট-প|লটের মধ্যে তার মনের 
কোপে শৈশবের »সেই,অরূণ রূপ গ্রহণ করে 
দড়িয়ছে। সেই 'অরূপ-রতনের পরণে সাধারণ 
তুর টিলে-পাজামা আর ফেঞ্জনয়। তার পরণে 
ফিটফ।ট চফীজী উদ্দি। কেম!লের মন থেকে দ্বিধা 
দন্দ উ্ণর মতন ফুতকারে উড়ে গেল।- কেমাল 
মাকে ধরে বসল যে সে সামরিক ইস্কুলে ঢুকবে। 
মা” বল্লেন, কখখন৪ না, অবতার মহম্মদের পথে 
তুমি চলবে এই আমারঃইচ্ছে। বালক কামাল 
মুছ হেসে বল্লে, অবতারকেও তরোয়।ল নিয়ে যুদ্ধ 
করতে হয়েছে। শেষঃ.অবধি মা জুবেদা অনুমতি 
দিলেন। কেমাল সামরিক মাধ্যমিক স্কুলের 


৫৬৬ জয়ী, মাঘ ১৬৮৪ 
প্রতিযেগিত! পরীক্ষায় উত্তীণ হয়ে শিক্ষার্থী হলেন। 
তখন তার বয়েস আট বছর। 

এতদিন পরে কেমাল তীর্থের গিংহ-দরুঞ্জায় এসে 
পৌচেছেন। এই সব-স|মরিক বিষ্যালয়গুলে তখন 
তুকীগ একমাত্র সা্র্জনীন প্রতিষ্ঠান ; এতে ধণী- 
দরিদ্র সবাই টেকে, যোগ্যতা অনুযায়ী পদোন্নতি, 
সামরিক পিষয় ছাড়া ইতিহাস, দর্শন ও অর্থনীতি'ও 
শেখানে। হয়| কেম।লের কাছে এই বিছ্ায়তনটী 
হয়ে দাড়ালো! সব পোয়েছির দেশ। 

কেমালের যখন জন্ম হয়ে ছিল তখন তার 
পিত। আবসী রিজ। তুকঁদের প্রথা অনুযায়ী শিশুর 
কানে কানে তার নাম বলেছিলেন-_“মোস্তাক।%। 
কেমাল পরবর্তীকালে মোস্তাফ। নামট বর্জন করেন। 
কারণ এটী আরবী শব্দ; শুধু মান হরফে 
লিখতেন কেমাল আতাতুর্ক | তার স্বাক্ষরে ছবি 
বইতে ছাপা হল। এই ফোটোটি তুর সরকারের 
সৌঞ্জন্যে পেয়েছি। 

সামরিক শিক্ষালয়ে কেমালের নাম ছিল 
মোস্তাফ। | সর্ববিষয়ে সেরা ছাত্র, বিশেষ করে 
গণিতে । গণিতের শিক্ষকের নামও মোস্তাফ।। 
তিনি বল্লেণ, “খে বাপু, এক ক্লাসে দুই মোস্তফার 
স্থান নেই; আঙ্গ থেকে তোমার নাম হল মোস্তাফ। 
কেমাল 1৮ ( তুর্ধঁ ভাষায় কেমাল মানে নিখুত )। 
যাই হোক, অনতিক!লে কেমাল হলেন সার্জেন্ট এবং 
তারপর ছাত্র-শিক্ষক। অর্থাৎ তিনি গণিতের ক্লাস 
নিতেন। 

১৪ বছর বয়সে কেমাল মাধ্যমিক মিলিটারী 


ইস্কুল পাঁশ করে গেলেন মোনাস্তির সহরে উচ্চ টু 
সামরিক ইস্ক'ল। এই সহগ্টীর বর্তমান নাম 
বিতোল।, যুণগোশ্লাভিয়ার দক্ষিণতম অঞ্চলে । 

এই সময় চতুদিকে গেরিলা যুদ্ধ চলেছে। গ্রীক 
ও যুগোশ্লাভ গেরিলার! অবিরত তু দৈগ্যদের 
আক্রমণ করছে। সামরিক ইন্কুলে বহু গ্রীক, শ্লাভ, 
বুলগার ও অষ্যান্য জাতের ছেলেরা পড়ে। তুর্কী 
গ্র্গ| হিসেবে এদের অধিকার সমান, মন মেজ 
মিলিটারী ; ফলে প্রায়ই শিক্ষার্থীদের মধ্যে মারপিট 
হত। কেমাল এই সব দাংগাঁ-হাংগামায় যোগ 
দিতেন না; তার একমাত্র চিন্তা কি ভাবে তুক্ 
জাতটাকে মধ্যযুগের বাইরে আন। যায়। হঠাৎ 
সআজ্যের চতু দিকে তুকাগ বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ 
হ’ল । হাঞ্জার হাঞ্জার স্বেচ্ছাসেবক এল তুকা- 
বাহিনীতে যোগ দিতে। কেমালও স্বেচ্ছ৷সেবক 
হলেন। রিক্রুটীং অফিসার তাকে চিনতে পেরে 
স্কুলে ফেরৎ দিলেন । 

একদিন কেমাল ও তার সতীর্থ ওমার নাযী 
সালোনিক! ফ্টেশনে দীড়িয়ে সৈম্তদের যুন্ধযাত্র 
দেখছেন। এমন সময় একদল দরবেশ তাদের 
সাম্প্রদায়িক বেশে দামামা, বাশি ও ঝাঝর বাজিয়ে 
নৃত্যগীত আরস্ত করলো । ভাবের ঘেরে দর্শকদের 
ভেতর বহু লোক সেই নৃত্যে ষোগ দলে, কেউ 
কেউ অজ্ঞ!ন হল। বিতৃষ্ণায় কেমালের মন ভারে 
গেল। সংগী ওমার নাযী কবি; সে বললে, যুদ্ধ 
বাধলে অন্য জাতের লোকের! গোলাবারুদ তৈরী 
করে, ওষুধ ব্যাণ্ডেজ তৈরী করে, আমর! ভাবের 


৫৬৭  কেমাল আতাতুর্ক 


| ঘোরে আর্তনাদ করি আর অজ্ঞান হই । দ্বণায় 


নাক শিটকে তরুণ কেমাল বাল “গামর! এই 
ধ্যাস্টামো ঝেঁটিয়ে বিদায় করব” কবি নাযী 
মন্তম্নস্কভাবে বল্লে, পারলে ভাল 1৮ এই সময় 
থেকে গৌঁড়ামীর ওপর কেমালের গভীর বিতৃষ্ণ। 
অসে। 

একই সময় কবি বদ্ধুটীর দৌলতে কেমাল 


পেলেন সাহিষ্া-জগতেগ চাবি৯াটী । উতগাহভরে 
তিনি ছু-একছক্র কবিতাও লিখলেন। গণিতের 
মাষ্টার দেখলেন তার সের! ছান্রটী? আনুগত্য 


দে[তৃগ্যমান। তিনি সোজানু্ি বল্লেন, “দেখ বাপু 
যুদ্ধের গণিত শিখতে চাও তো শেখ, না হয় কবিতা 
লেখ। কেমাল কবিতা লেখা ছাড়জেন। 

তার এক সতীর্থ ছিপ আপী ফেতি | এই 
ব্ধুটার কাছ থেকে কেমাল শুনলেন রাজনৈতিক 
দর্শনের কথ।। কেমাপ অবনর সময়ে পড়তে আরন্ত 
করলেন ফরাসী ও জার্মান দর্শানকদের রচনা। 

ছুটী-ছ,টায় কেমাল আসতেন তার জন্মস্থান 
সাগোনিকায়। ভার এক প্রিয় কাফে ছিল যেখানে 
কফির সঙ্গে বিনা পয়সায় একথাল। অলপ।ই, পনীর, 
বাদাম প্রভৃতি প1ওয়। যেত। এই থালাকে বলে 
মেজে (MEZE) য। এখনও পশ্চিম এশিয়ার 
অধিকাংশ সহরে প্রতি কাফেতে পাওয়া যায় । এই 
ধরণের একট! থাল! শেষ করতে পারলে দ্ধিপ্রাহরিক 
আহাঁগেরর প্রয়োজন হয় না। কেমাল বৃত্ত নিয়ে 
পড়তেন, তার পকেটে বেশী পমসা থাকত না; 
সেদস্যে সেই কাফেটীকেই তিনি ধাটী করে ফেল্লেন। 


বন্ধু'দর বলতেন, “আমার সংগে ইয়েনিও কাঁফেতে 
দেখ| কোরো ৷? এই গম্ভীর, নিঃসংগ যুবকটীকে 
মাপিক-খদ্দের সবাই চিনতে! কিন্তু তাকে নিয়ত 
অধ্যয়নশীশ দেখে কেউ মালাপ করতে সাহস করত 
ন! একদিন এক ঝড় ঘরের মেয়ে এসে বলে, 
ছুটীতে আমার গৃহশিক্ষক হও, বাবা উপযুক্ত মাইনে 
দেবেন | কেমাল তক্ষুণি রাজী হয়ে গেলেন। এর 
আগে এত পয়লা তার হাতে কোনওদিন আসেনি । 
তিনি আর একট! জিনিন লক্ষ্য করলেন যে গ্রীক, 
আর্মেনিয়ান, ইহুদী, খৃষ্টান সব জাতের মেয়ের! 
্ষচ্ছন্দে কাফেতে আমে কিন্তু কোনও. তু বা 
আরবের মুন্লমান তরুণী কাফেতে আসেন । 

মোনাস্তির-এ কেমালের শেষ বছরটা মহা 
ব্যস্ততায় কাটল । সামরিক 915, ছু'টীতে মাস্টারী, 
আ'সগ পেলে কাফেতে রজনীতি ও দর্শনের বই.। 
আড্ডা, হল্লাড়, হল্লার সময় তার নেই; তুককা- 
জাতির ভবিয্যং তার দেহমন জুংড় বসে আছে। 

অনশেষে এল মোমাস্তিরের ফাইনাল পরীক্ষা । 
একমাল সপম্মানে পাশ করে বৃত্তি পেলেন । তা পিখট। 
১৩ই মার্চ, এবার সামরিক কলেজ, 
ইস্তানুল নগরীতে । এই হল তু+া সাআঞ্জের 
উচ্চগম মামগিক্ বিষ্ঠায়তন। এখান থেকে পাশ 
করলেই ক্যাপ্টেন । 

বৃন্তিছাড়। তখন কেমালের আর কোনও 
রোজগার নেই। সাশেনিকাতে তবু গৃহশিফক 
হিসেবে কিছু পয়স। পকেটে আ।সত। এখানে তাও 
নেই। মৃহানগণী ইস্তামুল, সাআগ্যের রাজধানী ; 


১৮৯৯ | 


৫৬৮ জয়শ্রী, মাঘ ১৩৮৪ 


বড়ই খরচ সাপেক্ষ জায়গ।। কয়েকজন সতীর্থের 
সংগে কেসাল একট! ঘর ভাঁড়। নিলেন। সেখানে 
জড় হল বইয়ের গাদা, _ইত্তিহান আর ইত্িহাস। 
সামরিক ছাত্র হিসেষে কেমাল জার্মান জানতেন, 
এবার আয়ত্ত করলেন ফরাসী ভাষা! তার সংগে 
শিখলেন ইংরিজী | বছুরগুলে। ঝড়ের মতন কেটে 
গেল। এগ ১৯০৫। সারা এশিয়া যে তিমিরে, 
সেই তিমিরে ; তৃকাঁসাআজ্য বিদ্রোহে ক্ষতবিক্ষত | 
১৮৩৯ এ তরুণ সুলতান আবছুল মঙ্গিদ জাতীয় 
পার্লামেন্ট গঠনের অধিকার দিয়েছিলেন, সংগে 
দিয়েছিলেন মুদ্র!যন্ত্র ও রা'জনীতিব স্বাধীনতা! । 
১৮৭৭ রুশ আক্রমণের সুযোগ নিয়ে সুলতান 
আবছুল হামিদ সমস্ত সংস্কার রদ করলেন, এমনকি 
জাতীয় পার্ল'মেণন্ট অবধি । তু আ।তি আদার 
অন্ধকারে ফিরে গেল। ১৯০৫-এ কেম!ল যখন 
, ক্যাপ্টেন হিসেবে ওয়ার একাডেমী থেকে উত্তীর্ণ 
হলেন তখনও মেই অঙ্ধক্কারের গের চলেছে। তিনি 
ইস্তহুলে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে দেখেছেন যে 
বিদেশীরা শিক্ষায়, ব্যবপ1-বাণিক্যে ও সংস্কৃতিতে 
তুৰ্ধীদের চেয়ে দড়। এই ঘটন]ট। তার মনে 
গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। 
মেপোলিয়নের ইতিহাস তাকে অধীর করে 
তুলেছিল কারণ এই সামরিক মহামানব কেন 
পরাজিত হলেন। দিবারাত্র তার মনে প্রশ্ন কেন, 


কেন, কেন! শেষে একদিন তার উত্তর এল ; যিনি 


এক ধর্মরার্জা পাশে খণ্ড ছিম বিক্ষিপ্ত ইউরোপকে 
বেঁধে দেবার দুরন্ত ম্বপ্ন দেখেছিলেন, তার পেছনে 
মহাদেশের মানুষের সমর্থন ছিল ন1। নিগের মাথায় 
নিজেই দআাটের মুকুট পরার ফলে শুধু সংগীতজ্ঞ 
বেটোঁফেনই নেগোলিয়নের ওপর ক্ষেপে যান নি, 
ইউরোপের যতেক বিদ্বজ্জন এবং সাধারণ মানুষও 
ক্ষেপে গিয়েছিলে! | তারা দেখেছিল নেপোলিয়ন 
বিপ্লবী নয়, তিনি নিছক স্বার্থান্বেষী । কেমাল ঠিক 
করলেন সাধারণ তু প্রদাই হল দেশের ভবিষ্যতের 
চাবিকাঠি। 

হঠ1ৎ বিনা মেঘে বজ্জাঘাত। কেমাল আর 
আলী ফুয়াদ সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে 
গ্রেপ্তার হয়ে কারারুদ্ধ হলেন। তাদের বিরুদ্ধে 
ফরিয়াদ যে তার রুশো, ভলটেয়ার ও স্টয়া্ট মিলের 
লেখ! বই পড়েছেন। আইনসজ্ঞদের এক অন্ুসন্ধ।ন 
কমিটী ঠিক করলো যে মভিযুক্ুদের তুক্কা সাম্রঞ্যের 
দূর ধীটীতে পাঠানো হোক। কেমালকে - পাঠানো 
হল দমাস্কাসের লেন! ব্যারাকে। সংগে সতার্থ 
আলী ফুয়াদ । এট! ১৯০৫1 ক্ষুদ্র জাপান মহা- 
শক্তিশালী রাশিয়াকে পোটি আর্থরে পরাজ্জিত 
করেছে। 1 
( আগামীবারে স্মাপ্য ) 


জু 


পৌষ সংখ্যার পর 
ব্রিটিশ সরকারের নথিপত্র 
কিস্তি' ৪ 


মরকার জানত’ নেতাজী জীবিত 
পবিত্রকুমার ঘোষ 


বিপ্ল বার্থ হয়ে গেলে চূড়ান্ত খেসারত দিতেই 
হয় জাতিকে । রক্তমূগ্য--সে তো আছেই, সে তো 
বিপ্নবের আদি শর্ত| এই শতাব্দীর গোড়ায় বাংলায় 
বিপ্লসবাঁদের অল্প সুচন! হেই রাশি ক্ষিপ্তগ্রায় 
হয়েছিল । ভারই ফলে বঙ্গভঙ্গের 'গরিবল্পন। ও 
মুদলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এই শতাব্দীর 
মধ্যভাগে, ১৯৪৫-৪৬ সালে, নেতাজীর সাধনার 
ফলক্রুতিতে বিপ্লব সরা ভারতকে আঙ্গে।ড়িত ও 
সংক্ষুব্ধ করলে রাজশক্তি ভারত-বিভাগের পরিকল্পনা! 
বাস্তবায়িত করে মুমঙ্গিম লীগের হাতে ভারতের 
একাংশ তুলে ।দয়েছিল। ১৯০৫ সালে ঢাকার 
নবাব সঙিমূল্ল। প্রথমে নঙগবিভাগের প্রস্তাবের নিন্দ! 
করে বলেছিলেন, এ হল একটা “beastly arran- 
gement”-- পাঁশব ব্যবস্থা | কিন্তু তারপরই তার 
হাতে ২০ লক্ষ টাক। গুজে দিল সরক্ষার, আর 
নবাবের বদলে গেল মনট1! তিনি হয়ে দাড়ালেন 
বঙ্গভঙ্গের কড়। সমর্থক আর তীর সাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত 
হল মুললিম লীগ। 

১৯৪৫-৪৬ সালে কাদের আবার মত বদল 


ঘটেছিল? এবং কেনই বা? রৌপ্য মুদ্র। যদি 
হস্তাস্তরিত করতে হয়ে থাকে সরকারকে সেজন্য, 
তবে তাঁর পরিমাণ কত ? 

বিপ্লপ ব্যর্থ হয়ে গেলে এই কদর্য লেনদেনের 
খেল! সুক হয়ে যায় আর তারই গ্রানিতে জর্জরিত 
হতে হয় জাতিকে । রত্তসত জাতিকে শুন্ধ করে, 
বিপ্লবের আগুন জাতিকে সত্যকম করে গেলে, 
এমনকি যুদ্ধও গড়ে দিতে পারে জাতির মেরুদণ্ড । 
কিন্ত হীনবীর্ধ গলিত স্বলিত নেতৃত্ব যখন বিপ্লবের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পথ বেছে নিয়ে ক্লেদাক্ত 
লেনদেনে মেতে ওঠে, তখন জাতি বলুষতার পঙ্কে 
ডুবে যায়| 

১৯৪৬ ৪৭ সালে নেতালী কংগ্রেল নেতাদের 
কাছ থেকে- জওহবর-পাটেল-অ।জাদ-রাজেব্দরপ্রনাদ- 
চক্রের কাছ থেকে-কী আ।শ। করতে পারতেন £ 
ফুলের মালা, না, বুলেটের মাল? নেতাজী এ গ্রশ্বর 
উত্তর অনেকদিন আগেই বুঝে গিয়েছিলেন! আমি 
তার দু’ একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি £ 

The more I think of Congress 


() 


৫৭: জয়ী মাঘ ১৩৮৪ 


Politics, the more convinced I feel that 
in future we should devote more 
energy and time to fighting the High 
Command. If power goes into the 
hands of such mean, vindictive and 
unscrupulous persons when Swaraj is 
won, what will happen to the country ? 
If we don’t fight them now, we 9109] 
not be able to prevent power passing 
into their hands.” (Crossroads, p, 328) 

ঝয্দৃষ্টি ! কণাগু'ল সভাষচজ্ঞ বলেছিলেন 
১৯৪০ সালে, গ্রেসিডেম্দি জেলে বসে। জেল থেকে 
ফিরে কয়েকদিনের জন্য গৃহ গন্তরীণ অবস্থায় বাস, 
তারপরই তীর ছদ্ম .বশে দেশত্যাগ । ভাই কংগ্রেদ 
দঙ্গপতিদের সঙ্গে ভিনি মোকাবিশ্রা করে যাবার 
সময পাননি । এ কথাগুল যাকে ভিনি বশেছিলেন, 
সেই মেজদাদ। শরৎচন্দ্র বন, তিনিও অচিরেই 
কার।গারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন | সুভাষ-নুগ।মীদের 
দশাও পৃথক হয়নি। ফলে কংগ্রেসনেতার। ওয়াক" 
৪ভার পেয়ে গেলেন। ক্ষমতা তাদের হাতেই 
গেল। 

সৃভাষচন্দ্র জানতেন এই হীন, গ্রতিশোধপরা়খ, 
বিবেকবজিত নেতারা দেশের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি 
খেলবে । তাই এমন কথাও তিনি ভেপে'ছলেন যে 
এদের সঙ্গেই যুদ্ধট। হয়তো আগ করে নেওয়। 
দরকার _+ এমনকি স্বপার্ লাভের আগে। 


প্রেণিডেন্স জেল থেকে শাতচন্দ্র বন্থকে লেখ আর 


একটি পত্রে তিনি বলেছিলেন £ 


One is forced 7 


to wonder which isa greater menace | 


to Indian’s political future— the British 
bureaucracy or the Gandhian hier- 
arChy, (উক্ত বই, পৃঃ ৩২৭) রোগ নির্ণয় করেও 
ণ্দান দেপার সময় গার পাননি তিনি। ওদিকে 
বেলা বয়ে যাচ্ছিপ। স্বর্ণ সুযোগ এনেছে, 
£শ্বযুদ্ধ ! এ সুযোগ হেলায় হারালে জাতির জবনে 
মুক্তলগ্র বিলীন হয়ে যাবে কোন সুদুর কে জানে! 
তাই ঘরের *ক্রদর সঙ্গে মেকাবিল। অসমাপ্ত 
পেখেই শিশ্বণঙজংনর উদ্দেশে চলে গিয়েছিলেন 
বিপ্লবী মুক্তিদাতা ! 

মুণ্ডিও এলে।। কিন্তু সে মুক্তিকে ক্ষতবিক্ষত, 
লাঞ্ছি >, গ্রনিনর্জর করার জন্য যড়যন্রকারীর! ঘরেই 
বসেছিল। সু চাষচন্্র সে কথাও জর।নতেন। 
সাঁহিরের শত্রুর সঙ্গে তীর যুদ্ধ-কা হনী বিশ্বে ঘোষিত 
হয়েগেছে! কিস্তু ঘরের শত্রুদের সঙ্গে শেষ যুদ্ধের 
সুযোগ তে! মেলেনি । 

এই শক্রাদের মধ্যে ভবে কি স্বয়ং গান্ধীজীও 
ছিলেন? ন!। গান্ধীজীর গদির লোভ, টাক'র 
লোভ, ভোগের বামনা ছিল ন।। কিন্তু যাদের তিনি 
তালিম দিয়ে রাজনীতিতে দীড় করিয়েছেন তারাই 
যখন তকে আবর্জনা জ্ঞানে পরিত্যাগ করতে উদ্ভত 
হল তখন ভগ্নহৃদয় গান্ধী ভার শেষ পৌরুষটুকুও 
হারিয়ে ফেলেছিলেন । 

গান্ধী “ভারত ছাড়ে? আন্দোলন সুরু করার 

[ শেষাংশ ৫৮০ পৃষ্ঠায় ] 


দীক্ষা 





নেতাজীর পরিকল্পনায় ভারতীয় সংগ্র'মের শেষপর্ব 


অলকরঞ্জন বন্থচৌধুরী 


“আমার আত্মা সহত্রের মধা সমু প্রণিষ্ট হযে 
আমার আরন্ধ-ত্রচকে সম্পন্ন করে তুলসে, এর 
চাইতে বড় আনন্দ মানুষে আর কি হতে পারে! 
আমার বাণী পর্বতে গান্তরে স্বাদখের চড়ুঃশীয। 
পেরিয়ে দৃূণ দূণাছরে ধ্বনিত প্রন্ধ্বশিত হবে এর 


_ চাইতে বড় প্রণস্কার মানব-গাত্মাগ আর কি হতে 


~~ 


নি 


পাপে 1” একদ1 সুভাষচন্দ্র এয অশ্রীণা পেরণার 
কথ। উল করেছিলেন, ভাগত্ডের 7 ষ্ট্রি? ক্ষেতে 
পরবর্তীকালে ভার নিঙ্গের জীবনেব সেই আক জক্ষার 
যে সার্থক পগিপুঠি ঘটে ছল, সেসম্পর্ক মাঞ্কের 
জীবনীকারের। কতট। সচেতণ সে এশা জাগে। 
ভারতে বৃটিশ সাআ।গ্ষাবাদের বিরুদ্ধে তাপ আপোষ- 
হীন প্রতিরোধ, জার্মানী ও গুর্ব-এশিযাশ গঠিত 
মন্ত্র গণআন্দোলন ও খুতিঘুছের মধা দিয়ে তার 
সনন্ত পাধারণ নেতৃত্ব কথ। অবশ্য নান! অপ প্রচার 
আঞ্জ লেকিদৃষ্টিতে 


2 অন্ধতার দে সরিয়ে 


গ্.তষ্টি$। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বপমগণ শেষ হয়ে যাবার 


০ পপ ভারতের জাতীয় আনে ঠার সেই কীতিকাহিনী 


৪ আাদশিক দৃস্ত যে বিস্ফাগক প্রেণণাসঞ্চ!র 
করেছিল, ভারতের চরম রষ্ট্রিচ মুক্তি অর্জনে তার 


এ গুরুত্থের কথ! অনেক ভাষ্যুক!রই উল্লেখ করেন না 


সি 


হাথ "৮৪-৪ 


ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের শেষ পর্ব নতাজী সশরীরে 
আমাদের রাড .তিক প্রেক্ষাপটে উপস্থিত ছিপেন না, 
কিন্তু এসময় তিনিই অশরীরী উস্থচ্চি হয় গণ- 
সংএ।মকে চলি ছ করেছন, এত সন্দ5মার নেই । 
সভাষচন্লের এই অনবয়ব নেত্র অনু 'ল্রখথ এবং 
বিশ্বযুদ্ধে শক্ষশক্তগ আত্মসমর্পণের নিরিখে নেতাজী 
ও আজাপঠিণ্দ আন্দোলনের চণ্ম মুলাযন করবার 
যেসব গতি সৱল ভঙ্গমা মাঝনাঝেই চোখ পরে, 
তাতে সন্দেহ হয এসব আন্বীকারেগ কারণ ইস্চকৃত 
শ্ছ্প্রিনীপ, না অগভার পিশ্রষণ | 

এ রকমই মান হলে! যখন সংধাদপানপ্রণ পাঠায় 
দেখলাম, ভাগ(তের প্রাক্তন গাই -০-পূয় ডঃ সর্বগল্লী 
গোপাল তার সম্গ্র * প্রকাশিত নেহরু-আী নাতে 
মন্ত ণ্য করেছেন, যে সু ত'ষস্্ব এমন একসন বাকি, 
হেগ যাবার জনই যার জন্ম হযেছিপ। মান গন 
উঠে, স্থু চাষচন্দ্র ক সি হেরে য ওয়! হানুষ । 
এই হেরে যাওথ। গোকট সম্পর্চেই কি জনৈক 
বুট ইতিহ[১কার লিখেছিলেন! “ভারত আর কা19ও 
কাছে এতট। খালী নয় যঙট। তর কে 1 [নাইকেল 


এ(ডোযাডস্‌ ] ভারতের ডঃ গোপালের মধ্যের 


পাশাপাশ মনে এলে। বর্নার ডঃ ব।আ? এর মুল।!য়ন 


৫৭২ জয়ী, মাধ ১৩৮৪ 
"প্রফুতপক্ষে বহু হায়েন নি।---কেযল হা ঘটেছে 


ডা হলে! একজম ফসণ ফলিযেছে। আর অন্যেরা 


তা ঘরে তুলছে ।” তাই ডঃ: গোপালের গ্রচ্থকে 
যখন আগাদেম পুংন্কাণে ভূবন করার খপর 
পড়লাম, তখন সনে হলে, একজন তেরে যায়! 
মাগ্ুহকে কেন্দ্রকে দেশবিদেশের মানুষের শৌতৃল, 
গাবষণ! ও শ্রক্চার উতপার কি ভাব সম্ভব, যেমনট। 
দেখেছিলাম কলকাতায় অমুষ্টি ৪ হ'হটি আন্তর্জ।ত? 
নেতাজী মালে! 5না5/ক্ে । 

নেঙাজীকে পরাধিত “লে চিত্রিত করার প্রয়াস 
তখনই সমস্ত“, যখন আজাদ হম্দ আন্দেলনকে 
ভারতের তৎকালীন আশ্যন্তণীণ পণিস্থিতি থেকে 
(ডিন করে দেখ। হয় । “তোমার আপা» পরাজয়, 
অবিনশ্বর নিলয়ের সম্ভাবনায় পপির 
পুভ৷বচল্রের প্রত রশীআনাণের একদ! উচ্চারিত 
এই আশীবনী যে আজাদ হন্দ আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
অক্ষরে অঞ্চগে ফলেছিল সেট। হৃপ্দৃইি লেখকদের 
চোখ এড়'য় যেতে পারে। কিন্তু পরাজয়ের মংধ্য 
বিয়ের এই মঙ্াট। [ যেট। সু ঢাষ-ভ্রীবনে বারবার 
দেখ! ধায় ] যধন ই(মধে;ই বিদেশীয় গবেষকর! 
ঘথেষ্ট1!র উদৰ টন করেছেন, তখনও কোনে! কোনে 
ভারতীয় লেখক্রে থর্ধদৃষ্টি বিন্মত করে বই কি 
একটি «জা ৭র্ভ।ত*তাবাদী? রাজনৈতিক দলের সংস্থ্ 
একজন বিদগ্ধ ধ্যাপকও তার সাম্প্র ত* প্রকাশিত 
ত্বভাষ-এীপনীতে মম্ত'্য করেছেন যে, ভারতের 
মাটিতে তায় জনগণকে আন্দোলনে সলিল মা! করে 
হাউয়ে থেকে সংগঠিত অভিযানে দেশ স্বাধীম হবে 


পি 


এট! স্থভাষচজ্ের “হিলেসের ভূল” (miscalcu- 
lation) হিল। এ জাতীয় বিশ্লেমণের অসম্পূৰ্ণত! 
বুঝার জন্য আমাদের নেতাঞ্জীর নিশ্লিবধারণা ও 
কর্মধার!র কয়েকটি টৈশিষ্টে লক্ষ্য নিদিই করতে 
হসে-_যার সুযোগ এসব গেস্টীগত ইতিহাল লেখকরা! 
করে উঠতে পাণণেন ন! বলেই মনে হয়। 

চলতি অসস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে বাইরে 
থেকে শকিপ্রম়োগ প্রয়েতন--এসত্য জড়বস্তর 
ক্ষেত্রে যেমন, রাষ্ট্রিয় অধীণতার ক্ষেত্রেও তেমন 
খ।ট। সেলন্য পরশাসনের নিগচ ভাঙতে বিদেশী 
সতায়তার অনিবার্ধঠ প্রায় সন শৃচ্ঘলিত জাতির 
ইতিহালেই দেখ ঘায়। পু ভাষচন্দ্রের সমসাময়িক 
ভাগতীয় নেতার! এ সত্যের পরত বিস্মকগভ।বে 
উদাসীন হলেও ওার পুধস্থরীর] কেউ এ তত্ব 
বুঝতে পারেননি, এমন নয়। তার পুর্বন্রী 
শিপ্লশীদের মধ্যে নানাসাহেব বা রালবিহারী প্রমুখ 
যারাই সশঙ্ত্র গ্রণালাতে দেশের ভেতরের বা 
বাইরের উপাদানকে কাজে লাগিয়ে বুটিশ বিতাড়ন 
করতে চেয়েছিলেন, তদের প্রচেষ্টার নৃূনত। ছিল 
এখানে যে, তীর! দেশের গণচেঙনাকে সেই সুক্তি- 
চেতনার শারক করতে পারেননি । ইতিহাসের 
মনোযোগী ছাত্র, স্থভাব5ন্দ্রের পক্ষে এসব নদীর 
(থকে শিক্ষাগ্রচণ খুব কঠিন কান ছিল ন|। 
কালেই তার বুঝতে অন্ুনিধ। হবার কথ। নয় যে, 
অখ্িপ্প্রণ ও অন্রবিগ্রবের মাণগাঞ্চন যোগ ন! হলে 
মুক্তিযুদ্ধ সকল হয়না | আর শ্ুভাষচজ্ঞরের নিলেরও 
এব্যাপারে সেসমযকার ভারতীয় নেতাদের মধ্যে 


৫৭ 


শীর্ষনেতারপে নিয়মতান্ত্রিক গণ- 
আন্দোলনের, গুগু-বপ্লব সংস্থাসমূহের সাথে 
সংযোগের ও য়ুু'রাপের দেশগুলোতে সফর ও 
পেখানকার জনগণ ও নেতাদের সাধে যেগাযেগের 
অভিজ্ঞতা । সেজন্ক স্ুভাষচ'ল্লর সব বাহমুখ্ধ 
গ্রচেঠাকেই দেশের অভ্যন্তরের কর্মীদের সঙ্গে যুক্ত 
করবার পরিকল্পিত প্রয়াস লক্ষ্য কর! যায়। 
নুভাষচন্দ নিদেশী সাহায্য সন্ধানে পশ্চিমশী মাস্ত 
পথে যখন ভারত ত্যাগ করেন, তখনও তার 
পরিকল্পনা যে এ পথেই তিনি সেলাদলের 
সাহাযো ভারতে অভিযান চালাবেন । তাই অল্প 
কিছুদিন পরেই শিপ্পব-কমী শান্তিময় গালা 
একই পথে কাবুল বাম। উদ্দেশ্য, [নি 
সেখানে নাশকতামুলক্ক কাঞ্জকরম শিখে দেশে 
ফিরে আসবেন ও সীমান্ত তলের লোক - নক 
তা শেখাবেন; সেই পরিক্ল্িত বাহবাজ্রেণণগ 
সময় ভেতরের কমাঁর। সেই সব লাশকঠামূলক 
প্রচেষ্টায় বুটশ শাসনকে কাহিল করে ফেলাব। 
এ সম্পর্কে মভাষচজ্্রর শিস্ত।রিঞ্ ভবন|- 
চিন্তার দলিল আ(ছে। কাবুল তহতলাঁয় ১ন্ত্র 
কোয়ারনীর সঙ্গে তীর সাক্ষাৎকারের বিবণী 
(২ব এল ১৯-২১), জর্মান সরকারের কাছে 
অক্ষশক্তির সঙ্গে ভারতে সহযোগিতার পরি-ল্লম। 
শিগোনামায় বালিন থেকে “lca তীর স্ম ৭৯লপি 
(৯ই এপ্রিল ১৯৪১ ), ইতালীয় দৃ'{1াল মাফৎ 
ডগতরামকে প্রেরিত “ভারতীয় কমরেডদের উদ্দেশে 


প্রতিষ্ঠানের 
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মেন্তাজীয় পরিকল্পনায় ভারতীয় লংগ্রামের্ন গেষপর্থ 
৪ ৮ মর্ধাধিক গর্ত! ছিল--একাধায়ে একটি জাতীয় 


গোপন বার্তা ( ২০মে, ১৯৪১) প্রন্তৃতিতে বারবার 
দেখ! যায় যে পশ্চিম সীমাভির উপজাতিজের মণো 
বিদ্রাহ-জ্ভাখধান, ভারতের অভান্তায় সেতার ও 
প্াপত্তকা মকফৎ প্লচার, গোপনে নাশক্ুৎা ও 
সামরিক শিক্ষা, যুটিশ বাসস্কার সঙ্গে "সঙ যাগ 
ইত্যাদি সম্পর্ক তর শব্দ ন পরিসল্লন! বা স্পষ্ট 
নির্দিশ ১ জার্মানীতে বসে তিনি যখন ভারক্ছব্য 
আগষ্ট আন্দোলনের খনর শুনলেন তখন শেখান 
থেকে তিনটি পৃথক বেতারক্জ্জের মাধাদে 
বিদ্রোহীদের পক্ষে প্রচার শুরু করেন এবং এই 
পিড্রাহ,চঙন! জীইয়ে রাখবার জন্ত ভাণতবানীর 
উদ্দেশে ক্রম!গত গেরিল। রণ কাঁণল, নাশকতামূলক 
ক্র, গুপ্ত সংগঠন ও বেডারপেন্দ্র স্থাপন, বুটিশপণ্য 
বর্জন ও সর্বাত্মক অসহযোগ £.ডৃ তর পথ অণলম্বমের 
পতামর্শ দিতে পাকেন। এসময় ভাণতের অগ্যন্তংরর 
এই বিশ্ব পর(চঠ।র সঙ্গে বহিগারূমণ বুক হলে 
ভারতেগ স্বাদ শতাগ »স্তাণন। যে অবাস্তব ছিল ন। 
সে থা শাস্কেস হিহাপকার স্বীকার করেছেন। 
তাংশুয়ে। হায়াশিদা লিখেছেন যে হইন্ফল অভিযান 
অ'ৱ এবছর আগ বাস্তব গিত গলে ৩।' তখনকার 
সমণক্ষত ভাগকে মুক্ত কণার কান সফল করতে 
পাঁগতে।।২ 

বাহপিপ্লব ও অন্ত প্রবের মণিকাঞ্চপ যাগের প্রথম 
শ্যোগটি সঙ্যবচার ম। কণা গেলেও ৭114 লে 
পু.য।%গ নেবার জন বহার ওর তীর প্রচ গড়ে 
ঝুলপেন পূর্ব এশিয়ার _এবাদ তার আঁঙ্বাণ 
গিকল্পন। ভারতের পুর্ব লীমাস্ত দিয়ে। পূর্ধ 


৫৭৪ জয়সী, মাথ ১৩৮৪ 


t 


এশিয়ায় আজাদ চিন্দ আদ্দোলন পৃর্বই গড়ে শুর করবার সময়ই এই তিনটি রণকৌঁশল নেঙাজী 


উঠেছল এসং 
ভারতের ভাচালুরের সাথে ঘযোগাযাগরক্ষার 'ন্য 
গুচব 
ছভাষচত্দ্র '£-গাপণালল ভান্দোলালর নেতৃত্ব এহণ 


সেখানে নেতাজীর পূর্বশ্ুবীর-ও 


সঠিহছিজর্ল সুলপথে ও জলপণথে। 
করার পর ভারতসার্ষণ সঙ্গে যোগাযেগের চট্ট 


চললে! নেঙাঁজীর প'ঠা/ন। 
একাপিন্ট গুপ্ুচর ভারতে এস তীর সহগমাঁত্দর 


পরি ল্লজ৮াব। 


সাথে যে'গাযোগ কতত্ে পেরেছিলেন, আনেক 


বাংলার কোনোঁনোঁনে| বিপ্ল-কর্শ 


ধরাও পচ্েন। 
পৃবলীমান্ত পেণিয় নেতাজীর সঙ যোগাযাগ 
করার চেষ্টা কারন, কেট কেউ সফগ৪ হন 


এবং আপানীদর থেকে নাশকতামুদক প্রশিক্ষণ 
নিয়ে দেশে ফির আমেন। এ ছাড়া আজাদ হিন্দ 
বেতার ও বাক্তিগত'্ভাবে বেতার-স্ক্তঙ্তার মাধামে 
ভারতব!সীর সঙ্গে “য'গাযোগ বাখ। হাতে | | 
স্তর!" (দশা যাচ্ছ, ভারতের বাহিরের মাটিতে 
সংগঠিত হলেও মুক্তি আন্দালনাক দেশের ভেতরের 
জনগ0য় সঙ্গে যুক্ত করবা? পরিকল্পনা ও প্রয়াস 
নেতা জী প্রগম থেকেই ছিল। আ।জ।দ- হন্দ 
সেনানায়ক কঃ সেগল একশ শ্বন্বণ সাখা। ববেতেন। 
নেতাজীর রণক্ৌশল সম্পর্ক বলতে গিয়ে তিনি 
বলেছেন, “পগশ।সনের শৃঙ্খলমুক্তির অন্য যেকোনে। 
জ|ভিরউ চাই 1৩টি জিনিস--বিশ্বগ্রনমত্কে 
অনুকুল আনবার জন্য প্রচাঁণ ; দেশের তভন্রর 
টৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি ও শাসক শাক্তর 
সৈশ্তবলকে ধ্বংশ করা। পূর্ব এশিয়ায় মুক্তি-সংগ্রাম 


স্পষ্ট বুঝলেন! প্রসম আই, এন. এ, কে 
মোহন সিং গড তৃলছিঙ্গেন বাক্তিগত গামুগতোর 
ভিত্ততে, এসব বণ কীণশ সম্পর্ক তীর কেনে! আন 
ছিগ ন।। তিনি জাখামীদের কাছে প্রতিশ্রুত 
চেয়েছিলেন, শিস্ত সেই গ্র্শ্রাত পালনে তাদের 
বাপা করার ক্ষমতা তার চিল না! ফাল গ্রাণম 
অই, এন, এ. ভে যাধ। কিন্ত দৃ'্দৃতি ও 
ইতিহাসের শিক্ষ। থেকে নেতাজী বু ঝঙিলেন, সে 
শন্তি আসতে পারে সতাকারের একটি জাতায় 
শেনাদপ থেকে যু গড়ে উঠবে শুধু যুদ্ধ নন্দী 
সেনাদের পি'য় নয়, নৃ্ন সৈশ্ঘ নিতে হবে 
সংগঠনকে ছড়িয়ে 'দতে হবে পূর্ব এশিয়ার বির।ট- 
সংখ্যক ভারতীয়দের মপো বাপকভাবো এভাবেই 
গড় উঠ'ল। আজাদ ভিন্দ ফৌজ, সরকার, নারী- 
বাহিনী, গ্রচাগবিভাগ । নেতা নী জাপানী প্রতিশ্রুতি 
থেকে |নঙ্জেদর আত্মত্যাগ ও চেষ্টার ওপরই পেশ 
জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, এবপ্লব হবে 
দেশের ভেঙরে_ শুধু জনসাধাণের মপোই নয়, 
ভারতের বৃটিশ সেনাবাহিনীতে । এভাবে বৃটিশ 
আক্রান্ত হবে ঘরে-পাইরে দু দিক থেকে আমার 
এই পরিকল্পন। অন্ুপারে অক্ষশক্রির মনোভাব নিয়ে 
মাথাঘামানে। সম্পুর্ণ নিষপ্রয়োজন 1৮** কঃ সেগল 
বলেছেন, “আমর! জানি, আজাদ হিন্দ নেতার- 
প্রচার নিরপেক্ষ দেশগচলে। ও আমেরিকাকে কতট। 
প্রভাবিত কগেছিল। সীমান্তের যেলস বৃটিশ ভারতীয় 
সেনানীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়েছিল 
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সই 


খ/- 


খই 


ভার! গলব প্রচারে তাদের আগ্রতের কথ। বাজছে, 
এমনকি উচ্চর স্তরেও ত! ছতায়েছিল। ১৯৪৬ 
সালে বচির্ভারতে বৃটিশভারতীয় সেনাদের শতকর। 
একশে! অন এবং অভ্ান্তারের নববষ্টজন চাইডো, 
আজাদ হিন্দ দেনানীদের মুক্তি দিয়ে সেনাবাহিনীতে 
নেওয়া হোক। আমরা যদি ইম্ফাণ অধিকার করতে 


পারতাম, তবে তখনই ভার্চবালী বিপ্লস হতো। 


কিন্ত ইল্ফল জয় হয়নি বলে নেতান্গীর পরিকল্পন। 
মাত্রও ব্যর্থ কয়ে যায়নি! অক্ষশক্তির পরাজয়ের 
পরও নেতাজীর দৃঢ় শিশ্বাল সবল ভারতের ত্বাধীনতায়। 
লালবেল্লায় আদাদী সৈন্যদের বিচারের পরেই 
ভারতব্যপী বিক্ষোভ এবং নৌ ও বিমামবাহনীতে 


‘বিদ্ৰোহ বুটিশকে ভারতত্যাগে বাধ্য করে। সুতরাং 


নেতাজীর বিশ্রোষণ ও রপকৌশল সম্পূর্ণ সফল 
হয়েছিল [2 

কঃ সেপলের প্রতিপান্ত বিষয়ের মধো লক্ষ্যণীয় 
অংশ হচ্ছে--অক্ষশক্তির পরান্জয়ের পরও নেতাদী 


ভারতের স্বাধীনতার অবশ্যন্তালিতা সম্পর্ক 
আস্থাশীগ ছিলেন। তার এই মতামত যথেই 
এীতিহাপিক তথ্যের দ্বারা সমথিত। নেতাজী 


সম্পর্কে পল্পনগ্রাহী শিল্লষণে এই কথাই সাধারণত; 
বলা হয়ে থাকে যে, ভর “হিসেবের ভূল” হয়েছিল, 
কারণ তিনি অক্ষশক্তি গিতবে বলে আশ। 
করেছিলেন (ত! ময়তো তাদের সাথে হাত মেলাবেন 
কেন 1) এবং অক্ষশক্তি: দিঙলে শেষ 'র্ধন্ত ভারতের 
ভাগো কি ঘটতে! সেসব অনুয়াম অবান্তর এবং 
আমাদের তা' অভ়িগ্রেতও নয়। কিন্তু 'একথা 


সেস্ভাজীয় গর়িকল্পদায় ভায়ভীয় সংগ্রামের শেষপর্ব 


বলায় মতো যথেষ্ট কারণ আছে যে স্বভাষচন্ত্র বশ্ব- 
যুদ্ধ অক্ষশৃন্তির পরাজয় আশা! তে! করেনান, 
কামনাও করেননি । স্বভাষচন্র যখন ভারত ভাগ 
করেছ, মেসময় রুশ-ক্রার্মান সন্ধি সলসৎ ভিল এসং 
সেই স্থাষাগ নিয়ে ওঁ তুই দেশের যৌণ সহযোগিতার 
আশাই যে তিনি করেছিংলন, তাও তিনি অস্ত্র 
রাখেননি। জ্রার্গীনীর যাশিয়। আক্রমণে এ সন্ধির 
মৃত্যু ঘটলে সুভাষচন্দ্র মিজের এ মাশার থা ও 
গাশাভাঙ্গর বিরক্তির কথ। তুঈই জার্মান বৈদে।শ ক- 
দপ্তর অন্যতম রাষ্টরদচিব উয়োরমানাক স্পট 
জানিয়ে দিয়েভিলেন | [সাক্ষাৎকার বিবরণী বাণিন, 
সলাই ১৯৭১ ]৭। জার্মানীর এ মভিযানের পরই 
তিনি বুঝতে পারেন যে, জার্মানীর শিজয় সম্ভু নয়। 
ডঃ জি, উইরসিং জার্মানীতে নেতালীর সঙ্গে তীর 
সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ বলছেন, জার্মানীর রাশিয়া 
আক্রমণের পরই নেতাজী বুঝাতে পারেন ত্বকে 
এদের চেয়ে ছিন্ন পথে যেতে হবে। এই আক্রমণ 
সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র তাকে বলেছিলেন, এর ফল ভাল 
হবে না1৫ সেখামে নেস্কাজীর সহকারী নান্ছিয়রের 
মতে, যুদ্ধ জার্সানী জিতবে, নেতাজীর মনে এই 
‘ভীতি’ যু’জ্ধর প্রথমদিকে কিছুকাল হিল, পরে তিনি 
বুঝতে পারেন, যুদ্ধে জার্মানীর পত্তন হবে ৬ 
জার্নান মডভমরাল ক্যানারিসকে নেতাজী ১৯3২ 
সালের শরৎকালে বলেছিলেন, “আমর মতে। তুমিও 
জানো, এযু ছ জার্মানী জিততে পারেন! । কিন্ত 
এবার নিঞয়ী বুটিশ হারাবে তার ভারত- 
লাআাজা ।”৭ এখালে একটা কথ! স্পষ্ট বোঝ" 


৫৭৬ জয়গ্রী, সাধ ১৩৮৪ এ 


যাচ্ছে যে অক্ষশ্তি, হারকে, এ ধায়ণ! নিয়ে নেতাজী 
ইউরোপ ত্যাগ করলেও আবার সেই পতনোনুধ 
শক্তির আশ্রাফেট পর্ব এশিয়ায় নুন আন্দোলন 
গড়ে ডুলেছিজেন। এর মধো যে আপাত-নিরোধিতা 
আচে, তার সমাধান সুর রয়েছে কঃ সেগলের এ 
বিশ্লেষক মন্তব্যে যে, নেতাজী কাকে আশ্রয় করছেন 
সেটাকে আদৌ গুরুত্ব দেননি, ভারভীয়দের নিজের 
শর্তিতে উদ্ব দ্ধ করাটাই তর আসল লক্ষ্য ছিল। 
সেজল্ত প্রয়োজন মতো অন্য কোনে শক্তিকে 
আশ্রয় করার পথও তিন সবসময় খোলা রেখেছেন । 
জাপানে থেকেই তিনিই রাশিয়ার রাঠদূতের সঙ্গে 
যোগাযোগের চেষ্টা করেছেম, দত পাঠিয়েছন 
মাওৎসে-তুং বা হো-চি-মিনের শিবিরে | এই নিজের 
শক্তিতে উত্বন্ধ ভারগুবালীই যে অক্ষশক্তি হেরে 
গেলেও ইংরেলের বিরুত্ধ নিজেদের স্বাধীনতার শেষ 
যুদ্ধ লড়বে এটা প্রথমানধি নেতাজীর হিসাবে? মধ্যে 
ছিল। নেতাজীর ‘ভূল হিসেবের আঁ্ফ্ষারক 
প্রান্ত ইতিহাস লেখকদের জন্য এ কথার স্পই&ুতম 
প্রমাণ মেখে গেছেন আাঞ্সাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রী 
শ্রী আইয়ার তার গ্রাস্থ। জাপানের আত্মলমর্পণের 
পর ১৫ই আগষ্ট (১৯৪৫) সন্ধ্যায় ' নেতাজী সহকমা- 
দের সাথে বৈঠকে বৃটিশের. কাছে তার নিজের 
আত্মুদমর্প'ণর ইচড। শক্ত করেন। তার যুক্তি ছিল, 
ইংরেজরা যদি তাকে মৃতাদণ্ড দেয় তবে তা নিশ্চয়ই 
ভারতবা।টী গণউম্মাদন। স্বষ্টি করে অচিরেই 
ভারতের বারুদত্তংপ অগ্লিঘংযোগ করবে। আর 
এই আশঙ্কায় তাকে ছেড়ে দেওয়া! হলেও তিনি সেই 


গোপন করতে স্বীকৃত হম। 


FE) 


অগ্নিগঞ্ড আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পাঁরবেন। টির 


ৃতরাং কোনো অপস্থাতেই ভারতের দ্ব'ধীনতায় 
হসতায়র বেশী দেরী ততে পারে না। এথেকেঈ 
বোঝা যায় ভারতের মক্তিষুজের শেষপর্ষে নিজের 
অশরীক্পী নেতৃত্বের কথ তিনি ভেবেই রেখে 'চলেন। 
এরপর অসম শ্রী এ, এন, সরকার যুক্তি দেখান যে, 


নেগাজীর বদলে বুটিশপক্ষ ধীলন ব! শাহন ওয়াজের - 


মতে আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকআানর এরক্চার' 
করলেও ভারতে একই পরিস্থিতির মুষ্টি হবে এবং 
সেক্ষেত্রে মেতাজী সশরীরে উপস্থিত থাকলে সেই 
বারুদের ভূ'প অগ্নিদংযোগ সহঙ্গে করতে পারসেন । 
শেষ পর্যন্ত নেভ!জী এই যুক্তি মেনে নিযে আ'ত্ম- 
কাজেই এতে কোনো! 
সন্দেহ নেই যে নেতাজী ও তার সহকমীণ! যুদ্ধ 
পরব শী রাজনৈতিক অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ করতে 
পেরেছিলেন | ভারতীয় সংগ্রামের শেষপর্ষে 
সুভাষচন্দ্র সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারেননি 
এটুকুই তার নিজ্জের সম্পর্কে হিসেবের গরমিল 
[ সেই শম্ুপন্ছিতির কারণ আজও রতস্তাবুত 1 
কিন্তু তার স্বদেশভূমি সম্পকে তীর এবং তার 
সহক্ষাঁদের হিসেবে “ 'একেসারে কাটায় কটায় 
শিভূল ছিল। যে অভিযান তিনি সশরীরে 
পরিচালন। করেছিলেন সেট! ছিল তার সামগ্রিক 
বিপ্লব পরিকল্পনার এটি মাত্র ধাপ। 

আজাদ হিন্দ পেতার-প্রচার বৃটিশ ভারতীয় 
সেনার! শুনতে! এবং ধর।পাড় অমেকের কোর্ট 
মার্শালও হয়েছিল। একজন নৌ সেনা বি, সি, দত্ত 


চে 


pl €৭৭ 
বলেছেন, “সেসময় মামি আরাকাঁদ উপকূলে ছিগাম 


এবং আই, এন, এর কথ! শুনতে পাই । তারা যদি 
পারে আমরা কেন পারপনা11”৮ দিল্লির লালকেল্লায় 
যুহ্ধবন্দী আজাদ হিন্দ পসেনাপতিদের বিচারকে 
উপলক্ষ্য করে নৌবাহিনীর মধ্যে শিক্োভ দানা বধে। 
আজাদ হিন্দ আদর্শের গুভাবেই নৌসেনাদের 
ভেতর “আজাদ হিন্দ” নামে গুপ্ত সংস্থা গড়ে ওঠে । 
'তলওয়ার? জাহাজের দেয়ালে “জয়হিন্দ৬, ‘কুইট 
ই(গুয়। প্রভু'ত ধ্বনি লেখ। থাকতো । অনেক 
জাহাজে নৌসেনাপা নেতাজীর ছবিসহ জাতীয় 
পতাক।ও উত্ত্ে!লন করেন। 

ইতিমধ্যে দিল্লিতে আজাদ হিন্দ ফৌন্গের আত্ম- 
সমগনকারী তিন সেনাপতি, শা'নওয়াজ, ধীলন ও 
লেগলের ‘বিচার? শুরু হয়েছে। এদের সমর্থন 
করতে কংঞখেসের নেশীর। ঠৈগী করেছেন ডিফেন্স 
কমিটি । গান্ধীজও ব্বাকার করেছিলেন" “সারাদেশে 
এক নব জাঁপরণ এসেছে, এমন কি সেনাবাহিনীর 
মধ্যোও রাৎ্নৈতিক চেতনা জেগেছে এবং তার! 
ন্থাধীনতার কথা চিন্ত। করতে শুর করেছে” 
নেহেরুর মতে। ব্যক্তিও বলেছেম যে “এই বিচার 
ইংল্যগড ও ভারতের পুরানে। সংগ্রামের এক নাটকীয় 
পরিণতি ।” এট! হচ্ছে ভারতীয় অমতার লক্গ্য ও 
ক্ষমতাণীন পক্ষের ইচ্ছের মধ্য শক্তি পগীক্ষা। 
দেশের অবস্থা পলকে বদলে গেল । দেশবাশীর 
মনোভাব ব)ক্ত হলো বন্দীদের পক্ষে ভূলাভাই 
দেশাইয়ের এতিহাসিক সওয়ালে, যখন তিনি পূর্ব 
এশিয়ায় নেতাঁজীর় বিশ্ময়-কার্তির কথা স্মরণ 


মেতাজীয় পরিফপ্রনায় তায়তীর সংগ্রামের শেষপর্য 


করে তাকে “একজন দুরদশা রাজনীতিবিদ, 
জগ্ম-বাস্তববাদী, দেহের প্রতি অণুতে স্থকৌশলী 
ও আদৰ্শবাদী সাধকরূপে বণনা করলেন ।” 
কংগ্রেস নেতা সীতারামিয়ার বিশ্মিতি স্বীকৃত £ 
“আজাদ হিন্দ বন্দীরা আমাদের জাতীয় নেতাদেরও 
যেন মেঘাবুত কয়ে ফেলেছে” বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী 
এট'লর মন্তব্য £ “আমর! আগ্নেয়গিরির ওপর 
বলে আছি।” আজাদী সেনাদের ‘বিচারে রায় 
হলে| যাবজ্জীবন কার।দগু বিস্ত আধান সেনাপতি 
অকিনলেকের বিশেষ আদেশে শানওয়াঞ্জ, ধীলম 
ও সেগল তিনজনকেই নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়া 
হলো, কারণ, তিনি লর্ড ওয়ানেলকে লিখেছেন, 
“নভাষ বনু তাদের ওপর একটা প্রচণ্ড প্রভাব অর্জন 
করেছিলেন) তার ব্যত্তত্ব নিশ্চয়ই অসাধারণ 
শক্তিশাল) ছিল ।-- * সুভাষজীবশীকার হিউ টোয় 
লিখেছেন যে এসময়ই তিনি সর্বাধিক প্রভাববিস্তার 
করেছিলেন। এত সব বিচার ও তৎসংক্রান্ত ঘটনা 
কংগ্রেলকে সুবিধা দিলেও এতে স্ুভাবচন্দ্রের দূর- 
দৃষ্টিগ যাথার্থ খর্ব হয় না। এন, জি, যোগ 
লিখেছেন) “ন্ুভাষচন্ত্র বনু ছিলেন সেনময়কার যুগ- 
মানব। অনুষ্টর আশীবাদে তিনি সেসময় দেশে 
ফিরে এলে ভার গতিরোধ করার সাধ্য কারও 
ছিল ন" 

প্রধানতঃ আজাদী সেনাদের মুক্তি ও নিজেদের 
কিছু সুযোগ সুবিধার দাবীতে বোন্থাইয়ে মৌসেনারা 
গুরু করে বিক্ষোভ, ধর্মঘট । আক্রান্ত হয় বৃটিশ 
অফিলাররা। গুর্থ। ও বালুত সৈন্যরা বিদ্রোহীদের 
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ওপর গুলি চালাতে অন্বীকার করে। কলম্বো, 
করাচী, কলকাতা, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্বনম্‌ কো চিম- 
অমেদাবাদ, এডেন, আন্দামান সবর ছড়িয়ে পড়ে 
বিদ্রোহ । ১৯শে ফেব্রুয়ারী সমগ্র নৌবাহিনী অচল 
হয়ে পড়ে । বোশ্বাইয়ের ছাত্র আর করার! 
ধর্মঘটাদের সমর্থনে রাস্তায় নেমে মাসে বিমান- 
পাহিনীদের লোকেরাও সমর্থন কার 'এদের। স্বাধীন 
ভাতের ভাবধ্যৎ প্রধানমন্ত্রী (নেহরু ভন! করেন 
বিদ্রোহীদের আর ভাবী উপগ্রধানমন্ত্রী প্যাটল 
শ.মুরোধ করেন এদের অ.অুদমর্প ণর । শেতৃত্হীন 
সিনো হীর! অগত্যা ২৪শে এই অনুরোধ মেনে নেয় । 
বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি স্বীকার করেন, ভারতীয় 
শৈন্যরা আর বৃ টনের প্রতি বিশ্বস্ত নয়, বৃটেনও 
আর তাঁদের রাখতে চায়ন!। ১৯৪৭ সালে বুটিশ 
সরকারের তদন্ত কমিশন এই সিড্রোহের কারণ 
অম্বসন্ধ।ন করে জানিয়েছিল, আজাদ হন্দ ফৌঞ্জের 
কার্যকলাপ এর কারণ। ডঃ রমেশ মজুমদার 
লিখেছেন, রেঙ্কুণের পতনের পরই যেমন ইংলণ্ড 
ক্রিণস মিশন পাঠি.য়ছিলগ, নৌ বিদ্রোহের পরেই 
তেমন ক্যাবিনেট মিশন থোষণা করা হয়। পিদ্রোছ 
আয় ততপরবতা পরিস্থিতির বৃটিশ প্রতিক্রিয়ার ছবি 
শন্দর ফুটে উ:ঠছে মাইকেল এডোয়ার্ডলের লেখায়; 
“...ভারতসরকারের চোখে এই সত) পরিস্কার ফুটে 
টঠঙ্গে! যে বৃটিশ সাআাঙ্গোর মেরুদণ্ড স্বরূপ যে 
শ্চারতীয় বা'হনী, ভার ওপর আর বিশ্বাস করা 
1য় না। হামলেটের শিতার মতো সুভাষ বন্থুর 
খাঁত্খাও যেন ললকেল্লার গ্রাকারে প্রাকারে বিচন্নণ 


করতে লাগলে! এবং তার সহসাবিশা শায়িত তাব- 
মৃতিই ক্ষমত! হস্তান্তর বিষয়ক বৈঠকগুলোকে এমন- 
ভাব আচ্ছন্প করে তুললো যে সেসব নৈঠকের 
সিদ্ধান্তই নিয়ে এলে! স্বাধীনতা 1৯ ভারতীয় বিশ্বের 
শেষপর্ব সম্পর্কে যে পরিকল্পনা! নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
আগেই ছকে রেখেছিলেন তা এই ভাবে রূপ নিলে! 
তারই অশরীরী গ্রেরণায়। তার বুটশ জীবনীকার 
একথ!। বাত করেছেন এ রকমভাবে 2০ হতে 
কোনই সন্দেহ নেই যে সাজাদ হিন্দ ফৌ্ ভারতে 
বৃটিশ শাসনের অবসানকে ত্বরান্থঠ কণেছে__যুহৃ- 
ক্ষেত্রে এই ফৌঙ্জের অগ্রীতকর পরিণতির দ্বার। 
নয়-_-এর বজ্্রগর্ভ ছতুভলের ছ্বারা11৮১০- ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের বস্তু গ্রাহ ইতিহাস লিখবেন ষেগব 
নিরপেক্ষ গবেষক-- এ লতা তাদের চোখ এড়াবে ন! 
আশ! করা যায়। 


উ ল্লথ পঞ্জী 
১। ভারতের যুক্তি সংগ্রাম ( ২য় খণ্ড) / 


স্থভ'ষচন্দ্র বন্থ (নেতাজী রির্সাচ বুরেো। ), পরিশিষ্ট, 


অধ্যায় ৩০, ৩১, ৩৩ | 

২। Netaji Subhas Chandra Bose 
By Tatsuo Hayashida, p 155 

৩। দ্বিতীয় আন্তুর্জ।তিক নেতান্জী আলোচনা- 
চক্রে ( ১৯৭৬ ) পঠিত পবন্ধ । 

৪ | যুক্তিনংগ্র!ম 
পৃঃ ৪৬৩ 

৫। Germany & Asia By Dr G. 


ভারতের (২য় খণ্ড) 


৫৭৯ নেতাজীর পরিকল্পনায় ভারতীয় সংগ্রামের শেবপধ 


Wirsings, 8) Netaji through German 
Pens By Nanda Mukherjee d. 59, 61 
৬। ইতিহ!সের সন্ধানে | কৃষ্ণ বসু আঠারে! 
পরিচ্ছেদ 
৭1 জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের বিবরণী খেকে 
প্রষ্টপা, Netaji Through German Lens 
j Jayasree Prakashan [ First Edition 
1970 ] p-56, 


৮। পথম আন্তর্জতিক নেতাতী আলোচম।- 
চক্রে (১৯৭৩) পঠিত ওম নাগশালের (ইন্দোর) 
পবন্ধ | 

>! The Last Years of British India 
By Michael Edwards p-105. 

১০। The Springing Tiger By Hugh 
Toye p-175. | 





মাইনের রি পল পি দেবার রর দিন 


he: 

k 
আপনি হয়ত ফোনে। অফিসে চাঁ চর করেন 
এবং প্রত্যেক মাসে মাইনে পান । অগবা 
আপন হযত কোনো! ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন 
এবং নিদিষ্ট সমর অন্তর আপনি কিছু উপার্জন 
করেন। আপনার আয় যে ভাবেই, বা যে 

সমুযেই হোক না কেন, জীবন বীমার 


লাইফ ইঙ্িওরেল কপোঁরে:দ অক বীন্ডফ্য শু 


টি মাধ "৮৪-৫ 


রর 


প্রিমিবাগের কথাটা মনে রাখবেন । এটি 
খা এযদাওয়া, বাড়ি ভাড়' এবং অন্যান্য 
অপরিহাযোর সমগোত্র | তাল কারণ নিরা- 
পত্তাও তো অপরিহাধ্য, তাই নয়? 


৬ 
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সরকার জানত’ নেতালী লী বিত 
[ ৫৭* পৃষ্ঠার পর ] 
কথ। যখন ভাবছিলেন . তখন জগ্হরল[ল ও আগাদ 
তার বিরোধিতা করে ইংরেজেকে যুদ্ধে সাহায্য 
দানের প্রস্তাব করেন। লুই ফিশার তখন 
গান্ধীকে গুলা করেন £ “সংগ্রাম চালিয়ে 
যাবার মতো কোনো সংগঠন কি আপনার 
আছে?” এ প্রশোর দৃপ্ত উত্তর দিয়েছিলেন 
সমধাত্ম।: “The Organisation is the 
Congress Party, But 1616 failsme, I 
have my own organisation, myself. 


Iam a man possessed by anidea. 1 


such a man can not get an organisa- 
tion, he becomes an organisation.” হা 
আদর্শবাদীর মতে! কথা, মহাত্পারই উপযুক্ত উক্তি ! 
“আমি যদি কংগ্রেলকে সঙ্গে না পাই তবে একাই 
সংগ্রাম চালিয়ে যাব, আমিই আমার সংগঠন !” 
(লুই ফিসারের গান্ধীলীবমী ) 

গান্ধীলী এ উক্তি করতে পেরেছিলেন কাঁরণ 
বিপ্লসের জোয়ার তখন আসছে, বিপ্লব প্রতারিত 
হয়ে যায় নি । কংগ্রেদ যদি সংগ্রাম থেকে সরেও 
দাড়াত তখন, তবু নৈপ্লাবক সংগঠন আবিভূতি হত। 
কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ সালে বিপ্লব যখন ব্যর্থ, গ্রাতারিত হয়ে 
ফির গেল তখন কংগ্রেন নেতাদের বিশাসঘাতকতা 
গাঁন্ধীলীকেও অসহায় করে তুলেছিল । তীর জীবনে 
তখন এমন তমসাবুত অবস্থা যে আচার্য কপালনীর 
ভাষায় 2 Today he himself. is groping 


11) the dark--দিশেহার। মানুষ আধারে পথ 
হাতড়াচ্ছেন, দ্রাতিকে ভিনি আর 
কিভাবে দেবেন! তাই দুপ্তশক্তি, মর্মাহত গান্ধী ন 
ওয়াকিং কমিটির যে সৈঠকে দেশভাগের প্রস্ত।ব 
গৃহীত হয় সেই সভায় বলেছিলেন : সাধ্য থাকলে 
এ প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করতাম । But 
I cannot the present 
Congress leadership and demolish the 


challenge 


people’s faith in it unless lamina 
position to tell them here is an alter- 
native leadership. Ihave not the time 
left to build up such an alternative. 
It would be wrong under the circu- 
mstances to weaken the present leader- 
ship. I must, therefore, swaliow the 
bitter pill. (J. B. Kripalani: Gandhi 
p. 288) 

১৯৪২ থেকে ১৯১৭--পঁচি বৎসরের মাতত 
বাবধান। কিন্তু ভারতের জাতীয় জীবনের মোড় 
এই সময়ে ঘুরে পিয়েছে--গান্ধীজীর মামনপটে 
তারই প্রতিফলন ঘটেছে। গ্রতিবিপ্লব জয়ী হয়েছে 
ভাই গাঁন্ধীও এখন পরাস্ত, ক্লান্ত, হতোগ্ভম, নৈরশ্রের 
কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। 

আত্মসমর্পণ না করেই বা তার উপায় ছিল কী! 
এ তার আদি পাপের যুক্তিপিদ্ধ পরিণাম_-এর হাত 
থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় ছিল না তয়। 
১৯২৮ সালে যে নেহেক্-তে।ষণের সুচনা করেছিলেন 


নতুন দিশ! Pa 


৫৮১ সরকার জানত’ নেভাজী জীবিত 


তিনি, ১৯২৯ সালে জওহরলালকে অতি অসঙ্গত: 
ভাবে কাগ্রেস-সভাপতি পদে বরণ করে যে পাপকে 
তিনি ক্ফাত করেছিলেন) ১৯৩৪ সালে তাতেই তিনি 
পূর্ণাছতি দিলেন। গান্ধীগোষ্িগই একজন চতুর 
রাজনীতিজ্ঞ স্বল্লকথ।য় বিষয়টি এইভাবে ব্যক্ত 
করেছেন ;, ১৯২৪ সালে দেশবন্ধুর সঙ্গে গান্ধীঞ্সীর 
পিরোধ হয়েছিল । কিন্তু "Das was removed 
from the political secne by his unti- 
mely death, and the Mahatma gifted 
the Congress to Motilal. In 1934, 
Bengals Subhas, was in 
Europe, and the Mahatma gifted the 


leader, 


Congress organisation to Jawaharlal.” 
(D. P. Mishra, Living An Era, Vol I, 
D. 220-21) এ ১৯৩৪ সালেই সর্দার বল্লভভাই 
প্যাটেলকে লেখা এক পত্রে গান্ধী জানিয়ে 
দিয়েছিলেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন 
করছেন, এবং এখন থেকে জওহরললই হবেন 
কংগ্রেসের কণণধার_]awaharlal 18 bound to 
be the rightful helmsman of the orga- 
nisation in the near future,—নেতৃত্বকামী 
প্যাটেলেরও উচ্চাশার সীমা বেঁধে দিয়েছিলেম 
গান্ধীজী এই পদে, কিন্তু তার আসল বিতাড়নের 
লক্ষ্যবস্তুটি ছিলেন সুভাষ | 

১৯৪৭ সালে জওহরলাল এই দানের জন্য 
কৃতজ্ঞতার খণ পরিশোধ করে দিলেন গান্ধীজীকে । 
জাতির পিতা আপন শপথ বাক]কে পর্যন্ত প্রত্যাহার 


করে নিয়ে দেশভ।গে সম্মতি দিভে বাধ্য হলেন। 
নেহর-তোষণর শেষ পরিণাম রূপে নিজের সারা 
জীবনের সাধম!কে ধূলিসাং হতে দিলেন গান্ধীলী । 
একেই আমি আগে বলেছি ই[তহাসের বিজ্লোপ ! 

কিন্ত কেন এমন পরিস্থিতি ঘটল ? এই ধটি 
থেকেই যায়। নেতার্জীর শেষ শাণী--গচিরেই 
ভারত স্বাধীন হবে, পৃথিবীর কোনো শক্তি তা রুখতে 
পারবে না- সত্য হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লণ সফল 
হয়নি | অথচ ১৯৪৫-৪৬ লালে সার! ভারত বিপ্লবের 
বন্যায় টপোমলে! হয়েছিল। সাথকতার প্রান্ত 
থেকে বিপ্লবের স্রোত পশ্চাৎমুখী হয়ে ফিরে চলে 
গেল মরুব।লুরাশির দিকে। কোন্‌ বাধায় তা গতিহত 
হয়ে গেল? এবং জাতিকে অসহায় শিক্ষল করে 
রেখে গেল? 

অধুন! [ত্রটিশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 
যুদ্ধকালীন ও হুন্ধোত্তর কালে গোপন সরকারী 
নথিপত্র--য। Transfer of power নামক ৮ খণ্ডে 
প্রকাশিত গ্রন্থে গ্রধিত হয়েছে-_মনোঘোগ দিয়ে 
পড়লে এ গোর কিছু হদিশ মিলবে। বস্তুত এ 
নথিপ্রগুপির মধ্যেই পাওয়া যাবে আমাদের জাতীয় 
বিশ্ব(সঘ!তকতার বহু দলিল । এখন এ্র-সব দলিল 
ঘাটলে পরিবেশ তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে পড়বে, 
ভূলুষ্টিত হবে অনেক ইন্ভিহ!সধ্যাত ব্যক্তির ম্ধাদ!। 
কিন্ত সত্য উপলব্ধির জন্য তারও প্রয়োলন আছে । 

কথিত মাছে, নেতাঁপীকে নিয়ে ষে বিমানখানি 
অজ।নার উদ্দেশে পাড় দিয়েছিল মহাটীনের 
তট্টগ্রান্তে পৌছেই সে বিমান হল ভা, যাত্রী হলেন 
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নিরুদ্দেশ । পূর্বোক্ত গ্রন্থের সরকারী নথিপত্র থেকে 
আমরা দেখেছি যে এ নিরুদিষ্ট হবার কাহিনীটি ব্রিটিশ 
সরকার বিশ্বাস করেনি। 

কিন্ত ইতিহ!স মাঝে মাঝে বড় চমক দেয়। 
তাঁয়তে বিপ্লব অসমাপ্ত অথবা হারিয়ে গেল যেই 
ক্ষণে-_ তাঁরই অব্যবহিত পরমুহুর্তে মহাচীনে শোমা 
গেল বিপ্লবের তরঙ্গ গর্জন | কুল ভাসিয়ে তা উপচে 
পড়ল মহাচীনেরও সীমানা! ডি'ঙয়ে, এশিয়ার নান! 
দেশে। বিশ্লিবপথের মহাযাত্রীর পদচিহ্ন রেখ! কি 
তারই মাঝে খুঁজে পেতে হবে! 

্ভাষচন্্র বলতেন, স্বাধীনত! অবি্ভাঙ্য ঃ 
জীবনের এক অংশ স্বাধীন, আর এক অংশ পরাধীন 
এমন তো! হয় ন।। দেশ স্বাধীন অথচ সমাজ 
পরাধীন,এমন তো! সম্ভব নয়। দাসত্ব দুর হনে 
সেদিন যেদিন অনশন ও দারিপ্রের দাসত্ব থাকবে 
ম মানুষের স্ষ্টিশীল মনও হবে মুক্ত । 

সুভাষচন্দ্র আরও বহাতেন, বিশ্বের কোনে। 
অংশ স্বাধীন, কোনো অংশ পরাধীন--এঞও তে 
মামব-মুক্তিকে পূর্ণতা দিতে পারে না। মুক্ত বিশে 
মুক্ত মামুষ নীল আকাশের নিচে মাথা উচু করে 
দ্ীড়াবে। 

বিধনিবঞ তাই অবিভাল্য। মানব-সভ্যতার মুক্ত 
আনে বিপ্লান। হরিপুর! ভাষণের শেষ কথাগুলি 


আজও আমার কাণে বাজে 2 Ours 13 a strug- ধক 


gle not only against British Imperia- 
lism but against world Imperialism 
ag well, of which the former isa kevy- 
stone. Weare, therefore, fighting not 
for ihe cause of India alone but of 
humanity as well, India freed means 
humanity saved, 
তাই নেতাজীর সংগ্রাম খণ্ডিত ভারতের 
স্বাধীনতা লাভেই তে পরিসমাপ্ত হবার নয়। ভার 
স্ব ও সাধনা ভারতকে যদি বেন্দ্র করে হয়েও 
থাকে, তবু মানবজাতির নব উত্থানই তীর লক্ষ্য। 
ক্ষণনাফল্যবিলাসী রাজনৈতিক নেতাদের সন্ধীর্ণ চিত্তে 
সে মহ!বিপ্লবীর দিগন্তবিসারী কর্মধার। আতঙ্কই 
লাগিয়ে তোলে ; তাই তাদের যতেক বুদ্ধিমত্তা 
নিয়োজিত হয় বিদ্রাত্তি রচনায় । 
মহাকালের দরবারে তাই আমাদের আকুল 
আবেদম £ ছে সভা, তুমি আপনাকে আপনি 
প্রকাশিত করো । সর্ব-বিজাস্তির কুহেলিকাজ।ল 
ছিন্ন করে আপন্‌ অপরাজেয় মহিমায় তুমি প্রকাশ 
লাভ করো! তোমার অকৃপণ দানে গড়ে উঠুক 
মানবতার নতুম মুক্তি সোপান। 
| সমাপ্ত 


ত 


A 


স্রুঙ্েল বাসা 


ছোট গল্প 


রণজিৎ, কুমার সেন 


অবশেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছে গিয়েছে তা"রা। 
মেনে নিয়েছে, যুক্তিই হোক, মতবাঁদই হোক কিছ 
তার য৷ কিছুই বলা হোক না কেন--উভয়েই এখন 
একমত । | 

নির্দিষ্ট ঘরে, নির্ধারিত সময়ে, পরস্পরে চেয়ার 
থেকে উঠে এসে, অভিমত জানিয়ে, আবার পেছনে 
সরে গিয়ে যথাস্থানে চুপচাপ বসে রইল । আরে! 
কয়েকজন উপস্থিত হিতাকাজক্গী নিঞ্জেদের নির্বাক 
ভূমিকা ছেড়ে, নড়েচড়ে বসে, বলে উঠলেন--য।’ 
হয়েছে ভালই, কি আর করা যায়। ছৃনিয়ার 
চারিদিকে কঙ রকমের সমস্যার লমাধাম হয়ে যাচ্ছে 
নিজেদের মধ্যে, আর এতো পেটি ম্যাটার ।- 
তন্থজনের উক্তি--তাই তে! ! 

আবার একজন বললেন--গণতস্্ আছে, স্বাধীনতা 
আছে, আইন আছে। 

কিছুদিন ধরে এক রকমের চাপা ভাব হু'জনের মধ্যে 


দারুণ ক্ষোভের ঝড় তুলেছিল। কেউ কাযে! চেহারা 


পর্যন্ত দেখতে পায় নি, সঙ্গল|ভ তো দূরের কথ|। 

এ ধরণের ঘটনাকে উপস্থিত কেউ কেউ আবার 
বিবেকবঙ্গিত কাজ বলে ব্যাখ্য। করেছেন। নিন্ধিধায় 
বিরক্তির সুরে সমালোচন। করেছেন, বলেছেন 


সমানের উপর তলায় কতগুলে! স্বেচ্ছাচারী মানুষের 
হ।ট-বাজার, এ ছাড়া অর কিছুই বলা যায় না। 
অন্তরা যে এ নিয়ে আপশোষ করেন নি, ত! 
ময়। ক্ষু্ী মনে ওদের এ ধরণের কাজ-কর্মকে 
মিন্দ। করেছেন। অনুতপ্ত হয়েছেন। মন্তশ্য 
করেছেন--এরা তে| পরিত্রাণ পাবে কিন্ত পরিণতির 
ফল যুগ যুগ ধরে, ভূমিষ্ঠ সম্ভানের মনে অজ প্রশ্ন 
ভ্রাগাবে। হয়ত সংক্রামক ব্যাধির মত ওদের জীবন 
ঘিরে, ভবিষ্যতে ওদেরকেও ভোগাবে। ওর! বড় 
হবে, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্তন হবে 
এবং লেই পরিবর্তনের জন্যই সময় সময় ওর! বিশ্মিত 
হয়ে বিক্ষুন্ব হবে। আত্ম-জিজ্ঞ।সার কাছে ওরা 
কোন সমাধান পাবে ন!) সেহ-ভ।লবাসার 
জ্ে।তধ।র। নির্মম হয়ে ভ।সিয়ে নেবে স্থায়ী-অস্থায়ী 
ঠিকানা। 
খবরট! এমন সময় প্রভাতবাবুর কামে এল, তিনি 
তথন খাঁচার পাখীগুলে। নিয়ে মসগুল। কিছুই 
তিনি’ শুনলেন না, বোধগম্য হল না, খ্বয়ট। 
বান্ধাসেই মিশে গেল। পুর কাচের চশমায় টকা 
ত্র চোখের মণি ছুটি টান্‌ টান্‌ রেখার মত হয়ে 
গিয়েছে। খাঁচার ভেতর বিভিন্ন জাতের পাখীগুলে। 
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চঞ্চল ও উদ্ি্ন। কি করে মুক্তি পাবে সে পথ 
খঁজছে। উড়ছে, লাফাচ্ছে, গল খাচ্ছে ব্রাস্ত হয়ে। 
দগ্ঘর মত হপাচ্ছে। কোনটাই স্থির হয়ে বসে 
নেই | দারুণ ভয়-ভীতি ওদের মধ্যে । 

একদিন দশ জোড় পাখী কিনে এনেছিলেন 
গুভাতবাবু, বুড়ো মিঞার কাছ থেকে। বুড়া ফকির 
মিঞ| ফেরি করে পাখা বেচে । 

এখন গ্রভাতবাবুর তু’'বেলা ছক বাঁধা কাণ্ণ__এ পাখী 
নিয়ে সময় কাটান। পাধীগ্ুলোর গঠন, আয়তন, 
এক রকমের হলেও ভিন্ন ভিন্ন রং এদের | গলার” 
শব লঘু এবং মধুর শোনায় । চক্‌ চক্‌ অ!ওয়ালদ। 
কোনট। সম্পুর্ণ কালো; কোনটার গলার মীচে সাদা, 
কোনটার মাথা ও লেন্স কালে! এবং ঠোঁট ঝিমুক 
রং-এয় | আবার কতগুলোকে প্রভাতবাবু নিজের 
খুণী মত জল-রং দিয়ে সবুজ, হলুদ করিয়েছেন। 
ভারী চমৎকার দেখায় খাঁচার ভেতর বিচরণকারী 
পাখীগুলোকে ! গ্রভাতবাবুর চিন্তা ধারায় এর! যেন 
সুখের বাসায় জীবন কাটচ্ছে। 


পাগল। 

গ্রভাতবাবুর স্ত্রী. কল্যাণী দেবী প্রায় সময় অনুযোগ 

করেন দ্বামীর কাছে--এদের অভিশাপ নিয়ে কি 

চাভ। ছেলে-মেয়ে সংসারে কত আপদ-বিপুদ 

আনতে পায়ে। 

স্বামী মোটেই ভ্রাক্ষপ করেন নি স্ত্রীর কথায়। 

গুভাতবাবু ওদের সুখের ভরন্ভ খ|চার ভেতরে কাচ! 
ঘাস লাগিয়েছেন, জশের ব্যবস্থা রেখেছেন, গু কনো 


কিন্ত অরণে/র মুক্ত | 
পাখী বাধ। পড়েছে খঁচার ভেতর । ওর! মুক্তি 


খড় ছিটিয়ে দিয়েছেন, পাঁছের ডাল কেটে নিয়ে রি 


করে সাজিয়ে দিয়েছেন এবং ছোট ছোট মাটির 
টোপ বেঁধে দিয়েছেন চার কোণে বাস। তৈরী করার 
জন্য--ডিম পাড়বে, বাচ্চ। হবে! 

অয্লাদিনের মধ্যে কয়েকটি পাখীর মৃত্যুতে গ্রভাতবাঁবু 
মনে ব্যাথ! গেলেন! কতগ্চলোর মাথা ও 
গল! থেকে পালক ঝরে গিয়েছে । কীপে। এত 
যত, এত পরিচর্যা! । রোগ দেখা দিয়েছে সন্দেহে 
একদিন বুড়ে। মিঞ্কে ডেকে এনেছেন বাসায়। 
শেষেতিস্ত। করলেন, আবহাওয়ার জন্চ হয়ত ওদের 
মৃত্যু হয়েছে । তাই, ঘরের ভেতর থেকে বাইরে 
খোল! জায়গায় রাখলেন খচা। আলে-বাতাস 


আছে। তবুও রোঁদ-বৃষ্টি য’তে না লাগে সে ভাবে, 


আচ্ছাদন আছে খ।চার গায়ে। এদের উপযুক্ত খাও 
কিনে আনেন গ্রভ।তবাবু। 


বনের পাখীকে ঘরে পুষে রাখার আনন্দ প্রভাত, 


বাবুকে যন্ডট চাঙ্গা রাখে, তেমনি ঘরের পাখীর প্রতি 


তাঁর তীব্র ক্ষোভ । চড়ুই পাখী ঘরের কোণে কোথে- 


বাইরের ঘাস লতা মাবর্জন! এনে, বাসা তৈরী করে, 
খাবার উচ্ছিষ্ঠ করে, যেখানে সেখানে জামা কাপড়ে 


পায়ধান। করে। বাচ্চ। হলে উৎপাত আবো বেড়ে, 


যায়। এই চড়ুই পাখীর উৎপাত প্রভ!তব।বু 
মোটেই সহ করতে পারেননা। সব সময় কড়। 
মজর রাখেন কোথাও চড়ুই পাখী যাস! তৈরী করেছে 
কিনা । দেখলেই তিনি ভেঙে দেন। এতে শ্রীর 
মুখে মলিনতার ছাপ পড়ে। চড়ুই পাখী ঘরের 
হাক্ী--লক্ী তাড়াতে নেই। এ পাপ কাজ। 


ক 


সং 


বের বাণ!’ 


বাস্তবিকই, চড়ুই পাখী এখন আর ঘরের ভেতর 
বাসা বাধে না। 

পাখী নিয়েই আছেন গ্রভাত বাবু । তর বিটায়।ও 
লাইফ এখন | এ নিয়েই তার দিন কাটে। পাখীর 
জন্য এত মমতা, এত খেয়াল, ত। তিনি নিল্লের 
শরীরের জন্যও করেন নি| 

এক শ্রেণীর একটি পাখী যখন অন্য শ্রেণীর আর 
একটি পাখীকে সোহাগ করে, ঠোঁটে ঠ্লেট খুঁটে, 
পিঠের উপর পা রাখতে চায় তখনই প্রভাতবাবু 
আগন ভূগন ছেড়ে ওদের ভূবনে বিচরণ করতে 
থ।কেন। নিষ্পগক চোখে পাখীর স্বভাব লক্ষ্য 
করেন-কার কি ইচ্ছা, কি করতে চায়, তা 
নিবিকার মনে দেখেন। খাম-দানায় কথাত’ ভূলে 


the 


রি যান তখন। 


কপাল 


হার 


অনেকক্ষণ পর কলা।ণী দেবী এসে পুনরায় -বিনআ ও 
ভারাক্রান্ত গলায় বললেন ঘটনাটা তা হলে সত্যিই 
ঘটে গেল, মণিকা 

পাখীর জগৎ থেকে ফিরে এলেন গ্রভাতব।বু, স্ত্রীর 
গলার শব্দে । আহ্বান নয় পরামর্শ নয়, এক বুক 
মাতৃত্বের যন্ত্রণ। নিয় তিনি স্বামীর কাছে পেশ 
করলেন মোটামুটি বক্তায। গ্রভাতবাবু তাকালেন 
পরীর দিকে। স্ত্রীর দৃষ্টির মতো তার দৃষ্টি 
বাথাচ্ছন্ন নয়। স্বাভাবিক। প্রিজ্জেস করলেন--কিছু 
বলছ ? 

মৰণক! ত! হলে টিউশানি-ই করুক--আ।র কিছু 
বলতে পারলেন না, থেমে গেলেন কলা।ণী দেবী | 
মন্দ কিঃ যে যুগ পড়েছে। বাঁচতে হবে, বাঁচাতে 


হবে, আমি আর ক’দিন বচবো--গ্রুভ।তব|বু 
শ্বাভ!বিকভাবে বললেন । 

বেশী কথার মানুষ নন প্রভা বাবু, বেশী কথা 
বলতেই চাঁন না। কোন কিছুর ডিসিশান নিতে 
দেৱী করেন না। কাজ করে যাবেন, ফল ভাল 
হোক আর খারাপ হোক একট| হবেই, এটাই 
তার বিশ্বান। এ নিয়ে অযথ| চিন্তা করে লাভ 
নেই । 

দুপুরে খাওয়ার পর স্ত্রী, স্বামীর কাছে বিস্তাবিত 
বগলেন মেয়ের চিঠির বক্তব্য । পড়ার জন্ত চিঠি 
গড়িয়ে দিলেন। গুভাতববু নিলেন না, পড়লেন 
না। আ্ত্রীতো আর মিথা! কথ! বলছেন না।' সুদূর 
কাঁমপুর থেকে মণিকা লিখেছে, ভাগ্যকে মেনে 
নিয়ে সে ওখানেই থাকবে মাষ্টারীর টাকায় কষ্ট 
করে ছেলেমেয়ে মানুষ করে তুলতে পারলেই সে 
সুধী; অর কিছুই চায় না। তার মার কোন দ্বিতীয় 
মত কিংবা পথ নেই। ূ 

মনসিক উত্তেক্গন! ধৈর্ধের পরিধি পেরিয়ে মণিকার 
হাদপিগুকে শাণিত ফল! দিয়ে যেন চির্‌ চিরু করেছে। 
যন্ত্রণার উৎল থেকে উত্তপ্ত রক্ত প্রবাহিত হয়ে, 
অনিরাম আুযুতে আথাত করে করে মণিকাকে দন্র 
মত উদত্রান্ত করেছে। কোথায় মাঙ্জান বাগানে 
ফুগ ফুটবে, ত!’ না হয়ে বাগান শুকিয়ে গেল। 
প্রথমে পরিচয়, তারপর বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠত। এবং 
শেষে সম্পর্ক_এই অকুগ্ঠ আন্তরিকতার স্রোতে 
দুজনেরই যৌবনের কুপ ভেসেছে। স্বীকৃতির যথার্থ 
মর্যাদায় ওরা হয়েছিল মূর্ত। তখন বর সামনে 


&৮৬ জয়ন্তী, মাধ ১৩০৪ 


+ ছিলেন, আগ তারা নেই। না থাকলেও তীর! 
সেদিন এদের অভিন্ন মন্তবাদস্কে মেনে নিয়েছিলেন, 


তারাও যুগপোযোগী মতবাদ জানিয়েছেন। ইচ্ছার 


বিরুদ্ধে কিছু কর! উচিৎ ময়। 

নিষ্ষের মাথায় নিগেই হাত বুলালেন প্রভাতবাবু। 
চিন্তিত মনে হলো! ঠীকে। কোন কথা নেই মুখে। 
উপরে পাধা ঘুরছে! বাঁতাল তার সারা শরীরে 
পিছলে পড়ছে। বিছানায় শুলেন। স্ত্রীকে বললেন, 
পাখ।র স্পীড, বাড়িয়ে দেবার জন্য । 

রেগুলেটয়ের নব, ঘুরিয়ে স্পীড বাড়িয়ে দিলেন 
কল্যাণী দেবী । 
দীর্ঘ কর্মজীবনের 


ব্যস্ততার পর আজই 


যেন গ্রভাতব|যুর বস্তির, 
মুহুর্ত । 

অতি দুল স্বরে ম্ত্রীকে পিজেল কয়লেন 'মার কি 
লিখেছে? 

কল্যাণী দেবী উত্তরে, ধরা গলায়, বললেন _-দ্বকিছু 
পাকাপ।কি, বাকি শুধু সুয়েয়ার কয়া। 

মেয়ের এন বছরের অশাস্তির পাঁচালী যে সাপ দিন 
দিন শক্ত বুকে. সহা করেছেন, উপেক্ষ। করেছেন 
জটিগতার রূঢ় পরিস্থিতি, লে সানুষের কপালে এবং 
নাকের ডগায় বিন্বু বিন্দু ঘাম জমতে দেখেন স্তর 
এবং তা দেখে চোখ মুছতে মুছতে ঘরের চৌকাঠ- 
পার হলেন। 


শি 
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বিশ্রামের, আরামের A 


৯ 


A 


সন্মানিত 


‘জ্রয়শীণ’ পাচায় আশাপুর্া দেবীকে সানন্দ 
হভিনন্দন জানান। হয় নাই এমন ৪। -তার কারণ 
আশাপুর্ণ। দেখার 'জ্ঞানলীঠ পুবস্কার’ পাবার পর 
মাঝধ!নে দয় শীর «“নতানী সংখ্য!’ প্রকাশিত হয়েছে | 
তাই তাকে অভিনন্দন শ্রান!বার স্থযোগ'ও এই এলে।। 
আ।শ1পু৭1 দেধীর অনাভম্বণ সাহিত্যিক জীবনে এই 
পুণস্কার ঠাকে নৃতন খাতির শিখরে তুলেছে বলে 
মমে হয় ন।। কারণ, ইতিমধ্যেই সাহিত্যিক গৌরবে 
বাংল। সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয়দের অন্ততমরাপে 
তিনি পরিগণিত ইয়েছিলেন। 

তবুও ‘জ্ঞানপীঠ পুরস্ধার'-এর ল্য ভারতীয় খ।তি 
বুয়েছে এমন কি বিশ্ব-শাহিত্যসভায়ও:'। সেই দিক 
থেকে একলক্ষ টাকার এই দূর্লভ সভভারতীয় 
পুরস্কার আশাপূর্ণ। দেবীকে যেমন নৃতনভাবে 
করেছে তেমনি - বাংল| লাহিত্যকেও 
গৌরবান্বি করেছে । 

আশাপুণ দেবীর এই পুরস্কার তার ‘প্রথম 


/তিশ্রাঃতি? উপন্য!সের অঙ্ক । এই উপহ্/লটি ১৯৬০ - 


৬৯ সালের মধ্যে শ্রেষ্ট স্থজনশীপ ভারতীয় লাহিত্যকর্ম 
রূপে থীকৃত হয়েছে। তার এই উপস্তাসটি 
১৯৬৬ সালে 'গখীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করে। আগামী 
মার্চমালে আমুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে এই নৃতম 
পুরস্কারটি তুলে দেওয়া হবে। 

আ.শ।পুর্ণ। দেবাই প্রথম ভারতীয় মহিল। যিনি 
জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেলেন। বাঙালী মহিলা তো 
বটেই! পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে তার স্থান দ্বাদশ 
| মাঘ ৮৪-৬ 


আশাপুর্ণা দেবী £ জ্ঞানপীঠ পুরস্কার 


এবং বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি তৃষ্ঠীয়_ 
প্রথম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় বিষ্ণু দে। 

প্রথম ‘প্রতিঙ্রুক্তি'র বিষয়বস্তু তিনটি উপন্তাসে 
সঞ্চারিত। ডর কাহিনীর এই বিস্তার ইংরাজী 
সাহতোব এই ধরণের এন্থ-খণ্ডের কথ! দ্মাণ করিয়ে 
দেয়। তিনটি খণ্ড বা ট্রগঞ্জির অপর দুইটি উন্া।গঃ 
ননব্ণপত৷’ ও ‘বকুলকথ।’। আশাপুর্ণ। দেবী জীবনের 
অভিজ্ঞত। থেকে তীর উপন্তাসের ও ছোটগল্পের 
উপাদান সংগ্রহ করেছেন। কোনে! কিছুই তার 
চোখ এড়িয়ে যায় নাই। প্রায় চার দশক যাবৎ 
তিনি লিখছেন । “প্রথম প্রতিশ্রুতি’ সম্বন্ধে ভার 
নিজের কথায় বলতে হয়! ****এই একটিমাত্র 
উপন্তাসের পেছনেই ছেলেবেল। থেকে মানপিক 
প্রস্তুতি ছিল। এই একটি উপন্।সের চিন্তা আমাকে 
ছেলেবেল। থেকে ক্ষতবিক্ষত করতে|। কতকগুলি 
গুণী জাগতে। মনে; কেন পুরুষশাসিত সমাজে 
নারীর আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার থাকবে 
না? এই প্রশ্নই বার বার করেছি-আমার [উলজ্জি 
উপন্যাসে” 

'জয়্ার সঙ্গে আশাপুণ! দেবীর সম্পর্ক দীর্ঘ, 
বছরের। সে-কথাও আজ অয়ন্্রী' স্মরণ করে গৌরব 
বোধ করছে। ৯ 

দুস্থ এবং সুদীর্ঘ জীবন যাপন করে আশাপুণ' 


দেবী বাংলা সাহিত্যকে সমুদ্ধতর করে তুলুম এটাই 





'জয়ুতীর' প্রার্থন।। 


7৮ 
বশির 
সং 


মহান বিপ্লবী নেতা অনিল রায়ের 
ম্ছাপ্রয়াণের পঁচিশ-বৎসর পুতি উপলক্ষে 
৬ই জাম্নয়ারী ১৯৭৮ 
অমূলা সেন 
সতবগাথা 
[ দেশমিশ্র-তালদেরতা ] 


দেখিয়াছি কত, পড়িয়াছি শত বিপ্লবী জীবম কথা- 
নর সাধিতে লব তেয়াগিতে কী অসীম উদগ্রতা। 
' মৃত্যু তাদের শহীদ হওয়। 
কীর্তি ধাদের আকাশ হোয়! 
তাদের স্মরণে, পুণ্য কথনে অক্নিময় পবিত্রতা । 
মামি দেখেছি অনিল য়ায় 
._ বিশ্লবীর অনন্তায় 
মনীষ। মহাম, মরমীয়া গান, জীবসেবা জেমে দেবতা । 
বিপ্লব পথে কাটার মুকুট মাথে 
সাম্যের গান নরনারী একসাথে. 
গাহিছে-বিগ্লষে ফোটাতে হবে (চাই) দীপালীয় 
উঞ্রলত।, 
দুর্গত সখা বগ্রকঠোর অনিল রায় 
"* অত্য।চারীর শাসন দণ্ডে মাথা না নোয়ায় ; 
( ডর ) এফচোখে জল, অন্যে অনলশ্যেন শিবরুদ্র 
তথ]। 
তরুণ-তরুণী অগণিত 
ভার ডাকে সব উপনীত, 
{ ভার ) হাতে বাঁশিখানি, সগ্নিবয়াব।ণী, মন্তরগুপ্তি 
প্রেমময়তা। 


স্বাধীমত! লাভ গুধম সোপান 
সর্ধালীণ মুক্তি তার ধেয়াদ 
( তার) বিচারে প্রমাণ পরমতবাদ, পথশুধু 
te - 77, ভারতীয়ত!। 
হভাবচজ্রের পরম ছুহাদ্‌ 
মোদের মায়ক অনিল কোবিদ্‌ 
মেত! সুভাষের লীবনসাদের-বিশ্লেষণে নিপুলতা | 
সুজুর রণতভূমে আজাদীর শেষ অন্ক - 
আজাদ 'হন্দ', ‘জয় নেঙাজী,,-বাজে ডঙ্ক 
‘অগ্রগামী দল’ ভারতে সচল-অনিল মনত্রদাত|। : 
(তীর ) ব্রিটিশ ভারতে নিগ্রহ একটানা- 
স্বাধীন ভারতে তীব্র আঘাত হানা 
'অয়গ্ী' চাবুকে হুঃশালন বুকে, হাদে হুর্গতের ব্থ।। 
জীবম প্রদীপ অকালে নিভে যায়, 
কে নেবে তীর কার্ধভার হায় ! 
শাসন কলুষহীন-কবে আসিবে সেদিন-জানিনা তা] 
সেদিনের 'আশে বিদেহ অনিল পাশে উৎক$ 
| দেশমাতা। 


বিপ্লবী ও সমাজবাদী নেতা 
অনিল রায়-স্মৃতি ₹ক্কৃতামাল! 


শুই জামুয়ারী ১৯৭৮ বালীগঞ্জ যুরপীধর 
গার্লল কলেজ হলে সন্ধ্যা ৬টায় বিপ্লিদী ও 
সমাজবাদী নেতা মনিল রায়-এর ১৬তম স্ম'তদিবসে 
অনিল রায়-স্মৃতি বক্তৃতামালার উদ্বোধন হয়। এই 
শ্মৃতি-সভায় পৌরোহিত্য করেন গ্রণীণ বিপ্লবী নে! 
ভীম-শ্বনীকুমার গাঙ্গুলী । 

অনিল রায়-স্মৃতি বক্তৃহামালার প্রথম বক্ত! 
প্রীকাশীকান্ত মৈত্র (পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদ্য ) 
“বর্তমান রাজনীতিতে বিপ্লবী নেত! অনিল রায়-এর 
চিন্তাধারায় প্রাসঙ্গিকত।” শীর্ষক বিষয়টি বাছাই 
কার নেন। অনুপম ভাষায়, ধীর ভঙ্গিমায় 
প্রায় এক ঘণ্ট! ব্যাপী বক্কৃতামালার বিষয়বস্ধর 
আলোচনার গোড়াতেই জীকাশীকান্ত মৈত্র বলেন £ 
গ্ডাকে খুব কম দেখেছি, ক’লকাত! বিশ্ব- 
বিগ্যালয়ে পড়বার সময় তিনি কায়ান্তরাল থেকে 
মুক্তি পাবার গর তাকে প্রথম দেখি । সে-সময় 
জেনেছি, জেল থেকেই তিনি আমাদের 
খবরাখবর নেবার জন্য বাইরে টিঠি পাঠাতেন। 
আমাদের মত মফ:স্বলের ছেলে একথা শুনে অবাক 
হয়ে গেছি”, 

আমার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক শিক্ষা! তার 
কাছে। রাজনীতিতে আদর্শ, মতবাদ, দর্শন, তত্ব 
কভট। স্থান জুড়ে আছে, সেট! তার কাছে শিখেছি। 


আমরা কেউ অনিলদার সঙ্গে দেখা! করতে গেলে 
তাদের তিনি আদর্শপাদের পাঠ না দিয়ে কখনই 


ছাড়তেন ={! অনিলদার আর একটি বিষয় লক্ষ্য 
করবার মত ছিল। যুবকদের-ছাত্রদর কোনে 
আলোচন! বৈঠকে যাবেন, কখনও তকে 


বলতে শুনিনি বড়ে। সভা না হলে যাবেন না। 
মাত্র পাঁচ সাতগ্ন থাকলেও তিনি বৈঠকে 
উপস্থিত ছেলেদের জন্য রা্নীতির তত্ব ব্যাখ্য! 
করে আমতেন। ও 

জনসভ।য় তার প্রথম ভাষণ শুনেছি 
ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে। কী তার 
বাচনভঙ্গিম।, কী তার শবদম্ভার ! তার মধ্যে মিশে 
রয়েছে অনুপম কাবা, লাহিতা। ত্রিশদশকে 
বন্দীশ|লায় যখন মেটিরিয়ালিলম-এর প্রবাহে 
বাংলার বিপ্বীর! দলে দলে মাক্সবাদের পাঠ 
মিচ্ছেন, সে-সময় মার্সবাঁদকে খণ্ডন করে জেলে 
বলে লিখলেন ধর্ম ও বিজ্ঞান” । কী অদাধারণ 
পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন এই বইটিতে ! 
নেতাজীর জীবনবোধকে রূপ দিয়েছেন 'নেতাজীর 
জীবনবাদ” বইতে আর মাজবাদেরও গুরুতর 
অদ্গতি তুলে ধরেছেন বহুপুর্বে সেই ত্রিশ দশকের 
বন্দীশালায়। তাকে দেখেছি বহুমুখী স্থগনশীল 
প্রতিভার অধিকারীরপে। দেখেছি তাকে অন্যতম 


৫৯০ জয়ী, মাঘ ১৬৮৪ 


চিস্তানায়ক রূপে । মানবেজ্জ রায় যে সম্মান, যে 
্বাকৃতি পেয়েছেন, মনীষী অনিল রায়-এরও ত 
প্রাপ্য | 
Beyond Communism পতি গ্রন্থে যে চিত্তার 
নুর রয়েছে, অনিল রায় অনেক আগেই তা বলে 
গেছেন। 

অনিপ রায় অশীত-বর্তমান-ভ বিষ্যাতের 
পরম্পরায় বিশ্বাস করতেন। বর্তমানই লব, এট! 
তিনি বিশ্বাম করতেন না। অতীতের জঠরে 
বর্তমানের জম্ম, আর লেই বর্তমান ভবিষ্যতে 
গুসারিত। তাই অনিল রায় এই প্রত্যয়ে বিশ্বাসী 
ছিলেন যে ইতিহাসে য। ঘটে ত! হঠাৎ ঘটে ন! 

অনিল রায় ভবয্যুৎ ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন । 
তিনি গ্রশ্থ তুলেছেন স্বকীয়ত। কী থাকবেনা) 
ভবিষ্যৎ ভারতের? ভারতবর্ষ, জাতীয়তাবাদ) 
হবে এবং সমাজতঙ্ত্র, গণতন্ত্রের লঙ্গে একট! 
সাযুঞ্জয স্থাপন করবে। এটাই হবে আগামীদিনের 
লমন্বমী ভারত-রাছ' য। অপরকে অনুকরণ ন! 
করে হবে স্বকায়তায় সমুজ্ঞল। যাট বছরের 


পনীক্ষা-নিরীক্ষার পর সোভিয়েত রুশ প্রমুখ 


মার্সবাদী রাষ্ট্রলিও Nation-State বা 
জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। সর্বহারার 
আস্তর্জাতীয়তাবাদ তাই পোষাকী খোঁগিসে পরিণত 
হয়েছে। যুগো্টীভিয়।র বিশ্লশী ও মানবতাবাদী 
নেতা মাইলোঙান জিলাস এই কথাই বহু বংর পুর্বে 
বলে গেছেন। সেজন্ক তাঁকে কারাবরণ করতে 
হয়েছলে।, তার সহ-্বিপ্লবী টিটোর হাতে | 


মানবেজ্রন।থের New Humanism; 


এইখানেই অমিল রায়ের তত্র ভারতীয়স্থবোধ ; 


—Indianness এসং নেতাঙ্গী 


চিন্পার সঙ্গে গভীর সালিধ্য রয়েছে। 


স্ব ভাষ্চন্জের 
মা'ও সে-তুংও 


. চীনা রাষ্ট্রকে চীন! ভাবধারায় এবং .চনিক ছোপে- 


Chineseness- এ রাঙিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, 
যাঁর ভিত্তিতে রয়েছে জাতীয়তাবাদ । তাই এশা ওঠে 
চীনে যদ্দি--0171063670633 বা চৈনিকত্ব লাতীয়- 
জীবনের অন্কনিরপেক্ষ উপাদানরূপে স্থান গেয়ে 
থাকে এবং সে কাকণে মাও লে-তুং প্রতিক্রিয়াশীল ন! 
হয়ে থাকেন, তনে বিনবী অনিপ রায় Indianness 
বা ভারভীয়ত্ব ব| জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে রাষ্টর- 
গঠনের কথ! বললে গ্রতাক্রিয়াশীল হবেন কেন? 
বিভিন্ন রাষ্ট আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠে বিশ্ব- 
ভাণ্ডারে নিজ নিজ ৈশিষ্ট্য সংযেজন করবেন এই 
গ্লৃতিশ্রুতি নিয়ে ! ৃ 

অনিল রায় পসিপ্পবীর জীবন-দর্শন শিখি 
গেছেন। তা হোলো এই ১ আদশের ক্ষেত্রে কোনে! 
00200701186 ব! আপোষ চলে না। বাঘাধভীন, 
সাষ্টারদা গ্রমুখর। সে পথই কেটে গেছেন |» 

সভাপতি অশ্বিনীকুমার গাঙুগী ভার সংক্ষিপ্ত 
ভাষণে স্মরণ করিয়ে দেন £ “যে স্বাধীনতা আমরা 
চেয়েছি সেট। আসে নাই, চুক্তির মধ্য দিয়ে স্বাধীনত। 
আনেন|। রক্ত-বরার মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা, 
সেটাই আদল স্বাধীনতা । বিপ্লবী নেত! অনিল রায় 
সেই স্বাধীনতা চেয়েছিলেন ।” 

অনুষ্ঠানে শঙ্গীত পরিবেশন করেন? শুধ! 
মাইতি, পমি রায়, দীপিতা রায়। ০ 


“মা” 
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টিম 


লা 


বিপ্লবী নেতা প্রমথকুমার চক্রবর্তার লোকাস্তর 


বাংলার প্রখ্যাত বিপ্পবীদল ‘শ্রীসংঘের’ গোডা- 
পত্তনের অস্তুতম নেতা, বিপ্লবী প্রমথকুমার চক্রবর্তী 
৮০ বছর বয়সে গত ২৫শে ডিসেম্বর। ১৯৭৭, 
কলকাতায় তাঁর কবীর রোডস্থ বাসভবনে 
লোকানস্তরিত হ'ন। গত ৬ই জানুয়ারী অনিল রায়- 
স্মৃতিসভায় তীর প্রতি শ্রব্থাতর্পণ বরেন 'ভ্রীস্জ্ঘ' এর 
আর এক বিপ্লবী নেতা এবং প্রসথকুমারের সেহধন্য 
অনিলচন্দ্র খোষ। প্রসথকুমার দলের কনিষ্ঠদের 
কাছে ‘বুধুদ!' নামে প্রিয় ছিলেন। তাঁর আজীবন 
সুহৃদ, বয়োকলনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী, বিপ্লবী ও সমাজ 
বাদী নেতা অনিল রায়ের কাছে তিনি ছিলেন 
‘বুধুভাই’। বিপ্লবী নেতা অনিল রায়কে প্রমথকুমার 
পেয়েছিজ্নে বিপ্লধীদলে তার অব্যবহিত পরবর্তী 
লংগঠকরূপে । সেদিক থেকে বলতে গেলে এই 
বিপ্লবীনেতৃদ্বয়, গ্রমথকুমার চন্রুবর্তা ও গনিল রায় 
হ'জনই 'জীনংজব'র গোড়াপত্তমে দুরহ ভূমিকা এহণ 
করেছিলেন | বিশ দশকের গোড়ায় এই দলের 
দেতৃত্বভার গরসথকুমার অনিল রায়ের হাতে তুলে 
দেন। 

বিপ্লবী নেতা গ্রামথকুম।র চক্রবর্তী এই শতকের 
প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে বাংলার ছুই সুঞসিদ্ধ বিপ্লবী 
দল “অনুশীলন সমিতি ও ‘যুগান্তর’ দলের বাইরে 
লোকচক্ষুর আড়ালে ঢাকায় আর একটি বিপ্লবীদল 
গড়ে তোদেন। এই দলের সে-সময় কোনো 


নামকরণ ছিলে। না। বিশ দশকের গোড়ায় এই 
দলকে তার সমালসেব।যূলক প্রতিষ্ঠান 'সোশ্য।ল 
ওয়েলফেয়ার লাঁগ’-এর নাম অন্ুুনরণ করে এই 
বিপ্ননীদলের মধ্যে ধীর! ইতিমধ্যে শৌর্ষে, বীর্ধে, 
সংগঠনে, মেধায় সুপরিচিত হয়ে উঠেছেন গোয়েন্দা 
মহল তদের কপালে, “উসজ্ে'র তকমা এটে 
দিয়েছেন | সে-ঘটনা আরও পরের | প্রমথকুমার 
দলের হাল ধরার পর তাঁর কনিষ্ঠ জ্রাত৷ সুকুমার 
চক্রবতণীকেও দলে আন। হয়? অনিল ঘোষ গত ৬ই 
আননুয়ারী তার স্মৃতি-তর্পণে বলেছেন 'ভ্রীনজ্ব'র 
ওপরের স্তরের, ধারা পরবর্তাকালে বিপ্লবীরূ'প 
গ্রাসিদ্ধি লাভ করেছেন তাদের প্রায় সকলকেই 
বুধুদার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুকুমার চক্র সতত দলে অ|নেন। 
'বুধুদ।' ঢাকায় মিজের জমিতে থম কুস্তির আখরার 
ম্দোবস্ত-দলের কমীঁদের জন্য করেন। 

১৯১৫ শাল থেকে ১৯২০ সাল এই গাঁচবছরের 
মধ্যে তুরধ্ব দল গড়ে তুললেন বিপ্লবী প্রমথকুমার । 
তার পরবর্তা অব্যবহিত বিপ্লবী নেতা ছিলেন অনিল 
রায় এবং তার সহকারীরূপ ছিলেন সুকুমার 
চত্রবন্তাঁ। ১৯২০ সালে বিপ্লবী প্রমণকুমার 
ক'লকাতায় এসে হডিপ্র হোষ্টেপের ছাদের এক 
কোণা ঘরে কয়েক বছরের জন্য বলবাস করার পুর্ব 
টাকার বিপ্লবী দল 'প্রীদতে'র দায়িত্ব অমিল রায়-এর 
ওপর তুলে দিয়ে এসেছেন। 


Le 


৫৯২ জয়গ্ মাধ ১৩৮৪ 


বিপ্লবী নেত! গুমথকুমার হাড়ি হোষ্টেলে এসে 
ঢাকার সংগঠন এবং তাঁর নেত! অনিল রায়-এর সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখে চলেছেন তেমনি কলকাতায় 
বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সঙ্গেও তার যোগ ছিল 
অন্তরঙ্গ । বিপ্লবী নেত। বিপিনবিহারী গুলী, 
শহীদ সম্তোষকুমার মিত্র, এ'র! ছিলেন গ্রমথকুমারের 
হাড়ি হোষ্টেলের নিভৃত আস্তানার নিয়মিত 
অতিথি। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিপ্লবী নেতা অনিল রায় 
এবং বিপ্লবী দেশনেত্রী লীল! রায়ের যোগাযোগে 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বৈপ্লবিক কর্ম প্রচেষ্টার সলে 
যুক্ত থাকায় তিনি কয়েকবছর কারারুদ্ধ ছিলেন। 

বেদান্তদর্শন ও শাস্ত্রে তার এতো পাগিহা 
ছিলে। যে তার, বন্ধু, কনিষ্ঠ, সুহৃদ, সহকর্মী, 
দর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিপ্লবী নায়ক 
অনিল রায় তার সঙ্গে দর্শন আলোচনায় বিভোর 
হয়ে যেতেন । অনেক সময় রাত কেটে যেতো । 
'জয়গ্রীরঃ ১৩৭৯ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় “পুরাণে 


কথা” শীর্ষক ম্মৃতিচারণে গ্রমথকুমার আনি 


গোঁড়াপত্তনের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। 

আমর! এই প্রবীণ বিপ্লনী নেতার ম্মুতর প্রতি 
আমাদের অন্তরের শ্রঙ্ধা নিবেদন করছি এবং 
তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদন। জ্ঞাপন 
করছি। তিনি সুপ্রিম কোর্টে নাইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত 
ছিলেন। 


বিপ্লবী বিনয় বসুর লোকান্তর 

শিপ্নবী বিনয় বস্তু (গোপাল ) ৬৭ বৎসর বয়সে 
দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ১ ই জানুয়ারী 
লো কাস্তুরিত হয়েছেন। ১৯৩১ সালে 'ভ্রীদজ্ঘ- এর 
সদন্যরূপে প্রকাশ্য দিবালোকে ঢাকার সদর রাস্তায় 
ডাঞ্লুংটর অ:ভযোগে দণ্ডিত হয়ে কয়েক বছর 
আন্দামনে দ্বীপান্তরিত হন। আমরা লোকাম্তরিত 
বিপ্লবীর শ্ৰৃতির প্রতি শ্রন্ধা ও তার শোকমন্তপ্ত 
পরিবারকে স বেদনা জ্ঞাপন করছি । 


২*৯ব বিধান সরণিশ্থিত কলিকাতা-৭০০০০৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট 
কতৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত | 


/ 


|| গীতাশ্রন্ী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ, 


শ্লীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)১৮. 00 


শ্রীগাঁতা সংদ্ষিপ্ত সংস্করণ : ১১:০০ 
মির / বহৎ পকেট গীতা : 2090 
শরীক ও ভাগবত ধর্ম ১৫০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 
(Jagadish Ch. Ghosh) 
সুলভ পকেট গীতা (মল সংস্কত ও গদ্যান বাদ) ২'৫০ 
সুলভ পদ্য গীতা ( পদ্যে বঙ্গানুবাদ ) ২৫০ 
নিত্যপাণ্য গীতা ( কেবল মূল সংস্কত শ্লোক ) ১:৫০ 
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গাঁত (কেবল সংস্কত শ্লোক) ১০০, 
এ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ ১৫০ 
কর্ম বাণী | ১:৫০ 
শ্ীশ্রীচপ্ডী ( পকেট সং্করণ ), ৫0০. 
১ 1 শিক্ষার্থীর ধমশিক্ষা ১6০ 
|| ভারত-আত্মার বাণী ৭৫০ 
Soul of India Speaks 
ie ( ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজা ) ৭৫০ 
শ্রীগীতার অপূর্ব ' বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান 
জগাদ 'শচন্দ্রের অক্ষয় কাত ৷ তাঁর গাঁতা ভারত" 
জাত'য় সম্পদ । 
যেমন কাঁব কৃঁক্িবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের 
| মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ 
বাংলা ভাষায় ' শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা । যতাঁদন 
বাংলা ভাষা থাকবে, ততাঁদন থাকবে জগদীশচদ্দের 
রিনি We 
ডঃ মহানামৱত ৱৰহ্মচারা 
শরির ও.ভাগবতধর্ম*--শ্রীকষ্ণতত্ব ও লীলা সম্বন্ধে 
আশ্চর্য আলোচনা । শ্রীগীতার পরিপুরক গ্রম্হ । 
Bb 4 শ্রীনীলিম! ঘোষ এম. এ. বি. টি. | 
{বদ্যাসাগর ৩০০ 
ছোটদের গঞ্পগচচছ (স্বরচিত গজ্প-সংগ্রহ ) ৩০০ 


. প্রোসডেন্দী লাইকের 2 £ 








ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়।-_-ভারতবর্ 
পাঠ কাঁরতে কাঁরতে গর্বে বুক ফীলয়া উঠে ।-__আত্মশস্তি 


গ্রন্থট (বাংলার ধাঁ) বাজার চাঁলত অধত্ুসম্ভূত 
সাধারণ জীবনী-গ্রন্হ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, 
তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ধ। বাংলার 
তরদণদের প্রাণে দেশাহতৈষণা বদ্ধ পাবে । 

_-অল ইন্ডিয়া রোডও 
দেশে মনের আবহাওয়া পাঁরবার্তত হবে ।- আনন্দবাজার ! 
ব্যবহারক শব্দকোষ ১৫০০ 
প্রয়োগমুলক আভনব বাংলা আঁভধান । ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বাঁলত । সৰ্বদা ব্যবহারযোগ্য 1_-আকাশবাণন 


১৫ কলেজ স্কয়ার, কাঁলকাতা-৭৩ : 


এ SESE 
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[সপ স্বাস্থ 
০ এ  পুনগতনে 

ববি 0 
অদ্বিতীয় 


বন্ধ ওুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজ্ঞাদির সংমিশ্রণে, 
আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত্ত একটি বিশেষ প্রণালীতে 
প্রভ্তত। মলব্ক, পুষ্টিকারক ও শক্তিষ্পালী এই রি 
ছুটি সর্বপ্রোষ্ঠ আনুর্ষেদীয় রসায়দ একজে সেবন 
- করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি গত পূরণ হয়, হজম 
শি ও পু! বৃদ্ধি পায়, পৰিপূৰ্ণ শ্বাস্থ) 





















i 
ফিরে আসে এবং 
খনি গন্ধদিলের অতো টি সি 
খর্ব জরাজীর্ণ ভগ ‘ ৭০৭, 
দেহে পতল ল রন 
শক্ষি সঞ্চারিত হয়। রি 
১৯ 
a) i তে ধছুৱেব পুরাতন ) 
স।গল। ওঁযধালফ-ঢ। কা কতিকাভা-৪৮ | চাষের চামচের উ চামচ 
অহ্াক্ষ ভা: বোগেশচঙ্জ খেৰ এম.এ, এঠা সর! কবি: পা €্‌ 
রে বা এট 4 | খন ক্ষ 
ধৃ্বেদ-শাস্রী, এফ.সি,এল, (পন্ড) (৫) | ১চাম6 মতা সতী বনী 
এমএস,এল, (বদানেরিকা) ভাগলপুর সম পরিমান কত সঃ 
ৰ কলেজের রসাষণ শাহের, ভৃতপুৰ জৰ্যাপক ! শ্ৰেতাই ঢু বাধ আকার 
কলিকাত৷ কেজ : ভান নরেশচজ্জ ঘোষ, এম,বি,নি,এস, (কলি | পর সেব্য। x 
জাহ্ৰেদাচাৰ | 


চর 
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জর প্রকারের পর্ব্তা গুহ. 
হেগেজী-দর্শর LES 


আনিল রায় 1 


রা এ দেশে যখন মাক্সবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একটি নতুন মুত্বাদের প্রতি... 
স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দ্রষ্টা ও ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, এরীতিহ্যে স্নাত বিশ্লবা 
জ্ঞানতাপস আনল রায় একাঁট পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন। সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক'সবাদ, | 
' হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পরিবারের ক্লমাবকাশ (মার্কস মর্গান থিওরপর সমালোচনা )-এই তিনটি গ্রন্থে 
বমাকসবাদ্রে মৌলক সমালোচনা এবং “নেতাজীর জীবনবাদ' গ্রন্হে একটি বিকল্প চিন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্তি । 


অবিলম্বে প্রাক্‌. প্রকাশন মূজ্য দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন 
( সাধারণ মূজ্য আন; মানিক ১২৫০) 


জয়শ্রী প্রকাশন । ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কাঁলিকাতা-২& 





কলর ঠা ৯৮৭৮৭ ++ ৯৬৭. পা 
৮7৭8৮৮০৫০৪০ ৯৯৮৮-৫৭-৮৭ ০৯৮৮৭ ++ 


৬১টি বৃক্ষের পরিচয় 


লক্ষ্মীশ্বর সিংহ 


প্রায অর্ধশতাব্দী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কাত ও ঝ্রাঁতহোর পটভ্মকায় প্ীথপড়া 'শক্ষা ও 
. দৈনান্দন জধবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারক শিক্ষার স্ধামশ্রণে মানুষের সচ্হ সুন্দর বিকাশের 
সাধনায 'লগ্ক যে জ্ঞানতাস--তানি লক্ষমীম্বব সিংহ | - 
রঃ রোপন উিবা নপক নিন ননারি ER 
. প্রয়োজনাষতার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রাঁচিত সদা প্রকাশিত এই বই । 
| প্রকৃতি পিপাসু পড়্নাদ্দরে-বই-ডাল-লাগবে. --৬৯ট. বৃক্ষের চিত্র সহ. সুন্দর. 
ie ছাপা, 


চে 


দাম দশ টাকি 


"জয় সী সামাঞ্রিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিক! 
২৪২ বৰ্ষ ফান্তুণ ১৩৮৪ একাদশ সংখা! 








জি 
নি 








সম্পাদকীয় িবীজ্র যাক’ 
সঙ্কটের ঘনঘটা ৫৯৩ দেবীপ্রস!দ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ধারাবাহিক শ্রবন্ধ সমীক্ষা 
বিংশ শতার্বাতে মাক্স বাদ ৬০* রেল, পশ্চিম বঙ্গ ও কেন্দ্রীয় বাজেট ৬২৩ 
সুনীল দাস ছোটগল্প পকেটমার ৬২৫ 
ইতিবৃত্ত যে কথার শেষ মাই ৬৯১ আর্যদের 
গোপাললাল সান্যাল আলোচনা চীনের একাদশ পার্টি কংগ্রেস ৬৩১ 
এশিয়ার রত্ুমাল! £ ৩ পঞ্চম পিপলস কংগ্রেস ৬৩১ 
কেমাল আতাতুর্ক ৬০৯ অভয়শক্কর শর্ম। 
সঙ ববপেন্্রনাথ বোধ প্রচ্ছদ ৪ খালেদ চৌধুরী 
মতুন বই ভাত ও টুন ৬১৭ সম্পাদক £ সুনীল দাস 
জীবন বীমা প্রিয় ভা 
Nl * টু? 2 ২ 
টিতে 
ম্াইনের দিনই হ 'ল প্রিমিয়াম দেবার দিন 
আপনি হয়ত কোনো অফিসে চাকরী করেন প্রিমিয়ামের কথাট। মনে রাখবেন। এটি 
এবং প্রত্যেক মাসে মাইনে পান । অথবা খাওয়াদাওয়া, বাড়ি ভাড়া এবং . অন্যান্য 
নর আপনি হয়ত কোনো ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন অপরিহাধ্যের সমগোত্র । তার কারণ নিরা- 


এবং নিদিষ্ট দয় অন্তর আপনি কিছু উপার্জন ...পতীও তো অপরিহার্য, তাই নয়? 
করেন । আপনার আয় যে ভাবেই, বা ষে 
স্য়েই হোক না কেন, জীবন বীমার 


লাফ ইন্সিওর্লেন্স কপোঁরেগল অফ সায়া 
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সম্পাদকীয় 





ই বস। ফাল্গুন ১৩৮৪ । একাদশ সংখ।। 


সঙ্কটের ঘন্ঘটা 


ত্রিশে জানুয়ারী, ১৯৭৮-এর শহীদ দিবস 
উপলক্ষ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণ এক সংক্ষিপ্ত বাণীতে 
উ'দ্বপ্ন প্রশ্ন তুলেছিলেন দেশবানীর কাছে, দেশের 
নেতৃস্থানীয়দের কাছে, আত্মবি।শ্লধ/ণর জান্তা, যার 
মুগ কথ! ছিল £ “আমরা কী ঠিক পথে চলছি? 
যে গ্লতিশ্রঃতি নিয়ে বিশমাসের ম্বৈগাচারী শালমের 
জবণেধ থেকে জনমানসকে মুক্ত কর! হয়েছিল, 
তাকী পাগন করা হচ্ছে? যে লুপ্ত যুলাণোধের 
পুণরুদ্ধাযের অন্ত দেশের সাধারণ মানুষ নির্বাচনের 
- মধ্য [দয়ে রক্তপাতহীন পিপ্লব ঘটিয়ে তুলেছিলো।, 
& লেই মূল্যবোধের অন্তিম লক্ষ্য কী .কব্লই দূরে সরে 
যাচ্ছে?” জয়গ্রকাশ নারায়ণ সেদিন সমাজ-বিষ্লীবের 
অপস্থয়মান যে সক্কেতগচলি তুলে ধরেছিলেন, দেখে- 
শুনে মনে হয়, তা যেন কোথ।ও-বিশেষভাবে 
আজ যার। বিভিন্ন রাঞে এবং কেন্দ্রে দেশ-শ।লনের 
দায়িত্বে রয়েছেন তাদের পরিবেশে --কোনে। 
সামান্যতম ঢেউও তোলে নি। সমাজ-াবপ্নবের 
সন্ষেতগুলি ভূলে থেকে কিন্ত তাদের অগ্রাহ্‌ করে 


দনগতপ।"ক্ষয়ের মধ্য, দিয়ে নুন এক গভামু- 
গতিকতার ছকে আত্মনমর্পণই যেন শা সবাইকে 
আবিষ্ট কার .ফলেছে। 

গত ৯ই মার্চ পাটনায় শর্বসেবালজ্ঘে তিমদিন- 
ব্যাপী সম্মেশনের পঁয়ঞ্রিশ মিনটব্য।গী উদ্বোধনী - 
ভাষণে জয়গ্রকাশ নার।য়ণ পুণরায় সমাঞ্জ-'বঞ্লব- 
প্রসঙ্গ ফিরে যান। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সর্বশক্তি 
দিয়ে রাজনীতির মঞ্চের কেন্দরবিম্দুতে আ্মপ্রত্ষ্ঠার 
গ্রচেষ্টার উল্লেখ করে জয়গ্কাশ বলেন, অনেক 
উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাবার পর আবার তীর 
সাম্প্রতিক উদ্যমের পেছনে কোনো নুতন _শক্তি- 
বিন্যাস দেখ! না গেলেও পল্সাহীন যোড়। কখন 
কোনদিকে যাবে'=_‘how and where this 
unbridled horse will E0’-— সে-সম্পর্কে সতর্ক 
থাক! বর্তব্য । জয়একাশ আরও বলেন, যুবশক্তির 
ও অপশক্তির গোড়াকে সরব৷ত্মক বিপ্লবমুখী ক'রে 
তুলতে পারলে সবমেবালভ্ঘের প্রয়োজনও হয়তো 
ফুরিয়ে যাবে। আবার এমনও হোতে পারে 


পে 


৫৯৪ জয়ী, ফাস্তন ১৩৮৪ 


যে তাঁদের রাজনীতিতে ডাক পড়তে পারে, 
নির্ধাচনে তাদেয় সমর্থনের জন্য আবেদন আসতে 
পারে; ঘৃতন সামাজিক মুল্যবোধ সৃষ্টির, 
এমন কি নূতন স্মাজ্জ গড়ে তুলবার ভূমিকাও 
তাদের জন্য, অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। আর 
হংমতাঁকেও সমাজপগিনর্তনে বর্জন করা যেতে 
পায়ে যদি অত্ববানরা সময় থাকতে দত্বহীনদের 
সম|জজে প্রাধান্য স্বীকার করে শিয়ে তাদের সঙ্গে 
আপন-রফ। ক'রে বসবাস করতে উচ্চেগী হম। 
জয়প্রকাশের সন্তর্কপাণী বাতাসে মেজাতে না 
মেলাতেই দারুণ ছুধোগের ঘণঘট। বিহার এবং উত্তর 
প্রদেশে ঘনিয়ে এলো! জয়গ্রকাশ লারায়ণের 
পঁচাত্তর বছর পুতি উপলক্ষে 'জয়প্রকাশ অধুঙ্তকে।ষ 
মহোৎসব কমিটির’ পক্ষ খেকে এই কমিটির সভাপতি 
আচার্য কৃপালনী ১২ই মার্চ পাটনার গান্ধী মঃদানে 
নববুই লক্ষ টাকার উপহারের একটি প্রতাক্ী পত্র 
হাতে তুলে দেশার পর লেোঈনায়ক ভয়গ্ুকাশ 
নারায়ণ কিছু বলবার আগেই লভায় কিছুসংখ্যক 
যুবক বিরূপ ধ্বনি তোলে এবং ঢিল ছেড়ে । ফলে 
জয়প্রকাশ মাহায়ণের গ্রতীশিত ভাষণ কোনে! 
ভবিষ্যত উপলক্ষে জন্য অব্যক্ত রয়ে পেলো । এই 
সভায় উপস্থিত হবার মুখে জগজীবন রামের গাড়ী 
জোর করে ফিরিয়ে দিয়ে ইট-পাটকেল ছোড়া! হয় 
এবং তীর মোটার গাড়ীর জাতীয় পতাক! টেনে 
নেওয়। হয়। এই ঘটনার পেছনে যে পরিকল্পন 
রয়েছে তা বোঝা! যায়, একদিনের মধ্যেই বিহারের 
নান] শহরে, পাটুমার গান্ধী ময়দানে মহড়। দেওয়া, 


গে।লগালের বিস্তৃতিতে। ৯ই মার্চ জনতা দলের : 
এম, পি রামতানদেশ পিং-এর নেতৃত্ব অমুমূত শ্রেণীর 
ফেডারেশনের Backward Classes Federa- 
0০7--পাটনায় সচিবালয়ের বিভিন গেটে অনুন্নত 
শ্রেণীর জন্য চাকুরী সংরক্ষণের দাবীতে বিক্ষোভ 
কয়ে এবং সেই দিন সন্ধার মধ্যে তারা এই মর্মে 
সরকারী] ঘোষণ। দাবী কারে। সেদিন সন্ধায় 
(ফেডারেশনের বড়ে সমাবেশে রামআবদেশ শিং 
সংলের বিরুদ্ধই অমংঘত সমালে।চন। করেন এমন 
কি জোকনায়ক জয়গ্রকাশ নারায়ণ তার এই 
আসংয্ভ আচরণ থেকে বদ গড়েন নাই। অথচ এই 
লিন ভ-সমাবেশের পুর্বেই [বহার রাজা মন্ত্রীনভ। ' 
নরকারী চাকুগণী সংগঞ্ষণের প্রস্তাব ঙহপ করেন 
এবং সেই 1দনই বিহার মন্ত্রীলভ1 সেই সন্ধ।স্তের 
গতি জনতা পাটির কেন্দ্রীয় পা্জমেন্টারী বোর্ডের 
তাসুমোদনও সংগ্রহ কগেন। 

১০ই ও ১১ই মার্চ কুরী সংরক্ষণের দাবীতে 
অনুমত শ্রেণীর ফেডারেশ : সাস্থাদের সত্যাগ্রহ ও 
গ্রেপ্তারের পর চাকুরী সংরসণ নিয়ে পরিখার দুই 
পাশে দুই দল দাড়য়ে যান এবং ১২ই মার্চ গান্ধী ১. 
ময়দানে ‘পয প্রকাশ অমৃত কোষ মহোৎসব! অমুস্ঠানে” 
সংরক্ষণ-শিরোধীদের বিক্ষোভ সর্বহথম মত্মথ্রকাশ 
করে । বিহারে আদিবাশী এএং হরিজনদের জন্য 
সংবিধান অনুযায়ী ইতিপুবে ডপশীল উপজাতিদের 
জন্য চ|কুগীর যে শতকরা ২২২ ভাগ সংগক্ষিত ছল, 
তার সঙ 'অনুন্নত শ্রেণীর Backward class’ 
লনা আরও শৃতক্র! ২৬ ভাগ সংরক্ষিত হয়ে মোট 
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সম্পাদক য় 


চাকুরীর শতকর! প্রায় ৫০ ভাগ সংরক্ষিত হবার 
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| ফলে, যায়! শিক্ষা-দীক্ষায় অপেক্ষাকৃত উন্নত তাদের 


ঞ্জ 


১৯৮ 
৫ 


১ 


এসদ্ধান্ের বিণো ধিতার 


মনে, দারুণ দাহনের সৃষ্টি হয়েছে। সংরক্ষণ- 
বিরোধীদের বস্তব্য ল্রাত-পাত-নিনিশেষযে আথিক 
দুর্গতিসম্পন্নদের জরন্ভ চাকুগী সংরক্ষিত হওয়। উচিত | 
কারণ অনুমতাদর মধ্যেও শিক্ষা-দীকায় অনেকে এমন 
উন্নত রয়েছেন, যে তীর! সংরক্ষিত পরিধির বাইরে 


এসে টয্নতদের সঙ্গেও সফল-প্রতিযোগিতায় নামতে, 


পারেন। সুতরাং এই উন্নত ধরণের অন্ুগ্নতর। 
গাছেরও খাবেন, তলারও কু ড়োবেন --শেট! 
উন্নতদের বরদাস্ত হবে কেন! অনুমতদের জন্য 
চাকুরী সংরক্ষণের বিষয়টি ২৪-সদস্ত বিশিষ্ট বিহার 
ব্যাবিনেটের আলোচনার অন্ত ডিসেম্বরের প্রথম 
সপ্তাহেই উত্থাপিত হয় এবং তদের ৯ই মার্চের 
সভায় গৃহীত হয়| অনুমত শ্রেণীর ফেডারেশন 
ফেব্রুয়ারীতে কয়েকটি সভা করলেও ৯ই 
মার্চের সচিবালয়ের সম্মুধের সম্ভ। খুব বড়ে! 
আকারের হয়। আর সেদিনকার ক্যাবিনেটে 
গৃহীত শতকরা ২৬ ভাগ চাকুরী সংরক্ষণের 
স্থরঃ৪ সেদিন থেকেই । 
এই সংরক্ষণের সুযোগ প্রান্তর! মুলত; “যাদব 
ও কুমা জাতের" | বিহারের মুখামন্ত্রী কুছ 
ঠাকুর এই সংখাতকে 'জাত-সাগের দাঙ্গা'রূপে 


চিহ্নিত করতে অর্থীকার করেছেন। কর্পুরী 

ঠাকুর একথাও বলেছেন যে জয়গ্রকাশ 
ks ' " ও 

নারায়ণ] সকার সিদ্ধান্তের বিরোধী নন। 


কিন্তু জয়গ্রুকাণ  নারায়ণ-ব্বাক্ষয৷ত অথনৈতিক 


ন 


অমুয্নতির ভিত্তিতে ‘Economic backward- 
nes8’—-চাকুগী সংরক্ষণের স্ৃপারিশের দিকে তীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'লে কপু'র ঠাকুর তার কোনে! 
সহুত্বণ দিতে পারেন নাই। 

ইন্দিরা-কংহোসের এম, এল, এ বুধাদেও সিং 
পাটনায় এক বিবৃতিতে বলেছেন সংরক্ষণ নিয়ে বিতর্ক 
খুবই পরিতাপের কারণ অঙ্জ্র শ্রদেশ, কর্ণটক, উত্তর 
প্রদেশ এবং আরও ৬টি রাজ্যে এই ধরণের 
সংরক্ষণের বিধান অনেক আগেই দেওয়। হয়েছে; 
কর্পুরী ঠাকুরই বিষয়টির রাজনৈতিক সুযোগ নিতে 
আনেক দ্েরা করে ফেলেছেন। বুধাদেও সিং-ও 
বলতে 'উয়েছেন-_-আল্স নয়ঃটি রাঁঞা যেকাজ করেত 
সম্পন্ন করতে পেরেছে, কর্ূরী ঠাকুর পেবিষয়ে 
‘রাজনৈতিক মুনাফা লুটতে পাঁগলেন ন!’ ‘Could 
not encash it politically’ | 

কিন্ত এর! কার? ১৪ই মার্চ গান্ধী ময়দান 
থেকে বিধান সভার দিকে অমুম্নত শ্রেণীর সভাপতি 
আর, এল, চন্দ্র পুরী এবং উত্তর) প্রদেশের এম, পি, 
এস, ডি, পিং চৌরাদিয়ার নেতৃত্বে অমুন্নত শ্রেণীর 
যে শোভাযাত্র/টিকে পুলিশ আটক করে এবং শেষ 
পর্যন্ত তাদের একাংশের ওপর লাঠি চালনা করে, 
দেখা গেলো তার। যেমন কর্দুণী ঠাকুরের সমর্থন- 


 সুগক ধ্বনি দচ্ছেন তেমনি আবার তাদেরই এক অংশ 


পয়গ্রকাশ নার।য়ণ-সিরোধী ধ্বনি দিচ্ছে। পাটনায় 
আর এক দল যুবক শতকরা! ২১ ভাগ চাকুরী 
সংরক্ষণের দাবীতে মিছিলে যোগ দিয়ে ফেরবার 
পথে বই-এর লে জয়হুকাশের মতবাদের ওপর 


৫৯৬ জয়ন্তী, ফান্তুন ১৩৮৪ 
লেখ! বই ছিড়ে ও পুড়িয়ে ফেলে, জয়গ্রকাঁশ 
সম্পকিত অন্যামন্ক বইও ছিড়ে ফেলে এনং 
দোকানীকে এই ধরণের বই বিক্রি করতে নিষেধ 
করে দেয়। লোকসভায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে 
এদের পেছনে ইন্দিয।পন্থীদের হাত রয়েছে৷ আরও 
কোনো কোনো দলের কথাও উঠেছে। উত্তর 
গাদেশের ঘটনার গতিও বিহারের মত। সেখানে 
তপশীলী ও উপজাতিদের অন্য শঙ্কর যে ২২২ 
ভাগ চাকুনী সংরক্ষিত রয়েছে, তার ওপর অনুন্নত 
জ।তিদর ( Backward Castes’) জন্য শঙকর। 
১৬ ভাগ এসং প্রাক্তন মিস! বন্দীদের, এমাগাঞ্ন্নোর 
বন্দীদের ব্বাদীনত। সংগ্রাম,দের জন্য 
শতকরা ১০ ভাগ চাকুরী সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। 
সুতরাং, এখানেও শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ চাকুগী 
সংরক্ষিত । বিহারে যার। তথাকথিত উচুগ্জাতের _ 
ত্ান্মাণ ভূমিহার, ক।য়স্বক এবং রাঞ্পুত- তার 
মধ্যে এজন্য দার] অসন্তোষ দানা 'বধছ। এরাই 
আবার বিহারে ১৯৭৪-এ জয়গরকালের জনসংঘর্ষ 
সমিতির পুরোভাগে থেকে সংগ্রান করেছেন ; যার 
পরিণতিতে কেন্দ্রে এবং গিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস 
ক্ষমতাচ্যুত হয়ে জনত পার্টির ক্ষমতায় আরোহণ 
সম্তন করেছে । | 

এই ধুমায়িত অসস্তে!ষের বিস্ফোরণ যে-কে।নো 
আঁকার ধারণ করতে ভাগতন্্র 
রাজনৈতিক মানচিত্রে শাম্প্রতিককালের লধোত্তম 
স্ুযোগসন্ধানীর অনেকটা প্রুদর্বাসন হয় গেছে। 
কংগ্রেস দ্বিধাপিভন্ত, করে ইন্দির। গান্ধী এই ভূমিক! 


এবং 


পারে । 


গ্রহণের সন্ত সদ্য ফল পেয়েছেন। দক্ষিণের কর্ণাটকে 
এবং অন্ত্রগ্রদেশে ইনম্দিরা-ক্ংগ্রেসের অনিসম্যাি, 

নির্বাচনী সাফল্য, ইন্দিরা গান্ধীকে সুযোগ 
সন্ধানের’ শীর্ষে পৌছে দিয়েছে৷ বর্ণাটুক ২২৪টি 
আমনের মধ্যে ইন্দির। কংগ্রেস ১৫১টি, জনত। ৫৯টি, 
কংগ্রেস ২টি, সি, পি, আই ৩টি, মহারাষ্ট্র একীকরণ 
সমিতি ৫টি, আর, পি, আই ( গাই গোষ্ঠি ) ১, 
মুসলিম লীগ ১, শির্দল ২টি, আসন পেয়েছে। এই 
অবিশ্বাস্য গ্রয়েগ জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল দেবা 
আরম-এর ৬ বছরের প্রপরিকল্ভত কাঞ্ছের ফলে। 
দেবগা্র আরস কর্ণ।টকের অভিগ!ত তুই শ্রেণীৰ-- 
ভোক্ধালিগ! ও গিলায়েঙদের-_বর্ভৃ্ধ ভেঙেচুরে দিয়ে 
ইরিজন, অনগ্রসর শ্রেণী ও সংখ্যালঘু'দর সমন্বর 
গড়ে তোলেন। দেবরাগ তা।গগের শাক্তর ভিত্তিযূল, 
কর্ণাটবের সাধারণ মানুষের জীবনে অনেকট। গভীরে 
প্রবেশ করেছিলো বলতে হবে এবং সেই সঙ্গে 
গরীবের বন্ধুবপে ইন্দিরার সমর্থন আরসকে আরও 
অঙ্গেয় করে তুলেছে । এখানে জনত! দলের প্রথম 
সারির নেতৃত্ব বর্ণাটকের ভোক্ক।লিগা-লঙগ।য়েত 
জোটের, যর! র।জ্যের জনমংখ্যার শতকর| ২ ভাগ। 


এদের স্থানীয় ভাবমুতি হরিগ্রন-বিরোধী ও দরিদ্র- ১ 


চে 


বরোধী। তাছাড়া ভূমি-সংস্কারে সাফল] আগসের 
শুম্যতম কীতি | ফলে শাহ কমিশমের সম্মুখে ইন্দির। 
সরকারের স্বৈরতম্ত্রের প্রবল উদঘ!টন এবং শ্থানীয় 
গ্রোভার কমিশনের আরস-শিরোধী ন্ুপারিশ সত্বেও 
কর্ণমাটকের মাধ রণ মনুষ আরল এবং তার দলকেই 
বেছে নিয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর ঝড়ের বেগে 


Bb 


৫ 


৯ পাপ পারি ০-০ 


৫১৭ সম্পাদকীয় 


নিৰ্বাচনী গ্রচার--বিমান, হেলিকপ্টার, গাড়ী ইত্যাদি - 


যানবাহনের সাহায্যে দুর্গম এলাকায় এবেশের 
চমক, বিশেষভাবে ভানগ্রপর, দরিদ্র, নিরক্ষর 
ভোটারদের চিত্ত্রয় করে জনমানলে দেবরাজ 
আরসের ভাবমুতিকে আরও উত্বলভর, ব্যাপকতর 
ও গভীরতর করে তার দগকে কর্ণাটকে বিট 
চাঁফলা এনে অসস্তপকে সম্ভব করে তুলেছে। 

_ কর্ণাটকে ১৯৭৭-এর (ল1ক+মভ! নির্বাচনে কংগ্রেস 
পেয়েছলো শতকরা ৫৬.৭৪, ভাগ ভোট, মনত! 
শতকরা! ৩৯৮৪ ভাগ। লোকসভার নির্বাচনে 
সে-বার জনত| কর্ণাটকে ২৮টির মধ্যে মাত্র ২টি 
শাসন পেয়েছিলো । 

অন্ধ দেশের নির্বাচনেও কর্ণাটকের গুনরাবুগ্থি 
হয়েছে। এখানে ২৯এটি আঁলনের মধো ইন্রিগ। 
কংগ্রেস ১৭৫টি, জনতা ৬০টি, কংগ্রেন ৩০টি, সি 
পিআই( এম) ৮টি, সি পি আই ৫টি, শির্দপ ১৫টি 
আপন পেয়েছে। রাষ্ট্রপতি মপ্তীব রেডডীই একমাত্র 
জনত। গ্ঘী যিনি অন্ধ্র ঘদেশ থেকে (বিগত মার্চে 
লে।কপভায় য় হয়েছিলেন। জনত। 
যেই আ।সমটি এবারকার যেব্রুারীর নির্বাচনে 
ইন্দিরা-কংগ্রেস প্রাথাগ কাছে খুইয়েছে। দেবার 
কংগ্রসের ভোটের শতকরা ভাগ ছিল ৫৭.৫, এবার 
ইম্দিরা-কংগ্রেসের শতকরা ভোটের হার ৩৯,৩৪। 
১৯৭৭-এর মার্চে নত পাটির ভোটের হার ছিল 
৩২,৩২7 এবার সেট! ২৮,৭২৩ নেমে এনেছে । 

দক্ষিণে চারটি রাজ্যে অস্তুত: ৪০০ জন প্রাক্তন 
কংগ্রেসীকে জনতা পার্ট ঠাই দিয়েছিলে।। আহ্রই 


4টি 


পার্টি” 


তার মধ্যে আধার সব চাইতে বেশী সংখ্যক আদনৈ 
এই এ/।ক্তনদের ভিড় ছিগ। ইন্দরা গ'ন্ধীর মন্ত্রীনভ।র 
সদস্য এবং তার বশংবদ কে, রঘুরামাইয়! আন্ত 
জনতত| পাটি র প্রার্থী মনোনয়নে মুরুববীর ভূ'মক। 
নিয়েছিলে || শ্রীমতী সরে।লিনী মাহিষী মার একজন 
সে-রকম প্রাক্তন রাষ্্রমন্্ী যিনি জনতার প্রা 
ছিলেন। এদের গ্রার্থারপে বাছাই করবার নীতির 
পুরোভাগে ছিলেন জনতা দলের সভাপতি। 
প্রধান মন্ত্রী প্রতির্নক্ষামন্ত্রী, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী 
এবং প্রাক্তন সমাগ্পণাদী দলের এককন সাধারণ 
সম্পাদকের সায় ছিলে। এই বাছাইয়ের পেছনে। 


কংগ্রেলীদের এই ধরণের নর্ষিচারে বাছাইয়ের 
বিরহ তন্দ্রা জনতা পার্টিতে গ্ায়বিক্রোহ 
দেখ। দেয় এপং জনতা দলের অন্তক্ত 


পাক্রন সাস্তাপিষ্ট পাটির ও জনসংঘে করার! 
নির্ব।চনে শনেকেই হাত গুটিয়ে ভিলেন । জনও দলের 
গঁচজন গাঁ ইন্দরা-কংগ্রেসের হাতমার্ক। এধা 
হয়ে সেই সব কেন্দ্রের গরনত৷ প্রার্থীদের পরাজিত 
করেন। জনতা এই পরাজয়ের জন্য জনত! দাংলর 
সভ।পতি দায়ী বরেছেন প্রনতার অস্ফুট অর্থ নৈতিক 
নীতির অ-প্রয়োগকে । জানতার সভাপতির এই উক্তি 
মূপত্ডঃ কেন্দ্রীয় স্বাস্্রমন্ত্ীগৃহীও কৃষি-অৰ্থনী তয় 
উপর কটাক্ষাপ।ত মনে করে কেন্দ্রীয় স্ান্থঃমন্থী 
দক্ষিণের নিবাচনে দলীয় পরাজয়ের জন্য দলের 
সভাপতির পিরুহ অভিযোগ উত্ধপন করেছেন। 
প্রনত( দলের সভাপতি দেদরা্জ আরমের সকফল্যেগ 
ক|গণ উল্লধ প্রলঙ্গে দলায় অর্থনীতির হর্বগতার 


৫৯৮ জয়শ্রী, ফাপ্তন ১৩৮৪ 
মোক্ষম স্থান নির্দেশ করে বলছেন £ কাঠামো 
পৃরিসর্তনের চেষ্টা কই? কিন্তু অবাঞ্ছিত প্রাক্তন 
কংগ্রেনীদের দিয়ে ৪ নত! পার্টিতে লোকদল-ভন? ভঘ- 
চক্রের বিরুদ্ধ দলভারী করবার যে অভিযোগ 
উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর উত্তর ক দেবে? 

দক্ষিণের ও পশ্চিমের নির্ধাচনের মধ্য দিয়ে 
সমাজে বঞ্চিতদের ইান্দরা-কংঞ্রস সংহত করে 
ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের জন্য ছুর্জম সংগ্রামে আবিনশ্বে 
নিরত হবে, অনুমান করা যেতে পারে। কর্ণাটকে ও 
অন্তরে ইন্দিগা-কংগ্রেণ হরিজন, আদিবানী, মুসলিম, 
অনুন্নত, দগিদ্র জনতাদের ক্ষমতার আসদ্রে দিকে 
ঠেলে দিয়ে, সেই অনুপাতে মারাঠ। জাতের সঙ্গে 
চিনির কে।-অপারেটিভগুলির গ্র!মীণ-চত্র ভেঙে, 
মহারাষ্ট্রে নূতন গ্রামীণ-বিকল্প দগ্দ্র-চক্রে তৈগী করতে 
পারে নাই। 21 সত্বেও সেখানে চ্যবন"মায়েক-বসন্ত- 
দাদ] পাডিলের শক্ত খাটি ভেঙ্গে ইন্দির-কংগ্রেণ ২৮৮ 
আসনের মধ্যে ৬২টি পেয়েছেন আর ঢাবন-না/য়ক- 
পাতিল পেয়েছেন মান্ত্র ৭টি | তার মধ্যে নায়েকের 
খুটি এক বিদর্ভেই ৬৬টি আসনেন মূধা ৫৬টি ইন্দিরা 
কংগ্রোসের দখলে গেছে এই অঞ্চলে ইন্দির।- 
কংগ্রেসের সঙ্গে ফরোয়ার্ড বকের জানুন ধোটে 
জুটেছিলেন। মহারাষ্ট্রে জনতা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হয়ে ৯৯টি আসন দখল করেছে, তার মধ্যে বৃহত্তর 
বোন্ছের ৩-টি আসনই দখল করে এখানে শিব 
লেনার ২৯ বছরের গ্রভাপ নিশ্চিহ্য করেছে। 
ইম্িগ1-কংগ্রেসের লঙ্গে যৌথ-মন্ত্রীনভ1 কিছুদিন 
পরিচালনার পর স্বরণ সিং-এর কাগ্রেমের কোনে! 


অস্তিত্ব থাকবে না এবং ইন্দির। গান্ধী আবার 


কংগ্রেসর আঅসপত্বু নেতৃত্ব নিয়ে উত্তর প্রদেশে স্‌ | 


ঝাঁপিয়ে পড়ে কেন্দ্রে ক্ষমতা দধলের তিতীয় পর্যায়ের 
অভিযান হত তরবেন। সম্ভবত আঁগ্রমগড় কেন্দ্রে 
লোকসভার উপ'নবাচনে তার পরীক্ষা! হয়ে যাবে। 

মেঘালয়ের ৬০টি আলনে ক্ষমতালীন দল কংগ্রেস 
মান্র ২০টি আমন পেয়েছে। ৪টি আঞ্চলিক দলের 
কোয়।পিশনে ১ জনের মন্ত্রীনভা মেঘালয়ে গঠিত 
হয়েছে । তাঁদের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন লটারীতে। 
জনতা দল এখানে কোনে! প্রার্থী দেন নাই। 

কেন্দ্রীয় শাসনাঞ্চ আরুণ।চল প্রদেশের ৩০টি 
আঁলনে ১৯টির সংখ্যাগ্‌রিষ্ঠত! নিয়ে জন! পার্টি“ 
ক্ষমতা দখল করেছে। 

আদামে অ্রিশ বছর পর এই গ্রাথম জনতা 
পরিষদীয় দলের নেতৃত্বে আংগ্রেসী মন্ত্রীসঞা গঠিত 
হতা। আসামের ১২৬টি আসনের মধ্যে জনত! 
প1টি৫৩টি, কংগ্রেস ২৬টি, ইন্দিরী-কংগ্রেস ৮টি, 
লি সি আই (এস) ১১টি, সমতগ উপজাতি (6, ঘা, 
0. /৯,) ৫টি, লিপি আই ৫টি, আাঁর দি পি গাই 
৪টি, এস ইউ সি ২টি, সি পি আই ( এস-এল ) ১, 
নির্দল ১২টি আসন পেয়েছে । ল্রনত! পরিষদীয় 
দলে রয়েছেন জনতার ৫5, পি টি গি-এর ৪ জনঃ 
পিল ৫ গন; মোট =৬২ জন কংগ্ৰেল ভ্যাগ 
করে সাবও ২ অন অনভায় যোগ বেও:য় জনতার 
পরিষদীয় শক্তি ৬5টি হয়েছে। জগতা পার্টির 
নেতা গোলাপ ধরবরার নেতৃত্বে আলামে মন্ত্রীদ্তা 
গঠিত হয়েছে। আমামেও জনতাদলের প্রার্থী 
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মনোনয়নে গভীর অসম্তোধ দেখা দিয়েছিলো। 
আলামে ইন্দিরা-কংগ্রেস আমলই পায় নাই। 
দেখা যাচ্ছে তাদের ১১৫ জন প্রার্থীগ ৯৯ অনেরই 
ভামাসত বাজেয়াপ্ত হয়ছে, কংগ্রেসের হয়েছে ১২৬ 
জন প্রার্থীর ২৪ জনের । জনতার প্রার্থী বাছ।ই-ও 
যে কতে! অসতর্কতার সঙ্গে হয়েছিলো, তা বোঝা! 
যায় তাদের ১২৬ জন গ্রার্ধার ৪৮ জনের জামানত 
বাছেয়াণ্ড হওয়াতে । জনতা শহরে ও গ্রামীণ 
শিক্ষিতদের ভোট পেয়েছে। মুদলিম ও শ্রমিক 
ভোটের সংখ।া আলামে মোট ভোটের যখাক্রমে 
শতকর! ২৩ ও ৩০! ধুবড়াতে জনত। হেরেছে, 
সেখানে মুলশিম ভোটের সংখা! বেশী । চা-নাগানের 
শ্রমিক ভোট-নির্ভর এগাকায় জনতা গ্রারথা ও 
রাকা আই, এন টি ইউ সির নেতা ও প্রাক্তন 
কংগ্রেস মন্ত্রী কে পি ত্রিশাঠি এবং আ।সামের প্রাক্তন 
শ্রমমন্ত্রী শিশবঃদ শর্মা পবাজিত হয়েছেন, সেখানে 
জিতেছে ২ জনই কংগ্রেস গ্রার্থী, যাদের জন্ম শ্রমিক 
পরিবারে | 

আসামের ২৩টি শহরের মধ্যে জনতা গৌহ।টি, 
জোরহাট, ভিক্রগড়, তেজপুর, (ওনকুকিয়াতে ভাল 


যল দেখিয়েছে। সব চাইতে অবাক করেছে সি, পি 
আই (এম) ১১টি আসনে জয়ী হয়ে। ইতিপূর্বে 
তাদের আসামে কোনো পরিষদীয় লদন্ত ছিল ন|। 
করিমগঞ্জ এবং শিলচরের মত বাংলাভাষী প্রধান 
শহরে তাদের জয় খুবই তাৎপধপূর্ণ। এছাড়। 
দামডিং-এর মত গুরুত্বপূর্ণ র্নেসযোগাযোগ শহরেও 
তারা জয়ী হয়েছে। কর্ণাটকে জনত পার্টির সঙ্গে 
লি পি (এম )-এরএ কোনে! লমক্যেতা ন! হওয়ায় 
সেখানে মি শি এম কোনো আসন পায় নাই, 
মহারাট্রে, অন, আসামে সমঝোতার ফলে তারা 
আসন পেয়েছে। হন্দিরা-কংগ্রেল দেশে দারুণ 
অধৈধৈগ সৃষ্টি করবে। “আমিই বিয়োধী দল’ 
am the 01009510100 ইন্দির। গান্ধীর এই 
ঘে।ষণ। যে মানালকত। গ্রাতিফালত করে তার লঙ্গে 
ফরাশী [বগ্নীবের সমণাপীন বুরবোও রাগ! লুহ-এর 
ওন্বুপুর্ণ ঘ।ষণ! '] am he State’-এর ব্য।ঞাত্য 
রয়েছ। সমাজ-গপ্লাণের অস্থিষ এক কথ, শ্বৈগতান্্ক 
অই (ভন্নতর। আগামী দিনে কোন্‌ দল কোন্‌ 
অন্থৈষেগ দিকে ঝু'কবে সেটাই বড়ে। কথ|। 
১৬-৩-৭৮ 
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অগ্রহায়ণ সংখ্যার পর 


বিংশ শতাব্দীতে মাক্সবাদ 
সুনীল দান 


পুর্বই বল৷ হয়েছে ফয়ারবাকের মানসতাবাদে 
গ্রকান্তর সংগঠনে মানুষর জন্য এক অনন্য স্থান 
নিদি? হয়ে রয়েছে । এই মানুষ কিস্ত-সমজ-সত্তব- 
বিশিষ্ট মানুষ নয়, শিিশেষ বিমূর্ত মানব। 
ফয়ারবাকের লিচারে বিষয়-বিষিয়ীর পা4স্প রকতা 
কিন্বা অন্তর ও বহিঃ,ত্বর মধ্য সানগ্রাস্ত পিধানের 
অন্তনিহিত সেতু-বন্ধন থাকলেও তারই মর্মযূলে 
একটু 'কিন্তুর গবকাশ রয়ে যায় ফমারবাবীয় 
দৃষ্টিতে বিষয়-বিষ্ধীর পারস্পরিক এঁক্যের সেতৃনন্ধনকে 
ছাপিয়ে বহিঃপত্বার প্রাধান্য অনিনার হয়ে উঠেছে। 
তাঁই মামুষের বাস্তব পরিস্থিতির ওপর বহি:সত্বার 
অন্তিম খপরদ|গী মেনে 
নিদিষ্ট করে দিয়েছেন ফযারবাক £ 


চঙগবার ভঙ্গি মনুষকে 
৮, *107218 
material conditions determined being.” 
এই ফুয়ারবাকী-মামুষট| বিযূর্ত --‘man in the 
abstract’ | মার্স ফয়ারবাকী দৃষ্টিভন্সির রকমফের 
করলেম। কিন্তু কঙটুকু? মারের চোখে এই 
মামুষটি বিমূর্ত নয়, মিবিশেষ নয়। মার্ক্স এই মানুষটিকে 
দেখেছেন সামাঞ্জিক মাঙ্গুমরূপে ;-_সমাজের বৃস্ত 
প্রন্কুটিভ ব্যক্তি-মানুষকে 9০০18] being’ কে। 


bs 


অর্থাৎ সমাজ-জীবনের নিয়ন্ব। মানুষের বাস্তব 
অবস্থা । যয়ারবাক তার “Essence of Chris- 
tianity' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ধর্ম আর বিছুই 
নয়, মামুযষের বাস্তব পরিস্থিতির গ্রাতফগন মাত্র 
এবং এই প্রতিফলন এক ধরণের স্বনিরোধিতা মুষ্টি 
ক'রে জানিয়ে দেয় মানুষ কি ছিল এবং কি হতে 
চায় । তা তত্ব যে এড় যাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল 
না, বরং মানবতাবাদের দিকেই বেশী ঝোক ছিল, 
তার,একট। হাল্কা! রকমের প্রমাণ রয়ছে। ১৮৪৮-এর 
ফরসা বিপ্লবের ব্যর্থতা সম্বন্ধে কারণ নির্ণয় করতে 
গিয়ে তিনি বলেছেন পিপ্পণী শ্রমিক শ্রেণীর। তেজ 
উৎপাদক বিন্‌ না খেয়ে কেবলমাত্র আলু খেয়ে 
জীবনধারণ কগার ফলেই ভাদেগ বিপর্যয় ঘটেছে। 
মান্স'বাদ ড|য়ালেকটিক তত্বাটকে হেগেল-এর 
দর্শন থেকে চয়ন করে নিয়েছে। 
ভাবনায় কোনে। বাকাচোরা পথ নেই | তার মতে 
সমগ্র খিশ্ববিধানের পেছনে একটি যুক্তিগ্রহা 
ব্শ্বশ,ক্ত কাজ করে চলেছে_হেগেল যাকে 
বিধাতার বিধান বলেই মনে করেছেন। হেগেল 
[ শেষাংশ ৬৩৬ পৃষ্ঠায় ] 
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ধারাবাহিক বচন! 
কিন্তি-৩ ' 


হম জাল স্ণেন্স নেহ 


গোপাললাল সান্যাল 


ভ্রীগামপুর্র রাগ! কিশোগীলালের পুত্র 
তৃপমীচন্দ্র গোস্বোমী বিলেতে কেম্ত্রিগে পাঠশেষে, 
ব্যারিষ্টার হয়ে কলকাতায় সম্প্রতি ফিরে এসেছেন। 
বিলেতে থাকাকালীন তিনি ওখানে শ্রমক্দলের 
সঙ্গে ঘানঠভাবে যুক্ত হন এবং নাম। সভ।-সমিতিতে 
যুগোপযোগী পরিবর্তনের অন্ত ধনীসম্প্রদ।য়ের প্রতি 
বার বার সদধ।ন বাণী উচ্চারণ করেন। 

দেশে ফিরে তিমি তখনো কোনও রাঞ্নৈতিক 
দলে যোগ দেন নি। বা কোন্‌ দলে যোগ দেসেন 
গে সম্বন্ধে মনস্থির করতে পারেন নি। 

তুলশীবাবুর এই ব্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের সময় 
স্বরাজাযদলের সুষ্টি ও গ্রভাব-বিস্তার সুরু হয়েছে। 
তিনি দেশ হুর সান্নিধ্যে এলেন এবং বার বার দীর্ঘ 
আলাপ-আলোচনার পর ব্বরাজ্যদলে যোগ দিলেন। 

এ-সন্বন্ধে পরবতাঁকাঁলে দেশবন্ধু বলেছিলেন, 
“I won over Goswami after twenty- 
One Visits.”— “একুশ বার আলাপ আলোচনার 
পর আমি গোঁস্বামীকে জয় করেছিলাম |” 
এ-জয় যে সার্থক হয়েছিল তা ধার! শীযুক্ত 

ফাস্তুন "৮৪ 


গোন্বামীর পরবর্তী পার্লামেণ্টারী কার্যকলাপ ও 
বন্তৃত। অনুধাবন করেছেন, তারাই জানেন। - 

বন্্ভঃ, মার ছাবিবশ বহর বয়লের তরুণ, দিল্লীর 
কেন্দ্রীধ পার্লামেন্টে বিরোধীদলের নেতা পণ্ডিত 
মন্ছিল।লের পরই তার স্থান।ধিকারী রূপে, বক্তার 
বাকাজ।লে ও অকাট্য যুক্তিতে সরকারপক্ষীয়দের 
এরাপ বিব্রত করেছিলেন যে মে-কালের,.. রাজ- 
পুরুষদের ক্লাবে-বৈঠকে প্রধান আলোচ্য বিষয় হিল 
এর পর গোস্বামী কি করবেন? বিলেতের, 
লর্ড-তনয়দের মত লেবার পার্টি ছেড়ে সয়ালরি 
সরকারী কর্ত হবেন, ন! জহরলাল, পারি? 
মত কার!গমন করবেন? 

_-এই তুলসীচন্রই দেশবন্ধুর সকল দুশ্চিন্তা! দূর 
কারে ‘ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ প্রেস ও পত্রিক। ক্রেন 
পুরো টাকা নিজেই দেন। 

শাসকদল-বিরোধী জাতীয় সংবাদপত্র, পরিচালনে 
এরূপ এককালীন লক্ষাধিক- অর্থদানের দৃষ্টান্ত আর 
কোথায় আছে? 

কিন্তু তৃলসীচন্ত্রের এ টাকা. যাতে নষ্ট না-হুয় 
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তাঁর যথাসাধ্য ব্যবস্থা করতে ফরওয়ার্ড’ পরিচ।লক4। 
চেষ্টার ক্রটি করেননি । প্রেসের ক্রেত। ও মালিক 
রইলেন শ্রীযুক্ত তুপসীচন্দ্র গোস্বামী $ তিনি 
ম।লি+রূপে নিদিষ্ট মাসিক-ভাড়ার সর্তে এ গ্রে 
গুরিচাপনের ভার দিলেন ফরওয়ার্ড পাবলিশিং 
লিমিটেড কে_-এই ব্য’স্থা কর! হয়েছিল | 

অতি সঙ্গত কারণেই এই লিল ও ভাড়ার সর্ত 
সাধারণের কাছে প্রকাশ কর! হয়নি। এনং পরন্তী- 
কালে একটার পর একট রাঞ্জদ্রোহের মামলা রুজু 
করে সরকার পক্ষ যখন এ গ্লেস দখল করে, 
ফরওয়ার্ড’ ও আমুলঙ্গিক “দৈনিক বাঙ্গালার কথা+ও 
সাপ্তাহিক আত্মশক্ত’ গ্রব।শ বন্ধ কর্ণার চেষ্ট। 
করে, তখন এ প্রেসের প্রকৃত মালিক, উক্ত 
ফরওয়ার্ড পাবলিশিং ছিল ন। বলেই ত! করা সম্ভব 
হয়নি। 

(ডলি নিউপ-এর ম্যায় বুটিশ-চালিত পত্রিকা 
দাল-সরপ্রামসমেত শ্রেয়ের সংবাদে দেশময় যে 
আশা, উত্তেঞ্না ও চাঞ্চলে৷র ন্ট হয় ত! সহজেই 
অনুমেয় । 

ন্বগাদ্যদল গঠনের পরই নব-নির্বাচিত ক'গকাত। 
কর্পোরেশনের শাসন অধিকার লাভ; এবং 
তা+পরই সআগ্যবাদের অন্যতম প্রাচীন যুখপত্রের 
হবত্ব-শ্য!মিত্ব অর্জন--এ+ছুটি কী।তঁর ফলে দেশবন্ধু 
একদিকে যেমন স্বর্নাদ্যদপের রাজনৈতিক দুবদর্গিত। 
ও গুয়োজনীয়ত! গরুমাণিন্ত করলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
পুরাঁতনপম্থীদের কর্মধারার বার্থত! এবং নতুনদলের 
শ্তিবুদ্ধির পথও উম্মুক্ত করে দিলেন। 


বিদেশে বৃটিশ সাআজ্যবাদের প্রচার ও গতির 
স্তম্ভহ্বরাপ ছিল সংবাদপত্র । ভাগতের রাজধানী 
দিল্লীতে শ্থানাস্তরিত হলেও কার্যতঃ বৃটিশ আধিপত্যের 
উৎস ছিল কলকাতায় কি শিঞ্ষা, কি সামালিকতা। 
কি জনসংখ্য। সাল ক্ষেত্রেই ইংগেজদের প্রধান 
কর্মকেন্ত্র কলকাতায়। এখানে তাদে। প্রাধান্য ছিল 
অব্যাহত । 

সহর পরিচাঙ্নের ভার এতদিন ছিল ঝামু বৃটিশ 
সিভিলিয়।নদের উপর | শাস্তি-শৃংখলারক্ষার ভার 
ইংরেজ পুলিশ কমিশনারের উপর । এ ছাড়! ফে।্ট 
উইনিয়াম ভর্তি থ:কৃতে! লালযুখে। গোর। সৈশ্তদলে |. 
ল!লদীঘির চারদিকে উড়তে | বৃটিশ বণিক্রে অয়" 
পত!ক!। 

এই বৃহের মধ্যে প্রবেশ করল দেশবদ্ধুন স্বরাজা- 
দল, সআজ্যর গ্রচ।র-স্তস্তের একটি ধ্ব.ল গেল। 
ফণওয়ার্ডণ কীর্যালয় চলে এলে! ধর্মঙল। থেকে 
লালদীঘিন দক্ষিণ তীরে বুটিশ ইগ্ডিয়ান। স্ট্রীট 
বিদেশী বণিকদের কর্মস্থলে নয়, একেবারে ধর্মস্থলেই 
বল! চলো। 

বৃটিশরাজের “মানলিক অধঃপতন” যে সেপ্দিন 
থেকেই শুক হয়েছিল, তার অন্য প্রমাণও আছে। 

ইংরেজদের একখানি দৈনিকের অবলুপ্তির সঙ্গে 
সঙ্গে আর একখানিরও হাদ্রেগ শুর হ’ল-- কখন 
যায়, কবে যায় অবস্থা। 

সে সময় ক’লকাঁতায় বুটিশদের হিল তিমখানি 
প্রভাতী ও একখানি সান্ধ-দৈনিক, এ ছাড়! 
একখানি দৈনিক এক্স্‌চেঞ্জ গেজেট, ছা'খানি শল্পু- J 


২৯টি 


৬৪১ ধেকথার শেষ নেই 


?খাণিজা সংক্রান্ত বড় সাপ্তাহিক। চা, পাট, খনিজ্ঞ- 


পা 


দবা, পরিবহন, যন্ত্রপাতি, বন্দর, বৈদেশিক লেন- 
দেন ইত্যাদি সংক্রান্ত অনেকগুলি সাগ্ত'হিক, 
পাক্ষিক ও মানিক পত্রিকাও ছিল। সব কটিই 
ইংরেজী ও ইংরেজ সত্ব ধিকারী কতৃর্ক বৃটিশ স্বার্থ- 
রক্ষায় ও বিস্তার সাধনে পরিচালিত । 

লোকলংখার অনুপাতে ইংরেন্সদের এতগুলি 
পঞ্জিকা! অত্য'ধক ও অনর্থক ব্যয়-বন্থগ--তা অন- 
ন্ৰীকাৰ্য । মুষ্টিমেয় বিদ্বেশীর শ্বার্থরক্ষায় এতগুলি 


: পঞ্জ-পন্রিক। অধিকদিন পরিচালন শুধু শ্বলন-পৌ।ষণ, 


ঞ্ 


নীতি অবলন্বনেই সম্ভব । কারণ এগুলির প্রচায়- 


১. সংখ্যাছিল অত্যন্ত সীমিত। প্রচুর সরকারী সাহা 


hs CE 


bd 


ও উদার বিজ্ঞাপনের দাক্ষিণ্য ব্যতীত এগুলিকে 
বাচিয়ে রাখা সম্ভব হত না। 
সাহায্যের অপ্রতুগতা কখনই হয়নি। হাজ|র হোক্‌, 
রক্তের টান ত’ কম নয়। 

“ডেলি নিউজঃ পতনের সঙ্গে সঙ্গে এ-শ্রেণীর 
প্র-পত্িকার মালিকগণ সন্ত্রস্ত ও আতঙ্ক্ন্ত হয়ে 
ক্রমশঃ পজিকাগুলিকে ‘ভারতীয়’করণে সচেষ্ট 

লেন। এই সময় থেকেই প্রিক্াগুলির সম্পাদকীয় 
বিভাগে ভারতীয় যুবকের! প্রবেশের “সৌভাগাৎ 
যে ইংরেনি পত্রিকায় এতদিন 


অর্জন করলেন। 

সহ-সম্প।দকরূণে ভার্তীয়ের পরিবর্তে ইঙগ- 
ভারতীয়েরই স্থান ছিল অন্ধারিত, সেখানেও 
ভারতীয় যুবককে নেওয়া সুরু হল, অবশ্য 


সাময়িকভাবে স্থায়ী চাকরীর ভাগ্য ফিরল আরও 


১ বিদেশীরা সাগর পাড়ি দেবার জন্ক 


উভয় দিক থেকেই 


২৮ 


মালপত্র বীধাই'দা সুরু করেছেন সেই সময়, বলা 
চলে। র 

কলকাতা ছাড়া অন্যান্য কেন্দ্রেও মাত্ৰাত, 
বোদ্বাই, লাতোরে,.পরাঞ্জয়ের মনোভাব স্থানীয় 
ইংরেজদের কতখানি আবিষ্ট করেছিল তা সহজেই 
অনুমেয় { ' E 
.- ‘ডেলি নিউঙ্গ ত্রুয়ের কিছুদিন পরই দেশবন্ধু 
ত্বগাঁজাদলর 'গুচারকার্ষে বোম্বাই গিয়েছিলেন। 
কিন্ত সংবাদপত্রে প্রচারিত হল, স্থানীয দৈনিক ও 
সাপ্তাহিক 'টাইম্দ অফ ইণ্ডি।। পত্র %১ ও প্রতিষ্ঠান: 
ক্রয়ের ব্যবস্থা! করপ]র জন্যই উনি ওখানে গেছেন। 
এই ভাসে মাদ্র জরে গেলে, উনি 'মাদ্রাক্প মেল* কিনতে, 
লাহোর গেলে, উনি ‘সিভিল ও মিলিটারী গেজেট! 
কিনতে গেছেন বলে রব উঠেছিল । 

‘ডলি মিউঞ্’ ক্রয় এবং এ প্রতিষ্ঠানটিকে 
সর্বতোভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধতে 
ব্যবহার করা! এক বিরাট এতিহালিক ঘটনা 
গণতান্ত্রিক সংগ্রামে এর তাৎপর্য পূর্বকালের সম্মুখ- 
সমরে জয়লাভের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়। 
স্বর।জাদঙলের সংগ্রামী ইতিহাসের সুরুতেই দেশবন্ধু 
এই ছুঃসাধ্য-সধন করে অক্ষয় কীতি স্থাপন 
করলেন। 

্বর!ঞগাদলের দাপটে যখন ইয়োরোগীন মহল 
বিধ্বস্ত, ফরওয়।ডর প্রতাপে তখন দেশীয় গ্রুতিছস্থ্ী 
পত্রকাঞ্চলির দিশেহারা অবস্থ।। যতদিন পর্যন্ত 
ক’ণকাত! কর্পোরেশনের মতুন নির্বাচনের ফলাফল 
ঘোষিত হয়নি, ততদিন যে অবস্থা ছিল, ফল ফল 


৬৪৪ জয়শ্রী, ফন্ভন ১৩৮৪ 


ঘোষণার পর তা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল। 
'বেঙ্গলীর? প্রকোপ ইতিমধোই বন্ধ হয়ে গেছে, 
সারভ্যাণ্ট সর্বতাভাবে জ্বগাঁজাদজ্-বিরোধী, অমৃত 
বাজার পুরোপুরী বিরোধী নয়, সমর্থকও নয়। 

ফলাফগ ঘোষিত হবার পর এ দুই পত্রিক!কে 
সমগোত্রীয় ধরে নিযে, সাধারণ পাঠকগোস্ঠী 
'ফণওয়ার্ড'-এর অনুগামী হয়ে উঠলে|। নতুন 
জীবন, নতুন কর্ম-পদ্ধতির ধারক ও বাহক ‘ফরওয়র্ড' 
_-চাব্যাহত গতিতে অগ্রসর হয়ে চল্গ। 

শুধু ভারতে ময়, বহিলিশ্বে। যে সবদেশে 
গুণনিবেশিক বা সামন্তর-কাজের বিরুদ্ধে আগ ন্দোলন 
চলছে, ম্বাধীনতা-সংগ্রাম পুরু হয়েছে, সর্বত্রই 
ফরওয়র্ডের চাহিদ|। আয়ারঙ্য|গু ‘মিশর, চীন, 
ফরাসীদেশ ও উপুমিবেশগুল, খাস ইংল্যাণ্ড ও 
স্বটগ্যাণ্ডে ত? বটেই--সবদেশেই ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনের নল-পর্যায় সম্বন্ধ অসীম আগ্রহ । 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েই এ দল জয়ের পর জয় 
অর্জন করে দেশময় এক নতুন চাঞ্চল্য স্বষ্টি করেছে । 
এ দলের আদর্শ ও কার্ধধারা জানবার আগ্রহ পর- 
পদানত সব দেশেই মিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে । সর্বত্রই 
“ফরওয়ার্ড'-এর চাহিপা--হ্বরাজ্যদলের খ্যাতি ও 
প্রভাব নিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

বিঙিষ্ন দেশের স্বাধীনত! আন্দোলনের আদর্শ 
ও কর্ণধার! গ্রচারেও ফরওয়ার্ড নিয়ত চাগ্রহশীল। 
এ জন্য নিজন্ব সংবাদদাতা নিয়োগ কর! হয়েছে নানা 
দেশে, নানা সহরে_ লগ্ন, প্যারিল, বার্লিন, 
জেনেভা, রোম, নিউ ইয়র্ক, ডাবলিন, কায়রে।-- 


সবর নিজন্ব প্রতিনিধি নিয়মিত স্থানীয় ঘটনাবলী 


এই ভারতীয় পাত্রকায়-_সে সব সংবাদ (য়ে 
কখনো চাঁঞ্চপা, কখনো! যা নানা পাদ-গ্রুতিবার স্থষ্টি 
হচ্ছ! 

একদিকে ভারতের ম্বাধীনত। আন্দে।লনের 
সংবাদ বিতরণ; সঙ্গে সঙ্গে ৪ সব দেশের সংতাদ 
আহরণ ও নিয়মিত গ্কাশ--এ ব্যবস্থায় সকল 
ংগ্রামী দেশের 'ফরওয়ার্ড'-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও 
ভাঞাহ অসাম । 

১৯২৩ সালের মাঝামাঝি নিখিল ভারত কং[:'স 
কস্টির অধিবেশনে, আসম বর্ষশেষের সাধারণ 
নির্বাচনে কংগ্রেসের সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্বন্ধে ন।-। 
আলোচন! ও বাঁদাঙ্ুবাদের পর স্থির হয়, আসম 


নির্বাচনে কংগোস পক্ষ থেকে কোনও প্রার্থী দাড় 


করানে। হবে না) তবে সব্বরাদ্যদল প্রার্থী দিলে 
তাঁদের কোনও রূপ বিরোধিতা করাও হবে না। 

এই নীতি অনুসারে সারা দেশে আসন্ন নির্বাচনে 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাঞগ্চলিতে স্বরজ্য" 
দলের গ্রার্থা মনোনয়ন শুক হয়ে গেল। 

দখ। গেল, যার। এতদিন পরিবর্তন-বিরে।ধী এবং 
গোঁড়। গান্ধীবাদ ছিলেন, তীদের অনেকেই ম্বরাজা- 
দতোর প্রাণারূপে নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে আ।গ্রহী। 

দেশবন্ধু এরকম গান্ধীবাদী প্রার্থীদের প্রত্যাখ্যান 
করেন মি--অনেকেই স্বরচ্দলের প্রার্থীরূপে 
ভেটদ্বম্বে যোগদিলেন এবং জয়ী হলেন। 

নির্বাচন শেষে দেখ গেল, কেন্দ্রীয় গ্লামেন্ট 
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গত-গ্রকৃতির বিবরণ পাঠাচ্ছে-_-ঠাকশিত হ রঃ 


” 


A 


2 


৬৪৫ যে কথার শেষ নেই 


ত’ বটেই, অধিকাংশ প্রাদেশিক আইন সভাত্তেও 
নিৰ্বাচিত সভ)দের মধ্যে গরিষ্ঠ স্বর হ]দল । 

পুবেই বল! হয়েছে, নতুন শাসন-সংস্কার 
অনুযায়ী দেশের জনসাধারণকে শ্রেণী ও 
গোষ্ঠীতে পৃথক্‌ করে বৃটিশ সংস্কারকগণ চুড়ান্ত ভেদ- 


নন! 


নীতি অবলম্বন করেছলেন-_- যাতে এ সৰ ভিন্ন ভিন্ন 


সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্ঘার্থান্বেধী গ্রতিনিধিগণ 
একযোগে সম্মিলিত হয়ে বুটিশ-রাজে? স্বার্থপিরোধী 
কোনও বাঁ ন! করতে পারে। 

দেশবদ্ধুর সংশ্ম হন] শক্তির প্রভাবে সরকারের 
এই দুরভিদন্ধিৎ বার্থ হয়ে যাঁয়। 

বাঈলার আইন সভায় যেমন, পেন্দ্রীয় সভায় 
তেমনি, স্বগান্যদল ঞায় সকল বে-লরকাগী দশ ও 
ও গোষ্ঠীকে সংম্মলত ও সরকারের বিগোধা দলে 
রূখস্তারিত করেন এবং নার বার বিভিন্ন জাতি গঠন- 
মুলক গস্ত!বের স্বপক্ষে এবং সরকাগী নীতির বিরুদ্ধ 
সশ্মলিত বিরোধীদলের জয় সুচিত ককরেন। 

| | রা ময় চে 

১৯২১ সালের জুমমাসে লগ্ন থেকে পাঠানে। 
রয়টারের এক সংক্ষিপ্ত সংবাদ £ 

“এবছর সিভিল সাভিস পরীক্ষায় যে ভারতীয় 
যুবক চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিল, সেই সুভ!ষচন্র 
বনু সরকারী চাকরী ত্যাগ করে জাতীয় আন্দোলনে 
যোগদানের জন্য ভারত অভিমূখে রওন। হয়েছেন।” 

স্বভাষগন্্র যে এ-কাজের পন্থা অনেক পুর্ব 
থেকেই গ্রস্ত হচ্ছিশেন, তা জনৈক বন্ধু মারফৎ 
দেশবদ্ধুকে 'পাঠানে! তীর ছুঃখান। চিঠিতে জান। 


যায়। পরাসর দেশ দ্ধুককে লিখলে খোয়া যেতে পায়ে 
ভেবে প্রভাষচন্দ্র তার বন্ধুর নামে চিঠি দুখানি 
পাঠিয়েছিলেন। যে কারণেই হোক, পু কিন্তু চিঠি 
দুখানি দেশক্ছুতক দেন নি, নষ্টও করেননি । দীর্ঘ 
দিন সয.তু নিগের কাছেই রেখেছিলেন । 
আঞ্জাদ-হন্দ, ফৌঞ্জ-এর এীতিহাপিক বিচার 
লাল কেল্লায় শেষ হয়ে গেলো । বন্দী শ। নেওয়াজ 
ও শেগলের মুক্তির পর) এ পত্র দুখানি নেতালা 
সংধ্য। দৈনিক আনন্দলাঞারে গ্কাশিত ও তরুণের 
স্বপ্ন’র পর সর্ত সংস্ক'ণথলিতে সংযোগিত হয়। 
সভ।বতত্্র কি ধরণেগ জনাসপার কাজে আজ" 
নিয়োগ করতে চান, জাতীয় কং(শ্রে:সর কার্যপারাই 
ব। কিরূপ হওয়া বঞ্চমীত, গে সম্বন্ধ এ পত্র3 
হু'খানিতে সুভাষচন্দ্র শিদ্তৃ 5 আলোচনা করেছেন। 
বল! বাছগা, সাধারণ দেশবাসীর মনে 
জতীয়তাসে!ধ বুজি ও নিজ নিঙ্ কর্তণ্য সম্পদনে 
তাদের উদ্ধন্ধ করার জন্য সার্বিক আন্দোলন ও 
গ্রচার-কা্ধ চাপানোই যে প্রধান কাজ, শে সম্বন্ধে 
তিনি উ্য়পর্রেই সত্যধি+ গুকুত দিয়েছেন। শুধু 
সংবাদপত্র প্রকাশ ও পরিচালন! নয়, দেশ সম্বন্ধে 
নান! জ্ঞ!তবা তথ্য সম্বলিত ছোট ছোট পুস্তিকা 
সহঞ্ণোধ্য ভাষায় গ্ণমম করে জনলাধ।রণে? মধ্যে 
বিতরণে? ন্ট ব্যণস্থার উপরও তিনি খুব গুরুত্ব 
দিয়েছেন। জাতির সর্ব।ঙঈ'গ উন্নতিসাধনমূলক 
অন্যান্য বহু হুয়োপঞ্জনীয় বিষয়ের পাতি তিনি বার বার 
দেশবদ্ধুণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । 
দেশে যখন ফিরলেন সুভাষচন্দ্র, তখণ সংগ্রাম - 


৬৯৬ জয়ী, ফান্তুন ১৩৮৪ 


সুরু হয়ে গেছে। নাগপুর- কংগ্রেসের: প্রতিজ্ঞা! ২ 
'একবছরে হ্বগাজ; তার অৰ্দ্ধেক দিন ‘'অতিক্রোম্ড ; 
দলে দলে কিশোর যু1ক স্কুল-কলেজ ছেড়ে, আত্মীয়- 
ত্ব্পনের বাধানিষধ না মেনে, দেশনদ্ধুন আহ্বানে, 
“দেশের কাজ'-এ অগ্রসর হয়েছ । এদের সকলকেই 
সংগ্রামী কানে নিয়োগ করা সম্ভব নয়, সঙ্গত 
নয়। জাতীয় শিক্ষালয় প্রতষ্ঠা করে এ সব 
ছাত্রের এধিক।ংশেরই শিক্ষা 
করতে হবে। 

দেশন্জু ইতিমধোই এদের জন্ত গৌড়ীয় 
র্ববিস্ভায়তন গ্রাতষ্ঠ। করেছেন। জাতীয় 
বিদ্যালয় ও নামাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ । বিদ্যালয়ের 
পাঠ সমাপনাস্তে উচ্চতর শিক্ষার জন্যই এই 
সধবস্ায়তন। ্‌ 

জাতীয় বিদ্তালয় বা শিদ্যায়তন গঠন করা এক 
কথা আর ভার পাঠক্রম বা পাঠ্যপুস্থক ও প্রণালী 
প্রণয়ন কর! আর এক কথা। নানা আলাপ- 
মালোচম। ও আমুমজিকের ব্যবস্থা অপরিহার্য, 
সময়-সাপেক্ষও বটে। 

একদিকে এক বছরে স্বরাজ-এর আশ্বাস, 
অন্থদিকে সরকারী প্র তরোধ-নীতি গ্রয়োগ-এর 
মধ্যে ধীর-স্থিরভাবে দীর্ঘ-মেয়াদী পরিবল্পনানুযায়ী 
ক।জ করার সময় কোথায় ? 

বিশেষতঃ সরকারী ধর্ষণ ও প্রতিরোধের বিরুদ্ধে 
বুক ফুলিয়ে দীড়।নোই ছিল তখনকার গ্রাধান 
কর্তব্য। 

যে সংগ্রামের আশায় আশায় অন্দোলন সুরঃ 


সমাপনের বাবস্থ। 


fad 


করা হয়েছে, সরকারী কার্যক্রমের ফলে তার 


সম্মুখীন হওয়ার লুযোগ মিলেছে । এখন ভব্ষ্যিতের _ 


চিন্তার পরিবর্তে বর্তমানের 
করাই আপু কর্তণ্য ! 

সুভাষচন্্রকে পেয়ে দেশ/ন্ধু একদিকে তীকে 
করলেন প্রাদেশিক কংগ্রেশের গ্রচার-সচিন। সঙ্গে 
সঙ্গে সর্বপিদ্তায়তনের অধ্যক্ষ | 

সরঙ্গারপক্ষ খেকে কংগ্রেসের স্বে স্কাদেব্ক্ক- 
বাহিনী গঠন বে-আকইনী ঘোষিত হবার পর 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এ-নির্দিশ অমান্য করার সিন্ধান্ত 
কর। হয়েছে। বাঙ্গল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
সভাপতি দেশপদ্ধু স্বাফ্ষরিত এক আলেদনে দেশের 
যুনদ্নকে দলে দলে স্বেচ্ছাসেসক-বাহিনীতে 


স্মযোগের সন্যপহার 


যোগ দিয়ে আইন-গম।হা করতে নির্দেশ দেওয়। 


হয়েছে । 
এই আবেদন গ্রুকাশের পরই বাজলাদেশে 
সংগ্রাম সুরু হয়ে গেল। কয়েকদিনের মধোই 
পুলিশ এন খান।-তল্লাপী করতে, দেশবন্ধু স্বাক্ষরিত 
আবেদনের মূল পত্রটি হস্তগত করবার উদ্দেশ্টে | 
অবস্থার গুরুত্ব বুঝ সুশাষচন্র বিদ্ত'য়তন 


স্থানাস্তগিত করলেন। কংগ্রেল কাধালয়ের 


গ্য়োজনীয় কাগজ্পত্রও সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা' 


করগেন। এখন কংগ্রেসের প্রধান কাজ হ'ল 
দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে আইন-অমান্য 
করানে।, তাদের জেলে পাঠানো] 

এ লব সুরু হয় ১৯২১-এর নবেম্বর মাসে। 
১৭ই নবেম্বর ইংলগ্ডের যুবরাজ বোশ্বাই-এ পদার্পণ 


০০ 


৬০৭ যে কথার শেষ নেই 


“+ করলেই সারা ভারতের সর্বত্র হরতাল হবে, ২১শে 


hs 


-" কলকাতা এলে সেখানেও হয়তাল। 


এখন স্াইন- 
অমান্য ও গ্রেল-গমন অব্যাহত থাকবে 

পুলিশ সদলবলে এল ১১নং ওয়েলিংটন 
স্কোয়ারে, প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যালয়ে) গৌড়ীয় 
লববিদ্ায়তনের শিক্ষাঙ্ছ্ন্রে। নানাভাবে খানা- 
তল্লাসীর পর, কিছু কাগজপত্র হস্তগত হ’লে পুলিশ 
বাড়ী তালাবন্ধ করে, পুলিশ-পাহার! মোতায়েনের 
পর চলে গেশ। ' 

সেদিনই সন্ধ্যায় দেশবন্ধুকে তার রস! রোডের 
বাসভপন থেক গ্রেপ্তার কয়ে” সরাসরি গ্রেসিডেল্সী 
জেলে নিয়ে যাওয়া হল কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক 
বীরেন্্রনাথ শাসমল মহেোদ্যুহেও অনুরূপভাবে 
গ্রেপ্তার করা হল । ধরপাকড় স ব্৪ যাতে কসর 
সংগঠনে শিশু খল] নাঁ হয়া তার জন্য পর পর 
সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্তির ব্যবস্থ। পূর্বেই কর! 
হয়েছিল । 

ধানাত্লাসীর পূর্বেই ম্থভাষচন্দ্র প্রাদেশিক 
সমতির কার্যালয় আাসহাষ্ট দ্রীটের 'এক জাতীয় 
বিদ্যালয় ভবনে স্বানাস্তরত বরেছিলেন। কয়েকদিন 
ওখান থেকেই দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক পাঠানো হল, 
বড়শজ!র ও অন্যান্য অঞ্চ.ল, আইন-অমাহ্যবল্পে। 
যখন শুনলেন তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তাগী পঙদোয়ান! 
নিয়ে পুলিশ ঘারাঘুর করছ তখন নিজেই লাল- 
বাজারে জানিয়ে দিলেন তিনি এখন ধরা দিতে 
প্রত্যুত | এলগিন রোডে তাদের বাড়ীতে এসে 
পুলিশ এখন তাকে ধরতে পারেন | 


একদিকে যেমন ধরপাকড় চলতে থাকল, সঙ্গে 
সঙ্গে মিটমাটের আয়োঞ্নও হতে থাকল। দিল্লী 
থেকে বড়লাট লর্ড রিডিং এলেন কলকাতায়, পণ্ডিত 
ম।লব্যজী এলেন বারাণশী থেকে । মালবাজীর 
মাধ্যমে বড়ল।ট সহেন আলোচন! সুরু করলেন 
দেশবন্ধুর সঙ্গে । 

২১শে নবেশ্বর ক’লকাঁতায় ষদি হরতাল না 
কর হয়, তবে তার মুল্য ব্বরূপ গু ।নিবেশিক স্বাঃত্ব- 
শসনব্যবন্থ। চালু করবার দৃঢ় আশ্বাস ও তজ্জন্ত 
গ্রায়োজনীয় সম্মিলিত সভা আহ্বানের দিনও 
নিরিষ্টভাবে ঘোষণ। কর! হবে __-এই সর্তা মুয।য়! 
হরতাল বাতিল করা হে'ক্‌। 

এই প্রস্তাব যখন “দশবন্ধুর বাঁছে উপস্থাপিত 
করা হয়, তখন তিনি 


J 


মাল1]গীকে জানান, 
মহতী অনুমোদন হলে ও-1স্তাব অনুযায়ী 
কাজ করা যতে পারে। 
অনুমোদন 
দেশবন্ধু | 

গ্গষ্ঠই দেখ! যাচ্ছে বৃটিশসিংহ বিরাট ফাদে পরে 
যে-কোনও সর্তে যুক্তির গছ বাকুগ। সাবানের 


মালব্যজী যেন মহাতআাজীর 


সংগ্রহ করেন এ কথ। জানালেন 


ভব। » অব .ট ভারতের মাতে প। দিতে না দিতে 
সমগ্র দেশে হরতাল ঘোষণা, তার বিরোধিত। করতে 
পুলশের গুলিচ।লনা, ল1ঠিচার্জ, ধর-প1কড়, হাল্গারে 
হামারে গ্রেপ্তার_এ সংবাদ কারও অন্ন! 
থ।কব!র কথা নয়, ভাব »আাটেরও নয়। 

কলকাতা বুটিশদের খাস তালুক। এখানেও 
অনুরূপ ঘটনার গুনগাবৃত্তি রোধ করবার জন্ত যে 
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কোনও সর্তে সন্ধি করতে বড়ল।ট রাজা এসং সে 
বাবস্থা করতেই ছুটে এসেছেন দেশবন্ধুর কাছে; 
কারণ এ ৬ান্দেলনের আই্ু। ও নায়ক যে কে, ত। 
যুটিশর|জের অন্গানা নয়। 

দেশবন্ধু বুঝেছিলেন অহিংস সংগ্রামে যতদূর 
ফঙ্গল|ভ সম্ভব, ত! সম্পুর্ূপে দিতে রাঙ্গী হয়েছে 
বিরোধীপক্ষ | গঁননিবেশিক স্বায়ত্ব-শাসনের সর্তে 
প্রথম কথাই হল, পূর্ণ স্বাধীনতা ঘেষণ। করবার 
সম্পূর্ণ অধিকার অর্জন । 

fl অধিকার চর্জনের আশ্বাস শ্রল্পষ্টন্ভাবে যদি 
পাওয়। যায়, তলে তা গ্রহণ করতে ক্ষতি কি? 

কিন্তু মহাব্সাগী এতে রাজী হলেন ম।। 
মানব্যঞ্াকে আনালেন খিলাফত আন্দোলনের অন্য 
বন্দী আলি ভাইদের অনিল মুক্তি দিয়ে, তাদেরও 
মতামত নিতে চলে তা না হলে কোনও সন্ধি-প্রস্তাব 


তিনি 


আলোচনা করা সম্ভ ! নয়। 

ভারতের স্বদাজ সম্পঞ্তি গ্রস্তাব যা নিয়েই 
আইন.অমান্য আন্দেলত পরিচিত হচ্ছিল--সে 
সম্পর্ক ভারতের বৃটিশ র।জ-প্রতিনধি কথাবার্ত। 
বলতে পারেন কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলন, ভারতের 
্গীশীনত। বা শাণনন্যবস্থ। সম্পর্কিত নয়, তুণাক্ষর 
সুলতান ও তীর রানের অধিকার লাভ সম্পর্কে 
যে প্রশ্গুগ সমাধান ভারতের বড়সাটের এক্তিয়ারের 


বাইরে। 


he 


তাছাড়া আলি ভাইদের বিচার হয়েছে 


য়ামদ্রোহেয় অপরাধে, শাস্তিও হয়েছে রাজজোহ- নখ 


সুচক আইনের ধারামুযায়ী। সরাসরি তাদের মুক্তি- 
দান সম্ভণ নয়, সময় সাপেক্ষ। ভাবী সম্রাটের 
কলকাতায় আগমনের দিন আসন্প। 

এ আবস্থায় যে প্রস্তাব ও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে 
তার অধিক কিছু বড়লাট বাহাদুরের করা সম্ভব 
নয়। 

সুতরাং ল'ড়লাটের সেই সম্পুর্ণ শ্বায়ত্ব-শাসন 
প্রদানের আশ্বাল ঘা অসহযোগ 
আন্দোলনের চস সম্ভাব্য পরিণতি-_-৩1 পেয়েও 
প1ওয়া গেল না। 

মালব্যদী ফিয়ে গেলেন বারাণপীর গঙ্গ।তীরে, 
বড়লাট গেলেন হস্তিএপুরের পষাণ-গ্রাসাদে। 


অহংম 


অ.ট-তনয় বল্‌ +াতায় এলেন, হরতাল হুল, 


উৎসবের শর্ধারত অনুষ্ঠানও পালত হল । 

কিন্ত যে লক্ষসাধনের জন্য দেশময় এত 
উত্তেনা, আয়োজন ও [নর্যাতন লাঞ্ছনা, ত! দুরে, 
আগও দুরে চলে গেল। 

ভারতের রাৎনৈতিক গগনে আবার নেমে এল 
[হিম অবপাদের মীমহীন সন্ধ্য। | 
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& 

কেমাল যখন দ৷মাস্কাসে ৫ সংখাক তুকাঁবাহিনী 
কেন্দ্রে, তখন তুকাগ বিরুদ্ধে তুটে। উপদ্রব ঘনিয়ে 
উঠছে। প্রথম, আরবের সুদূর দক্ষিণে ইন্‌ 
সৌদের বাহিনী; ইমি তুকাঁগ দৃূলতানের অধীনে 
পুণ্য নগরী মঞন্কার তত্বাসধান করেন আর বছর বছর 
ইন্তামুলে নজবান! পাঠান কারণ তুকাঁ সুলতান 
মুসলমান জগতের খলিফা । সুলতানের এই গুদ 
শরোয়ালের জোরে, ভোটের জোয়ে নয়; 
ইস্লামের আরস্তে খলিফ। নিবাচিত হত ; পরবর্ডা- 
কালে ওটা তরোয়াল-এর ওপর নির্ভর করত । 


কেমালের বন্ধু আলী ফুসাদ-গর ওপর হুকুম 


হল মঞ্কায় গিয়ে ইবন সৌদের মতিগতির হালফিল 
অবশ্য] জেনে এসো | ফুমাদ ওপরওয়ালাদের 
অমুযোধ করলেন কেমালকে সংগে দিতে। হুকুম 
মামঞ্জুর হল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ও পরে ইব ন্‌ 
সৌদ তু্কাঁণ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সৌদী আরবের 
স্বাধীনতা মানেন এসং ম্বাধীন-চিত্ত শাসক হিসেবে 
প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। ফুয়াদের আলি নাম্ুর 

ফান্তন '৮৪--৩ 


হওয়াতে এশিখার হুট মহাপুরুষের সাক্ষাৎ ঘটল ন! ] 
কেমালকে পাঠানো হল জ্েক-উপজতিকে শায়েস্তা 
করতে । 

ফ্রেক্রর! ভাষায় আরবী হলেও নুগত্বি*ভাষে 
পৃথক, যেমন কুর্দ-উপজাতি, যাদের ভেতর মহাবীর 
সালাদিন জচ্মেছেন। ক্র এবং কুর্দরা বরাবর 
বিদ্রোহ করেছে, তবে তুকা স্থবলতামের সংগে এই 
বলে বোঝাপড়া হয়েছে যে ওয়! খাজন|। দেবে কিন্তু 
দৃলতানের দৈস্যবাহণীতে ঢুকবে মন! । কেমাল 
দেখলেন যে এই বীরের জাতকে শায়েস্তা করছে 
গিয়ে তুকাঁবাহিনী শুধু লুটতরাদ করে। এট! 
বীরচিত্ত কেমালের কাছে অতি জঘন্য পাপ বলে মনে 
হল। 'একদিন দরে এলাকা আক্রমণ করে সমস্ত 
গ্ুট জড় করা হয়েছে, এবার বখরা হবে ; প্রবীণ 
হাফিসায়রা কেমালকে বল্লেন তার বখা বুঝে 
নিতে । মেজর কেমাল অস্বীকার করলেন । সহাই 
হতভম্ব । তিনি সমস্ত অফিসারকে সম্বোধন কয়ে 
বল্লেন, “তোমর। আদকের শৈষ্যবাহিনীর নেতা হতে 
চাও, না ভাবী সৈম্চবাছিনীর নেতা হতে চাও 19. 


৬১: জয়ী, ফাষ্তুন ১৩-৪ 


অনেকে বললে “ভবিষ্যতের !* কেমাল বল্লেন, 
“তাহলে এই পাপের সম্পত্তি ছু'য়োন।”; এই বলে 
তিনি ঘোঁড়া ছুটীয়ে চলে গেলেন ; নবীন অফিসাররা 
যে যায ঘোড়ায় চড়ে কমালের সংগে গেলেব। 
গ্রবীণ অ্ফসায়র! বল্লেন, “ছোকরাদের মাথ! গরম 
হয়েছ, সয়েস হলে শুধরে যাবে।” 


তু্পি। পরস্পরকে লকালে “গুন্‌ আইদেন্‌” ও 


১২টায পর “তুন্‌ আইদেন্‌” বলে অভিবাদন করে । 
দামাধ্ৰ'পে খুণতে ঘুণতে কামাল একদিন এক 
কাঁফেতে এলেম; কাফের মালিক তাকে তু*+া 
ভাষায় অভিবাদন করলেন । কেমাল আশ্চর্য হয়ে 
দোকানের ভেতরে গিয়ে দেখলেন টেসিলের ওপর 
এক কীড়ি দর্শন নার ইতিহাসে? যই। তিনি 
সোজান্ুঞ্জি মালিককে তার সত্যকার পরিচয় জিতে 
করলেন! শেষ অবধি বেরুল যে লোকটা ইস্তামুলে 
সামরিক মেডিকেল স্কুলের হাণ্র ছিল; কিন্ত বিপ্লবী 


স।হিত্য পড়া? জন্তে পুলতান তাকে দুর দামাস্কাসে 


মিলিত করেছেন ; তিনি পেটের দায়ে শেষ অবধ 
আরব খন্দেরদের জান্ে কফির দোকান খুলেছেন । 
প্রথম মহাযুদ্ধ আগে একজন তুকাঁর পক্ষে আরব 
ধন্দেরের় সেবা আর ভারতে ইংয়েতের পক্ষে 
ভারতীয় খদ্দের সেবা একট রকম কলংককর 
ছিল। ' 

" এই দোকানের পেছনে কেমাল আর তাঁর বিপ্লবী 
আঁফনররা দেশ বা -ওয়।তান মামে গুপ্ত সমিতি 
(পতি করলেন। এর পিস্তল ছুয়ে আমুগত্যেয় 
শগিথ নিত্তেন। এদের এই গোপন আন্দোলন 


আরবদের মমে বিস্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে 


প|রেনি। কেমাল বন্ধুদের বল্লেন, “আম, 
সালোমিকায় যাচ্ছি ॥” 
ভখম গায়ের জোরে অক্রিয় এবং র।শিয়! 


সালোনিকায় বিদেশী পুলিশ মোতায়েন করেছে, 
ফলে তুকাঁ সুলতানের গুপ্ত পুলিশের গতিবিধি 
সীমাবজ। বেমাল জাহাজে উঠে সোজ। এলেন ভার 
অঙ্গন সালোমিকায়। 

ছেলেকে সাধারণ নাগণিকের পোষাকে দেখে 
মা জুবেদ। চিন্তিত | কেমাল তাঁকে সমস্ত বাপারট। 
খুলে সল্লেন আর হছশিয়ার করে দিলেন যে 
ছেলে বাড়ী ফিরেছে এট| কাউকে বলায় দয়কার 
নেই । 

কেমাল দিনে বাড়ীতে থাকতেন, রাত্রে সায়া 
মালিদোনিয়া ঘুরে বিপ্লনী সংগঠন তৈরী করতেম। 
গোলন্দাজ সেনাপত্তি গুকৃরু পাশা তকে সধবিষয়ে 
সাহায্য করতেন? শুধু একট। সর্ত ছিল পেনাপতি 
লাহেযের নাম যেন ন! জড়ানো হয়। | 

হঠ!ৎ একদিম শুক্র পাশ। এসে কেমালকে 
খবর দিলেম, “তোমার মামে ইস্তানুগ-এর হেড 
কোয়াটার্স' থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে, 
আমার ওপর গ্রেপ্তারের ভার, শিগগির তোমার 
পোষ দামাস্কাসে ফিরে যাও ।” কামাল সেই রাজেই 
মাকে প্রণাম করে জাহাজে উঠসেন। পা্যালেষ্টাইনের 
জ।ফ। বন্দরে নামতেই ভার সন্ধু হাটা ঘোড়া আয় 


রসদ দিয়ে বল্লেন, “এই মুষ্্ত বীরশেবায় যাও. 
গখামে আকাবা বন্দয় নিয়ে অ্রিটিশের সংগে যুদ্ধের 


শি 


নিন জু সৈন্য সমাবেশ হচ্ছে, আমি তোমাকে তার এক 


টা 


৬১১ কেমাল আতাতুর্ক 


অফিসার হিসেবে পোষ্ট করে দিয়েছি ।” 

ওদিকে লালোনিকায় সেনাপতি শুকৃরু পাশ! 
ইন্ত-সুলে রিপোর্ট করলেম, আমার খবর অনুযায়ী 
মুস্তাফ! কেমাল বলে এক দন আ'ফলার বাসশে 11 
থেকে সৈল্ত নিযে আকাবার দিকে যাচ্ছে । আপনারা 
যে মুত্তাফ! কেমালকে চান সে বোধ হয় অন্য এক 
অফিসার” ইস্তাঘুলের অদ্গীয়া = আন্তাবলে 
বা!পারট। বিশ্মৃতিন অতলে তলিয়ে গেল, মের 
কামাল খাকাঝ। বন্দর তুর অধিকারে রাথগেন, 


জয়গোগবে দামাক্কাসে ফিরে মেপ্রর- গড জুট)! 


পদে উন্নীত হলেন। পরের বছর ১৯*৭-এ 
সেপ্টেম্বর মাসে তাকে বদলী কর। হল জগ্মন্ূণি 
মাপিদনিয়ার তৃতীয় সংখ্যক পদাতিকবাহিনাতে। 
সামরিক কর্তৃপক্ষ কেমালের অভিজ্ঞত! দেখে 
শেষ হবধি তাকে বদলী করলেন খান নালে।নিক। 
সহরের জেনারেল স্টাফে। 

ত্রি:টনে ডিব্রেপী মন্ত্রীসভার পতনের পর 
এসেছেন গ্র্যাডংস্টান। ডিশ্রেপী ছিলেন রুশ- 
বিরোধী ও তুকাঁ ভক্ত; গ্র/াভ্‌স্টান ঘোর তুর্ধা- 
বিরোধী এবং গ্রীকভক্ত | ইনিই প্রথম পার্লামেন্টে 
“ঘগ্ত তু +াএ্রতি* (08309909515 Turks’) 
কথাট। চালু করেন৷. ১৮২৪-এ ইংল]1গে রটানে| 
হয় যে লর্ড বায়রণ গ্রীলে স্বাধীনতা যুদ্ধে লড়ে 
মৃতুবরণ করেছেন। কথাট। ডাহ। মিথ্যে । যেমন, 
ডিক অব্‌, ওয়েলিংটন কখনও বলেন নি যে 
“য়া টারজু যুদ্ধদয় হয়েছে পাব লিক স্কুলের রাগবী 


খেলার মাঠে” যখন এই নব যুগান্তকারী থটন। 
ঘটে ভখন ভায়তবানী- 
“দাস্য মুখে হস্ত মুখ ৪ 
বিমীত জোড় কর, 
প্রভুর পদে সোহাগ মদে 
দোদতুল কলেবর ।” 
শ]সকর। ছাইডন্ম যা বলত তাই আমরা ঞ্র1 
সত্য বলে নিশ্বাস করতাম | তুকাঁ নাতির অঘম্থতা' 
কথাট। ভারতে এভাবে চালু হয়েছে। 
যাই হোক গ্রা:ড স্টানের প্রধান মন্ত্রাত্য গ্রহণে 
জার্মানীর বিস্নর্ক দেখলেন এই সহ্প সুযোগ! 
তিনি তড়িংগতিতে সুলতান ৭ তল হামিদকে 
খুসী করবার অন্ত মার্শাল ফন্‌ ওর গোণ্টসূওয় 
নেতৃত্বে একট জার্মান সামণি [মিশন পাঠালেন 
ইত্তঘুল। | 


এর আগে বিদেশীগা ইউরোপীয় হলেই তু 


'শাআদ্যে ভার! বিশেষ সুখ-মৃবিধা পেতো) এরার 


ভুকীয় পৈন্) ও নৌবাহিনী অবধি বিদেশীদের অধীনে 
চলে গেল। চতুদিকে গেরিল। যুদ্ধে বিদেশীরা, 
সুলতানের বিরুদ্ধে বিদেশী গেরিলাদের গে!খনে 
সাহায/ করত । অপদার্থ এলতান আবছুল হামিদ 
বিদেশীর (বিরুদ্ধে বিদেশী, দরকার হলে তুকাঁদের 
বিরুদ্ধে বিদেশীদের লেলিয়ে দিছেন । 
দশট। বছর কেটে গেল । 

_১৯০৭-এ কেমাল সালোনিকায় এসে ব্যাপারট। 
দেখে চম্‌কে উঠলেন। গোদের ওপর বিষ ফৌড। 
হিসেবে তার সংগঠিত গুপ্তসমিতি ওয়াতানকে 


এট ভাবে 


জয়গ্রী, ফান্তুন ১৩৮৪ 


“কমিটী অব, ইউনিয়ান এয গ্রোগ্রেলের” ভেতর 
মিশিয়ে দেওয়া হয়েছ । এর সভ্যর। পিস্তলের বদলে 
কোরাণ শরীফ ও তগোয়াল ছুয়ে আমুগতোর 
শপথ নেয়। ফলে, যে সব তুকাঁ ক্রৌশ্চান, ইহুদী, 
আলাওয়াইট ব! দ্রেন---তাদের দলে টানা গেল ন!। 
বিশ্নক্তিতে কেমালের মন ভরে গেল । 

সুলতানের কাছে খবর গেল সালে।নিকায় লৈহবা- 
যাহিমীতে বিদ্রোহের বড়যন্ত্র হচ্ছে। তিনি এক 
কমিশন পাঠালেন। কমিশনের নেতা এক অজ্ঞান 
আততায়ীর গুলিতে আহত হলেন। ন্ুলতাম 
দ্বিতীয় এক কমিশন দিয়ে খবর পাঠালেন, যে ষড়- 
যন্ত্রের নেতারা ইস্ত হল আন্‌ + সুলতানের সংগে 
আলোচনায় যোগ দিক 1 কম্টীর মেতা এন্ভ।র 


৬১২ 


গ ঢাকা দিলেন, তার সংগে গেল মেজর আহমেদ 
নিয়ানী ও মোনাস্তি সামরিক দিষ্ভালয়ের সমস্ত 


ক্যাডেট | এই নিয়াজী স্ুলতানকে টেলিগ্রাফে 
বল্লেন হয় ১৮৭৬-এর সংবিধান ও নাগরিক অধিকার 
ফিরিয়ে গানো, না হয় আমন! বিদ্রোহ করবে।।” 
সুলতান দাবীঞ্চলো মেনে নিলেন, সংবিধান আর 
নাগরিক অধিকার আবার বলবৎ হল। জয় 
তিলক পরলেন এন্ভ।র। তিনিই 2ভ্তাত। দিলেন, 
সালোনিকায় জনলমাপেশে বীরের অভ্যর্থন! পেলেন? 
ফেমাল নীরবে অন্তগালে রইলেন। 

: এই সময় থেকে “তরুণ তুকৃ”” বা ইয়ং টার্ক 
কথাট। ক্রি টমে প্রচলিত হল, তারপর ভারতে। 

' কেমাল ক্ষুব্ধ । রাতের পর রাত তিনি তার 
পয়িচিত ক!ফেতে বলে অন্তান্ত অফিনার বন্ধুদের 


এ এ 
* 


* 


সংগে তুক্ণর ভ্য্যিং আলোচন! করতে লাগলেন। 
তার কথাবার্তায় এন্ছায়ের প্রতি অশ্রন্ধ! ফুটে 
উঠত | তার মতে এন্ভার প্রাচীন-পদ্বী, নিজেকে 
জাহির করবার জন্য ক্ষমতা! চায়; তার পোষাক 
তুবাঁ, আরবী ও ইউরোলীয় প্রভাবের জগা(খচুড়ী। 
তার প্রধান উপদেষ্টা হল জার্মীাণ অফিমারর!। 
সসচেয়ে ঘা বিসদৃশ লাগত কেমালের কাছে লেট! 
ছল এন্ভারের প্যান্সপ্রামিক স্বপ্ন; এন্ডার 
খোলাখুলিভ।বে বন্ধুদের বলতেন যে তিনি 
একদিম মহাবীর আঙেকজাগুরের মতন ইরাখ- 


আফগানিস্তান হযে ভারত জয়ে বেরুবেন | কেমাল 


ঘুশ।বাধী+ভাবে মন্তুবা করলেন 4 “হেলে ধরতে 
পারে না, কেউ।;টে 1” 

এন্ভার দেখলেন যে এই উদ'য়মান 
অফিলাঝটীকে কমিটি থেকে সগামে! দরকার | 
সিন্ধান্ত হল যে কেমালকে [আপে।লীত অনুসন্ধানের 
কাজে পাঠানো হবে। তিমি ব্যাপায়ট। বুঝতে পেরে 
মিধিবাদে জিগোগীতে পেপেন এবং কাস সেরে 
আবার সালোনকায় ফিরে এলেন। এই একট! 
বৈশষ্টয তার চবিতে একটা বড় স্তম্ভ ছিল? যখন যে 
কাজ দেওয়া হত ভা তিনি হাঞ্জার বাধা-বপত্তি 
সত্বেও জয়গৌণবে সম্পন্ন করতেন। তার দৃঢ় 
বিশ্বাস ছিল যে তুকা শষ্য সংগে খাকলে তার জয় 
পশ্যস্ভাবী 3 আর সৈকত ॥। ভাপতঃ যে কেমাল 
তাদের অফিলার থাকলে তুর জয় অবশ্যন্তাবী। 


A 


~ 4! 


বব 


১. 


be 


এট। তৎকালীন হর্ষেগশ৭1 তুর ইতিহাসে বার 


বার প্রমাণিত হয়েছে। 


A 


চে নি 


৬১৪  নেতাজীর কেম!চ আতাতুর্ক 


এন্ভ।র ও তার ‘কমিটী অব, ইউনিয়ন এণ্ড 
রাস প্রাথমিক ৪য়ের পর হট! ধান্ধা খেয়েছে? 
সুলতান আর আনছুল হামিদ অবাধ্যতার কারণে 
এদের ওপর খুস চটেছেন এবং ॥ন্চায়ের জান 
গ্রীতর বহগ দেখে ইংরেজ ও ফ্রান্সপক্ষীয় বিদেশীর। 
সমস্ত তুকাঁকে মন্দেহের চোখে দেখতে লাগল । 
কেমাল তখন কমিটীতে এতই মনগণা যে তার 


ওপর সুলতান ব! বিদেশী শক্তির কোনও রকম নজর" 


গড়ল ন!। 

হঠ।ৎ এক উদারনৈতিক সম্পাদকের হত্যা নিয়ে 
ইস্তাগু লয় সেনাবারিকে বিদ্রাৎ আঃস্ত হল। 
মোল্লার! রাস্তায়ঘাটে চীৎবার করতে লাগল, 


SY প্ধসাঁয় শাসন চা, শগীয়ং চাই ।” রাজধানী 


- 


+৮ বইটা পড়েছেন 
ডিপোলাঁতে কার্য+লাপ-এক্প (9পো্ট দেখে সম্তষ্ট। 


ইত্ত দু:লর গ্যারিলানকে  গ্যারিসান মেল্লদের 
দলে যোগ [দগো, তাদের সংগে জুটলে। 
সহরের অশিক্ষিত জনতা । কম্টীর ধান 
শক্তি ১৫০ মাইল দূরে স'লোনিকায়। খরা 
ভাড়ংগতিতে সিদ্ধান্ত নিলেন যে দ্রোহ 
দমন করতে হবে|... এন্হার সেই রাতেই 
বালিন- থেকে ফিরে এলেন সালোনিকায়। মামুদ 
শৈভ_নেৎকে সেনাপাত করে এটী বিশেষ 


বাহিনী, গড়া হল; শেঞ্কেৎ কেমালকে করলেন 
তার চীফ, অস, স্ট'ফ১। ইনি জাগে কেমাগের 
অনুদিত জেনায়েপ ৪ টুস্মানের ক্যাট ট্রনং, 


এবং তার গশাক।ব। bs 


সাহিনী চল্ল ইণ্ডগু:শলয় দিকে। ১৩ই এপ্রিল 


সন 


| 


be oe, এ Y 2 


(১৯৯) ইন্তাদুঃলর সৈহুদল ফাঁদয়াফাই, মোল্লার 
পলাতক । 
কেমাপ শেভ কেংকে পরাম্প দিলেন, “আগে 
আইন ঠিক করুন, পরে দোষীদের সাজ। দেবেন।* 
কমিটীর বিরে।ধিত1 করার অন্যে এন্‌ ভার চাইলেন 
সুলতান আবহুল হামিদের অপসারণ । সুলতানের 
ভাই মহল্মদ রেসাদ পঞ্চম মহম্মদ নাম নিয়ে 
মূলতান হলেন। আবছুল হামিদ কাম্টীকে তাড়াসার 
জন্য নৈশ্তবাহিনী আর মোল্লাদের ক্ষেপিয়েছেন। 
ক[ম্টাএ জয় হওয়াতে এরাই সাজা পেলো। এদিকে 
এন্ঠার চান ইন্মী শাসম ; তিনি সবিদ্মযে 


“দেখলেন যে তারই কমিটীর সৈম্যনাছনী। শরীয়ত 


সৈম্তবাহিনী ও মোল্লাদের দণ্ড দিচ্ছে রাজজ্রে।ছের 
অপরাপে ! বিশ্বইস্ল:মের প্রধান, সুলতান আপদ্ল 
ছ!মিদ নির্বাসিত | যা | 
ভিনম!স পরে এন্‌ চার 'সালোনিক] সহয়ে 
কাম্টীণ অধিবেশন ড'বলেন। তাতে তার হাক- 


ডাকে কেউ চমকিত হস ন|। প]ান-ইপ্পামের 
কোনও সমর্থন পাওয়া গেল না। কেমাল 
পচ |মানট বত্ৃঠা দিলেন; তন্ন বক্তবোর 


সর মর্ম হল এই যে, যেসব সানরিক অফিসাগর! 
রা.নাতিত জড়িয় পড় আর যে লব 
কাজনী!তজ্ঞগ| সেনাপতি হতে চান, ভারা সবাই 
রাজনীতি সধনাশ ডেকে 
আনেন] সম্মপনে সবাই বিড়বিড় করে সমর্থন 
এন্হার রেগে খুন ! সম্মেলনের 
শেষে [তন এক তরুণ অন্ুুচর(+ দিয়ে কেমালকে 


শর 


ও সৈল্চবাহণীর 


দন|লেশ। 


৬১৪ জয়ী, ঘাস্তন ১৬৮৪ 


হত্য। করবার চেষ্টা করঙলেন। তুরুটী কেমালের 
মঙাবলম্বী হয়ে (ফর এল। এবার এন্ছার 
পাঠালেন তার এক নিকট মাঝীয়কে। তিনি শেষ 
আবধ ঘাবড়ে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। মাল 
এবিষয়ে কাউকে ঘুণাক্ষরে কিছু বল্লেন না। 

এই সময় জামাহী ও ফ্রান্স সম্রাঞ ভাগ করতে 
আরস্ত কঃলে। ; ইটালী তুর্গা দুর্বলতার ন্ষোগ 


নিয়ে ত্রিপোলী ও সাইরেনাইকাতে (আধুনিক 


লিবিয়|) সৈম্ভ নাবালে৷। এন্ভার চল্লেন উত্তর 
আফ্রিকায় । কেমাল এর ঘোর বিরোধী ; তীর মতে 
প্রধান সামরিক ধাক্কা আাসবে হন্বনে; রাশিয়। 
ব্রিংটন, জার্ম।নী, ফ্রম ও ত ট্িয়। সেখানে তং পেতে 
তথ | এহেম সময়--সমুজ11য় ভাঙার মাইল দুরে 
তুবীঁ সৈগ্ পাঠানো আত্মহত্যার সামিল । কিন্তু 
এন্ভার তা? পা ন্‌ শ্রমের প্রচার এতই জোরে 
করেছেন যে কামাল ত্রি পালার যু'দ্ধ যোগ না দিলে 
সাধ!রশ তুর্ক, তাকে কাপুরুষ সলে চি ৰু: কগবে। 
কেমাল মিশর হয়ে জিপোগা গেলেন। 

এন্গার তখন যুদ্ধে অনভিজ্ঞ আরবদের ভেতর 
মোন! ও সাম্প্ৰদায়িক বাণী বিতরণ কপছেন। 
কেম!ল দেখলেন সমস্ত কট। সম্দর ইটালার হাতে ; 
ওরা রোদ রসদ আর পৈল্য আনছে। বিন্ধ 
সীমাহীন বালির দেশে ঢুঃতে পারছে না। রণ- 
শিক্ষার এভ'বে আরবরা রাইফেপ সম্বল করে 
ইটালায় কামানের বিরুদ্ধ এগুতে পারবে না| এ 
এক চালমাৎ । একদল ওরুণ আরব এশে কেমালের 
উপদেশ চাইলে|। তিনি বল্লেন “ট্রেনিং; ট্রেন, 


ট্রেনিং এসং আরও ট্রুদিং ; সোনা আর সাম্প্রদাযিকধ 
চেঁচামেচিতে সৈন্য তৈরী হয় না।” এই তযণর। 
কেমালের কাছে শিক্ষ! নিতে আরম করলো 

১৯১১ শেষ হল। এগ ২৯১২র'মে মাল। 
রাশিয়ার উস্কানিতে -সাবিয়া, বুলগাগিয়। আর গ্রীস 
তুর্ধার বিরুদ্ধে এক সামরিক সদ্ধি স্বাক্ষর করলে; 
তৎকালীন মন্তনেগ্রোর রাস ৮ই অক্টোবর তুকাঁর 
বিরুদ্ধে সগপরি যুদ্ধ ঘোষণ! করলেন সপ্তাহ 
খানেকের ভেতর সার্বয়।, বুলগারয়। ও গ্রীল 
তুকাঁর পিরুদ্ধে যুদ্ধ নামল $ রাজধানী ইস্তাম্বুল 
বিপল্প। সুলতান ইটালীর হাতে সমগ্র লিবিয়া 
রাদা ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করলেন ; তু সৈন্য স্বদেশে 
ফিরে চল। শেষ অবধি কেমালের হিসোই ঠিক 
ঞা/শুপন্ হল। মনে তিক্ততা নিয়ে তিনি ইস্তানু ল 
ফিরে এলেন । 

ডখন সমস্ত রু.মলী প্রদেশে ( মাসেদোনিয়।) 
গ্রীক পতা*»। উড়ছে। সালোনিক। গ্রীক 
অধকারে। মাজুবেদ! ঘর বাড়ী এবং যথাশবন্ব 
হারিয়ে উদথান্ত হিশেপে ইন্তগুপে। তাদের একট! 
বিহিত করে কেমাল গেলেন জেনারেল স্টাফে 
রিপোর্ট করতে । 

এই সময় এন্‌ডার ও তালাৎ যুন্ধমন্ত্রী মাজিম 
পাঁশাকে তার দগু;র গুলি করে হত্া| করেছে। 
যেন এক হত্যাক'ণ্ডে লিবিয়া ও বন্থানে পরাজয়ের 
কলংক ধুয়ে লাফ ৷ এন্শার কেমালকে হুকুম দিলেন, 
‘9]!'ডুযান পোল মুক্ত করো |” কেমাল শুধু সেই 
সহরট। নয়--থে স জেলার খানিকটা অধিকার x 


বু কযলেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে 
-ভুকাবাহিনীর প্রবেশের সময় এন্ভার় 


টা 


৬১৫  কেমাল আতাতুর্ক 
গ্াডধান পোলে 
এবটী 
অশ্বারোহী দেহরক্ষী বাহিনী নিয়ে তুগ্াবাহিনীয় 
পুরোভাগে চাল্লন, যেন তিনিই যুদ্ধ পরিচালন! 
করেছেন। কেমালের মল তখন তুষ্জাণ চিন্তায় 
মী! 

সেনাপতি মামুদ শেভ ক্েৎ লণ্ডনে শাচিচুক্তি 
খ্যাক্ষর করে এলেন ; সেমাল গেলেন ভূমধ্যশাগর ও 
বস্ফগাল এর কমাগু এ ; ১৯১৩র অক্টোবরে গেলেন 
লোফমাতে মিলিটারী আতাশে হিসেবে +ন্ভার 
হলেন যুন্ধমন্ত্রী॥ ইত্তামু শপ তার ক্ষমতা অপ্রতিহত। 
তার মতুন উপাধি হল পাশাবাজ্্ডজ। সে তখন 
পানইগ্র'মের হব দেখছে হিস্ক একট! কথা ভেবে 


দেখেন নি; ইংরেজ খন সারা আরল জগৎকে কিনে, 


ফেলেছে, এমন কি তারা তুর দির হয়রাণি 
যুদ্ধ করতে রাসী। এই সময় কেমালের বয়েল ৩২১ 
পদবীতে মেপর। 

২৮শে জুন, ১৯১৭-এ ট্রিযার যুপরাজ ফ'ডিনাস্ত 
সাগালেভেতে গাত্রও প্রি সপর হাতে হত 


A | একমাস পরে পথম মহাযুদ্ধ বেধে গেল। 


তার হুদিন ঘাঁগে এস্‌ গার জার্যানদের সংগে এবটী 
গোপন সন্ধ করেন (২রা আগষ্ট )। সোফিয়। থেকে 
কেমাল রিপোর্টর গর রিপোর্ট পাঠালেন "যুদ্ধে 
দেবোনা। তুকাঁ দৈশ্বাহিনীর এমন শোচনীয় অবস্থা 
যে জার্ম।ণী গ্রিতলে তুকা তার উপনিবেশে পরিণত 
হবে। জার্মানী পরজিত হল অন্যাস তৃকাঁকে তো 
উমার কর দেলে।” তিমি সরাসরি এন্ভারকে 
গৃঢ় বার্তা গাঠালেন যে, গ্বুলগারবা তুর 
একাধিক প্রদেশ নিয়ে বৃহত্তর বুলগারিয়। গঠনের 
পাঁচ কষছে । আল ময় কাল আমেরিকা যুদ্ধে 
নামবে, তখন জার্ম।নী ও তুর কফিনে শেষ পেরেক 
পড়বে । এখনও আমাদের পক্ষে শিরপেক্ তা ঘোষণ। 
কর» সায় আছে।” 

তুর্পাণ জনয ছুটে। যুক্গকাতাজ ব্রিটিশ সয়ঙ্কার 
আটক করলো) হুট! জর্মাণ রণতরী গেল কুফা" 
৮ |গরো এন্ভারের গোপন আদেশে ওরা বেশ 
কয়েকট। রুশ যুক্ধগাহাজ ডোবালো। তুর যুদ্ধ 
আস্ত হয়ে গেল । 

( আগামীণারে সমাপ্) 
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সমালোচনা 
নতুন বই 

দেবীপ্রপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভাছু ও টু 


কিছু কাল আগে ঝাড়ধণ্ডী লোকভাষার গান 
বলে একখানি বই পড়েছিলাম, মূলত সংকলন-- 
এক জায়গয় অনেক পদ, তলায় তলায় সঁ।ওতালি- 
ঝাঢ়। ভাষার অপণিচয় ছাড়িয়ে দেওয়।_পদ আর 
তার গগ্ভ-সম্প্রপার -পড়ে মনে হয়েছিল এমন নব 
দঙলি ফুলের বাম যাচে ছুয়েছে তিনি কেবলমান্র 
তত্ববিৎ সন্ধানী নন। বইয়ের তত্বের ভাসটুকু 
সংগ্রহের তুলনায় কম লেগেছিল, কিন্ত তার জাম্ত 
লেখকের উপর টান কমে নি। লেখক ধলভূমগড় 


নরলিংগঞ্জেগ ধারেন্রনাথ সাহ, র।চ কলেঞ্জের 
অধ্যাপক । | 
আরেকখানি বই পেলাম । নানা জাতের গান 


, থেকে শুবু ছুটি ধারার গান বেছে তোগা--ভছু ও 


ডু ঃ 


এপি 


-্ 


ভাহু গন সংখ্যায় উনপঞ্চাশ, টুন আঠারে। 
_তিলু'ড় বাঁকুলিয়। কড়চ। ছুটমুড়। মকে। মধুভ্টা 
বুধ।গ্রম--আশ্চর্ধ নামের সস গ্রামকিনারার থেকে 
তুলে আন। গান, কিন্ত সংগ্রহ ভাড়ারটি এখানে 
বইয়ের পিছন-পারশেষে, আগ পুর্ব ভাগটি বড়, 
ঠাস। গণ্য_-গ্রতিগা-মনচিত্র-ন্বরলিপিতে নাজানো: 
বোঝা যায় আলোচনা বিচ্টোষণেরই এই বই 
কাত্তুন ৮৪ ॥ 


~~ 


সেোপকরণ। হয়তো বা প্রমাণ-উদাহগণের জন্যই 
পি শিষ্ট্ের উত্তর-কাগুটি। লেখক রামশঙ্কর চৌধুণী 
এই আঞ্চলেরই বাসিন্দা, এখানকারই মাটিমানুষের 
মধ্যেকার লোক। কিন্তু তার চেয়ে বেশি । দীর্ঘদিন 
ধরে লোক্সংগ্রীতের সংগ্রহ ও বিচারে তিনি রত 
রয়েছেন। দ'র্ঘ পঁচিশ বছর আগে ভাহ গান নিয়ে 
বোধ করি প্রথম আলোচন! প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 
তাঁর পরের দ'র্খ পঁচিশ বছরের এ্ুস্ততি নিয়ে, অভিজ্ঞ 
বস্তুসাঁদ৷ বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণ নিয়ে, কল কাতা ফেক 
মিউপ্রিক আগু ফোকলোর ইনস্টিটিউট-সংস্থার 
ইচ্ছায় লিখেছেন এই বইখানি। শুধু কবিতা পড়ার 
সুখ পেতে নয়, ব্যপহারিক দরকাণেই পাঠক 
এই বই পড়বেন, গিজ্ঞ।সা মেটাবেন, জোক্বস্তর 
লাইব্রেরিতে রক্ষা! করবেন। 

গোট। ভাদ্রমাসের গীতে।ৎবের গান হল ভা, 
গোট। পৌষের গীতোৎসনের গান টুন্ব। মাসের 
পয়লা দিন থেকে ধারা মান সমাবেশ বসে নারীকণ্ 
গানের-শুধুগলার যৌথ গান, যন্ত্র বাজে না, 
সংক্লান্তির রাতটি হল ভাহু-জাগরণ, টুর্জাগরণ £ 
মূল উৎলবের রাত্রি। খ্যাতিমান লোকসাছিত্যবিৎ 


৬১৮ জয়ী ফান্তুন ১৩৮৪ 


ডাক্তার আঁগুতোয ডট্রাচার্ধ মশায় “ভা নামক 
দেবী'র সামনে উপদাতাীয় বর্ষা প্রকৃতির অনুরণন- 
প্পন্দিত পশ্চিমপীমাম্তবাঙঙার কুমারীহাদয়ের 
হঃখনুখানুভৃত্ির অভিব্যক্তি বলে যে গানের পরিচয় 
লিখেছিলেন, বামশক্করবাবু সেই সিদ্ধান্ত স্বীকার 
করেন নি। ভাদু দেবতা নর, ভাত উপজাতীয় 
করম উৎসবের গ্রত্ধ্বিনি নয়, ‘ভাত ভাবগ্রকাশের 
গ্রতীক'। ভাতু শুধু কুমারীমনের দুঃখনথের 
জাভিন্যক্তি নয, চলমান জীবনের বিচিন্র অভিজ্ঞতার 
সংগীত-ধৃত গরতিচ্ছবি। টুনুও তাই। সঙ্গীত 
উত্সব! তে।ষলা ব্রত নয়, ওষ| ত্রতও নয়, শুধু 
পৌষগ্রকৃতির অকৃপণ বরাভয় সচ্ছলতায় উৎসারিত 
গান। এবং মূলত নারী-চর্য]। 

যদি উৎসবের পিছনে কোনো হেতু-নি্বন্ধ 
মানতে হয় তবে ভাহু হল ফপল ফলানোর উৎসব, 
আর টুন্দু ফদল ঘরে আনার উতশব। ধানশত 
প্রাণ গ্রামের মানুষ পোষ্টের শেষ থেকে শ্রাবণ ভবধি 
জমিনে বাঁধ, ভাদ্রে শালে হাফ ফেলার আঅবগর। 
রামশঙ্কর বাবু লিখেছেন, ‘ভাদ্রের এই আবসর দীর্ঘ 
সংগ্রামের পর জয়লাভের আশায় আদ:ন্দ ভরপুর । 
১; এবার ফসল ঘরে সাল(দে। হাভাব অভিযোগ 
মিটবে |'শমনের কামনা বাসনা মেটানার দিন 
আলছে। এই বিষয়গুলিই ক্ফাছু সংগীতে স্থান পেয়ে 
সজীব হয়ে উঠেছে’ 

পুরুলম্। পদ্দলার অস্তঃপাতী কাশীপু'রর 
মহারাজার শদ্রেশ্বরী নামে যে অকান্মুহ মেয়েটিকে 
ভাতু উৎসবের উপলক্ষ মেনে কিংবদন্তী গাড় 


উঠেছে, কিংবা আদিবাপী কুমি ক্ষক্রিয়দের করম EC 


পার্বণের হিন্টু সংস্করণ বলে পণ্ডিতেরা খুশি হয়ে হার 
রায় দিয়েছেন, বন্ধ বিচার-সন্ধান করেও রামশক্করসাবু 
তার কোনে! অনুমান-অতিগ ল্য খুঁজে পাননি। 
সব দিক দেখে তার গসংশয়িত প্রত্যয় হয়েছে, ভাত 
রাজকণ)া নন, ভাতু নন করমের হিম্টু সংস্করণ, ভাঁতু 
একাম্তভাবেই ফদল ফলানোর উংসব।' 

আঁর টুম্ব? “গাছ গানের মধ্যে যে আশা 
শকাতক্ষাগুলি প্রন্নাশিত হযেছে সেই একই আশা 
আকাজক্ষ। রূপ পেল টুন গানে | কোনো দণীর 
নিকট গ্রার্থনা-গরনৃত তালোৌকিক প্রাপ্তি নয়,”পটুলু 
গান দৃঢ় বনিয়াদের উপর দাড়িয়ে, যে বনিয়াদ গাড়ে 
উঠেছে রোদে জাল কাঁদায়, যে বনিষাদ গড়তে গিয়ে 
ঘাম ঝারেছে ।' . 

'শস্যপম্পদ ঘারে আনার গানই হশ টুন্থু গান’ 
আর "স্যপম্পদ ঘরে আনার উৎসবই হল টুন 
উৎলস ৷’ 

ভাদ্র সঙ্গে টুন্বর তফাত লিষায়ও বড় নেই 
গ্রাম্য নারীর হ্বদয়়-সংস্কারে গ্রতিফলিত সমাজ- 
পরিস্থিতির সবটাই তাখ বিষয়। তাই তাঁগ মধ্যে 
পুবাণ-কিংবদস্তী আছে, আবার সদ্য ঘটনাও আছে। 
ভাছু আর টুর্বকে মেয়ে সাঞ্জিয়ে মিছে ইচ্ছাপুরণ 
এবং বাৎসলা-তৃষ্ণ| ৷ যৌথ রচনা. যৌণ গান, যুথ 
সমালেশ এবং সরযের 'এবটা নিদিষ্ট পদ্ধতি-- এই 
কাঠামোর মধ্যে ক্রমাগ ও পুর্ব জনের বদলি হযে বসেছে 
নতুন সময়, নতুন গ্রাস; পিস্ত ভাত গানে যে 
নিয়ত চলমান, টুথ গানে তা ফুটপ ম! কেন তার্‌ 
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কারণ খুঁজে রামশঙ্করবাবু দেখতে পেয়েছেন, টি 


ক অঞ্চলের উৎপব, সেই অঞ্চ.পর ভূ-গ্লুকৃতি যমন 


ক 
ৰ 


~~ 


নখ 


_' ফোক মিউপ্জিক আও 


পরাট অথঃ.লগ বৃহ হম সনসমনষ্টি অন্ন সংস্থান করতে 


শপারগ, তেমনি অন্য দিকে এই লোক সমষ্টির 
অধিকাংশ মানুষ ত্রমশই হচ্ছেন জমি থেকে বঞ্চিত, 
সম্পদ আর খাসাঁরে আসছে ন।। ফলে সংগীত" 
সম্প্দের সম্ত।বা চলম।নত। হয়েছে ব্যাহত |? 

ভাতু আর টুপুর মধ্যে প্রধান তফাত সুর- 
পজন্ধত্র। ছু ধারাগ কয়েকটি করে গান চরে 
বশিয়ে বিশদ করে দেখ।নে। হয়েছে রান, আর 


গুথকতা,_-এই বইয়ের একটি বড় গাকর্ষণ। ছুই. 


পরই অন্যান্য লোকসংগীতের কাঠামোর থেকে 
আলাদ|। হ্ব-তন্্র বিশেষ স্বরবলযের মধ্যে বিকশিত 
হয়ে উঠেছে। যদিও ভাছুণ [বকাশ-বৈচিত্রা টুহু 
পায় নি। লেখক দেখিয়েছেন, ভাহুর গ্ুরের “একট। 
দুগগত অথচ আশ্চধ ছাপ আছে রামগ্রসাদী সুরে, 
আবার এক ধরনের টুঙ্গ্র সুরে ছায়া পড়েছে 
আধুনিক ডি, এল, রায়ের-_বোঝ| যায় ত! পরের 
অনুপ্রবেশ । লব কটি গানের শ্বরলিপি করে 
দিয়েছেন খে? চৌধুরী । 

ফোকলোর রিপা 
ইনষ্টিটিউট-লংখ্থার ‘পরিচয় গ্রন্থ এই বইখামির 
আগাগোড়া হত্ব-শৌকর্ষের পরিচয় আছে। মল।ট, 
ছাপ, বিন্যাস, বাধাই--সবহ শালীন, মনোরম । 
রামশঙ্কর চৌধুরীর আপোচনাও বাহুল) বঞ্জি, 


যুক্ততথ্যে বীধা, গ্রন্থাক্গ্তাময় | তার এই লেখার 


পর অনুমান সন্ধাণ্ডের হঃলাহসা পাগুত্যেগ চর্চ। 


শপ লিল 
we 


কিছু কৃহঠিঠ হনে, সন্দেহ নেই । বছদিম ধরে 
একলক্ষা হয়ে লেখক গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, প্রচলিত 
সমস্ত কথ।-কিংবদস্তী খুঁটিয়ে বিচার করেছেন, 
পারতপক্ষে কোথাও ফাঁক রাখেন নি। তবু একট! 
জায়গায় সাধারণ পাঠকের একটু দ্বিধা লাগতে 
পারে, জানাই । ভাতু বা টুর্ুকে অদৈধী, 
কেব্শমাত্র গীডউপলক্ষ্য (১শধু সংগীত মার সংগীত ৷' 
গৃ৩। ‘সংগীত বাদ দিয়ে টু সুরও কোনে| অস্তিত্ব 
নেই ।, পৃ 3৭ ) বলতে:গিয়ে গ্রাম মানুষকে তিনি 
যে ভাবে তশ্িষ্ঠ শ্রমত্রহী বলে বর্ণনা করেছেন 
(টু 3 গান দৃঢ় বনিয়াদের উপর দ।ড়িয়ে, যে বনিয়াদ 
গড়ে উঠেছে রোদে জলে কাদায়, যে বানয়াদ গড়তে 
গিয়ে ঘাম ঝরেছে।? ), তেমন মানুষ কি সত্যি তার 
এলাকায় দেখেছেন ? বাক্তি-মাঙ্ণ্য নয়, যুধ-মামুষ । 
পুরুষ নয়, মেয়েলি সমাজ । ভাছু এবং টুর বিস্তৃত 
পৃঙ্জা-আচাগ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এমন পৃঞ্জা কি 
হয় যা (কবলই পুঁজ! উৎসব, নিজের কামনা পূরণের 
স্বয়ং সৰ্বস্ব উদ্‌যে!য, যার কোনো! অধিষ্ঠাত নেই? 
লোক-উৎসবও কি দৈবীকেন্দ্রহীন শুধুই জন- 
জমায়েত? আনন্দকৈবঙ্গ্য ?.. গ্রামের মানুষের 
কাছে ধান কি শুধুই ধান, দেবতা ময় ? সাধারণ 


পাঠকের মনে হতে পারে. লেখক নিজের আধুনিক 


বিজ্ঞ।ন সংস্কার পগিয়ে দিচ্ছেন পুবেনৈ। মানুষের 
গায়ে মনে রাখতে হবে গ্রাম এখনো আমাদের 


কহে বন্ুলত কালবচক শব্দ, শহরের অনেক 


চর 


পিছনকার । 
দশ বারে! বছর আগে ঘাটশিলার কাছে এক 


৬২, জয়শ্রী, ফান্ভুন ১৩৮৪ 


মেলায় একখান। রঙিন ছাপ! টুন্থ-াগরণের বই 
কিনেছিলাম, তার অনঙ্গ।না সংকলয়িত! ছু ছত্র 
বিজ্ঞপ্তি লিখে বলেছিলেন ভাতৃ হল ইতু বাস্থর্ষের 
পুঞ্জা, টুন হল লক্ষ্মী সংবর্ধন। এর যুক্তি আমি 
জানি না, এ বিষয়ে আমার কোনো বিশেষ ভজ্ঞানও 
নেই, তবু র।মশস্করবাবুর যুক্তি পড়তে পড়তে কথাটি 
হঠাতেই মনে হুল | বই শেষ করবার পর আরো 
মনে হল, এত কম হল কেন শেষটুকু ? এত যে 
তর এত দিনের সংগ্রহ, কোথায় সে সন রাখা রইল 
কপাণর ধনের মতে|? তবু এই ছুটে! লাইন গোট। 
বইয়ের উপর (ভেসে উঠেছ 

আধ গঙ্গ। বালি ঝুলি, আধ গঙ্গ। কালি, 

হিম হিম করছে আমার টগর ফুলের ডালি । 
মিলে কানে হাগ। টুম্ব শোনেন নি, স্বরলিপি ছাড়াও 
মনে হয় তীণা এব সুর অনুমান করতে পারবেন । 
ভার ও টুঙ্থ। রামশঙ্কর চৌধুরী । ফোক 


মিউজিক শ্াণ্ড ফৌকালার রিসার্চ ইনস্টিটিউট । 
কলিকাতা-১৭। যুপ্য দশ টাক! । 


'রবম্রবীক্ষা' 


রবীক্দ্রভেবন ও রবীন্দরচর্চা-গ্রকল্পের যৌথ গ্রযত়ে 
শািনিকেতন থেকে রনীজ্5ঢার ষ।গাাসিক সংকলন- 
রূপে অগস্ট ১৯৭৬ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে 
'রলীন্রবীঞ্াত, এ পর্যন্ত তিনটি খণ্ড প্রকাশিত 


হয়েছে ! প্রথম দুই খণ্ড সম্পাদন! করেছেন কানাই, 


সামন্ত, তৃতীয় খণ্ডে সহকারা সম্পাদক রূপে যু 
হয়েছেন অগদিজ্্র ভৌমিক । 


‘মুখ্যতঃ রব'জ-জী বন, রণীজ্দ-রচন। ও রবীশ্্র- 
রচনায় পাঠবৈচিত্র্য তথা পাঠ-অভিবাক্তি এ-দবের 4 
বস্তুনিষ্ঠ ও প্রণালীবন্ধ সমাহার এবং আলোচনাই 
এর অভীষ্ট'--এই হল সংকলনের প্রস্তাবনা! 
তদনুযায়ী তিন সংখ্য মিলে পাচ্ছি ‘মানসী? কাব্যের 
একটি কবিষ্কার আন্ত বিকল্প পাঠ--আগাগোড। 
বদল করেও যে পাঠ কবি প্রকরণ গাণ্টানোর খেল| 
বলে সরিয়ে রেখেছেন, কাবো বাবহার করেন মি 
(পুবকালে-নইয়ে গৃহীত পাঠ ২৬ শ্রাবণ ১৮৮৯, 
বদশালে। পাঠ ৪ পৌষ ১৮৯০ তারিখের); 
“শিল্পী নামক কবিতাটির কবি-কৃত অন্তত দশ দফা 
রূপাস্তর--যার পাঁচটি পর পর গঠ্য, ছয় সাত 
স্পন্দিত গন্ভছন্দ, অষ্টম পাঠ থেক রীতিমতে। ছন্দের 
পরিবন্ধন-_-এর কবিঙ-পত্রিকয় প্রকাশিত চতুর্থ 
পাঠ এবং ‘জন্মদিনে’ কাবো ধৃত ২৪ সংখাক রূপের 
সঙ তানেক পাঠক পরিচিত আছেন) ‘অরপরতন' 
নাটকের ছুটি অগৃহীত অপ্রকাশিত খসড়া ; এবং 
রাজা? ও'অরূপরতনেঃর বিভিন্ন সংক্ক'ণের দৃশ্যাবভাগ 
ও গানের স্থচীপত্র ; 'পুনশচ' কাব্যান্ুভূতি ‘বালক! 
কবিতার পরিণত রূপ এবং তার পূর্বপাঠ, প্রাথমিক 
খলড|-__সব জায়গাতেই গ্রাহা রূপের পূর্বপর্তী ক্রম- 
নির্মাণের পর পর পর্ধায়সমূহর সটীক বিবরণ 
সংকলিত । পুলিনবিহারী সেন ও শু ম্দুশেখর 
মুখোপাধ্যায়-কৃত 'সন্ধ।সঙ্গীত কাব্যের পাঠান্তর- 
সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ববীন্রানাথের 
কবিতাসমূহের নেপথ্য-মির্ম।ণের ক্রেমবিবরণ রবীন্তর- 
কৌতৃহলীগণের সংগ্রহ পর্যালোচনার বিষয় হয়েছে' 


৬২১  মতুন বই 
কিন্তু “রবীন্দ্র বীক্ষা+য় আরে। বিচিত্র খুঁটিনাটি £ কেমন 
গতি ভাত ও আয়তন, কালি 18 ও 
গাঢ়তা, এমন কি কাগঞ্জটি রাইটিং প্যাডের বা 
ভায়েরর বা ল্রাপানি খাতার, শাদ! কিংব। তাতে 
গঁ(চশটি সুল্ম রুপ, হাতের পেখার বিশেষ ধাচ, 
কথনে। ব! কাটাকুটি পাগুলাপর বৃশ্যরূপ, গ্রুফর 
সংশোধন, ছগ্রাঙ্ক-ক্রমে গৃহ ত-অগৃঠীত শব্দ-বিশ্যালের 
তুলনা--মব মিজিয়েঃরচনাশ্রমরত কবির খুন কাছে 
নিয়ে যেতে চায় পাঠককে | আশ্চর্য হতে হয় এত 
বিপুল ধার রচনার পরিমাণ, একটি হোখ। নিয়েই 
কী দীর্খ ব্যাপী তর বতব-মনোনিবেশ-এই তথ টুকু 
< বারংবার উজজ্রপ হয়ে উঠেছে 'রবীন্ত্রসীক্ষ!'য় । 
সত্যে মাথ ঠ কুরের গৃহে গুবতিত পারি দারিন 
গ্মৃতিলিপি পুস্তকের এক বিবরণ সংকলিত 
হয়ছে প্রথম সংখ্যায় । রচনাগত গুণাগুণেণ বিবরণ 
নয়, বল] বাছল/, খাতাথানির বাইরের পরিচয়, 
এবং সেদিক দিয়ে ঘঠ রকম সম্ভব পরিচয় । 
পারিবারিক এই খাতার লেখক ছিলেন ঠাকুর- 
পরিবার-সংশ্লিষ্ট অনেকেই --অস্তু৯:ঃ পনেরে!| জন, 
ক্চনাঁকাল ‘মোটের উপর ১২৯৫ কাতিক হইতে 
১২৯৭ চৈত্র অবধি'--তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 
হন্ডাক্ষরে পাওয়া লেখার একটি তালিকা এবং 
ইতঃপুর্ব গগ্রকাশিত ভাষা-সাহিন্য-ই হাস 
সম্বন্ধীয় কয়েকটি অংগরচন! এই খণ্ডে সংকলিত 
হয়েছে। পারিবারিক খাতায় জেখ। রবীন্দ্রনাথের 
রচনাসমূহ চি'হত করে, তার মধ্য পরবর্তী বিস্তৃত 
রচনার শুর্বলেখ নির্দেশ বরে আই-সব রচনাংশ- 


এংকলনের সূত্রণাত করেছিলেন পুলিনবিহার) 
সেন। 'রবান্দরণাক্ষা’র তৃতীয় খণ্ড ভারতী ১৩০৫ 
দ্ৈষ্ঠ সংখ্যায় অন্ণীাঁত আরে! একটি লেখ! ঃ 
‘সাহিত্যের সৌন্দর্যের লেখক নিরূপণ কর গেছে 
পারিব|রিক খাতার একটি ক্ষুদ্র রচনার সুত্র ধরে, 
নিশ্চিত শ্রমাণন্বরূপ ১৬ আশ্বন ১২৯৬ তারিখযুক্ত 
এ সঙ।পিক।ট প্রথম খণ্ড থেকে পাঠক মিলিয়ে 
পড়তে পায়েন। 

তৃগীয় খণ্ডের আকর্ষণীয় সঞ্চম ‘King and 
[২6091 নামে আঁতস্ত ইংরেজি নাট। ইহা 
ইত্ঃপুর্বে গ্রকাশি 5 হয় নাই, ইহার সম্পর্কে জানেন 
এমন লোকও বিরল |” সেই বিরল একজনের বিবৃতি 
আহ্া৯ হয়েছে সাক্ষ্য হিমাবে, আশ্রমবিদ্যালয়ের 
তৎকালীন ছাত্র, সধ্যাণক নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের 
পুত্র, কালীপদ রায় জানিয়েছেন, “গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ 
তৃত্ঠীয়বার বিলাঁতে থাকা? সময় (জুন ১৯১২- 
সেপ্টেম্বর ১৯১৩) এই নাটকীয় সংলাপ আশ্রমে 


পাঠাইয়া দেন ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষালাভের ও 


আনন্দলাভের উদ্দেশে । ১৯১৩ গ্রীন্মা বকাশের পূর্বে 
অধ্যাপক অজ্িঙকুমার টক্রনতাঁর নির্দেশনায় ও- 
গ্রযেঅনায় হহার অভিনয় হয়) অভিনয়ে 
কালীপদ রায় অংশ এহণ করেছিলেন। ইংরেজি 
শিক্ষণ অথল। সাহিত্যকর্ম কোন দিক দিয়ে এই সত্য 
মুজ্িত পাণুলিপিটি নুধাঁজনে বিবেচনা! করবেন জানি 
ন, বিস্তু রবীন্দ্রপর্ধালে।চনার ক্ষেত্রে এটি একটি 
মুল্যপান তথা সংযোজিত হল । 

তৃতীয় খণ্ডের আরেকটি - উল্লেখযোগ্য প্রদঙ্গ - 


৬২২ জয়ী, হান্তম ১৩৮৪ 

'বন্ধম-ঞসজে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক সংকঙন। 
বিশ্ব ভাপতা এ স্থণবিভাগ থেকে সং্প্রর্ত এবঙ্কমচল্ 
চট্রোশাপ্যায় সন্ব:্ধ ঝশান্দ্রণাণ ঠাকুরের বিবিধ 
রচন।'প একটি সংগ্রহগ্রস্থ প্রকাশিত হয়েছে, 
তার এক অংশে বিহিম- সঙ্গ” নামে বিভিন্ন 
উৎস থেকে রবীন্দ্রনাথের বঙ্কমচন্্র সম্বন্ধীয় 
মন্তব্যসমূহ আহব্ুণ করে দেওয়। হয়েছে। উন্ত 
গ্রন্থের পাঠকদের অম্ঞ এখানে আরে কয়েকটি 
অতিরিক্ত উদ্ধৃতি, এবং মুল্যবান উদ্ধৃতি দেশতে 
প1৪য়া গেগ। মনে হয় পু'বাক্ত গ্রন্থে আরে। 


পারপৃরণও এর পর রবীন্দ্রবাক্ষায় হয়তো দেখতে, 


পাওয়া! যাবে। 
প্রথম এবং তৃতীয় খণ্ড রবান্স ভবন অভিলেখ।- 
গারে সংগৃহীত সামগ্রী সমুহের এক বিবরণ 


ও গুণগ্রাহী বন্ধুগণের পাঞ্জুলপি, চিঠিপত্র এবং : 
দ'লল|দ সংগত আছে। তাঁর *১৮৭৪ থে 
১৯৪১ পৰ্যন্ত রবান্দ্রঞ্জাবনেগ দীর্ঘ ৬৭ বৎসরের 
নান! পাঞ্জুলিসি’ থে.ক গ্রস্থানুক্রমী একটি সুচী প্রস্তুত 
কর। হয়েছে । 

সন্দেহ নেই, বিশেষাথা রধান্দ্রগবেষকের মুখ 
চেয়ই এই যাণ্যান সংকলন, মুখ্যত । কিংবা কারে! 
যুখ চেয়েই নয়--বিষয়েরই, এত টান, অনম্যমন 
রখান্দ্রব্রতার শিষ্ঠাশ্রমের পরিচয় এই পত্রিকার 
আগাগোড়। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রবীন্ত্রদিজ্ঞান্ব- 


মাঞ্রেরই তার ফললাভ করতে বারণ নেই । 


রবান্দ্রবীফ্ষ।। রবীন্দ্রভবন ও রবান্দ্রচর্চ। প্রকল্প, 
বিশ্বভারতী কতৃক প্রকাশিত । প্রথম সংকলন মূল্য 
হই টাকা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংকলন মুল্য চার 





প্রকাশ কয়েছেন চিত্তগঞ্জন দেব.। ভভিলেখাগারে টাক 
‘রবীন্দ্রনাথের, সেই সঙ্গে তার আত্মীয়ম্বন 
জয়শ্রী বৈশাখ ॥ ১৩৮৫ বিশেষ সংখ্যা 


আল্গজ্দ্র ল্সে্জ্ ভক্ত আক্ভুমক্গান্প-৯৯০ লসর পুত্তি তংখ্যা 


চৈত্র সংখ্যার জয়ন্ত্রী দেখুম 





চি ০ 


পা 


- ছযে!গ দেওয়। হয়েছে। 


a 


সমীক্ষা 


এবারের রেল, পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় বাজেট 


এবারকার রেল বাজেটের অন্ত জনতা সরকারের 
রেলমন্ত্রী সাধুলাদ পেহেছেন। কারণ ১৯৭৭-৭৮-এর 
মতো! ১৯৭৮-৭৯ সালেও রেলের উদ্বৃত্ত বাঙ্সেট 
হয়েছে। ভার উপর এবার রেলের যাত্রীভাড়াও 
যেমন বাড়ানে। হয় নাই, বাপেটে.রেলে সরদরাহিত 
পণ্যের মাশুলও তেমনি বৃদ্ধ পায় নাই | বাজেটে 
দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কিছু প্রান্তিক স্থবিধ। 
দেওয়া হয়েছে। যেমন এক রাত্রির পেশী 
শ্লিপার ব্যবহারে যে অতিরিক্ত মাশুল লাগতে! 
তা ছাড় দেওয়া হয়েছে, আমন সংরক্ষণের 
ভাড়া ৫* পয়সা থেকে ২৫ পয়সায় নমিয়ে আনা 
হয়েছে । পাহাড়ী এলাকায় জমণের তিল কনশে- 
শনের পুনঃপ্রবর্তন হয়েছে, শিক্ষামূলক সফরে 
শিক্ষকদের এবং অন্তান্য সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও 
জাতগঠনমূলক কর্মীদের ব্যাপকভাবে ভ্রমণের 
আর 'এক টাকায় জ্রনতা- 
আহার্ষের ব্যবস্থ।ও রয়েছে। 

লোকো রানিংস্টাফের বেতন-ব্রগমর 
তাদের কাজের পরিদেশের উন্নতির এবং অন্যান্য 
কোনে কোনে! শ্রেণীর রেলকর্মীর জন্যও রেলমন্ত্রীর 
ভাবনার ছাপ রয়েছে। কিন্তু বোনাস সম্পর্কে 
রেলমন্ত্রী বুখলিলম কমিটির যুল্য ও বেতননাতি 
নিরাপপে উপর ভর করে [নকুত্ভ? রয়েছেন। 


সপ 


এবং 


মাত্র কিছুদিন পূর্বে অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স 
ফেডারেশনের প্রায় ৫০,০১০ সদস্য 'এই kl 
দিল্লীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেম। 

পেন্্রীয় সরকারের সাধারণ রাজত্ব থেকে রেলের 
নেওয়। খণ পণিশোধ যেদিন হবে, সেদিন ভারতীয় 
রেলের কর্মীদের জন্য এবং দেশের মানুষের জন্য 
রেলের পাক্ষ আরও অধিতর সমা্রক্লাণমুপক 
দায় বহন করা সপ্ত হবে, যা কোনে! দেশের রেল- 
ব্য-স্থার অপরিহ।ধ দায়। 

এছাড়। রাজ্যের মাযধিাদী সরকারের এবং 
কেন্দ্রের জনত! লরকারের ১৯৭৮-৭৯ স|লের নাঙ্েট 
বরাদ উপস্থাপিচ হায়ছে। পশ্চিমবজ রাজ্য 
সরকারের অর্থমন্ত্রী তীর বাজেট বস্তৃভায় সরকারের 
অনেক অক্ষমতাকে স্বীকার করে তার বাজেটের প্রতি 
সকলের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্ট! করেছেন। কিন্তু 
তার অক্ষমতার সামগ্রিক দায় শেষ পর্যন্ত সংবিধানে 
কেন্দ্র- লা সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পদ 
বণ্টনের বিধানগুলির উর চাপিয়ে তিনি নিষ্কৃতি 
চেয়েছেন। পাঁচ বছর পর পর গঠিত ফাইনান্স 
ক'মশনগুপির কাছে সকল রাদ্যই সংবিধানের 
সংশ্লীষ্ট ধার! থেকে উড বন্ট-যোগ্য সম্পদের 
ক্রমৎর্ধমান অংশের দাবা উপস্থাপত করে। 
এবারও এই রাজ্যের মুখামন্ত্রী পশ্চিমণদ সরকারের 


৬২৪ জয়ন্তী, ফান্তুন ১৩৮৪ 

গন্ধ থেকে সপ্তম ফিনাঙ্দ কমিশনের সভাপতি, 
অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ডষ্টিন্‌ সেলাটেগ কাছে 
এ-সম্পর্কে দাবীপক্র দাখিল করেছেন। এ ছাড়! 
রাজ্যের হাতে অধিকতর রা্রনৈতিক ক্ষমতা ম্থপ্ত 
করার দাবীও «ই আথনৈতিক দাবীর স্জে যুক্ত হয়ে 
কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পৌনঃপুনিক উল্লেখ পশ্চিন 
বঙ্গের বাজেটের অনেকট! স্থান জুড়ে রয়ছে। 
ধনগণ্টনের বৈষম্যের পুন নিম্তস্ত-ম্থায় বিচাগলাধনে 
(Redistributive Justice) বাজেট নিঃশংশয়ে 
এই অর্থ দৈতিক অন্তর প্রয়োগের 
বাজেটে থাকলেও 


একটি অস্রবিশেষ। 
ছোট-খাটেো বক্ষ 
শহরে পণ্যে? প্রাবেশমুল্যের 
কর বৃদ্ধি করে অতারক্ত তিনকোটি টাকাগ টক 
বৃদ্ধ এবং কয়লার পরিবহনের উপর গ্রামীণ 
কর্মসংস্থান বাবদ সেস্‌ এর পরিমাণ টন প্রতি ৫০ 
পয়স। থেকে আড়াই টাক! বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত পাঁচ 
কোটি টাস! ট্যাক্স আদায়ের যে বিধান পশ্চিমাদের 
বাজেটে অর্থমন্ত্রী নিদিষ্ট করেছন, তার ফলে 
পশ্চিমবহের পণ।মূলাবৃদ্ধ শনিবার্ধ হয়ে পড়ে দগিদ্র 
মানুষের দুর্যোগের দিনগুলি আরও কঠিনতর করে 
তুলবে । 

পশ্চিমবঙ্গের 'অর্থগন্সীর একটি 
ঘটন| প্র হয়ে গেছে। তিনি সীলিক্ত-সখ্যক 
টকা বিয়ে নৃতন নছরে ২০ কোটি টাকা তুলবেন; 
আর বকেং! ট্যাক্স থেকে আরও ০ কোটি ভুলে 
১৯৭৮-৭৯- এর বাংল্ট ব্রাদার আমুমানি্* ঘটডি 
৪৯.৭৭ কোটি টাকাকে ২৫,৪৮ ট্াকাতে নামিয়ে 


গন্য 


( Entry tax ) 


লাঁণ্চেট-তথ্ 


সানবার গাশ। প্রকাশ করেছেন। এই ১* কোটি 
টাকার বকেয়। ট্যাক্স আদায়ের সমস্তাটাও কী কেন্তর- 
রাঁপ্য অর্থনৈতিক ও রাষ্্রনৈতিক সম্পর্কের 
পুনবিম্যান-পাপেফ ? তা তো নয়! আসলে এই 
একটি স্বীকৃতিতে মাক্সবাদ! সরকারের প্রশাসনিক 
ক্ষেত্রে মযোগ/তাই অর্থমন্ত্রী সপ্রমাণ করেছেন। 
পাঁওন। টাকা যাদের অনাদায়ী পড়ে থাকে, তার! 
৬1রও অর্থনৈতিক ক্ষমতা চাইবার পূর্বে কা তাদের 
কাছ থেকে এই প্রশাসনিক যাগ্যতাটুকুও আশ। 
করা যায়না? 


ছোট কৃষঞ, ভাগচাষী, যার। প্রয়ংন্য়োজিত ৯ 


হতে চান তাদের, সগকারী পেনপন-ভ।গীদের 
বার্ধগ্যভাতাভোগীদের ছোটখাটো মাথিক গ্াবধ। 
দেবা? সঙ্গে সঙ্গে চাকুগীপ্রখা, যাদের নাম 
একাদিক্রমে পাচ বছর এমপ্রয়মেন্ট একেস:চপ্রের 
খাতায় রেজ্দ্্ীভুতত রয়েছে এবং যাদের পরিবারের 
মালিক আয় ৫০০ টাকা? উধের্ব নয়, তাদের অন্ততঃ 
তিন বছবের জন্তা মালিক পঞ্চাশ টাক! হারে বেকার 
ভাত! দেবর সদ্ধাপ্ত পাশ্চমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ঘোষণ। 
করেছেন। [কস্ত একটি সর্তে। সেটা হোলে! সপ্তাহে 
অন্ততঃ দুই দিন উপারাভ্তত যোগ্যতাসম্পন্নর। 
সরকাগ] অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনে! সমাঞ্রমেবামূলক 
পগিবলনায আম দেবেন। গম হোল! পশ্চম 
বাংলায় সায়! ভারতের বেকারের যে শতকর! ১৭ 
ভাগ রয়েছেন ডাদের কথ! ভাবলে এই দেড়লঙ্গঃ 
বেকারের অনুপাত কত সামান্য সে-কথাই সর্বাগ্রে 
[ শ্যোংশ ৬৩৭ পৃষ্ঠার] 
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শ্ৰে ভি শ্মাল্্র 





আর্য দেব 





ঘাঁড়তে তখন এগারোটা বেঞ্জে গেছে । আপিলে 
এখানে ওখানে টাইপের শব মাঝে মধ্যে 
অফিগারদের বেল বাঁদছে! আরদা'লরা ছোটাছুটি 
করছে। এক রাউণ্ড চা:ও থাওয় হয়ে গেল 
সকালে । 
অর্ণব এই সময়েই দ্রুত এনে বাথরুমের দিকে 
এগোলে! | 
হরিহর 
ব্যাপার কী? 
অংশুম(ন বললে: পেটের, না মাথার ব্যাপার ? 
অর্ণব বাথরুমের দরজ। বন্ধ করতে করতে 
বললে; না, কোনটাই নয়, ফিরে এসে বলছি 
পকেটমার। 
বাথরুমের দরজ। বন্ধ হয়ে গেল। 
ছরিহর বললে! £ পকেট-- 
অংনুমান যোগ করে দিল £--মার। 
কী ব্যাপার কি--এ ওয় মুখের দিকে তাকালে 
অর্ণবের পকেটমার হয়েছে--কী গেল, কত্ত 
টাকা? 
ইতিমধ্যে অর্ণব বাথরুম থেকে বেরিয়ে হাত 
মুছতে মুছতে নিজের চেয়ারে এসে বসলো। 


জিন্স করলো ঃ এত দেরি, 


স্‌ ফাস্তুন ৮৪-৫ 


অর্ণব বেয়ারাকে ডেকে আর এক রাউণ্ড চা দিঙে 


বললো । | 
কোন কথা না বলে অর্ণব ডান ছাতট! তুলে 


বারবার সেই দিকে দেখতে লাগলে! । 

হরিহর আর ধৈর্য ধরতে পারছিল নাঃ কা 
ব্যাপার বলবেন ত ৪ 

অর্ণব আব।র হাতিট। তুলে ধরে দেখতে দেখতে 
বললে।ঃ এই হাত দিয়ে আজ একট। পকেটমারকে 
পিটিয়েছি--এখন পা ঘিন ঘিন করছে। 

অংগ্ুমান বললো £ নে কি, গাঁ ঘিনঘিন করছে 
কেন, পকেটমার কিংবা গীঁটকাটাদের পিটিয়ে ত দারুণ 
দুখ হয়। আমি একবার পোস্ত বাঞ্জারে এক 
পকেটমাগের ধোলাই দেখেছিলাম--তাকে চারগাশ 
থেকে ঘিরে লোকে দাড়িয়ে আছে, আর একজন 
দু হাতে তার ছুঃগ।লে গটাপট চড় মেরে যাচ্ছে। 
পকেটমারের ফস গাঁলছুটে! জবাফুলের মত লাল 
হয়ে পিয়েছিল, জায়গায় জায়গায় রক্তের ধারা 
নামছিল--কিন্ত খানিক পরে যখন তাকে ছেড়ে দিল, 
তখন দেখি মুহূর্তের মধ্যে সে ভিড়ের ভেতর এদিক 
ওদিক দিয়ে কোথায় যেন মিশে গেল। হুরিহর 
থামিয়ে দিল অংশুমানকে £ আঃ অংশু, তোমার এ 
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গল্প কম করেও হাজারবার গুনেছি। এখন ট্যটক! 
খবরট! শুনতে দাও । বলুন অর্ণববাবু। কত গচ্চা 
দিলেন-_ 

অর্ণব তার হাতের দিকে তাকিয়ে বললো; ন! 
আমার কিছুই যায় নি, তবে পিটিয়েছি খুব। 
লোকটার ক্যাকলাসের মত চেহারা । ব্যাপারটি! 
ঘটেছিল পার্ক দ্রীটের কাছাকাছি--ট্রামে। এখানেই 
এক ভদ্রলে।ক বলে উঠলেন-_-আ।মার টাক! ! আমি 
পেছনের দিক থেকে অনেকক্ষণই লক্ষ করছিলাম। 
খপ, করে পকেটমারটির কলার চেপে ধরলাম--সে 
তার আর এক সঙ্গীর কাছে পাশ করার আগেই বা 
নীচে ফেলে দেওয়ার আগেই ভদ্রলোকের মণিব্য!গট। 
পাওয়া গেল ওর হাত থেকে | তারপর সেই স্টপেই 
তাকে নামিয়ে কিল চড় ঘুষি মারতে লাগলে! সপাই। 
আমি যেহেতু প্রথম দ্র 

অংশুমান আভতো 
সত দ্ৰষ্ট 

হরিহর বললো? অংশু, তুমি মাঝপথে বড় 
ফ্য।চ ফ্য।চ করে বাধা দাও-- আপনি বলুন অর্ণববাবু, 
তারপর কী হল? 

অর্ণব আবার বলতে লাগলে! £ সবাই বললো 
পুলিশে দিন, পুলিশে দিন | হাতের সুখ সবাই 
করেছে--অথচ স্টপে নামলেন না আর কেউ, ধীর! 
নেমেছিলেন তারাও উঠে পড়লেন! রইলাম আমি, 
যার টকা সেই গোবেচার! ভদ্রলোকটি আর 
পকেটমারট।। | 

হরিহর বললে! £ 


করে বললো); মানে, 


তারপর ! 


_-তাঁরপর আর কি--সব ব্যাপারটাই আমার বব 


ঘাড়ে এসে পড়লেো।। সেখান থেকে একট। ট্রাফিক 
পুলিশের গাড়িতে থানায় যাওয়া, বমাল সমেত 
আসামীকে জমা করে দেওয়া, এজাহার লেখ!নো- 

অংশুম।ন আবার বললো।-_-একেবারে ফালতু 

হরিহর চটে উঠলে|£ ফালতু কেন! 

_-ফালতু নয়? টাক! যখন পাওয়াই গেল, 
তখন আর 

এখন মরুণ উনি কোর্টকাছারি করে! তাছাড়। 
পূকেটমার! ওর পেশা, ওকে কি আপনি চাকরি দিত 
পারবেন? 

অর্ণব বললো : নাঃ মানে, সমার্জে অপরাধ 

অংগুম!ন হাসলো; ও, আপনি সমাজকে, 
অপরাধবিহীন করতে চাইছেন-_মংগুমানের কথ 
শেষ হল না, টেলিফোন বেঞ্জে উঠলে। অর্ণবের 
টেবিলে । হরিহরকে মেজমায়েব তখন পারচেজের 
ব্যাপারে ডেকে পাঠালেন, আর অংশুমান উঠে 
পড়লো! তার বকেয়। কাজ নিষ্পত্তির অন্তে। অর্ণব 
হনি-হ।সি মুখে টেলিফোনে জবাব দিতে লাগলে। £ 
সকালে ফোন করে আমায় পাবে কী করে, আমি ত 
এই খানিক আগে এলাম। পূরবী ওদিক থেকে 
বলছিল: কেন, কী হল, আমি ত আঞ্জ ফোন 
করতাম জানতেই__ 

না, মানে পকেটমর | 

_-পকেটমার ? 

-হ]১ একট! পকেটমারকে ধরে থানায় জম 


করতে গিয়েই এত দেরি হয়ে গেল এপার থেকে টং 


> 
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b 


~~ 
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াঁিলাধল হাসি বেজে উঠলে! টেলিফোনে । পূরবী 
হেসে হেসে বলছিল; সত্যিই দেখালে .বটে, এবট। 


পকেটমারের ভজন্তে... যাক গে, আজ বিকেলে 
ফ্রি ত, আঞ্জ এসো! মেট্রোর সামনে-_ 

অর্ণব বললো £ ঠিক আছে, চারটে থেকে 
পাঁচটের মধ্যে দীড়িয়ে ণেকো। ফোন ছেড়ে দিল 
হুজনেই | সকালের তেতোভাঁবট! অনেক হালক! 
হয়ে গেছে এখন। পুরবী নিজেই গ্যাপয়ণ্টমেন্ট 
কগলে। দেখে ভারা ভাল লাগলে! অর্ণবের । অর্ণবের 
গলায় গুনগুন করে গান বাজছিল। টপাটপ ফাইল 
ক্লিয়ার করছিল সে। গুরবীর পেছন পেছন কতদিন 
ঘুরছে অর্ন। যখনই প্রোপোজ করতে যায়, পুরবী 
বলে অর্ণবকে-প্লিঞ্জ অর্ণব, আর কয়েকট। মান 
অপেক্ষা! করে, আমার কেম্প। নি-সেক্রেট!রিশিপ 
পরীক্ষাট। হয়ে গেলেই, তাহাড়। বাধ! ব| মাকে 
কিছুই বলিনি এখনো = 

অব অপেক্ষ। করতে প্রস্তুত, অপেক্ষ। করেছেও 
আসলে পুরবীর মত মেয়েকে বিয়ে করলে কানেক- 
সম্গাুলে! ভাল হয়, ন! হলে শাকচচ্চড়ির লাইফ 


A ত’ যে কোন সময় সুরু কর! যায়। 


টেবিলে একট! কাগজে আঁকিবুকি কাটতে 
কাটতে অর্ণবের মনে পড়লে--কত সহনেই সব 
সুরু হয়েছিল। এই রকমই এক সকালে উইলি 
এণ্ড উইলির জুনিয়ার এক্সিকিউটিভের জন্যে 
ইন্টারভিউ দিতে হুজনের দেখা হয়েছিল । 


গুরবী বলেছিল : আপনিও ইন্ট|রভিউ দিতে 
এসেছেন? 


অর্ণব উত্তর দিয়েছিল : আপনাকেও ডেকেছে 
দেখছি । 

পুরবী হেসেছিল £$ একা স্ত্র-পুরুষে ভেদাভেদ 
করে না, কি বলেন? ইন্টারভিউ সেরে অণণই 
পুরবীকে নিয়ে” অলিম্পিয়ায় গিয়েছিল। পুরনীর 
উগ্র প্রনাধনন্ুরভিতে বুক ভরে গিয়েছিল অর্ণবের । 
কোন্ড ড্রিঙ্কে চুমুক দিতে দিতে অর্ণব বলেছিল £ 
চাকরিট! আশনিই পাচ্ছেন। পূরবী তার বব-করা 
চুপ নাড়িয়ে বলেছিল : ন! স্যার, চাকরিটা আপনিই 
পাচ্ছেন, আপনার একসপিরিয়েন্স আছে, আমি 
নিতান্ত নভিস-_ 

রেক্ঠোরাঁর শিল মিটিয়ে রাস্ত'য় নেমে অর্ণব 
পরবর্তী সাক্ষাতের দিনক্ষণ ঠিক করেছিল । চাঁকরিট। 
অবশ্য কেউই পায়নি, কিন্তু সেই প্রথম সাক্ষাৎ 
একাধিক সাক্ষাতে সঞ্চাগিত হয়ে গিয়েছিল । 
ট্যাক্সিতে ঘুরতে ঘুরতে কতদিন পুরবী বলেছিল 
অর্ণবকে ; কলকাতায় এত দেখার জায়গা, আর 
এত রেস্তোরা আছে তা তোমার সঙ্গে আলাপ মা 
হলে জানতেই পারতাম না। 

বিকেলে আপিল থেকে একটু আগেই বেরিয়ে 
পড়লো অর্ণব । হরিহর বললে! £ কি হল, থান! 
থেকে ডাকছে নাকি ? 

অর্ণব বললো: না, একটু কাজ আছে। 

অর্ণব বেরিয়ে যেতে অংশুমনি সরে এল 
হরিহরের কাছে, বললো £ 

কাজ মানে বুঝতেই পারছেন দাদ! । 

হু্িহর চটে উঠলে! $ তোমার যত সব কাঠি 
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দেওয়ার স্বভাব, বেন লেকের কাজ থাকতে 
গায়ে না? 

অংশুমান হাসলো £ মআলবাৎ থাকতে পারে; 
কিন্ত এ কাজ সে কাজ নয়, এ একেবারে কারুকাজ । 
এ যে মেয়েটা! ওকে নিংড়ে নিংড়ে খাচ্ছে সেইটেই 
ফোন করেছিল আজ-দেখো নি? 

হরিহর উত্তর দিল না, মিটিমিটি হাসতে 
লাগলে! । 

অংগুমান বললে|: একদিন আমায় বলেছিল 
ও নাকি ওর গার্ল ফ্রেণ্ড বিরাট বড়লোক, 
বিশাল কনেকশনস...*" আমি একবার এক 
ঝলক দেখেছিলাম--আমার ত তেমন কিছু 
একট 

হরিহুর এবার বললে! : 
যেতে দাও, তা তুমিই বা একট! কিছু করলে না 
কেন-- | 

মেট্রোর নীচে ফড়িয়েছিল পুরবী। খুব 
সেজেছে গুরবী। ম্যাচ করা টিপ, চশমার ফ্রেম, 
ঠোঁটপালিশ, শাড়ি, জামা, জুতো, হাতের চুড়ি, 
ঘড়ির ব্যাগু, গলার পুতির মালা, নখপ1লিশ, হাতের 
ব্যাগস্এমন কি মুখের কথাও ! 

মুখের কথ। ! হা।, মুখের কথাও । 

অর্ণব বললো! £ ইস্‌, একেবারে নীল, নীলাম্বরী। 

হাসলে। পুরবী ; কেন, আর ভাল কিছু মনে 
পড়ে না--- 

চুলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি, নীল নব্ঘন 
আষাঢ় গগনে, নীলাঙ্গন ছায়।-” 


যেয করে করুক, : 


অণুব থামালো ; থামো থামো এই রাস্তায় : 
' ঈড়িয়ে,চজো, এ রেন্ডোরীটায় ঢুকি 


রেস্তেরীয় ঢুকে ছোট্ট একট! কেনিনে সামনা 
সামনি. বসলো ওরা,' অর্ণব পাশে বসতে চেয়েছিল, 
পুরবীই আঙ্গুল তুলে সামনের চেয়ার দেখিয়ে দিল, 
বলো? ; এখনো সময় হয় শি 

একট| কাটলেটের খানিকট। অংশ মুখে পুরতে 
পুরতে পুরবী বললো; সাত্য। তোমার সঙ্গে 
অনেকদিন ঘুরলাম 

অর্ণব বললে! £ কেন, আর ঘুরবে ন।? 

পূরবী হাসলো £ যোয়া ভ একদিন শেষ 
হয়ে যায়--যখন, হয় তোমার ঘরে কিংবা! 
অন্তের ঘরে কিংবা আরে। দূর দেশে চলে যেতে 
হয়। 

_কেন, সেরকম সম্ভাবনা! দেখা দিয়েছে। 

না, ঠিক তা নয়, তবে-_ 

বেয়ার! বিল নিয়ে ঢুকতেই, বিল মিটিয়ে উঠে 
পড়লে! ওরা । বাইরে বেরোনোর সঙ্গে মঙে আর 
এক জোড়! ছেলেমেয়ে ওদের কেবিনটায় ঢুকে 
পড়লো পায়ে পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লে! ওরা। 
হাটতে হাটতে ভিড় ঠেলে ওরা অনেক দূর এগিয়ে 
চঙলঙো ! দোকানের শোকেসগ্লোর পাশে মাঝে 
মাঝে থামলো ওর।!। এক্ট! কাপড়ের দোকানে এক 
ম্যানিকুইন হাল্কা নীল রঙের একট। নিফম জর্জেট 
পরেছিল । 

পুরবী বললো: ভ্ভাখে! কি সুন্দর রং শাড়িটার, 
আসলে ওর রং নীল, কিন্তু একটু পাশ থেকে দেখলে 


পদ 


৬২৯ পকেট মার 


রাম ছট। দেখতে পাওয়। যায়। একটি ছোট 
কাগজে দামটাও লেখা। 
পূরবী তার ব্যাগ খুলে গুণলে! £ ইস্‌, চল্লিশট। 
টাকা কম পড়ছে-- 
অর্ণব বললো: চলে! না ভেতরে গিয়ে দেখি__ 
দোকানী এ রঙের এনং আরে! অন্যান্য ধরণের 
থাম তিরিশেক কাপড় ছড়িয়ে দিল টেবিলে। 
পুরবী বললে! £ বাকি টাকাট। হবে তোমার 
কাছে, পরে-- 
অর্ণব হাসলে! £ হবে, নিশ্চয় হবে, পরে সুদ- 
সমেত ফেরৎ দিও--বলে অর্ণব তার ভেতর. পকেট 
থেকে টাকাটা! দিল | | 
এ কাপড়ের প্য।কেটট। হাতে নিয়ে রাস্তায় আগে 
প বাড়ালো গুরবী, তার পেছন পেছন হাটতে 
দাগলে! অর্ণব । ভিক্টোরিয়। মেমোরিয়ালের মাথ।ট। 
চকচক করছে তখনও । মাঠের গাছগচলিও বড় 
উজ্জ্বল দেখছিল অর্ণব । টিউগয়েলের 'খেঁড়াখু ড়ি- 
টুকু বাদ দিয়ে অর্ণব ভেবে নিতে পারছিল বিরাট 
৯, ময়দান এখন তার সবুজে সবুজ হয়ে আছে। 
A অর্ণবই বললো £ চলো ভাক্টারিয়ার বেঞ্চে গিয়ে 
বলি 


পুরবী মাথ। নেড়ে সায় দিল । 
ভিক্টোরিয়া মেমো রিয়ালকে পেছনে রেখে ওর! 
একট। বেঞ্চিতে বসলো । চৌরঙ্সির আপিসগুলো! 
₹- আলোয় ঝলমল করছে। মাঠের ওপর অন্ধকার 
ঘন হয়ে যাচ্ছে । আকাশে মেঘ ও অন্ধকারের মধ্যে 
মধ্যে কয়েকটি স্নান নক্ষত্র । নীচে বদিকে মাঠের 


ওপরে চলমান আলোর সারির মত গাড়িগুলো! রেড 
রোড দিয়ে যাচ্ছে, আসছে। কেমন একট! 
পরিপূর্ণতার ভাব যেন চারিদিকে । ওদের সামনে 
রাস্তা দিয়েও, হুম হুল করে” গাড়ি চলে যাচ্ছে 
--একটি ছুটি পণ্য রমণী দেখলে থামছে, 
আবার চলে যাচ্ছে। দুরে কারবাইডের বাতি 
ঘ্বেলে ফুচকাওস। মার আইসক্রিম-সোডার_ দোকান 
বসেছে। 

অর্ণব বললে! 8 আর কতদিন? 

পুরনবী হাসলে! £ আচ্ছা, আবার নতুন করে 
সুরু করলে হয় নাঁ, সেই ইন্টারভিউ-এর দিন থেকে, 
কেউ কাউকে চিনি না--ধরো আমরা যদি অচেনা 
হয়ে যাই পরস্পর = 

অর্ণব বললে।£ সবই পারা যায় 

পূরবী এরপর হঠাৎ ঘড়ি দেখে উঠে দী।ড়ালে। : 
আরে 2 বাপস্‌, সাতট। পঁচিশ, এক্ষুণি বাড়ি যেতে 
হবে = 

কেন, জিজ্ঞ্যেল করলে! অর্ণব। 

_-মে অনেক কাজ । নাও মামাকে একট। মিনি 
বাসে উঠিয়ে দাও । 

বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালে! ওর।। পরপর 'সনেক 
বাস, ট্রাম, মিনিবাল, লোকজন, ট্যাক্সি চলে গেল। 
অর্ণব যবে উত্তরে, পুরবী দক্ষিণে! পৃরবীর 
সিনিবাপট! আসছিল । ঠিক ওঠবার কিছু আগেই 
সে অর্ণবের হাতে সেই এবটা খাম গুঁজে দিতে দিতে 
বললো £ ওঃ হো, তোমাকে বলাই হয় নি। বাপি 
কোন কথাই শুনলেন না--ওর পুরনো বন্ধুর ছেলে 


রর 


৬৩* জয়শ্রী, ফান্তুন ১৩৮৪ 


মনোজের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন এলো! স্টপে। বোকা বিহ্বলের মত ট্রামে চড়ে 
মনোক্জ কানাডায় চলে যাচ্ছে বিয়ের পরে, এবং ভেতর পকেটে হাত দিয়ে ওর মনে পড়লো--টাকট। ' 
আমিও | কালই চলে যাচ্ছি বোন্বে, সেখানেই বিয়ে, আল ত’ মায়ের কাছে দেশের বাড়িতে মনি-অর্ডার 
তুমি যদি করার কথ! ছিল, গেল তাহলে 

মিনিবাস্টা হেঁ! মেরে তুলে নিয়ে গেল পুরবীকে। তার ভাবন! শেষ হওয়ার আগেই ট্রামট। পার্ক 
পেছনের লাল আলোগুলে! হাসতে লাগলো থিকখিক গ্রীটের মোড়ে থামলে! যেখান থেকে সকালবেলা 
করে। অর্ণব কিছু বোঝার আগেই তার ট্রাম চলে পকেটমারটাকে সে নিয়ে গিয়েছিল থানায়। 


জয়শ্রী মাসিক পত্রিকার স্বত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে বিবৃতি 
[ সংবাদপত্র রেজিষ্রেশন রুলের ৪নং ফরম অনুযায়ী ] 
(৮নং রগ দ্রষ্টব্য ) 
১. প্রকাশের স্থান ২০৯বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ 
২. প্রকাশের কাল মাসিক 
৩৩৪. মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকান। কিরণচন্দ্র মিত্র, ভারতীয় ' 
১০৷৬৯এ, দেশপ্র!ণ শাসমল রোড, কলিকাতা-৩৩ 
৫, সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা সুনীল দাস, ভারতীয় 
২০ এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড কলিকাতা-২৬ A 
| ১, সুনীল দান ও ২. বিজয় নাগ 


৬, ত্বত্বাধিকারীর নাম, ঠিকান। ২০এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬ 


আমি কিরণচন্দ্র মিত্র, ঘে!ষণ। করিতেছি যে উপরে।ক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য । 
স্বাঃ কিরণচন্দ্র মিত্র , 
প্রকাশক | 
৭৩1৭৮ 


bee» 


ৰ 


নর পার্টির নেতৃত্ব, মাও সে-তুং 


চীনে কম্যুনি পার্টির একাদশ কংগ্রেস ও পঞ্চম পিপল কংগ্রেসের সমাবেশ 


অভয়শঙ্কর শর্মা 


৫ই মার্চ ১৯৭৮-এ চীন। পঞ্চম পার্লামেন্টের 
অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে । এই পঞ্চম 
পার্লামেণ্টেরই অপর নাম পঞ্চম পিপল্ম্‌ কংগ্রেস। 
২৬শে ফেব্রুয়ারী থেকে সুরু হয়ে সপ্তাহব্যাপী এই 
অধিবেশন চীনে কেন, সারা বিশ্বে বিপুল উ দ্বগ্ন- 
প্রত্যাশার স্থষ্টি করেছিল। পঞ্চম পিপল্স্‌ কংগ্রেসের 


. আনন্নতা বেশ কিছুদিন যাবংই ঘোষিত হচ্ছিল। 


এই কংগ্রেসের জন্য উদ্বেগের কারণ হ'গ ১৯৭৫-এর 
জানুযারীতে চৌ-এন-ল!ই-এর নেতৃত্বে চতুর্থ পিপল্ম 
কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে বাস্তববাদী বা গ্রাাগমাটিক্‌ 
চৌ-এন-লাই চীনের কমুনিষ্ট পার্টির জীবনে 
বাম-দক্ষিণের কিন্বা উগ্রপন্থী ও বাস্তনবাদী- 
দের সংহতি সাধন করে চীনের জীবনে এবং 


র গুতরী মাদাম চিয়াং চিং-এর নেতৃত্বে যার। 
উগ্রপম্থীরূপে পরিচিত তাদের সঙ্গে চৌ এন'লাই 
তার সমর্থকদের একট! আপনরফা করে চীনের 
কম্যুনিষ্ট পাটির এবং সরকারের নেতৃত্ব এই তুই 
দলকে স্থান দিয়েও মুলতঃ গ্রাগমাটিষ্ট বা বাস্তব- 
বাঁদীদেরই সামগ্রিক প্রাধান্য দিয়ে চীনের জাতীয় 


স্‌ 


জীবনে এক নৃত্তন পর্যায় আরম্ভ করেছিলেন। কিন্ত 
লেক্ষণিকের। ১৯৬৬" সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তুরস্ত 
৩া]ঘ।ত, চীনের কম্যুনি্ট পাটির সর্বোত্তম প্রশাসক 
তেং পিআ1ও-গিংকে পযুদস্ত এবং তাকে সকল 
পদ্মধাদ। থেকে বিতাড়িত ক'রে হতমান অজ্ঞ।ত- 
বাসে দিন যাপন করতে বাধ্য করে। ১৯৬০-এর 
দশক পর্যন্ত তেং লিয়াওপিং চীনের “মহান 
কর্ণধা র'-701586 10511081708) ম1ও সে-তুং- 
এর খুব কাছাকাছি ছিলেন। মাও-এর একটি বড় 
শাফে এগিয়ে যাবার নীতির'--01680 Leap 
Forward’-—লঙ্্ে তেং-এর প্রথম বিরোধ বাধে। 
এই ডামা-ডোলের মধ্যেই তেং একটি বাস্তবসম্মত 
কৃষিনীতির প্রবর্তন করেন। যে-নীতিতে ব্যক্তিগত 
চাষের স্থুযোগ দেওয়া হয়েছিলো । তেং-এর চোখে 
সে-সময় সব চাইতে বড়ো কাজ "চীনের বুভুক্ষু জন- 
সাধারণের জন্য অনিবাধ খাছ্যলংস্থান এসং সেজন্য 
যেভাবেই হৌক খাঘ্যোৎপাদন বৃদ্ধির ব্যণন্থ! করা । 
তার এই নীতির সমর্থনে তেং-ও সোজামুপি 
বেপরোয়া প্রচার করতে থাকলেন £ “বেড়ালট। 
কাল কি সাদ! তাতে কী এসে যায়; আসল বথ। 


৬৩২ জয়ী ফাপ্ধন ১৬৮৪ 


হে।লো তার ইছুর ধরবার দক্গত|।” এই ধরণের 
আরও কথার মাল! সঞ্জিয়ে তেং তার বাস্তববাদী 
দৃষ্টিভজিকে মাও-এর আদর্শ নৈতিক দৃষ্টির ওপর 
গ্রধান্থ দিতে থাকেন। তার এই ধরণের বহুল 
প্রচারিত উক্তির আর একটির উল্লেখ করা যেতে 
পারে: ‘পর্বতের শীর্ষে 'পৌছানোটাই মুখ্য কাজ, 
সে কাল পর্বতের উত্তর দিক থেকে সম্পন্ন কর! 
হোলো, না দক্ষিণ থেকে সেট! অবান্তর’ “i 
matters 11606 whether the mountain is 
climbed from the North or the South 
provided you reach the top” | মাও-এর 
আদর্শবাদী নীতির বিরুদ্ধে এই ধরণের বাস্তাবদী 
বচন দিয়ে চীনের জনমাননে কর্মোদ্যমের প্রবণতা 
সৃষ্টি, চীনের কট্টর মাওবাদী উত্রপন্থাদের বা 
র্যাডিক্যালদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়-- 
মও-এর অন্তুমোদনক্রমে তেং এবং ' ভার 
মতাবলন্বীদের নৃতন নামকরণ হোলো £ “Capita- 
1186 Roaders”--"পুঞ্জিবাদী পথচারীর দল’ । 
চ্ছন্নভাবে মাও-এর বিরোধিতার প্রবল মানুল 
দিতে হোলে। তেং সিয়াও-পিংকে। অথচ ডেং 
সিয়াও-পিং, চৌ এন-লাই-এর অনুস্থত নীতিরই 
সমর্থক, বাহক এবং রূপকার ! ১৯৬৬" “সাংস্কৃতিক 


বি্নবে'র মেই ছুর্যোগময় দিনগুলি তেং শুধু সর্বময়, 


শ্মতাচাতই হয় নাই, পিকিং-এর পথ দিয়ে গাধার 
টুপি--090063+0829 পরিয়ে রেড গা্ডরা তাকে 
হটিয়ে নিয়ে যায়| এমন কি চৌ এন-ল।ইকেও 
শিকিং"এর দরকারী ভবন ‘দিল অব পিপলদ":এ 


প্রায় ছত্রিশ ঘণ্ট| আটক রেখে ক্রমাগত ঠাস 


দারুণ বিতর্কে নিয়োঞ্জসিত করে হতমান করতে 
সচেষ্ট হয়েছিলে। | ভেং পলিয়াঁও-পিং সাত বছরের 
জন্ভ জনসাধারণের দৃষ্টির আড়ালে গিকিং-এর 
অদূরে একটি খামার বাড়ীতে কায়িক শ্রমের নিকৃষ্ট 
কাজে জীবন কট!লেন। ূ 
তারপর তার পুনবাদন-এর পালা! ১৯৭৩-এর 
এক দিন মাওয়ের ত্রাতুদ্পুরী (niece) ওয়াং হাই 
যুঞ্গ ( Wang Hai Jung ) স্লজ্জ তেং সিং 
আও পিংকে পিংকিং-এর তিয়ে-এন্‌-মান স্কোয়ারের 
গ্রেট হল অফ দি পিপলস’-এর সভায় সম্মানের 
আননে এনে হাত ধরে বসিয়ে দিলেন । তারপর 
থেকেই তেং গিয়াও-পিং-এর দ্রুত পুনর্বাসন হয়ে 
গেলো প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রীর, চীন! কম্যুনিষ্ট পার্টির 
পূলিট ব্যুরোর সদস্তের এবং চীনা সেনাব!ছিনীর 
চীফ, অফ, ষ্টাফ-এর পদে। অতঃপর চৌ-এন- 
লাই-এর ক্যান্সারের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে-১৯৭২-এ 
এই রোগের আক্রমণে-চৌ যতই অন্তুন্থ হয়ে 
পড়লেন, তেং সিয়াও-পিং সেই অন্পাঁতে প্রধান 
মন্ত্রীর দায়িত্ব বহন করতে থাকলেন। ফলে ১৯৭৪ 
সালে রা সংঘে এক চীনাপ্রতিনিধি দলের 
নেতারূপে চৌ এন-গ।ই-এর স্থলনর্তা ভেং সিয়াও 
পিং দায়িত্ব পেজেন। ং সেবার প্যারিসেও 
গিয়েছিলেন। | 
হাসপাতালে রোগশয্য। থেকে উঠে এসে চে 
এন-গাই ১৮৭৫-এর জানুয়।রীর শেষাশেষি চীনের 


প্র 


চতুর্থ পিপল কংগ্রেসের চারদিন ব্যাপী আয়োজন ls 


৮৮৮১৪ 


৬৩৩ 


চীনের রাষ্ট্রীয় জীবনে নূতন শক্তি 


‘ ভারলাম্য তৈরী করপেও, তীর লক্ষ্য ছিল চীনের 


€ 


bd 
en 
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প্রথম উপপ্রধানরমন্ত্রী তেং সিনাও-পিংকে চীনের 
পরবর্তা প্রধানমন্ত্রীর পদে পাকা করে রেখে 
যাওয়।। হায়ছিলোও তাই। চতুর্থ পিপলস 
কং(গ্রলের পর ১৯৭৫ লালের সবট। সময় 
তেং সিশা৪-পশিং অনুস্থ চৌ-এর গ্ুতিনিধিরূপে 
কার্যত চীনের গ্রধামমন্ত্রীর ভূমিকায় কুশলী 
রাষ্ট্রমাংকের স্বাক্ষর রেখেছিলেন এসং মাও 
সে-তৃং এবং চো এম-লাই-এর পর তেং লিশাও-পিং 
অতি ব্বাভাবিকভাঁবে চীনের তিন নম্বর নেতার 
অ'সনটি অনায়াসে দখল করে নেন। ১৯৭৬-.এব 
দই জানুয়ারী চৌ এন-লাই-এয় মৃত্ার পর তেং 
দিআও-পিং প্রধানমন্ত্রীর অলিখিত মর্ধাদ! ও দামিতব 
নিয়ে রাষ্্রপরিচালন! করতে থাকলেও সাংহ।ই-এর 
উগ্রপন্থার।,._-চৌ-গম-লাই চতুর্থ পিশলল কংগ্রেসে 
যাদের রাষ্ট্রীয় ও দলীয় ক্ষমতায় টেনে এনে 
চীনে শক্তির নূতন ভারপাম্য তৈশী করেছিলেন 


--মাওৎ সে-তুং-এর পরোক্ষ সহায়তায় এবং 


on অমুমোদমক্রুমে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টিতে 


তা 


স্‌ 


এবং চীনা রাষ্ পুজবাদে গুত্যা-্তনের শীর্ষ €ম 
প্রসক্ধারূপে তেং সিশাওপিংকে নকল প্রকার 
ক্ষমতার কেন্দ্রবিম্ত্র থেকে অপসারণ করে 
ইতিহাসের আ'ত্ব'কুঁড়'--ট্রটস্কি যাকে বলে 
গেছেন ‘dustbin of 10130920-- নিক্ষেপ 
করতে বদ্মপগিকর হয়ে তেং সিমাও-পিং-এর 
বিরুছে ঘোরতর বিত্বেষাসক্ত প্রচার সুরু কনলেন। 
ভাঙন ৮৪- ৩ 


ঢীনে কমু/নিই পার্টির একাদশ কংগ্রেস ও ?ঞ্চম শিপল্ন কংগ্রেসের সমাবেশ 


চৌ এন-লাই-এর অস্ত মনুষ্ঠঠনে তেং লিমাও-পিং 
প্রথম উপ প্রধানমন্ত্রীর পদাধিকাগ বলে জনলমাবেশে 
ভাষণ দিলেও, তার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ১৯৭৬-এর 
৬ই ফেক্রয়ায়ী, চীণ কমু/নিউ পার্টির সরকার! 
মুখপত্র 'পিপলন ডেইলী'তে তেং পিমাও-পিংকে 
লক্ষ্য করে 'পুর্দিকাদী পথচারীর _ “Capitalist 
Roader" দক্ষিণপন্থী শলনেব এবং মাও 
সেতুর দৈপ্নীনিক আদর্শের বিগোধিতার গুরুতর 
অভিযোগ এনে, ৭ই ফেব্রু।ারী চীনা কম্যণ্ষ্টি পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটি, চতুর্থ গিপলস্‌ কংগ্রে.ল নিধাচিত 
অন্ততম উপণপ্রধানমন্ত্রী এবং নির[পঞ্তাবাছিনীগ প্রধান 
হুয়া কুয়ো-ফেংকে অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রগ পদে মিযুক্ত, 
করে|! তেং-লিআও-পিং-এর লাঞ্ছনা সনে সুরু 
হ’ল। ৫ই এপ্রিল হাঞ্জার হাজার মানুষ চৌ এন- 
লাই-এর উ.দ্দশ্যে শ্রন্ধাজ্ঞাপনের পন্য পিকিং গর 
তিয়েন-সান-মেন স্কয়াগের দিকে ছুটে চলেছেন, 
ক) এক অন্যন্ত বেদ নিয় ! রাজপথে উত্তেজিত 
্রন্ধাণকানীদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ ও হয়ে 
গেলো । চীনা কমুনি পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির 
চোখে তেং সিআগ-পিংএর পাপের বোঝ! সেই সঙ্গে 
ষোলকগায় পুর্ণ হয়ে উঠলো! ৭ এপ্রিল তাদের 
বৈঠকে কং সিমাও-পিং “কল সরকারী এবং দলীয় 
পদ থেকে উৎলাদি 5 ও নির্বামিহ হলেন আর একই 
সময়ে হুয়া কুয়োফেং হলেন স্থায়ী প্রধানমন্ত্রী এবং 
চীন! কমুযুনি্ট পাটির গ্রথম ভাইস-চেয়ারম্যাম ৷ 
চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর পরই দলের প্রথম 
ভাইস চেয়!রমান ছিলেন সেদিনকায় সাংহাই" 


৬১৪ জয়গ্ী, মাঘ ১৩৮৪ 


উত্রপস্থাদের তরুণ মেত! ৩৯ বছর বয়স্ক ওয়াং হং- 
ওয়েন। কিন্ত হুয়া কুয়ো-ফং প্রধানমন্ত্রী হবার 
সঙ্গে সঙ্গে, মাও যে-তুং-এর পয় ওয়াং ছং ওয়েন-এ1 
স্থলবর্তা, দলের হুই নশ্বর নেভায় উন্নীত হলেন 
আর ওয়াং"এর স্থান নেমে এলো! তিম মন্বরে। 
এক ঢিলে, তুই পাখীই যেন জব হোলে! 
--তেং সিআও-লিং-এর উৎসাদন এবং ও১াং- গর 
অবরেহণ। 

এদিকে ১৯৭৩ সালে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির দশম 
কংগ্রেসের গর ১৯৭৫-এর চতুর্থ পিপলন কংগ্রেসে 
চৌ এন-ল।ই চীন। পার্টিতে ও সরকারে শন্তির 
ভারসাম্য ফিরিয়ে নিয়ে আমার পণই চীনের 
জাতীয় জীবনে তেং মিআ!ওপিংকে নিয়ে যে 
সংঘাত সুরু, গতি অল্প ।ময়ের মখোই 
সে-তুং মনোনীত প্রখান মন্ত্রী এবং দলীয় সভাপতি 
ছুয়। কুয়ো-ফেং- এর সঙ্গ মাও পত্নী (য়াং চিং-এর 
নেতৃত্বে দলের উগ্রণন্থী বা র্যাডক্য।লাদেব 
তেমনি জীবন-মবপ সংগ্রাম সুরু হয়ে যায় । 
মাৎ-এর মৃত্যু যত! আদ্য হয়ে উঠলো, উত্রপন্থী র! 
হয়! কুয়ে-ফেং ও সকার সমর্থক ও সহযাগীদের সঙ্গে 
ক্ষমতার ছবাদ্তগ শেষ লড়াই-এয় জন্য তৈরী হয়ে 
চল্লেন। মাও-এর মৃত্যুগ পুব হয় কুগো-ফেং এগ 
হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার সে কি তুর্ধর্ম 
সংাম। কিন্তু এরই মধ্যে ১০৭৬-এর ৯ই 
সেপ্টেম্বর মাও সে-তুং চিরবিদায় নিলেন। পারখার 
তুই পাশে ই দল উগ্রপন্থীদের লক্ষ্য সর্বহারাদের 
এলমনায়ক'হ স্থাপন করতে হবে, তাদের চোখে হুঃ! 


মাও 


কুয়ে-ফেং-এয বুর্জোয়া একনায়কত্ের উদ্ভোগকে ১) 


পরাস্ত +রে। কিন্তু মাত“ এর মৃতুর একমাস পরই, 
১৯৭৬-এর ।ই অক্টো র মাপ চিয়াং চিং ও 
তার তিন উগ্রপন্থী নেতৃস্থানীয় সহচরদের হুয়। 
কুয়োতফং গ্রেপ্তার করলেন তাদের দলের 
সাধারণ যদ[স্যর পদ ও শগক্ার। স+ল পদ থে.কও 
গেদ্িন অপসারিত কর! হলো। ছুয়ার পাশে 
রয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল ইহে, চিয়েন ইং 
(Yeh Chien-Ying) এবং পিপিং গ্যরিলনের 
কমাণ্ড।র গ্েনারেল চেন নি-লিয়েন (Chen FHsi- 
lien) এবং চীনা ক্মুনিষ্ট পার্টির মিলিটারি 
কমিশনের নিরাপত্তা বুরোয় প্রধান ওয়াং তুং-সিং 
(Wang Tung-Hsing) | এই চাগ উঠ্পপন্থীর 
গ্রেপ্তারের পুর্বে ১৯৭৬-এর সেপ্টেম্বর থেকে 
ক্টমলরের গোড়। পর্যন্ত চাঁন! কম্যুনিই পার্টির 
বেন্দ্রীয় কমিটির এনং পুলিট ব্যুরোর একটান! বেঠুক 
এই ছুই দলের পারস্পরিক বিরোধ ও বিদ্বেষ চরমে 
ও:ঠ এপং পেন এই চার 0: চাকে চার ছুবৃন্তি'র 
—‘Gang of Four’—-শপণলাদ দিয়ে গ্রেপ্তার 
করা হোঁলেো|। ১৯৭৬-। সেই বই সক্ী।এণই চান! 
কমুনষ পার্টির কেন্দ্রীয় মিট হুদা কুয়ো-ফেংকে 
প.টির ঠেয়াগম্যান নির্বাচিত করেন। এই 
নির্বাচন যে মাও-এরই মৃতু।ণ পূর্দেকার উচ্চারিত 
ইচ্ছানমুযায়া, কেন্দ্রীয় কসিটি সে-কথ!ও আঅননমক্ে 
প্রকাশ করলেন । 

চীনের আধুনীকিকরণে প্রতিশ্রাঃত এই নূতন 
নেতৃত্ব, ১৯৭৫ শালে চৌ-এন-লাই যে চারটি 


~ 


৬১৫ 
আধুনিকীকরণের কথ। উপস্থাপন করেছিলেন তাদের 

শদেবার কম্য সে-পথেগ সকল রকম অন্তরায় দূর 
করতে কৃহদন্বপ্ল হলেন। কৃষ, শিল্প, বিজ্ঞ!ন ও 
কায়িগরী বিজ্ঞান এসং সেনাবাহিনীর আধুনিকী- 
করণের লক্ষ্য গুণণে চৌ এশ-ল!ই-এর শস্তিম 
এচেষ্টার স্বাক্ষর রয়ে গেছে ১৯৭৫-এর শ্রামুযাগীর 
র্থ পিপলস কংগ্রেসের প্রস্তাবে । ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যে চীনকে শিক্ষা, শিল্প কৃ ষঠে নতুন সাজে সাজ্জ 
হয়ে আমেরিকার সমকক্ষ শিল্পায়নের স্তুণ উন্নীত 
হতে হবে। তাই আদর্থনৈত্িক পিরোপ থেকে টানকে 
দত খুজি দেবার দায়িত্বও জয়ার উপর বার্ত গেশে।। 
চীনের অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও কারিগরা-ভঞানের 
উন্নয়ন সম্পর্ক তেং লিয়।ও-পিং- এর স্বল্পষ্ট ধারণ। 
রয়ে গেছে। ১৯৭-এ কিভাবে. চীনের অর্থনীতি, 
বিজ্ঞান এবং কারিগরী বিজ্ঞানের উন্নতি অন্তব, 
লে-সব্বন্ধে মিনআও-৫৬ং-পিং তিনটি বিখ্যাত রচন! 
তৈরী কগেম। ১৯৭৬-এর তেং-বিয়ে।ধা, অভিযানে এই 
প্রবন্ধ লিকে ‘ত্রিনটি বিষাক্ত লতা'র:প (“Three 
Poisonous Weeds” ) ভেং-গি/য়াধীর। চাহ 


. করে। তেং-এর লব বিষয়েই মত।মূত তাক, তীত্র এযং 
এ সবম্প্। ১৯৭৫-এ চীনের ‘একাডেদী অফ সায়েন্স'কে 


মাওবাদীদের জনতাকরণের ছ! থেকে যুক্ষার জন্য 
তেং বিতর্কে বলেন “এট। বাধাকপির বিশ্ব! বিন-এর 
একাডেমী য’—_'[s not an academy of 
cabbages, it is not academy of beans, 
{it 1s an academy that deals with 
Science and specifically with natural 


চীনে কম্যুনিষ্ট পার্টির এক|দণ কংগ্রেল ও পঞ্চম পিপল্ল কংগ্রেসের সমাবেশ 


90161006,৮ 1 শিল্প সম্বন্ধেও তেং- গর মত--এ-সব 
কেন্দ্রীয় তদারকিঙে রাখতে হলে, আঞ্চলিক 
স্বয়ং?ত। বা স্বাধীনতার উপর এদেব উন্নয়' ছেড়ে 
দিলে চললে না! এ-ছাড়া তেং কোনে! কোনে! 
শ্রেণীর শ্রমিকদের জম্য উৎশাদনের উংনাহবর্ধক 
জুষিপাদান, বেতনের হার বৃন্ধিরও প্রবক্ত। | তার 
মতে "it is wrong to practice egalitari- 
80150) denying existing differences 
and refusing remuneration according 
to the work done.” 

্তরাং “চার দুবৃত্ত দের বিতাড়নের পন 
তেং-এর মৃত প্রবীণ প্রশ।সক ও পেশাগত প্রবীণ 
বিপ্লবীর্ন ডাক পড়লে|। ১৯৭৭-এর জুপাই- এয 


শেষের দিকে ডেকে অভিনন্দন ও সমর্থন 
জানিয়ে পিকিং-এর দেওয়ালে পোষ্টার দেখ! 
গেলো । জুলাই-এযর সাঝামাঝি থেকে চীনের 


প্রাদেশিক কর্মকর্তারা সকলে পিকিং-এ জড়ে! 
হয়েছেন। কী একট! গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা 
ও সিন্ধান্ত নেওয়! হচ্ছে, এই অনুমান চীনের সর্বত্র 
ছুড়িধে পড়লে।। অবশেষে দানা গেলো চীনা 
কমুযনিষ্ট পার্টির ১৬০-সদস্ত বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি 
১৯৭৭-এন্স ১৬ থেকে ২১শে জুলাই পর্যন্ত গেপন 
বৈঠকে ভেং সিআও-পিংকে ভার পুরানো সন পদ- 
মর্যাদায় বহাল করেছেন। ছুই বার উচুপর্যায়ের 
রাষ্্রীঃ জীবন থেকে বিভাড়ন ও অজ্ঞাতবাসে 
নিবাসন এবং হই বারই পুনর্বাসন, ৭৩- 
বছর বয়স্ক তেং সিশা৪-পিংই তার একমাত্র 


লো রিল 


সি 2৫৮৭ 
কলা + A bl ee 


৬৩৬ অয়ন্ী, ফান ১৩৮৪ 


নজীর । পিকিংএর দুগ্দর্শনের পর্দায় দেখ। 
গেলে! চনের এক নন্বর নে], প্রধানমন্ত্রী ও 
পার্টির প্রেসিডেন্ট ছ॥া কুয়ো-ফেং মাঝখানে বসে 
রয়েছেন। তার ডাইনে পুণ্বাঁলিত চীনের তিন নম্বর 
মেতা, উপপ্রধ।নমন্ত্ী, পার্টির ভাইশ-প্রেলিডেন্ট এবং 
চীফ অফ ষ্টাফ, তেং লিমা৭-পিং এবং বায়ে 


ই ল পট 


প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইচে চিয়েন ইং। আর ১৯৭৫-এ 


‘রেড ক্ল/াগ’ পত্রিকায় এর যে তিমটি গ্রবন্ধকে 4১ 


‘“বধষাক্ত লতা বল! হয়েছিলে!। ১৯৭৭ এর 
জুলাইতে তাদের পারসঠিত শিরোনাম হল' সুগন্ধ 


পু্পম!ঙা? (fragrant flowers’) | 





[৬০* পৃষ্ঠাগ পর ] 
তার মানসলোকে কওকথ্যুলি হছ+- Categories — 
বুনে চলেছেন যেগুলি, বিচ্ছিমনভাসে নামাক্কত কর। 
চলে 'ুণ’ (quality), পরিমাণ" (quantity), ‘বত’ 
(substance), 'কার্যক।যণ" (Causality ‘লিখল,’ 
(essence), ‘নত’ existence) ইত্যাদি দিয়ে | কিন্তু 
ছকগুলি (০৭8০7১5) গতিশীল । সামগ্রিকভাবে 
এই গতিশীগ মানস-হ+গলিকে হেগেশ ‘Absolute 
[9০৪ ব (নর্বিশেষ ভাপধারারূণে চি'হ্যত বয়েছেন। 
হেগেলের মানসলে।কের গতিশীল ছক (09৮. 
01168) ডায়ালেকটিকের গ্রভাবে এক ভাবল! থেকে 
আর এক ভাবনায় বিকশিত হয়ে গোট। ইতিহ।সকে 





নি্বিশেষ ভাবের পরমাগ্রকৃতিরূপে অনাবুত করে 
চলে । কিন্তু হেগেগ-তত্ব থেকে ভায়ালেকটিক আহরণ 
করে শিয়ে মাঝ তাকে জড়ণক্তির বিকাশে প্রয়োগ 
করেছেন। জড় গরকৃতি, জীবজগৎ, বস্তু দগৎ এই 
্ুমপিক।শের ধারাগুলি বস্করই ভ্মিক শিবর্ত;নর 
ফল। জড় প্রকৃতির রূপান্তর একটি প্রসাহেরই 
মত দৃশ্য থেকে দৃশ্ট।স্তরে আন্দোলিত হচ্ছে। মেজম্ 
চাষ্টাদশ শতকের জড়1দের সঙ্গে এই প্রবহমান 
জড়শত্তির আসমান-জামন ভফাৎ দেখিয়েছেন 
মাক্স-এর বন্ধু ও শি্য এদেলস তায় ‘Dialecties 
of Nature’ শাপে | 
(পরের সংখ্যায়) 


১ 


৬৩৭ এবারের রেল, পশ্চিখবঙগ ও কেন্দ্রীয় বাজেট 
[ ৬২৪ পৃষ্ঠার পর ] 
"আনে পড়বে । এমপ্লয,মণ্ট এক্স চপ গুলিতে ১৬ লাশ 


| 


A 


ন 


|) 


্‌ 


বেহারের নাম বেদী কর| রয়েছে! এদের মধ্য 
পাঁচ বছর যাবৎ নাম-লেখানো রয়েছে এমন লোকের 
সংখ্যা তিন লক্ষ । ন্বৃতরাং এ যে সিন্ধুতে বিম্বু-_তা 
আর বুঝিয়ে বলতে হনেনা। ভাছাড়া এই বেকার 
ভাত! দিয়ে যদি রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিভের পরিধি 
সামান্ততমও বাড়তে! তাহলে ভাব। যেতে, এই 
বেকফারভাঙার মারস্ত যতই আকাঞ্চংকর হউ+ ন! 
কেন ভবিয্যতে এর সুফল আরও বেকারদের স্পর্শ 
করবে। সেরকম কোনো অস্ত।লনা না দেখে 
তানেকের মতো আমরা উচ্ছৃসিত হ'তে পারছি ন।। 
তবুও আমর। ভবিষ্যতের জান্য এবিষয়ে আশ! বয়ে 
থ|কবো। 

অর্থমন্ত্রী শাপিয়ে রেখেছেন পেশা, বাবা, বৃত্তি 
সমুহতে ট্যাক্স বসাবার আইন রচন। 
ভালো কথ! | 


করূবন। 
কিন্ত এই জলে কা দর জড়াবেন? 
রঃই-কাডলাদের তো সে-রকম বিছু আশ্বাস 
কিন্তু অর্থমন্ত্রার বক্তৃতায় দেন নি যে চুনোপু টিগ। 
তার লক্ষ্য নন! অথচ ক্ষমত!| হস্তস্তণের 
পর গণতান্বকহx সংগ্রাম এ -“democratic 
movemnent”— যাব| জড়িত হয়েছেন, তাদের 
পরিবরবর্গকে রাজনৈতিক পেনসন দেবার ঘোষণ। 
রয়েছে অর্থমন্ত্রীর বাজেটে ।  ্ডিমোক্রা টি ক 
মুভমেন্টা*এ্রর সংস্ঃ! নিরুপিভ হবে কি ভাবে ! 
তার নিশানা কী? নংগ্লিষ্ট বক্তৃতায় তার কোনে! 
হদিশ না দেওয়ায় শালক্দলের স্বার্থপুষ্টির অগ্তই 


এই ব্যবস্থ। হয়েছে, এই ধরণের একটা গুরুতর 
মাশস্কাণ সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্যি সহগের সম্প ত্তর 
পৌন করের হাগ শতকর! ১৫ থেকে শতকর। 
৩৩ এর পরিবর্তে শতকর। ১২ থেকে এভকরা ৪০-এ 
পুনবিম্তাসের যে গ্রস্তব অর্থমন্ত্র। 
নিঃশন্দেহে সঙ্গত গ্রস্ত । 

সব চাইতে আমর! ভাজ্ব হয়েছি বেন্দর-রা্য 
মর্থ নৈতিক পুনযুলায়ন সাপেক্ষে রাজ্য সরক্চারের 
গ্রতি বছর একশত কোটি টাকা ক্ষতিপূণ্ণেগ দানী 
দেখে । যার। ২১টি সরকার! শিল্পের মধ্য ১৯টিতেই 
সয়! পাচ কোটি টাকার উপর লোকসান দেবেন 
( ১৯৭৮-৭৯ ), 


এনেছেন, ত 


যে সরকারের বাছেটে বগা 
অর্থ, অর্থ-স্নীর ন্বীকৃতি অনুযায়ী ‘বিভাগীয় 
শোথল্যের জগত এবং ‘আস্তণিভ।গীয় অন্তদ্ব জ্বর 
জন্য অ-বায়িত থাকে সেই সরকারের অর্থ 
কোন্‌ মুখে বেন্দ্র'রাজ্য অর্থনৈতিক পুননিস্তাল 
সাপোশ্য ১৯৬৬-৬৭ থেকে রেলযাত্রী-*রের 
আদায়ীকৃত টানার প্রণিভ্ুত পরিমাণ না দেওয়ার 
জন্য বছরে একশত কোটি টানার গ্ষতিপৃবণ 
চান ? স্বকারী শিল্প আবও লোকসানের জন্য ? 
আরও শিল্পকে রুগ্ন শিল্পে পরিণত করবার জন্ট? 
পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রীর এবিষয়ে কি কৈফিয়ত 
রয়েছে ! ৃ 

কেইন ও এই রাছে; অর্থমন্ত্রীর কয়েকটি শিষয়ে 
সেশ মিল “দখা যায়| হই মন্ত্রীই আক্ষেপ করে 
বলছেন £ বেসরকারী জে শিল্প ও বাণগোয় 
আথিক গভি-গ্রকৃতি হতাশাশ্ঞ্জক'। কেন্দ্রীয় 


৬৬৮ জয় ঈ, ফাস্তুন ১৩.$ 
প্রকার দরাদ্র হাতে নাম! হাড় ও স্াযাগ দেওর! 
সংত্ব৪ সেদ্রকা রী বিনিয়োগ কেন যবাড়.ছ না এই 
গ্রধা রাজ্য অর্থণন্ত্রীর মুখে আংর্তনাদের মতে! শো।নায়। 
কেন্দ্রয় অর্থপন্রাও এই বিলাপ করেছেন অথচ 
রাজা যুসামন্ত্] কিন্তু বসেই চলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের 
মতো বিনিয়োগের আবহাওয়া আর কোথ1ও নেই। 
ভবে বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের পশ্চিমবঙ্গে 
শিলে-বাণিজ্যে বিনিয়োগে এতে! ছধা কেন, স্কেচ 
কেন, বিংব। ৬য়ই বা কেন { তবে কি বুঝতে হবে 
পুঃশ্চমবগগ রাজনৈতিক আবহাওয়ায় ও141ত-শাত্তি 
ব!ণক্কু্গ ঝড়ের পুধাভান বলে ভেবে নিয়েছেন? 
আগ কেন্দ্রের জনত! সরকারের নয়। 'ইক্নামক 
পজিসি'কেও কি শিল্প-বাণিন্যে বিনিয়োগকারীর! 
ভ্বস্ছন্দাচত্তে গ্রহণ কর্ন(তে চাচ্ছেন ন1?1 ৩য় 
অর্থমন্ত্রী অতঃপর ভার! হাতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
যাতে হয়, কেন্দ্রীয় বাজেটে নে জন্তু শিল্প-বাণজ্যে 
নানা ছাড় ও প্ুষেগ দিয়ে ১৯৭৮-৭৯ সালের 
বাজেটে বিনিয়োসকাগাদের প্রলুন্ধ করেছেন। ব্যাঙ্ক 
থেকে প্রাণ সুদের আয়ের ওপগ ট্যাজস হাড় দিয়ে 


কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ১৩৭ কোটি টাক! ক্ষতির 
দায় নিষেছেন। তেমনি নৃত্ম কোম্পানীর 
ইকুয়িটি-শেয়ারের দয হ্পকের ছাড় রয়েছে, 
ক্ষুদ্রশিল্লে--মাত্র ১৫ লক্ষ টাকায় পণ্য 


উৎপাদনকাগী--৫ লখ টাকার পণ্য উৎপাদন 
পর্যন্ত গুহ ছাড় পাবে। এস্টেট ডিউটির ছাড়ের 
মাআ। ১ লক্ষ পর্যন্ত বড়ানে। হয়েছে এবং ইন ৪0, 
গুভিডেন্ট কাণ্ড এবং শল্তান্ত দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয়ের 


উপর ছাড়ের মতা বুদ্ধি কর! হয়েছে, শ্রমিকদের 


শল্য সলিকাদং নুতন বাড়ী হৈরীর ক্ষেতে খানি” 


ঘায়ের ছাড় শতকরা ৪০ টাক এবং মু *ন তৈরৌ 
বাড়ীর ভাড়ার উপর ট্যাক্স ছাড় ১২৯০ টাক! 
থেকে ২৪০০ টাঞায় বাড়ানো হয়েছে। 

কেন্দ্রীয় বাজেটে ৫। ৯৫ কোটি টাকা কর ধার্য 
করা সত্ব ১৯৭৮,৭৯ সালের এই বাঞ্রেটে ১০৫০ 
কোটি টাকার খাট ত দেখ। দিয়েছে। কেন্দ্রীয় 
অর্থমন্ত্রী এই ঘাটতি পুণের কামো ব্য:স্থ। না করে 
এই ঘাটতি অমনাব্বয় রেখে নিয়েছেন । চলতি বছরের 
(১৯৭৭-৭৮) ঘাটতির অম্ুনান ছিল ৮- কোটি টক! 
কিন্ত এই ঘাটতির পরিম|ণ বৃদ্ধি পেয়ে দাড়াবে ৯৭৫. 
কোটি টাকায়। এই বৃহৎ ঘাট.ভ সত্ব ও ১৯৭৭-৭৮-এ 
আগের বছরগুলির তুগনায় যুলবৃদ্ধী অনেক 
কমেছে। কিন্তু পরোক্ষ করের ঝণটায় মূল্যবৃদ্ধি 
অনিবার্য । বেকল্দ্রীর গর্থমন্ত্রী সব চাইতে মারাত্মক 
লেভি ধার্য করেছেন বিদ্যুতের উপর কিলোওযাট 
গতি ২ পয়সা হারে এসং এই লেডি বাবদ ১৪৫ 
কেটি টাকার কঃ মায় করবেন অনুমান করেছেন | 


আর সেই সঙ্গে কয়লার উপর টন প্রতি পাঁচ থেকে ০ 


দশ টাকা হানে উৎপাদন শুল্ক বসিয়ে ৫৮ কোটি ট।+1 
ফর আয় করবেন। অগ্ঠন্ত্র উল্লেখ কর! হয় নাই, 
এমন পণ্যে: মূল্যের উপর শতকর| ২ থেকে ৫ ভাগ 
গুক্ক বৃদ্ধি পাবে--সংগাদপত্র, ম গিকপত্রে, ইত্যাদির 
ওপর এই কর আরোপিত হবে ন। এই অপ্রন্থযক্ষ 
বরের ধাক্কায় পেট্রোল, ডিজেল, স্বাপান৷ 
কয়ল, গ্যাম, চা, কফ, সাবান, টুথপেষ্ট, বড়ি 


Ra 


রী 


৬৩৯ 


ইত্যাদি প্রায় ১৪০টি নিত্য বাবহার্য পণ্যের দাম 


| উুধ্বগতির দিকে। বিভিন্ন খাতে ডাক্ম।গুগ বৃদ্ধ, 


টি 


A 


ডি । সাধারণ মুগ্যন্তর মাত্র শতকগ! **৭ ভাগ 


তে 


সাধারণ ডাক লেনদেনের পক্ষে মারাত্ম»্ভাবে 
বায়বৃত্ধি করবে। 'চোকসি কমিটি’ বিদ্ধ ‘বা! 
কমিটির’ সুপারিশ অনুযায়ী প্রত্যক্ষ এবং পরো!ক 
কর ব্যব'্ায় কেন্দ্রীয় অর্থ-স্ত্র। কোনে! হেরফের 
করেন নাই । অথচ *ধা। কমিটি! শুল্কেত্ব হার (Excise 
0) এবং কোনো! কোনা পপোর ওপর অন্যাণড 
করের হার হাসের সুপারিশ কণেছেন। শু-হ্ধর মত 
অধ্রত্যঙ্ষ কর যে শেষ পন দগিদ্র প্েতামাধ।রণক্ে 
শোষণ করে, তাদের ক্রয়তক্ষমতর অবক্ষয় ঘটায়, 
লেটা তে! অর্থনী তয় একটি গেড়ার কথা। 'ঝ। 
কমিটি? কেন্দ্রীয় ও রাঁগ্্য বিক্রয়-কণের পুন্ণিহ্যাল 
এবং শহরে শণ্য প্রবেশ-করের (0০091) বিলোপ- 
সাধনের প্রস্তাব করেছেন। বাল্য মুখ্মন্ত্রীর। 
বলেছেন এই বাবদ করের মোট আদায় বর্ভম।নে 
আড়াই হঞাণ কোটি টাক এবং অকট্রয় করের 
ক্রমং্ধমান বোঝ। থেকে ক্রেতাদের যত শীত্র 
মুক্ত করা যায়, ততই মঙ্গল । তবে এবাবদ 
আঞ্ঙালর আয়ের ক্ষতি কেন্দ্রকে পুধণ করতে 


বৃদ্ধি পাঁব-এই 'স্তাকবাক্য দিয়ে বেলায় 
অর্থ দণ্তুগ মূশাবৃ দ্ধণ সম্ভাব্য চপছে অসাসণে 
লঘু করবার চেষ্ট। করছেন। ঢিভন্কাপনের ব্যয়ের 


ওপর যত্ত কড়াকড়ি করে অর্থমন্ত্রী কোম্পানীর 
কর থেকে আরও আয় বাড়াবেন ঠিকই [কস্ত 


কষেক হাজার মানুষের কাজ মারা যাবে এবং অনেক 


ন 


এবারের রেল, পশ্চিমহল্গ ও কেন্দ্রীয় বাজেট 


: পীাঁবে। 


তা 


ছোট ও মাঝারী সংবাদপত্র-পর্রিক| বন্ধ হয়ে যাবে। 
সরকার কী এভাবে পত্রিক! গুলি বন্ধ করলেন। 

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় আগামী বছরের বরাদ্দ 
এবছরের চাইতে মোট শতকর। ১৭ ভাগ বুদ্ধি 
পাবে এএং রাজ্য ও কেন্দ্রশপিত অঞ্চলের 
মোট বরাদ্দের পরিমাণ কেন্দ্রীয় ল্ল্যানের 
বরাদ্দের চাইতে এই প্রথম বেশী হবে; কৃষি, 
শিহাৎ ও গ্রামীণ উন্নয়ন অগ্রাধিকার 
কেন্দ্রীয় বাঙ্ছেটে বিত্যুৎ উৎপাদনেক উপর 
জোর দেওয়। হয়েছে এবং সাধ্যমত উৎপাদন বুদ্ধর 
গ্রত্আর্থত দেওয়া হয়েছে । এই রাঙা সরকারের 
বিভ্যাতেপ ঘাটতি ২০* মেগাওয়াট, তাদের বিদ্যুৎ 
বাবদ বিনিয়োগের পরিমাণ ১১৫ কোটি টাকা। 
অথচ ঘটত সেট!স র কোন প্রতিশ্রুত নেই রাজ্য 


সেচ, 


বাঞ্জেটে। 

কেন্দ্রীয় বজেট €ক্ভৃতার উপান্তে অর্থমন্ত্রী 
প।1টেগ বলেছেনঃ দেশের বর্তমান অর্থ নৈতিক 
পরিস্থিতি প্রবগ পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার 
উপযোগী । এই বাজেট সেই রকমই এটি প্রবল 
পদ i— “The economic situation 
of the country is exceptionally 


favourable at present for a bold 
step forward. This budget is such 
a bold step.” সঞ্চিত বৈদোশক মুড্র। থেকে 
আমদানী ব্যবসায়ে টাকা? দায় বহুলাংশে 
মিটিয়ে, অধিক আমদানী ও অধিক বিনিয়োগ 
করে এবং প্রভূত সাঞ্চত খাগ্চশস্তেদ মুযোগ নিয়ে, 


৬৪০ জয়শ্রী, ফাস্তন ১৩৮৪ 


অর্থ স্ত্রী ১৯৭৮-৭৯ সালে আধিক সঙ্কটের শৃঙ্ঘণ 
ভেঙ্গে যেঠাবে দেশের শিল্পবাণিজ্যোগ সামাগ্রক 
জগ্রগতি এবং বিশেষভাবে কুষঅর্থনীতি সমৃদ্ধি 
গ্রামীপ অর্থনীতির ব্যাপক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম- 
মংস্থানের বিপুল উল্ভোগ স্থষ্টির কথ! ভাবছেন, 
আগামী এক বছরে ১৮৭৮-৭৯ সালের বেন্দ্রীয় 
বাজেটকে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হত হপে ] এই 
বাদ্ষেটের বিনিয়োগ ও উৎপাদনের উদ্ভমের উপর 
নির্ভর করৰে জনত। পাটির অর্থনীতি দশ বছরে 
কর্মসংস্থানের স্বপ্পীকে সফগ করতে সক্ষম হবে কি০1, 


দাশ 8. 


গ্রামীণ জীবন নৃতন আশার বাণী শিয়ে নুন ভারত, এ. 


সৃষ্টির থম পদক্ষেপ নিলে! কিন!। কেন্দ্রীয়- 
নান্েটের পরোক্ষ বরের ধায় কেন্দ্রীয় অর্থবপ্তুর 
পণমুগ্যবৃত্ধি রোধে গোড়াতেই ব্যর্থ হয়েছেন। 
১০. কোটি টাকার অনাবৃন্ত ঘ'টতিয় ফলে 
মুদ্রস্ফীতি ও আনুসঙ্গিক মূল/বৃত্ধি ৫০* কোটি 
টাকার সরকারী মজুদ .সান।_ রিজার্ভ ব্যাক্কব নয় 
বিক্রয় করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কতট। সামলাতে 
পারবেন সেটাই ভাবনার কথা। 
১৬৯ ম'চ, ১৯' ৮ 





সণ 


কুন্ডাওজ। এত্রক্াশ্ণজ-ঞ্ন্ 
নেতাজী প্রসঙ্গে ও অন্যান্য বই 


সুভাষচন্দ্র £$ পবিভ্রকুমার ঘোষ 
১ম খণ্ড ৯**০ ২য় খণ্ড ১২০০ 
ও তয় খণ্ড ১৩"৫০ 
নেতাজীর জীবনবাদ £ অনিল রায় ৩:৫০ 
Netaji Through German lens £ 
Nanda Mookerjee Rs 20:00 
Vivekananda’s influence on ৃ 
Subhas Nanda Mookjee 
Rs 600 


NETAJI SPEAKS £ Volume One 

A collection of speeches & writings 
500 

রামমোহন £ ভারতের সাঁবিক চিন্তার স্ুুচন! 

স্থর জিৎ দাশগুপ্ত 


৬৯০৪৩ 
সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ রঃ 
অনিল রায় ৬০৪০৯, 
বাংলাদেশের বিপ্পব £ সুনীল দাস ১*২৫ 
ধর্ম ও বিজ্ঞান £ অনিল রায় ২"৩৪ 


২৯-এ ঞন্সপগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাভ1-২৬ 


টি? 





[বধান সরণিস্থিত কাপকাতা-৭০০৭*৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে জ্রীক্রণচন্্র মূত্র এডভোকেট 


কক মুত্র ও প্রকাশিত | 


(৮৮ 








গীতা শাস্ত্রী মনস্থী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি এ. 


শ্ৰীগতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় মক্ষরে ছাপা)১৮ ০০ 


শরীগাঁতা সংক্ষধ্ধ সংস্করণ ১১ ০০ 
ব্্‌হং পকেট গীতা ৭°00 
্রীরুষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ১৫:০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 
(Jagadish Ch. Ghosh) 

সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও গদ্যানুবাদ) ২ ৫০ 
সুলভ পদ্য গীতা ( পদ্য বঙ্গানুবাদ ) ২৫০ 
ধনত্যপাঠা গীতা ( কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক ) ১ ৫০ 
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীত; (কেবল সংস্কত শ্লোক) ১-০০ 

এ "্লাস্টক জ্যাকেট সহ ১০ 
কর্ম বাণ! ১°৫০ 
শ্ৰীন্নীচ"্ডা ( পকেট সং্করণ ) &'০০ 
[ক্ষার ধর্মাশক্ষা ১৫০ 
ভারত-আত্মার বাণী ৭°60 
Soul of India Speaks 

( ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজ ) ৭৫০ 

“্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান 


জগদীশচন্দ্র অক্ষয় কণীর্ত। তাঁর গতা ভারতী 
জাতীয় সম্পদ । 
যেমন কাব কাঁত্ববাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের 
মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ 
বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দের গীতা । যতাঁদন 
বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্র 
গীতা আর জগদশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর 
হৃদয়-মাম্দরে 1...” ,. 
; ডঃ মহানামব্রত ররক্ষচারী 





দ্নীরুফ ও. ভাগরতধম”-_ শ্ীরফতত্ব ও লীলা সম্বন্ধে 





আশ্চর্য আলোচনা ।-. শ্রীগীতার পারপরক গ্রন্হ । 
গ্রীনীলিম! ঘোষ এম এ, বি. টি. 
{বিদ্যাসাগর ৩:00 


৩০০ 


iE TEE নরেন 
| প্রেলডেন্স' লাইব্রেরগ £ 2 








সুলেখক ীঘনিলচ্ ঘোষ এম. এ. 


ব্যায়ামে বাঙাল? ৪০9০ 
বীরেত্ে বাঙাল? ৩,১৫০ 
বিজ্ঞানে বাঙালী ৭৫০ 
বাংলার ধাঁষ ৬*০০ 
বাংলার বিদুষা ৩:৫০ 
বাংলার মননষাী ২৪০ 
রাজাঁর্য রামমোহন- জীবনী ও রচনা ৩*০০ 
যুগাচার্ধ ববেকানন্দ__জীবনী ও বাণী ৩০০, 
আচার্য জগদীশচন্দ্র জীবনা ও আবিষ্কার ৪:০9 
আচার্য প্রফচল্লচন্দ্র-জীবনী ও বন্তৃতা ২*৫০ 
রবীদ্দ্ুনাথ ৩*০০ 
জীবন গড়া ২"০০ 


কয়েকটি আঁভমত-_বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে ।- প্রবাসী 
ঘরে ঘরে এই বই.থাকা প্রার্থনীয় ।__ভারতবর্ষ 
পাঠ কাঁরতে কাঁরতে গর্বে বুক ফালয়া উঠে 1 আত্মশন্তি 
্রম্ছটি (বাংলার খাঁষ) বাজার চাঁলত অধত্বসম্ভূত 
সাধারণ জাীবনপ-গ্রন্হ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, 
তথ্যভারে সমম্ধ এবং "চন্তাশলতায় উদ্দীঞ্চ। বাংলার 
তরুণদের প্রাণে দেশাহতৈষণা বৃদ্ধি পাবে । 

অল ইন্ডিয়া রেডিও 
দেশে মনের আবহাওয়া পাঁরবার্তত হবে ।- আনন্দবাজার । 


ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৫৯০০ 
প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা আভধান । ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বালত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য !-আকাশবাণট 


১৫ কলেজ স্কয়ার, কাঁলকাতা-৭৩ 


JAYASREE, Estd. 1931 : FALGUN 1384 MARCH 1978: Reg. No. WBISC-I18 





















স্বাস্থ্য 
পুনগঠনে 
অদ্বিতীয় 


বহু গুণরিশিষ্ট দেশীয় ভ্রেষজাদির লংমিশবণে, 
আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে , 
প্রস্তুত । বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্চিশালী এই + 
দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন 
করলে দেছের ক্ষয়ক্ষতি জে পুরণ হয়, হজম 
শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ 

ফিরে আসে এবং 
অতি 'অক্সদিনের মধ্যে 
তুর্বল জরাজীর্ণ তপু 
দেহে নূতন সপ্ত 

ধ্‌ শক্তি সঞ্চারিত হয়। 








€৬-বছবরের পুরাতন) 


সাধন৷ এঁঘধ।লয়-ঢাক। কলিকাতা-৪৮ [ চায়ের চামচের ৪ চামচ 
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অধাক্ষ ডাঃ যোগেশচঙ্গ ঘোষ এমএ, / 

পানী, এক সি এস ন 183). | মহাদাক্ষাবিষ্টেব সঙ্গে , ॥' 
মাযৃৰেদ-শান্তী, এফ,সি,এস, (লন) ২চামচ মৃত সকঙ্তী বনী - 
প্রম/স।'এলস, (আমেরিকা) ভাগলপুর [| 


সম পরিমাণ জলসহ টড 
| প্রতাহ ছু বাবু আহাবেব উহু 
পর 'সেব্য । 


কলেজের রসাষণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক । 
১” ফলিকাত| কেশ্রা : ডাঃ নরেশচঙ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) 
রী এ» আৰৃৰ্বেদোচাৰ 


! Central R-gistratlo1 No. 28701১/ Per Copy Re. 100 . with Regd. Postage 
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হি জয়শ্রী প্রকাশনের পরবত্তী গ্রন্থ 
হগেণীয় দর্ণঘ 


অনিল রায় 


এ দেশে যখন মাক“সবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবাঁন মনে একাঁট নতুন মতবাদের প্রাত 
স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দুম্টা ও ভারতীয় সংস্কীত, ইতিহাস, এতহ্যে স্নাত বিষ্লবাঁ 


1" ' জ্বানতাপস আঁনল রায় একার পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন । সমাজতন্ত্র দৃষ্টিতে মাকসবাদ, 


হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ ( মার্কস মর্গান থিওরপর সমালোচনা )--এই তিনটি গ্রন্ছে 
eI lS LUE হে একটি বিকল্প চম্তাধারার হয়তো ধাপ 


আবলম্বে প্রাক্‌ প্রকাশন মূল্য দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন 
( সাধারণ মূল্য আনুমানিক ১২৫০ ) 


জয়শ্রী প্রকাশন | ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬ 


চিলমারী ৬ 
সপে নাস সালা ঠাপা. রানা 


রকষরোগণ উৎসব 
ও 
৬১টি বৃক্ষের পরিচয় 


লক্ষ্মীশ্বর সিংহ 


প্রায অধশতাব্দ' যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কাঁত ও ্ীতহ্যেব পটভ্মকায় পুশথপড়া শিক্ষা ও 
দৈনাঁন্দন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারক শিক্ষার সধামশ্রণে মানুষের সুস্থ সুন্দর বিকাশের 


সাধনায় লিপ্ত যৈ জ্ঞানতাস_-তানি লক্ষযীণ্বর সিংহ । ০৩ 


কাঁবগুর্‌ প্রবর্তিত “বৃক্ষরোপণ উৎসব’ ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর 
প্রযোজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পাঁরয় দিয়ে রচিত সদ্য প্রকাঁশত এই বই। 
প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের বই ভাল লাগবে ৬১টি বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর 
বাধাই ও ছাপা, 
দাম দশ টাকা 


৬ 


৮ 
2 


৪২ বর্ষ চৈত্র ১৩৮৪ দ্বাদশ সংখস 


রী ঢ় যন যী জি সাদসক পাকা দুচীগত 


সম্পাদকীয় নু স্মৃতিকথা 
বর্ষশেষ | ৪৬৪১. যে কথার শেষ নাই : গোপাল লাল সান্যাল ৬৫৭ 
ধারাবাহিক প্রবন্ধ এঁশয়ার রত্বমালা £ ৩ 
প্রাক্তন বিপ্লবীদের লোকাম্তর ৬৪৬ কেমাল আতাতুর্ক ৷৷ নৃপেশ্দ্নাথ ঘোষ ৬৬৫ 
শবংশ শতাব্দীতে মাকর্সবাদ ৷ সুনীল দাস ৬৪৭ 
আলোচনা 
| কেন্দররাজ্য সম্পক ৬৪৯ 
| কাঁবতা আলোচনা 
আ'মই পাঁর : কল্যাণ গশ্গোপাধ্যায় ৬৫৫ চীনা কমাীনষ্ট পার্টর একাদশ কংগ্রেস ও পট্টম 


l তাঁর সামনে : অঁজত বাইর! ৬৬৬ পিপলস কংগ্রেস ৷৷ অভয়শহ্কর শর্মা ৬৭৬ 


চা 
পানু 





সংযোজন : বর্ষহ্চী 


জয়শ্রী বর্ধসূচী ১ ৪২ বর্ষ বৈশাখ-চৈত্'১০৮৪. | 
LC সম্পাদকীয় বর্ষশেষ ৬৪১ কাঁবতা | 
Mi প্রান্তন বিশ্লবাঁদের লোকান্তর ৬৪৬ আমিই পাঁর : কল্যাণকুমার 
' সুনীল দাস বিংশ শতাব্দীতে মার্ক্সবাদ ৬৪৭ বন্দোপাধ্যায় ৬৬ 


আলোচনা, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক ১৪৯ তাঁর সামনে : আঁজত বাইর ৬৫৬ 





জয় ॥ বৈশাখ 2 ১৩৮৫ 


আচার্য রমেখচন্জ যত্মদার 
৯* বৎসর পুতি সংখ্য। 


ভারতবর্ষের ইতিহাস সংস্কৃতি, চর্চায় মনস্বী আচার্ধা রমেশচন্দ্ু 
মজুমদারের ৯০ বৎসর প্‌ার্ত উপলক্ষে জয়শ্রীর শ্রদ্ধার্ঘ্য । 


্‌ লিখছেন 
স্মৃতিচারণ : কালীপ্রসম্ন পিপলাই | 
আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার-_যেমন তাঁকে দেখোছ : আময়কুমার দাশগুপ্ত 
নমঃ শ্রীরমেশচন্দ্রায় : দীনেশচন্দ্র সরকার 

শ্রদ্ধার্ঘ্য : ভিএভ, মিরাশি 

My Reminiscences : P.N. Chopra 

গুরু প্রণাম £ হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 

ইণৃতহাসাচার্ £ আনল্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

Dr. R.C. Majumdar, the Historian : B.C. Mukherjee 

Acharya Ramesh Chandra Majumdar : Bisheshwar Prasad 

A Humble Tribute 

আচাষ'দেব : অমল্যভ্যষণ সেন 

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং ইতিহাস চর্চা : 'হমাংশুভূষণ সরকার 
আমার দৃষ্টিতে আচার্ধ রমেশচন্দ্র : সুখময় মুখোপাধ্যায় 

তস্মৈ শ্রীগুরবেনমঃ : ননী চক্রবর্তী“ 

শ্রদ্ধেয় আচার্য _ ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার : ড. যোগীন্্রনাথ চোধুরা 


এছাড়া 
আরো যাঁরা লিখবেন 


-  মম্মথ রায়, শশীভূষণ চৌধুরী, অমলেম্দু বসু, নিমাইসাধন বসু, সুরেশচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, এইচ. ভি. কামাথ, সমর গুহ, সুরেশচন্দ্র দাস, কল্যাণকুমার 
দাশগুপ্ত, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরো অনেকে । 





এ এনএ ও এ আব বসন আপন আর ২ ২৩ ৭ 
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নধর দেবে অন্যান্য সুবিধা ২ 





১৯৭৮, পয়ল! মার্চ থেকে কার্কারি হয়েছে 


মেয়াদী আমানত 
মেয়াদ বছরে শতকরা সুদ বাঁধিক শতকরা সুদ | 
পাচ বছর দশ টাকা জাতীয় উন্নয়ন বণ্ড তের টাকা (সরল) 
তিন বছর আট টাকা জাতীয় সঞ্চয়পত্র সওয়া দশ টাকা 
| হ বছর সাড়ে সাত টাকা ( চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায় ) 
এক বছর সাত টাকা পৌনঃপুনিক জমা সওয়া ন’ টাকা 
পনর বছরের পি. পি. এফ. (সরকারী ভবিষ্য নিধি) সাড়ে সাত টাকা ! ৯ 
( করমুক্ত )* | 
ও দশ বছরের সি.টি-ডি. (ক্রমবর্ধমান মেয়াদী আমানত ) সওয়াছ” টাকা [| ২ 
( করযুক্ত )* ৯ 
& সাত বছরের জাতীয় সঞ্চয়পত্র (দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় ) ছ" টাক! ৃ 
(করমুক্ত) 





টি সুদের পুরে! টাকা ( বছবে ধার্য তিন হাজার টাকা ছাড়িয়েও ) পুরোপুরি করমুক্ত তো বটেই, তা ছাড়া 
আমানতে আয়করে ছাড় পাওয়া যাবে এবং সম্পদ করে ছাড় পাওয়া যাবে ( নির্ধারিত দেড় লক্ষ টাকার { 
ওপরে গেলেও )। পন ০, 
৪ ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্ক, চেকের সুবিধাসহ পাঁচ টাকা (করমুক্ত ) সুদ, বাষিক | 
অতিরিক্ত আকর্ষণ? প্রতি ছ মাস অন্তর কুড়ি লক্ষ ৃ 
পঞ্চাশ হাজার টাকা মুল্যের ১৯,১১৬টি পুরষ্কার । 


বিশদ বিবরণের অন্য এই ঠিকানায় লিখুন £ 
যে কোনও ডাকঘরু, অথবা জাতীয় সঞ্চয় সংস্থার 
অনুমোদিত এজেন্ট (যিনি আপনার হয়ে ডাকঘরে জম! দেওয়ার জন্য 
সরকারী রূসীদের বদলে আপনার কাছ থেকে জ্রমার টাকা সংগ্রহ করবেন )। | 
জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা | 
পো. ব. নং ৯৬, নাগপুর 





সম্পাদ্কায় 





5২ বৰ। চৈত্র ১৩৮৪ । দ্বাদশ সংখ্য৷ 


বর্ধশেষ 


দেশের চতুর্দিকে ঘনায়মান হিংস্রতার পরিবেশে 
বিচলিত রাষ্ট্রপতি মাজ কয়েকদিন পুবে সকল দলের 
উদ্দেশ্যে বেতারে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, 
পারল্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে তারা যেন এই 
বিষাক্ত পরিবেশকে দূর করতে উদ্যোগী হন। গত 
১৯শে এপ্রিল নূতন দিল্লীতে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট 
অফ টেকনোলজির সমাবর্তন উৎসবে মমের বন্ধনহীন 
চিন্তাগুলিকে অনাবৃত করে রাষ্ট্রপতি বলে বলেন 
রাষ্ট্রের সাংবিধানিক গ্রধানরূণে তর মুখে সরল 
সত্য কথার উদঘ।টনও অনুচিত। কিন্তু তিনি 


॥ চিরকালই লোকের মন"যোগানে। ভালো ভালে। 
A কথ! বলে যাবেন সেটাও সম্ভব নয়। এই সমাবর্তমর 


- 


জন্য তার তৈরী ভাষণ বর্জন করে রাষ্ট্রপতি বলতে 
সুরু করেন যে শ্ক্ষ'-প্রতিষ্ঠানপগুলিতে গণ্ডগোলের 
প্রধান কারণ হ’লো, ছাত্রর! জানেন না, তাদের 
ভবিষ্যৎ কী। শিক্ষান্তে ছাত্রর। ঘদি কর্মসংস্থানের 


আরও দায়িত্বশীল হতেন। তাদের ব্যবহারও অন্তন্নপ 


হে।তো। রাষ্রপতি আরও বলেন যে লোকেরা 
বলে বেকারর| চুপচাপ বসে ন। থেকে, বিশ্ব পরের 
দরজায় চাকুরী টিক্ষা না করে নিপ্রেরা ব্যবসা! সুরঃ 
করলেই তো পারে ! কিন্ত এই উপদেশ মুখে বল! 
যত সহজ, কাজে তত নয়। আমাদের আর্থনীতির 
পরিপ্রেক্ষিতে লব কিছু বিচার করতে হবে। 

রাষ্টপতি আরও বলেন, এতোগুলি বিশ্ববিভালয় 
বন্ধ হয়ে গেছে, কয়েকটি রাজ্যে তো নব কটিই বন্ধ। 
অবস্থা ক্রমশ এতোই শোচনীয় যে, কয়েকটি 
বিশ্ববিদ্তালয়ের জন্য উপাচার্য পাওয়াই দায় হয়ে 
উঠেছে। 

মাত্র কয়েকদিন পুর্বে ২২শে মার্চ দিল্লী 
বিশ্ববিস্তালয়ের উপচার্ধ ডঃ আর লি মেরহোত্র, ছাত্র 
কল্যাণের ডীন ডঃ এ, এস কুকল। এবং কলেজ 
সমূহের ডীন মহীন্দর সিং ছাত্রদের হাতে নিগৃহীত 


 হয়েছেন। 
সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি পেতেন, তার! নিশ্চয়ই 


রা্রপতি বলে চলেন, 'জাতীয় জীবনে নেতৃত্বের 
সঙ্কট দেখ! দিয়েছে। ধার! ছিলেন স্বাধীনভা- 
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সংগ্রামী, তীরাই রাতারাতি ক্ষমতার অ।সনে বসে 
গিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী ছাঁজদের যে ভাবে 
অনুপ্রাণিত করতে পারতেন, আমরা তা পারছি না। 
কারণ, আমাদের সে ক্ষমতা নেই ৷’ 

রাষ্ট্রপতির সমাবর্তন ভাষণের কয়েকদিন পুর্বে 
৩০শে মার্চ হায়দারাবাদের নালা কুম্ভ! থানার পুলিশ, 
গ্রেপ্তারের পর একটি মহিলাকে ধর্ষণ ও তার সঙ্গী 
পুরুষটিকে পিটিয়ে হতা। করলে হায়দরাবাদে গুলি 
চলে এবং তর! এপ্রিল হায়দারাবাদ-সেকেন্দারাসাদে 
'বন্ধত ডাকা হলে হিংস্রতা সংঘ।ত-চতু্দকে ছড়িয়ে 
পড়ে এবং পুলিশের গুলিতে ৯ জনের মৃত্যু হয়। 
হায়দার! ধাদ ও সেকেন্দারাবাঁদে সেনাবাহিনীর তলব 
পড়ে এবং তার! শহর দু’টি টহল দিতে থাকে। 
পাটনায় অনগ্রপরদের জন্য চাকুরী সংরক্ষণ- 
বিরোধীদের বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে । যুক্ত- 
প্রদেশের সাম্প্রদায়িক হানাহানির পর কাুশ্বেষ্টিত 
সস্তালে ২র এপ্রিল অল্পসময়ের জন্য কারু 
গত্য।হ।রের সলে সঙ্গে আবার খুন-জখম সুরু হয়। 

হিংশ্রতার ঘটনা আরও রয়েছে । গত ১৩ই 
এপ্রিল অমৃতসরে নিহাং শিখদের সঙ্গে সন্ত 
নিরহ্করী মণ্ডলের স্থেচ্ছাসেবকদের সংঘাতের ফলে 
১৬ জম নিহত, ২০০ জন আহত হয়েছেন। তার 
মধ্যে ৫৩ জনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। নিঃরষ্করী মণ্ডলের 
‘মানব একতা সম্মেলন অনুষ্ঠানের সময় নিহাং 
শিখরা লাঠি, কপাণ ও আগ্নেয়ান্র নিয়ে নিরক্ষর 
মণ্ডলের ওপর বেপরোয়াভাবে ঝাপিয়ে পড়ে! 

৮ই এপ্রিল তামিলনাড়ুতে কিষাপদের ওপর 


গুলি চলে তাদের অপরাধ তারা নাধয্য দাবী 
আদায়ের জন্য আন্দোলন নুর করেন। 
হরিজনদের ওপর দেশব্যাপী অত্যাচারের 


ঞ্বল্য সম্পর্কিত লোকসভার বিতর্ক গত 
851 এপ্জিল সমাপ্ত হয়। সমগ্ডিবিতরের 
উপাস্তে জনত! দলের জাতীয় কর্মপরিষদের 


সদস্য এবং তপশীল সম্প্রদায়ের অন্ভতম নেত। 
রামধন সংশ্লিষ্ট সকলককে সতর্ক করে দিয়ে 
বলেছেন যদি তাদের সমস্যার সমাধান দ্রুত এবং 
অ।শসুরূপ না হয় তবে পরবর্তী ধাপের দিকে তার। 
এগিয়ে যাবেন। সেশ্ধাপটি কী, রামধন ত। উহা 
রেখেছেন। জনতা দলের অপর এক প্রবীণ সদস্ত 
বলেছেন সমস্তার দ্রুত দিশ্পত্তি না হলে, তপশীল 
সম্প্রদায় ও উপঞ।তিদের সমস্য! নিয়ে আস্তর্জ।তিক 
সংস্থার দ্বারস্থ হতে হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চরণ সিং 
এই বিতর্কের উত্তরে সংখ্যাতত্ব দিয়ে ইতিপূর্বে 
দেখিয়েছেন যে মোট জনসংখ্যায় হরিজনদের 
অনুপাত বিচার করলে দেখা যাবে হরিজনদের 
বিরুদ্ধে অপরাধ মোট অপরাধের তুলনায় 
আমুপাতিক হারে কম। তপশীলী জাতি এবং 
উপজাতিদের কমিশনার কর্তৃক সংগৃহীত তথ) উদ্ধৃত 
করে রামধন শ্রমাপ করেন জনত। সরকার ক্ষম। 
গ্রহণের প্র তগশীলী সম্প্রদায় ও উপজাতিদের 
উপর নিগ্রহ অধিক সংখ্যায় বুদ্ধি পেয়েছে। 
হরিজনদের প্রতি অত্যাচারের প্রদঙ্গটি দলীয় 
দৃটিকোণ থেকে বিচার করলে ভূল হবে। 


জনতা! দলের জনৈকা সদস্যা হরিজনদেয় ওপর 
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অত্যাচারের আলোচন! মহারা8, অন্তরা প্রদেশ, 
কর্ণাটকের মধে৷ই সীমাবদ্ধ রাখেন। অপরপক্ষে জনৈক 
কংগ্রেস সন্ত জনতাশাপিত্ত রাজ বিহার, মধ্য প্রদেশ, 
উত্তরপ্রদেশে এদের ওপর অত্যাচারের আলোচনা 
করেন। কিন্তু এমন সদস্যও আছেন যিনি শব 
রাজ্যের অভ্যাচারকেই তুগ্যযূল্য জ্ঞান করে তার 
তীত্র নিন্দা করেছেন। কর্ণাটকে হরিজনদের ওপর 
অত্যা।চারও বিস্তৃত আলো চন! হয়। এই আলোচনায় 
পুলিশের গাফিলতি, উচ্চবর্ণের জমিদারদের 
যোগলা সের ফলে অত্যাচারের অনেক মর্মন্তদ ঘটন। 
বিধৃত হয়। মোট অত্যাচারের সঙ্গে হরিজমদের 
ওপর অত্যাচারের আমু নাত যেভাবে মেট জনসংখ্যায় 
হরিগনদের শতকরা হারের তুপন! করে হরিজনদের 
ওপর অত্যাচারের তীব্রত!কে ব্বগা্র মনত্রী চরণ সিং 
লঘু করে দেখাবার চেষ্ট করেছেন, লোকসভায় 
দলনার্বশেষে তার ভাব্র নিন্দ। বর! হয়। চরণ 
সিং-এর হিলাধে দেশের মোট অনসংধ]ার শতকর। 
১৫ ভাগ হরিজন, কিন্তু তাদের প্রতি অনুষ্টিত মি গ্রহ, 
অত্যাচারের অন্রপাতের মোট শতকরা একভ[গেরও 
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ওপর অপরাধের হার সঙ্গতভাবেই মোট অপরাধের 
শতকর! ১৫ ভাগ পর্যন্ত বাড়তে দেওয়া যেতে পারে! 
১৯৭৭ সালের হরিনদের বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্য! 
৯০০০ হাজারে পৌচেছিল, বোধহয় সর্বনময়ের জন্ত 
এটি একটি রেকর্ড। | 

হরিজনদের প্রতি অপরাধের সমস্য। সকল দলের 


সম্মুথেই বড়ো সমস্ত!। ভূমি-সনন্তাকে কেন্দ্র করে 
এই সমস্ত! আরও ভীব্রতর হয়ে উঠেছে । ভারতবর্ষে 
মোট ৫৩ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমি রয়েছে, যদিও রাজা 
সরকারগুলির ঘোষণ। অনুযায়ী এই সংখ্য! ৪০ লক্ষ 
একর । তার মধ্যে ২১ লক্ষ একর রাজ্য সরকার" 
গুলি দখল নিয়েছেন আর ভূমিহীনদের মধ্যে 
প্রকৃতপক্ষে বিলি হয়েছে মাত্র ১২ লক্ষ একর। 
অন্ততঃ যন্ত পরিকল্পনার দলিলে তাই বলা আছে। 
হুরিজনদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেবার জন্ত চরম 
ছিংশ্রতার আশ্রয় নিচ্ছে বড়ো জোতের মালিকের | 
তাদের পুড়িয়ে মার! হচ্ছে। নৃশংসভাবে পেট।নো 
হচ্ছে, তাদের মেয়েদের ধর্ষণ কর! হচ্ছে, ঘরবাড়ী 
ভেঙে জমি ও বাস্তভিট। থেকে উৎখ।ত কর! হচ্ছে। 
হরিজনদের প্রতি ক্রেমবর্ধমাম অপরাধের 
সমস্তাটা যে মাথ! গুপাতির সমস্তারপে প্রধাম 
মন্ত্রী দেখেন না, তার কাছে এটা একট! 
অমোঘ মানবিক সমস্যা, ছ্ঘর্থহীন ভাবে শ্ষন্ধ 
ও ব্যাথিতচিত্ত সদস্যদের শাস্ত করে প্রধানমন্ত্রী 
লোকসভায় এ-কথ। বলেন। এ 
প্রধান মন্ত্রী সংসদ সদস্যদের আশ্বস্ত করে 
বলেন যে তিনি মুখ্যমন্্রীদের চিঠি লিখে 
জানিয়েছেন, ভূমি সংক্রান্ত বিরোধে যদ দেখ! 
যায় ভুল পৃদ্ধতিতে হরিজনদের ভূমি অর্পণ 
করা হয়েছে, তবুও উপযুক্ত বিকল্প জমি 
ন! পাওয়া পর্যন্ত সেই জমি থেকে হরিজনদের, 
অপপারণ চলবে না। এন্ছাড়! যে"সকল অফিসায়ের 
এলাকায় হরিল্গনদের ওপর অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে 
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তাদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থ। গ্রহণ করতে 
হবে। রাষ্রপংঘে এই সমস্যাটি তুলবার কথ! যার! 
বলেন, কিন্ব। যার! হরিগ্নদের অন্ত পৃথক রাজা চান 
কিন্থা পৃথক দপ্তর চান অথবা স্মরাসমন্ত্রীণ আসনে 
একজন হুরিজনকে বসাতে চান তাদের এই সকল 
প্রস্তাব, সমস্ত।র কোনে! সমাধান দেবেন প্রধানমন্ত্রী 
ভোরের সঙ্গে বলেন! 

ইরিজমদের প্রতি অত]!চারের সমস্য! যে দারুণ 
অন্বৰ্ধের স্থছি করেছে, সেই সঙ্গে জাত-পাতের জন্য 
কর্ম-সংরক্ষণের পক্ষ-গ্রতিপৃক্গের বিরোধ থেকে 
উৎসারিত সমস্ত! ৪০ কোটি মানুষের দারিদ্রোর 
প্রাস্তনীমার নীচে -বমবানের সমস্ত। মিলে-মিশে 
নিদারুণ অর্ধ স্থষ্টি করেছে। পত ৫ই এপ্রিল 
ভার ৭১-কম জন্মদিনে সকলকে সতর্ক করে 
জগজীবন রাম' বলেন যে এমারঞ্জেন্সর 
বিপদ কাটিয়ে উঠলেও অস্থ্র্ধের মৃগ্ধন 
বিপদ আলছে? মানুষ আদৌ নিরাপদ বোধ 
করছেন ন! | তাদের মমে বৈষমোর ক্ষোভ ও ভয় 
রয়েছে : “They suffered from ineduality 
and fear. If this was not checked at 
once, there was danger of losing good 
things with bad;” 

হিংশ্রতার আরও ঘটনা রয়েছে। সধ্যপ্রদেশের 
বাস্তার জেলায় ৬ই এপ্রিল পুলিশের গুলির ফলে 
বাইলাডিগা লোহার আকর খনির শ্রমিকদের ৯তমের 
মুত হর। শ্রমিকদের হাতে একজন পুলিশেরও 
মৃত্যু হয় । সেই দিনই লক্ষ বিশ্ববিদ্ভালয়ে কর্ম- 


সংরক্ষণেন পক্ষে ও বিপক্ষের ছাত্র গোষ্ঠির মধ্যে 


দাগ! বাধে। কাণপুরেও কর্মসংরক্ষণ বিরোধীদের _ 


হিংসাত্মক কাজ থেকে বিরত করবার জন্য কীছুমে 
গ্যাস ছুঁড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়। হয়। লক্ষ 
বিধানসভায় জনত! দলের তুষ্ট অংশের বিরোধ 
আত্মপ্রকাশ করে। একই কারণে তিন সপ্তাহ বন্ধ 
থাকার পর পাটন! বিশ্ববিস্তালয়ের ন্তরূক্তি বলেজ- 
গুলি খোলার ৪৮ ঘণ্টার মধো অনির্দিষ্টকালের জন্য 
৭ই এপ্রিল আবার সেগুলি বন্ধ হয়েযায়। 

জলন্ধরে ৮ই এপ্রিল নয়দিন ব্যাপী সি, পি, 
আহ্‌ (এম) দশম কংগ্রেসের উপান্তে বর্ধিত সংগঠনের 
চাছিদ| মোটাবার জন্য কংগ্রেস, বিশেষ প্লেনাম 
আহ্ব।মের সিদ্ধান্ত নেয়। খসড়া রাজনৈতিক 
প্রস্তাবের ওপর ১৪৫টি সংশোধনী থাকলেও মাত্র 
৬টি ভোটে দেওয়া হয় এবং ৫০* প্রতিনিধিদের 
প্রচুর সংখ্]াগরিষ্ঠতায় সব কয়টি পরাজিত হবার 
পর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। দলের বিবৃদ্ধি সম্পকে" 
সাধারণ সম্পাদক মাগ্গুত্রিপাদ বলেনঃ “Our 
party has been a small party in two or 
three pockets of the country, Now 


+ 


fl 


~~ 


\ 
itis becoming a big party all over এ 


the Country.” 

ভাটিগায় সি, পি আই কংগ্রেসে ডালে-লাইন- 
এর এমারদেম্দী-সমর্থম বঙ্জিত হয়েছে! বিপুল 
ভোটে খলড়। রিভিউ রিপোর্টে ছুইটি সংশোধনী 
প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে : ১) এলাহাবাদ হাইকোর্টের 
রায়ের পরই সি, পি, আই-এর উচিত ছিলো ইন্দিরা 


[P 


সম্পাদকীয় 


গান্ধীর পদত্যাগ দাবী কর ২) ৪২-তম সংবিধান 


৬৪৫ 


টা 1 সংশোধনের বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়।। লি, পি, 


+ 
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্ 


পরিস্থিতি স্যটি করতে পারে। 
৫ 


আই সম্মেলনে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সংহতির 
হ্বপন্দে গাত্তাব গৃহীত হলেও, কেরলের কংগ্রেস- 
কমুুনিষ্ট কোয়ালিশম সরকার ন! ভান! পর্যন্ত সি, 
সি, আই -(এম), সি, পি, আই-এর সঙ্গে 
কোনে! যাঁথ রাঞ্জনাতিতে আপন্ধ হবে বলে মনে 
হয় না। সি, পি, আই, এম নেতৃত্ব জনতা সরকারের 
সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বঙঞ্জায় রাখ| স্থির করেছেন। 
জনত! সরকারের সঙ্গে সি, পি, আই, এম-এর তাব্র 
বিরোধিতার দিনগুলি অনিবার্ধ হয়ে পড়লে ছুই 
কম্যুনিষ্ট পাটি যুথবন্ধ হবে এবং তাদের সঙ্গে 
ইন্দিরা কংগ্রেসেরও গোপন সম্প+ গড়ে উঠতে 
পারে। কারণ বর্তমান অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে 
আরও কিছুদিন এই রাজনৈতিক দলগঠি র 
সম্মুখে টি'কে থাকার সমস্যাই সব চাইতে প্রবল হয়ে 
উঠবে । 

কিন্তু আর এক মারাত্মক জটিল সমস্তা পশ্চিম 
বজের মাক্সবাদী সরকারের ঘুম কেড়ে নেবার 
দণ্ডকারণয অঞ্চল 


Se প্রায় পঞ্চাশ-যাট হাঞ্জার উদ্বাস্তু ঘটি-বাটি-গরু- 


+ 


[ড়ী বিক্রয় করে পশ্চিম বঙ্গে কিছুদিনের মধ্যে 
চলে এসেছেন । আরও আসছেন। মধ্য প্রদেশ ও 
উড়িষ্য(র কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থব্যয়ে, উদ্বান্ত 
পুনর্বাসনের জন্য আরণ্যক অঞ্চল থেকে হাজার 
হাঁদার উদ্বাস্তু শেষ সম্বল বিক্রয় করে 
হয় পশ্চমবঙের। সুন্দরবন এলাকায় বসতি 


করবে না হয়তো পশ্চিমবলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করবেন। 

এয! মরণপণ করে কেন চলে আসছেন, না 
তা সঠিক বলছেন কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার, ন! 
বোঝ। যাচ্ছে উদ্বজ্ঞদের বিবুতি-বয়ান থেকে। 
যতদূর বোঝা যায় দগুকারণোর কোরাপুট- 
মালক।নগিরি-মান। অঞ্চলের জমি কৃষিতে 
পুনর্বাসনের অযোগ্য, শিল্পে পুনর্বালনের কোনে 
সকার] ব্যবস্থ। নেই, স্থানীয় অধিব|সীদের 
অআত]|চারে উদ্বান্তর। জর্জরিত, তাদের নারাদের সম্মান 
রাখ1ও দায় হয়ে উঠেছে। অথচ স্থানীয় রাজনৈতিক 
নেতৃত্বের পক্ষ থেকে তাদের নিরাপন্ত। বিধানের 
কোনে! উদ্চেগই নাই! এর ওপর উদ্ধান্তদের 
নেতৃস্থানীয় কেউ কেউ বলছেন- পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান 
ক্ষমতাসীন দলের কোনে! নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি মাত্র 
কয়েক মাস পুর্বে পশ্চিম বজে তাদের পুনর্বাসনের 
ভল! দিয়ে এসেছেন । পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্া 
অন্য এধরণের বিবৃতকে সলবৈব মিথ্য। বলেছেন । 
ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও ক্রেত এদের স্থান 
ত্যাগের কারণ নির্ণয়ের উদ্যোগ নাই। প্রধানমন্ত্রী 
কেবলই ঝেঁ।ক দিয়ে বলছেন এদের ফিরে যেতে 
হবে। পশ্চিম বলের মুখ্যমন্ত্রীও তাই বলছেন এবং 
সেই সঙ্গে এদের দায়িত্ব যে সবতোভ!বে কেন্দ্রের 
সে-কথা সকলকে বোঝাবার চেষ্ট। করছেন । সবশেষ 
সংবাদ রবিবার ২৩শে এপ্রিল সকালের দিকে 
হাঁসনাবাদ থেকে ৪৫ মাইল দুরে সুন্দরবনের সংরক্ষিত 
বন এল[ক। বাগনায় ঢুকে বন সাফ করে আবাদ 


৬৪৬ জয়ন্্রী, চৈত্র ১৩৮৪ 

সুরু করেছেন। পুলিশ বাহিনী ছুটে গেছে সেদিকে 
বসিরহাট থেকে৷ সংবাদপত্রের হিসাব মনুযায়ী 
হ|সনাধাদে একত্রিত ৩৩,২৮৭ জন উত্বান্তুর হুই- 
তৃতীয়াংশ ইছামতী নদীর অপর পারে চলে গেছেন। 
৬ হাজার উত্বাস্ত রায়মঙ্গল নদী পার হয়ে গে।সাব। 
থানার কুমারমারি এলাকায় পৌছেছেন। পানীয় 
জলের অভাব, খানের অভাব, ওষুধপত্রের অভাব 
তই দলে দলে উদ্বাস্তদের মৃত্যুর সংবাদ পশ্চিম 
বাংলাকে বিষাদময় করে তুলেছে। শোনা যায় 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাসনা বাদে শিবির তৈরী করবেন 
ঝড়-বুষ্টি থেকে উদ্বাস্তদের আশ্ুর দেবর 
জন্যা। কিন্তু যারা সুন্দরবনের সংরক্ষিত এলাকায় 
চলে গেলেন, তাদের প্রতি মানবিক দায়িত্ব পালন 
করবেন কে? পশ্চিম বঙ্গের মুখামন্ত্রী সব কিছু 
মুক্কলেরই আদান কালবিলম্ব ন! করে বাতলে দেন। 
এবার ডাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখাচ্ছে। ১২ই এপ্রিল 
তারিখে ইন্দিরা-কংগ্রেনীদের রাইটাস বিল্ডিং-এ 
হান! দেবার পর ক্ষিগ্রগতিতে তিনি সংশ্লিষ্ট পুলিশ 
অফিনারদের বিরুদ্ধে বাবস্থ। গ্রহণ করেছেন। 
আর এতো দিনেও দণ্ডকারণ্য ফেরৎ মৃত্যুপথযাত্রী 
উদ্বান্তদের বঁচাবার পথ বার করতে পারলেন ন। | 
কেন? জন্য দলই বা নীরব কেন? পশ্চিমবঙ্গ 
থেকে কী মানবতাবে!ধ নির্বাসিত হয়েছে? 


প্রাক্তন বিপ্লবীদের লোকান্তর 


আমাদের পুরাণে! দিনের সহযোগী তিনজন” রি 


প্রাক্তন বিপ্লবী গত ছুইমাসের মধ্যে লোকান্তরিত ' 
হয়েছেন গচ ৫ই এপ্রিল ৭৪ বছর বয়সে, অকম্ম।ং 
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিগ্লণী দেশনেত্রী লীলা 
রায়ের পরিবারভূক্ত, ভ্রাতুদ্পুত্র এবং ঢাকায় তারই 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নারীশিক্ষা মন্দিরের, সধীরচন্্র নাগ . 
লো1কান্তরিত হন। ন্ধীরবাবুর আদি নিবাস শ্রীহট 
মৌলবীবাজারের পঁঁচগা| ঢাকা গেণ্ডারিয়ার বিশিষ্ট 
সরকার পরিবারের মদস্ত এবং অনহযোগ যুগে 
ঢাকার স্বনামধন্য অধ্যাপক সঙীশচন্দ্র সরকারের 
কনিষ্ঠ পুত্র অনীশচন্্র সরকার গত মার্চ মাসে প্রায় 
পয়যট্ট বছর বয়সে তার কেয়াতলার বাড়ীতে 
শোকান্তরিত হন । ঢাকা বকীবাজারের খ্যাতনাম 
আইনজীবী প্রমোদরপ্রন বন্ধুর পৃত্র নির্মল বন্থ্‌ 
বরাহনগরে গত মার্চ মাসে প্রায় যাট বছর বয়সে 
লোকান্তরিত হন। এই তিনজন প্রাক্তন, বিপ্লবীই 
প্রখ্যান্ত বিপ্লবী দল 'শ্রীগজ্বের সাস্ত ছিলেন। 
আমর! তাদের স্বৃতির প্রতি শ্রদ্ধাতর্পণ এবং তদের 
পরিব!ববর্গের প্রতি সমবেদনা! নিবেদন করছি। 
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সি 


ধারাবাহিক প্রবন্ধ 


ফান্তুন সংখ্যার পর 


বিশ শতাব্দীতে মাক বাদ 
সুনীল দীন 


হেগেলের সিহ্ধান্তগুলি যে গতিবেগহীন, সে- 
কথা চোখে অঙ্গিল দিয়ে মার্স ও এগেলস-এর পুর্বে 
ফয়ারবকই দেখিয়েছেন | ফয়ারবাক: বিষয়ী- 
বিষয়ের সামপ্রস্ত বিধান করে চেতন,লাক ও 
বহির্লোকের বিরোধ মিটিয়েছেন এবং প্লেখ।নভও তীর 
‘Fundamental Princip'es of Marxism: 
গ্রন্থ ফয়ারবাকের এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন, 
তা আমরা আগেই বালছি। 

মাক্ডষে হেগেলের কাছে ডায়ালেকটিক পদ্ধতির 
পাঠ নিয়েছিলেন সে কণা তিনি নিঃদাস্ক!চে স্বীকার 
কয়েছেন। কিন্ত হেগেগের চাইতে সম্পূর্ণ বিপরীত 
পথে সেই পদ্ধতির প্রয়োগ করে মার্স হেগেলের 
বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন। মাক্সের নিজেরই 


রী [ভাষায় £ "আমার ডায়ালেকটিক পদ্ধতি হেগেলের 
৪ শুধু পৃথকই নয়, একেবারে সম্পুর্ণ 
বিপরীত। হেগেলের কাছে এক বিমুক্ত 
চিন্তার মহৎ প্রবাহ থেকে বাস্তব পৃথিবী 


বিকশিত হয়ে উঠছে এবং এই মহস্তাবনার বহিঃ- 
৮. গ্রীকাশই বাস্তব জগৎ |? আর মার্ষের কাছে বাস্তব 


৯ 


\ 


জগতট।ই আসল এবং মাম্ণুষের চিন্তা, ভাবনা, সেই 
বাস্তব জগতের প্রতিকলন বৈ আর কিছু নয়ঃ 
“My own dialectic method is not only 
different from the Hegelian, but lit is 
the direct opposite. For Hegel......the 
thinking process is the demiurge 
(creator) of the real world and tbe real 
world is only the outward mainfes- 
tation of ‘the idea,’ With me, on the 
other hand, the idealis nothing else 
than the material world reflected by 
the human mind and translated into 
terms of thought,” | 

কিন্ত মার্ক্স এতো কথ। বলার পরও ডঃ 
লুভভিগ কুগেলম্যানকে (Dr Ludwig Kugel- 
07200) ১৮১৮ সালে এক চিঠিতে জানাচ্ছেন যে 
হেগেলের ডায়ালেকটিকই মূল ডায়ালেকটিকের 
দরিচয় বহন্‌ করে। কিন্তু ভার অলোৌকিকত্ 
বর্জিত হলেই তার নিজের (মাঝের) 


৬৪৮ জয়ন্তী, চৈত্র ১৩৮৪ 


ডায়ালেকটিক পদ্ধতির সঙ্গে হেগেলের 
ডায়ালেকটিকের কোনো প্রভেদ থাকবে নাঃ 
the 
but only after 


“Hegel's dialectic is basic 
form of dialectics 
it has 


mystical form, 


been stripped of its 
and it is precisely 
this which distiniguishes my method,” 
এই অলোকিকত্ব ঝেড়ে ফেলবার জন্যই বোধহয় 
মার্ঝ দাবী বরেন। হেগেলবাদ মাথার উপর 
দাড়িয়ে ছিলে, তাকে মাব্স' পায়ের ওপর দাড় 
করিয়ে তার প্রকৃত পরিচয় উদঘ.টন করেছেন 
“...Set him the right way up.” 
ইতালীয় দাৰ্শনিক বেনেদিত্তো ক্রোচে 
কিন্তু মারের এই দাবী স্বীকার করেন না। 
ক্রেচের চিন্তায় হেগেশ কখনই ভাবতেন ন। 
যে ‘মন’-ই আসল এবং 'বভ্ত’ মনেরই 
প্রীতিফলন। এমন” আর বস্তু’ মধ্যে 
বৈপগীত্যবোধ হেগেল-দর্শনের শিক্ষা নয়। ওই 
ধরণের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বাকলে- 
কান্টের মত বিষয়ীলিক্ত ভাববাদ! (Subjective 
Idealist) তাত্বিকর।। কিন্ত হেগেল যখন ‘মন’ ও 
£বস্ত'র কথা বলেছেন তাঁদের বৈপরীত্যবোধে মাচ্ছনন 
হয়ে নয়! হগেলের চোখে ‘মন’ ও ‘বস্তুর’ ব্বৈত- 


পরিচয়, সমগ্রের দুইটি পৃথক ক্ষেত্র মাত্র। আর ; 
এবনলিউট . 


হেগেলের নিবিশেষ সত্ব! ব! 
(Absolute) মন নয়, লত্বার ম্বয়ং-নির্ভর বহিঃ 
প্রকাশ যা, সত্তার স্বতস্ত্র-অত্তিত্বের স্কোতক। 
য। কিছু ঘটছে কিন্ব। ঘটবে সবই নিবিশেষ সত্তায় 
বিকশিত হয়ে উঠছে। আুতরাং মাক্সীয়রা যখন 
বলেন যে চছহগেল-তত্ব 'মন'ই আসল এবং 'বস্ধ' 
(matter) মনের প্রতিফলন মাত্র এবং মাক্স 'মনঃ 
এবং ও 'বস্ত'র এই ক্রমকে উল্টে দিয়ে ‘মন’ ও বিস্তর 
পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছেন, 
তখন তার! প্রকৃত অবস্থার অপলপ করেন। 
হেগেলের নিবিশেষ সত্তা বা “এব সলিউট-এ' মন 
বছিঃসত্ব। ব! বহিঃগ্রকৃতি নিহিত রয়েছে ; তাই এই 
যুক্তিতে ডাঁয়ালেককও মানুষের চিন্তায় এবং 
‘বস্তু’তে নিহিত রয়েছে। আর মার্ক্স কী করছেন? 
মার্স হেগেগীয় নিবিশেষ সত্তার অন্তনিহিত্ত 
মর্মকোষটি অর্থাৎ ডায়ালেকটিক পন্ধ'তটিকে, পৃথক 
করে নিয়ে বহিঃ প্রকৃতিতে প্রয়োগ করছেন ; মন যে 
উৎস থেকে উৎসারিত মাত্র 
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ভিডি Ln কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেন দল দলীয় স্বার্থে 
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কেন্দর-রাজ্জ্য সম্পর্ক 


কেন্দ্র-রাণ্য সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা কোনো 
নুতন বিষয় নয়। যেখানেই রাষ্ট্রের গড়ন ফেডারেল 
কাঠামোর অনুসারী, সেখানেও কেন্দ্র-রান্য সম্পর্ক 
নিয়ে শেষ কথা| বল। হয় নাই। কেন্দ্র ও রাজ্যের 
মধ্যে ক্ষমতার পারস্পরিক টানা-পোড়েন পুরাণে 
ফেডারেল বাষ্ট্রেও অব্যাহত রয়েছে । আমেরিকার 
রাষ্ট্রের গড়নকে খাটি ফেডারেশনের প্রতিচ্ছবি রূপে 
দেখ! হয়ে থাকে। কিন্তু মাকিণ যুক্তর10ও কী 
কেন্দ্র-রাজা সম্পর্কের ক্ষমতার সীমান! নিখু' তভাবে 
ভাগ কর! সম্ভব হয়েছে? যাতে বেন্্র কখনও 
রাজ্যের সীমানা টপকে না যেতে পারে কিন্ব রাজ্য 
কখনও কেন্দ্রের এক্তিয়ারকে শভ্বন করতে ন! 
পারে । ভারতীয় সংবিধানে রাপ্্যপ্ুলিতে রাষরপতির 
শাসনের ব্যবন্থ। রয়েছে। সংবিধানের সেই সংশ্লিষ্ট 


নার ব্যবহার করেছেন। দল'য় স্বার্থে 
সংশ্লিষ্ট ধারাটি ব্যবহার ন! কর! হ'লে ধারাটির 
প্রকৃত সাংবিধানিক উপযে!গিত। পরিঞ্কারভাবে 
বোঝা যেতে।। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির 
শাসনের ব্যবস্থ! না থাকলেও সেখানকার কোনে! 
রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘন করলে সংবিধানে 
তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রয়েছে । 

চৈ '৮৪--৭ 


আলোচন! 


বছর কয়েক পূর্বে এই ধরণের একটি পরিস্থিতির 
উত্তব হয়েছিলে।। আঙাবাম! রাজোর গভর্ণর 
কেন্দ্রীয় আইনে বর্ণ বৈষম্য নিষিদ্ধ কগা সত্বেও 
কৃষ্ণায় নিগ্ৰো ছাত্রদের ও শ্বেতকায় ছাদের একই 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠগ্রহপের বিরোধিতা বরলে 
যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী আলাবামায় প্রবেশ করে 
কৃষ্ণকায় নিগ্রো ছাত্রদের সেই শিক্ষা গ্রতিষ্ঠঠনে পাঠ- 
গ্রহণের অধিকারকে সংরক্ষণ ক’গে। সুতর়।ং যুক্ত- 
রাষ্ট্রীয় কাঠামে।তে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ও আইন বলবৎ 
করতে যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনীর বলগ্রয়োগের প্রয়োজন 
হ'তে পারে। ‘আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও 
সেল্পঙ্য বিধান রাখতে হবে। 

পশ্চিমবঙের মার্সবাদী কমুনিষ্ পার্টির নেতৃত্বে 
পরিচালিত সরকার ১৯৭৭-এর ১লা ডিসেম্বর 
বেন্দ্র-রাঙগয সম্পর্কের পুন্ধিল্তাসের অন্ত একটি খসড়। 
রচনা করে কেন্দ্রে ও অন্যান্ত রাজ্য সরকারের 
নিকট পাঠিয়েছেন £ উদ্দেশ্য কেক্্র-রাজ্য সম্পর্কের 
পুনবিষ্যাস করে রাধ্যগুলিকে অধিক ক্ষমতাশালী 
করা। পশ্চিম বলের মাক্স বাদী সরকারের 
খসড়ায় বল! হয়েছে সংবিধানকে ফেডারেল 
বলা হ.লও, আসলে ওট। এককেন্দ্ৰিক (unitary) | 
কুতরাং সংবিধানের বহুবিধ সংশোধন করে 


৬৫০ জয়ন্তী, চৈত্র ১৩৮৪ 
এই ইউনিয়নগটিকে দফড়ারেশনে? পরিণত 
করাত হুবে। তাদের সম্মারকলিপিতে বলা 


হয়েছে ‘পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ 
ব্যবস্থা, কারেন্সী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি 
কেন্দ্রের যোল আনা এক্তিয়ারে থাকবে'। কেছের 
ভূমিকা থাপবে অর্থনৈতিক সময্বয় স্থাপনের, 
পরিবল্পনা, মূল্যস্তর ও মঞ্জুরীর হার সম্পর্কিত 
সাধারণ নির্দেণ দাতারূপে, সাস্তঃরাজ্য শিল্প, বিদ্যুৎ 
অথন। সেচ পর্রিকল্পনা-সমূহও কেঞ্সের এক্তিয়ারে 
থাকবে এবং অগুচ্চারিত ক্ষমতাসহ (residuary 
Powers) গবশিষ্ট নর্ববিষয়ে রানের অগ্রাতদ্বম্থ্ী 
এক্তিয়ার থাকবে। 

কেন্দ্রকে এই রকম পঙ্গু করবার ব্যবস্থ। ক্রিপস 
মিশনের ও ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে স্থান 
পেয়েছিলে।। সেশ্রকম প্রস্তাবের দিন ভারনবর্ষ 
অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। মাক্সীয় তত্ব রা 
সর্বশক্তিমান এবং রাষ্রের শক্তি-বিল্তাসে কেন্দ্রাভি- 
যুখিনতা। গ্রধলভানে তৎপর হয়ে ওঠে। সেখানে 
কেন্দ্র থেকে রাজ্যস্তরে কিন্বা ফেডারেশনের ভিন্ন 
ভিন্ন একক অংশগুলিতে (08010 ) ক্ষমতার 
নিশ্যাম আশ! কগা বাতুলতা মাত্র। সোভিয়েত 
রুশে রাজ্যগুলির কেন্দ্রীয় কাঠামো থেকে 
বিঞিন্ন হবার তত্বগত অধিকারের স্বীকৃতি 
থাকলেও প্রয়োগিক অধিকার আদৌ নেই, এই 
ধরণের অধিকার প্রয়োগের পরিণাম মাত্র একটাই 
--গাণদণ্ড। সোভিয়েত রুশে এই অধিকারকে 
অপরাধের স্তরে ন।মিয়ে এনে তাদের প্রাণ্দণ্ড 


৮ 


দেওয়! হয়েছে, যারা এই অধিকারের প্রয়োগের কথ! 


মুখেও উচ্চারণ করেছেন । 

পশ্চিম বলের মাক্সবাদী সরকারের স্মারক- 
গ্রস্তাবে রাজ্যগচলির ম্বায়ত্তশ।সনের--(9৮০- 
00207) উপস্ন গোর দেওয়। হয়েছে। সেই 
প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেসের প্রাদেশিক 
্বায়ত্তশালন সংক্রান্ত ১৯৩৫, ১৯৪২ ও ১৯৪৬৩-এনর 
প্রস্তাব উদ্ধৃত করেছেন। সে-সময় প্রাদেশিক 
স্বায়ত্তশাসন চাওয়। হয়েছিল দিল্লীতে [ব্রটিশের 
কেন্দ্রীয় শাসনের থেকে ভারতীয়দের 
হাতে প্রাদেশিক শামনের যত বেশী ক্ষমত। 
হস্তান্তরিত কর যায়। পশ্চিম বাংলায় মার্সবাদী 
মুখ্যমন্ত্রী বোন পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর স্ায়ন্ত- 
শামনের দাবী উঠিয়েছেন? তাদের চোখে ভারত 
একটি বনুণাতিক রা8 (multi-national state) | 
অতীতে এই পাঁটি ভারতবর্ষকে বহুন্দাতিক রাষ্ট্রের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ক'রে দেশকে বিচ্ছিম্তাবোধের 
দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছেন এবং পরিণামে দেশ 
বিভাগ ও পাকিস্তান সমর্থন করেছেন। সুতরাং 


হত 


T 


সেদিনক1গ প্রেক্ষা আর আজকের গ্ঞেক্ষা পা: 
হলেও অতীত এসে বর্তমানের চিন্ত।ধারাকে প্রভাবি | 


করে। অণশ্য মুখ্যমন্ত্রী শক্তিশালী রাধ্যের 
পাশাপাশি শক্তিশালী কেন্দ্ৰও চেয়েছেন। কিন্তু 
কেন্সের হাত থেকে জাতীয় সঙ্কটের সময়েও ক্ষমতা, 
কেড়ে নেবার প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গের মাক্সবাদী 
সরকারের খনড়' পুনবিন্ডাস প্রস্তাবে নিহিত রয়েছে। 
সেট! কী অস্বীকার কর! চলে? 


প্রি 


চু 
টি 
- 


৬ (চেয়েছে 20060500506 


৬৫) কেন্দ্র-র জ্য সম্পর্ক । 


কংকএোস অতীতে স্বাধীন ও এক্যবজব ভ|রতর্্য 
and united 
India” 1 
কংগ্রেস কমিটির ক’গকাতার অধিবেশনে গৃহীত 
প্রস্তাবে এই কথ! বলা হয়েছে।. সেই 
একই সঙ্গে বলা, হয়েছে ভারতবর্ষের জাতীয় 
জীবনের রাষ্নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্র সবতোভাবে স্বযোগ দেবার অপরিহার্যতাঁর 
উল্লেখ রয়েছে । যে ভারতীয় ফেডাবেঙ্গ 
কাঠামো! ১৯৫০-এর ভারতীয় সংবিধান থেকে 
রূপ।য়িত হয়েছে, তার উদ্ভব কতকগুলি বিচ্ছিন্ন 
রাজ্যের সমবেত ফল নয়। একটি এঁগ্যবন্ধ 
রাষ্ট্রে কাঠামোতে নিভিমন রাজ্য টাই পেয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আলোচ্য খসড়া প্রস্তাবে 
ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে ( preamble ) 
এবং আগ্চত্র “ইউনিয়ন” শব্দটির পরিবর্তে 
‘ফেডারেশন? শব্দটি বানিয়ে সংব্ধানকে ষোল আন। 
ফেডারেশনে রূপাস্তুরিত করতে চাওয়া! হয়েছে। 
পূর্বেই বলা হয়েছে পৃণবিশ্বসর খগড়। প্রস্তাবে 
কেন্দ্রের হাতে পররা্র, গ্রতিরক্ষা, . যোগাযোগ, 


১৯৩৭-এর অক্টোবরে নিখিল ভারত 


হিল এবং সংশ্লিষ্ট) বিষয়সমূহ ছাড়। আর কোনো 


দাঁত থাকবে না| সুতরাং সপ্তম তপশীলের কেন্দ্রু- 
শালি বিষয়ের, রাদ্রযশালিত বিষয়ের এবং কেন্দ্র 
র|জ্যশ।সিত যুগ্ম -বিষয়সমুহের সম্পূর্ণ রদবদল করতে 
হবে। ফলে যুগ্ম-তালিকা লোপ পাবে, কেন্দ্রের 


৬ ভালিক! ক্ষুদ্রাকার এবং রাজোর তালিক! দীর্ঘকায় 


হবে। তাছাড়া সংবিধানের ২৪৮ ধার! পরিবর্তিত 


A 


হয়ে অনুচ্চাপিত ক্ষমতা, যার উল্লেখ কোনো 
তাপিকাতেই নেই, কেন্দ্র থেকে রাজোর কাছে' 
সম্পুণর্ূপে হত্তাস্তরিত হসে। জাতীয় শ্বার্থে 
রাঙ্জাতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের যে 
অধিকার সংবিধানের ২৪৯ ধার! অনুযায়ী কেন্দ্রের" 
হাতে ন্যস্ত রয়োছ, তাকে বাতিল করে দিয়ে কেন্দ্র 
ও রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের সেতুটিকে ধ্বংসের 
গ্ৰাস্তাবও আলোচা খদড়| প্রস্তাবে রয়েছে।: 
বিচ্ছিম্নঞাবাঁদের সিংহদ্বার খুলে দেবার আগ সহজ 
পৃদ্ব। কী থাকতে পারে? সংবিধানের এই ধারা 
বাতিলের পর রাধ্যগুলির ওপর সংসদের এক্তিয়ারও 
ক) অস্পষ্ট হয়ে যাবে না? সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের 
অধগুতাঁ-বোঁধ এবং অবিভাজ্যতার সর্ত ? | 

মাদ্রাজে ডি, এম, কোর প্রতিষ্ঠাত| রামন্বামী 
নাইকার কঝেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের গুনবিষ্যাসের 
প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিম্নতার ঢেউ তুলেছিলেন 
আস! দুরাই ডি, এম, কের নেতৃত্বে আপীন হয়ে 
বিচ্ছিম্তার মোড় ঘুরিয়ে দেন। কেন্দ্র-্াজ্য 
সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য ডি, এম, কে সরকার রাআ- 
সামার ( Rajamannar ) কমিটি নিযুক্ত করে 
তাদের ওপর দায়িত্ব দেন, রাঞ্জ্যেগ সর্নাধিক হব।য়ত্ত- 
শ[সনের সঙ্গে দেশের সংহতির কি করে সমন্বয় সাধন 
কর! যায়। অর্থ।ৎ, সাপও মরবে, লাঠিও ভ।ঙগবেনা। 
চুড়ান্ত স্বায়ত্ব-শাসন ভোগ কর! যাবে এবং দেশের 
সংহতিও পরিপুর্ণরূপে বজায় থাকবে--এই ধরণের 
নিদান দাবী করেন। ১৯৭১ সাজে রাজামামার 
কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দেখা যায় 


৬৫২ জয়ন্তী চৈত্র ১৩৮৪ 


ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবিত ₹ংশোধনে ভারতীয় 
সংবিধানকে যুক্তরাষ্ট্রের হুবহু অনুকরণে পরিণত কর! 
হয়েছে। 

পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জলন্ধরে ম'ন্স বাদী 
কম্যুনিষ্ট পাটির সন্মেশনেগ সমাপ্রির পর চপ্ডীগড়ে 
র।জ্য-কেজ্ লম্পকর আালেচন। চক্রে যোগ দেবেন 
স্থির ছিল । এই মালে।5না-চক্র্রের প্রমুখ উদ্যোক্ত। 
তিনি স্বয়ং এবং পাঞ্জাব সহ কয়েকটি রাপ্জোের 
মুখ্যমস্রীরও এই আলোঁচনাচক্রের জন্য উৎসাহ 
ছিল। কিন্তু সেই আলোচনা চক্র ভেস্তে (গছে। 
কারণ, পাঞ্জাবের সুখ্যমস্ত্রী, আকালী দলভুক্ত এাকাশ 
পিং বাদল, শেষ পর্যন্ত পিছু হটেছেন এএং তার সঙ্গে 
আরও কয়েকটি রাঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীরাও | এই ধরণের 
ঘটন! যে ঘটতে পারে, যার! পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর 
উদ্যোগে মন্যান্ত রাগ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিন্ব, অর্থমন্ত্রীর 
সাড়। লক্ষ্য করেছন, তাদেরই এই রকম আশঙ্ক। 
ছিল। কারণ যার! আঙোচন।-চক্রের শরিক 
হতে চাইছিলেন তারাও ভিন্ন ভিন্ন শ্ুরে কথা 
বলছিলেন। মহারাষ্রের মুখামন্ত্রী ১৩৯ ফেব্রুয়ারা 
সাধারণো জানিয়ে দেন যে তার স্বায়ত্ত-শাসনের 
ধারণ| কেপলমাত্র প্লা।নিং- এর মধ্যে পীমাবন্ধ । তিনি 
চান রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজগুলি কেজোর 
খবরদানীমুক্ত থাকবে । পাথাবের অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টিতে 
্বয়ত্তশ!মনের তাৎপর্ষ কেন্দ্র থেক বধিত অধিক 
সম্পদের সংগ্রহ । রাজনৈতিক স্বায়ত্তখ।শন গাদো 
তার কাম্য নয়। জন্মু ও কাশ্মীরের মুখ/মন্ত্রী 
আলোচন।-চক্রে রাঘ্রামান্নার কমিটির সিদ্ধান্তের 


আলোচন! চাইছিলেন। কেরালার মুখ্যমন্ত্রী রও 
কেন্দ্র-রাজ্য . সম্পর্কের আলোচনার সীমাম। 
অর্থনৈতিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ।. তার মুগ বক্তব্য, 
একটি স্থায়ী পরিবল্পানা কমিশন চাই । যার কাজ 
হবে রাগ্গের প্লাঃন-বহিভূ্তি বায়ের নিরবচ্ছিন্ন 


সমীক্ষা; এ-ছাড়। কেন্দ্র থেকে রাজ্যে অঠন- 
নির্ধারিত অর্থসম্পাদর হস্তান্তরের পদ্ধতির 
মাগাঁগোড়া বিশ্লেষণমূলক সমীক্ষা । কেন্দ্র-রাজ্য 


সম্পর্কের পুনবিস্তাসে এই ধরণের বাস্তবানুগ 
দাবী-দাওয়ার সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের মাক্সবাদী 
সরকারের নুদুগগ্রসারী দাবীর কোনো ক্ষীণতম 
সম্পর্কও নাই-_ঘে দ।সীকে পশ্চিমবঙ্গ সংকারের 
খসড়ায় বল! হয়েছে “ 
political, 


‘.‘reordering of the 


financial and economic 


States.» 

কেন্দ্র-রাগ্য সম্পর্কের মাথিক ক্ষেত্রে যে বিকৃতি 
ঘটেছে, সে-মন্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই 
বিকৃতির অবসান ঘটিয়ে কেন্ত্ররাজ্য সম্পর্কের 
আর্থিক পুনযূল্য।য়নের প্রয়োপ্রনীয়তা অনন্বীকার্য। 
প্রাক্তন এডভোকেট জেনারেল এম, সি, 
শ্বীতলবাদের নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্র-রাজ্য সম্পকিতি 
সমীক্ষক দল বলছেন, প্ল্যানিং-এর ফলে 
সংবিধানের সপ্তম তপশীলের কেন্দ্রীয়, কেন্দ্র 
ও রাজ্যের যুগ ও রাজ্যের আওতায় বিষয় 
সমূহের গ্রশালনিক গালিকা ( Central, 
Concurrent and State lists ) লম্বালম্িভাবে 
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ছি. ক্ষমতা দেবার ম্ুপারিশ করেছেন। 


৬৫৩ কেন্দরর-য়াজ্য সম্পর্ক 


প্যান ও প্ল্যান-বহিভ্ত খাতে বিভক্ত হয়ে 
গেছে এবং প্লযান-খাতের তিন-স্তরের বিষয়গুলি 
কেন্দ্র-নিয় সি একটি চক্রে পরিণত হয়েছে। এই 
বিকৃতির সমীক্ষা প্রয়োজন ৷ 

Administrative Reforms Commis- 
৪100৪ ১৯৬৯-এর জুমে এ-সম্পর্কে দের 
রিপোর্টে বলেছেন, আসল অভিযোগের বেন্দ 
নিহিত রয়েছে আর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে । হারা সুপারিশ 
করেছেন আইনের বলে গঠিত সংস্থা ফিনাফা 
কমিশনকে প্লানের অনুদান বিতরণ-নীত্তি নির্ধারণের 
ক্ষমতা দেওয়া হউক । প্ল্যানিং কমিশন প্রশালনিক 
ক্ষমত! বলে গঠিত হওয়ায় এই দায়িত্ব পালন 
প্লাানিং কমিশনের অধিকার সহিভূত হয়ে পড়বে। 

প্রতি পঁঁচবছর পর পর ফিনাম্প কমিশনগুলি 
গঠিত হলে প্রতিটি রাজ্য 
তাদের 


থেকে যুখামস্তরী 
কাছে স্মারক লিপি পেশ করে 
সঙ্গতভাবে কেন্দ্র থকে রাজ্যের তহবিলে অধিকতর 
আর্থিক সম্পদের হস্তান্তর চান। রাষ্ট্রপতি সীল 
ফেড্ডী ১৯৭৮-এর ৭ মার্চ তারিখে গোবিন্দল্লম্ভ 
পন্থ ষষ্ঠ স্মারক বক্তৃতায় সাংবিধানিক কাঠামোর 
মধ্যে কেন্দ্র থেকে রানের হাতে অধিকতর 
রাষ্ট্রপতি 
সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেন যে একজন 
মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে ছোটোখাটো কাজেও হ!ত দেওয়! 
মুস্কিল । যেমন একটি স্বাস্থ্য পরিকল্পনা কিন্ত 
বন উন্নয়ন পরিকল্পনা কিন্ব। এই ধরণের অন্য 
কিছুতে । রাই্পত্তির এই উদাহগণগুলির পেছনে 


রাজোর সম্পদের অপ্রতুলতার অনুচ্চ।রিত উল্লেপ 
রয়েছে। 

বিস্ত পশ্চিমবঙ্গের মাক্সবাদী মন্ত্রীনভ। কেন্স- 
রাজ্জা সম্পর্কের পুনবিস্তাসের যে প্রস্তাব তুলেছেন, 
তাতে কেন্দ্র-রাজোর আর্থিক সম্পর্কট। গোপ হয়ে 
পড়েছে, রাষ্রনৈতিক সম্পর্কটাকেই তারা প্রবল ও 
প্রমুখ করে তুলেছেন । 

বেন্দ্র-রাজ্যের আর্থিক সম্পর্কে দেখতে হবে £ 

১) উন্নন্ত রাজ্যগুলি অনুন্নত রাজ্যগুলির 
স্বার্থহানি করে আরও সম্পন্ন না হয়ে ওঠে ; 

২) জাতীয় স্তরে এবং আঞ্চলিক স্তরে উন্নয়নের 
মধ্যে যাতে ভারসাম্য গড়ে ওঠে : 

ফিনাব্স কমিশন পাঁচ বছর পর পর গঠিত হয়ে 
কেন্দ্র ও রাজ্যের আর্থিক সম্পদের সমীক্ষা! ও 
বিভিন্ন কর থেকে কেন্সীয় সরকারের প্রাপ্ত আয়ে 
রাঁজ্যের অংশ নির্ধারণ ও বন্টন এবং রাঙ্াগুলিকে 
কেন্দ্রীয় সাহাযোর পরিমাণ নির্ধারণ ও বিতরণের 
বিধান দেন। রাজা সরকারের আয়ের প্রেত 
নিতান্ত সীমিত এবং তার মধ্যে বিক্রুয়-বরের 
অংশ খুবই গরিষ্ঠ। কৃষিআয় এবং কৃষি সম্পত্তির 
উত্তর|ধিকারের উপর কর ধার্ষের অধিকার 
রজাগুলির থাকলেও কৃষি-মায় ধার্য কর! সম্পর্কে, 
যে-্গর দ্বারাই গঠিত হৌক, রাজাসরকারগুলি 
অত্যন্ত স্পর্শকাতর । কারণ এদের ওপর কর 
ধার্য ন! করে, এদের খুশী রেখে, ভোট পাবার 
আশায় থাকেন বাঞঙ্জে শাসনক্ষমতায় আসীন 
দলগুলি। 


৬৫৪ জয়শ্রী, চৈত্র ১৩৮৪ 


সংবিধানের ২৮২ ধারা অনুযায়ী--যাকে ‘বিবিধ 
আং৫থমীতিক ব্যবস্থার? শিরোনামের অস্তর্ভুক্ত কর! 
হয়েছে--জনসাধারণের কাজের (Public pur- 
P03€) জন্য কেন্দ্রের অথব। বাপ্সোর মন্ুদান মঞ্জুরের 
ক্ষমতা রয়েছে । প্লা।নের আমলে কেন্দ্রীয় সরকার 
‘২৮২’ ধারার সাহাষ্েই প্লযানের অনর্ভুক্ত বিভিন্ন 
পরিকল্পনা কাধকরী করার জন্য পরিকল্পন। কমিশনের 
পরামর্শ অনুযায়ী অর্থপাহায দিয়ে আসছেন। 
এদিক থেকে ফিনাম্দ কমিশনকে টপকে, প্লানিং 
কমিশনও কেন্দ্র-রাঞ্জোর মধ্যে সম্পদ বিতরণের 
দায়িত্ব বহন করছেন। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 
আলোচা খনডায় দাবী করা হয়েছে, কেন্দ্র 
সংগৃহীত রাজন্বের উৎস যে রাদ্য, সেই রাজ্যকে 
তাঁর সীমানায় সংগৃহীত রান্রস্বের শতকর। 
৭৫ ভাগ ফিরিয়ে দিতে হবে। সংবিধানের 
কাঠামোতেই কেন্দ্রব।জ্য সম্পর্কের নুষ্ঠু আর্থিক 
বনিয়াদ রচনা করা যেতে পারে। রাজোর মধ্যে 
আদায়ীকৃত রাজন্বের শতকরা ৭৫ ভাগ শই 
রাজাকে ফিরিয়ে দেবার নীতি গৃহীত হলে বধিষুঃ 
শিল্পপ্রধান রাজ্যঞ্চলি অধিকতর স্কীত হয়ে আঞ্চলিক 
আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধি করে অনগ্রপন রা্যগুলির 
আর্ধিঝাঁউিম্নতির পথে অন্তরায় থ্রি করবে। 

রাজ্য কিন্বা কেন্দ্র যে কোনে! পক্ষেরই 
নিজের কোলে ঝোল টানবার প্রবণতা দেশের 
সামগ্রিক আর্থিক উন্নতির প্রতিবন্ধক হবে। তাই 


কেন্্র-রাজ্য সম্পর্কের অর্থ নৈতিক পুনবিগ্তালের 
অবকাশ থাকলেও সেক্ষেত্রে গোড়।মির আশ্রয় 
নিয়ে বর্ধিফু রাজ্যকে অনগ্রসর রাঞ্জের 
উন্নতির পথ রোধ করে দীড়াবার সুযোগ দেওয়া 
চলে না। কেন্জ-রাজ্য সম্পর্কের অর্থ নৈতিক 
পুনার্বগ্তাসের দায়িত্ব একটি সংস্থায় সংহত হবার 
সময় এসেছে এবং ফিনাম্প কমিশনের উপর সেই 
সর্বময় কর্তৃত্ব বর্তানো উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে 
একথ।ও মনে রাখতে হবে, যে রাজোর শিল্প 
সংস্থাগুলি লোকসান গ্রণছে, যে রাজোর 


গ্রুশ।সনিক অকর্মন্যতার ফলে ব্যয়-বরাদ্দ অব্যয়িত 


হয়ে ফিরে যায়, সেই রাঙ্ অধিকতর অর্থ নৈতিক 


সম্পদ আহরণের যোগ্যতা রাখে কিমা সেটাই 


বিচার্য। 
রানের অন্ততূক্তি স্বশাঁসিত সংস্থগুলি ভেঙ্গে 
দিয়ে রাদ্যের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্ত্রীভূত- 
করণের সঙ্গে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের সাষুজাই বা 
কোথায়? কেন্দ্র-র।গ্য সম্পর্কের পুনবিস্তাসের 
দাবীর সঙ্গে এই বাস্তব অসঙ্গতিগুলির মিল নেই। 
তবুও ' ব্যাপক আলোচন।-চক্ে এই বিষয়ের 
আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে এবং এই দালীকে 
কেন্দ্র করে কোনে! রাজনৈতিক ধুঅগ্াল স্থষ্টির 
অপচেষ্টা যুক্তির নিকষে ব্যর্থ হবে। 
১৮-৪-৭৮ 


সাপ 


— 


আমিই পারি : কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায় 


নষ্ট হবার জন্ত আমি জন্মাইনি, আমিই পারি 

চিড় খাওয়! ঘর জোড়ার জন্য সব মামুষের সঙ্গী হতে 
মানুষ বলতে তাদের বুঝি যাদের দুঃখ আকাশ ছোয়া 
মানুষ তারাই বুকট! যাদের বিস্তৃত মাঠ, উদার আকা! 


সবরের তাপে শরীর পোড়ে তখন সঠিক হাত থাকে ন! 
মাতাল হয়ে হৃদয় বলে তখন সঠিক বোধ থাকে না 
আমিই তখন, আমিই পারি স্পর্শ সুখে মন ভোলাতে 
আমিই পারি মাতাল হৃদয় আমার বুকের উঠোনটাতে 
আনতে, এবং বৌহত্র আঁকতে পারি জীবন জুড়ে । 


নষ্ট হবার জন্য আমি জল্মাইনি, আমিই পারি 
মষ্ট হয়ে যাবার জন্য ভুল পথে কেউ পা বাড়ালে 
হত ধরে তার জীবনবে।ধের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে 


কুট কচালির ঘায়ের মধ্যে আমিই লঠিক মনের মঙ্গম 


ফুল পাখি আর মাটীর গন্ধ আমার সকল খবর জানে 
তারাই থাকে আমার ঘরের একনিষ্ঠ দ্বার প্রহর) 
দের হাতে ভালোবাসা নামক কোন বস্তু দিলে 
সেটাই হবে প্রবেশপত্র আমার ঘরে সটান আসার । 


নষ্ট হবাগ জন্য আমি জম্মাইনি, বিশ্বাস হয়। 
বন্ধু হলেই জানা সহূল, তেমন সহ্গ বন্ধু হতে আমিই পারি। 


তীর সামনে: অজিত বাইরী 


মন্ত্রের মত উচ্চারিত হোক পৃথিবী 
পাতায় পাতায় খুলে যাক বর্ণ । 
আমি উন্মুক্ত আকাশের নীচে দ্রাঘিমার ওপর 
দিগন্তে ঠেস দিয়ে দাড়াবে | 
ঠোঁটে ষধন অশ্কুর লবণ 
যখন বাতাসে ফেলে আসা বিস্মৃতকালের 
গন্ধ. 
আমার দিকে বন্ধিত তীর উষ্ণ কোমল হাত। 
সামি তার হাত ধরে - 
পিতার হাঁত ধরে বিহ্বল বালক যেমন 
| পার হয় মাঠ 
গ্থম পরিচয় হয় পথ ও- দিগন্তের ; 
আমি চিনে নেবো মেঘ 
আকাশে অসংখ্য নক্ব্র) 
- নক্ষত্র কি অসংখ্যের মুখ ? 
আমি রাত্রির স্তন্ধতাী থেকে 
হেট যাবো কুহুম ভোরের দিকে। 
মান্থগ মত উচ্চারিত হোক পৃথি ৷! 
পাতায় পাতায় বর্ণে বন্দিত খু? 
আমি উঠে দীড়াবে। তার সামনে | 


১, 


A 


"যৃতিকথন 


ধারাবাহিক নচন। 
কিস্তি-৪ 


হেন ক্ষগ্রান্স স্ণেস্স নেহ 


গোপাঁগলাল সান্যাল 


কলকাতার প্রধান পেলিডেন্সী মা।ঞিষ্রেট্র, মিঃ 
সুইন্‌হে|। দেশবন্ধুর পুগাতন বন্ধু ৷ 
জেল থেকে ম্যাজিষ্রেটের এসসলাসে হাজির কর। 


+ হ’লে পুলিশকে জ্রিন্তযালা করা হল, মিঃ দাস তঃ 


আইন অমান্য করেননি, তাকে তার বাড়ী থেকে 
গ্রেপ্তার করা! হয়েছে। তার বিরহ সরকারী 
অভিযোগ কি? 

_-আভিবে।গ এই, তিনি ম্বাঙ্ষরিত ছাপানো 
বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে জনসাধারণকে, বিশেষতঃ ছাত্র" 
সমাজকে আইন অসান্ত করত প্ররোচিত করেছেন। 

বিজ্ঞপ্রি যে উনিই লিখেছেন ও স্বাক্ষর করেছেম, 
উনিই ছা'পিয়েছেন এসং প্রচারের ব্যসস্থা করেছেন, 


= & ভার প্রমাণ কি? 


--আজ্রে, কংগ্রেন আপিস খানাডল্লালী করে 
ওঁর হাতের লেখা ও সহি করা মুল ইস্তাহার পত্রটি 
আমরা সংগ্রহ করেছি। এ থেকেই গ্রমাণিত হবে 
যে শ্রীযুক্ত দাশই এ ব্যাপারে সর্বাংশে দায়ী। 

--মৃলপত্রের হাতের লেখা যে মিঃ দাশের এবং 
লহি-ও ঘে তিনি করেছেন, তার প্রমাণ কোথায়? 

চৈ ৮৪ ৩ 


আত্তে কয়েকদিম সময় দিলেই আমর! ত প্রমাণ 
করব। 

মিঃ সুইনহে| কয়েকদিন নয়, কয়েক সপ্তাহ 
সময় দিলেন । স্থির হ’ল, বড়'দনের ছুটির পর 
আনার বিচার হবে। তিনি বোধ হয় জানতেন 
ইতিমধ্যে আপস-মীমাংসা হয়ে যাবার সম্ভতাবন। 
আছে; সুতরাং তার বন্ধুকে কোনও শাত্তি দেবার 
প্রয়োজন না হতেও পারে। 

মিঃ স্থইনহোঁর লাশ সফল হল ন|। 
পুলিশও দেশবন্ধুর হাতের লেখা ও সহি মেলাতে 
নাস্তানাবুদ হতে থাকৃল। 

শ্রযুক্ত বীরেন্দ্র শাসমল বল্লেন, আমি 
কংগ্রেসের সম্পাদক, সব কান্দ আমিই করি। 
দেশবন্ধুর হয়ে আমিই ও বিজ্ঞপ্তি লিখেছি, আমিই 
স্বাক্ষর করেছি সুতরাং ঘা শান্তি হবার, তা 
আমারই হেক্‌, দেশবন্ধু নির্দোষ। 

দৃভাষচন্ও অনুরূপ কথাই বললেন। তিনি 
গ্রচারু-সচিব, যা কিছু ছাপানো, প্রচার কর!--সব 
কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য তারই । সুতরাং এ বিজ্ঞপ্তি 


ওদিকে 


৬৫৮ জয়ন্তী, চৈত্র ১৬৮৪ 


প্রচারের সব অপরাধের জন্য তাকেই শাস্তি দেওয়। 
হোক। 

নানা যুলতুবীর পর, মিটমাটের আশা যখন 
সুদূরপরাহত, মহাত্মা! গান্ধীও যখন ধৃত, মিঃ 
নুইনহো তখন দেশবন্ধুকে ছ'মাসের কারাদণ্ড 
দিলেন। 

দণ্ড দেবার পূর্বে মিঃ সুইনহো বার বার 
দেশবন্ধুকে অনুরোধ করলেন, তিনি একবার বলুন 
ইত্তাহারের এ সাহ তার নিজের নয়। কিন্তু বিচারে 
কোনও অংশ গ্রহণ করতে দেশবন্ধু রাজী হলেন না। 

অনন্যেপ।য় হয়ে বন্ধুর কারাদণ্ডের আদেশে মিঃ 
সৃইনহে| সহি করলেন। 


bd নী A 


আন্দোলন শ্থগিতের নির্দেশে শুধু যে দেশবন্ধু 
ভবিষ্যৎ কর্মপন্থ। শিদ্ধারণে ব্যস্ত হলেন তাই নয়, 
হৃভাষচন্্রও নিজের ভবিষৎ স্থির করে নিলেন। 

ক্বরাগ্য আন্দোলন এখন আর নিদিষ্ট সন- 
তারিখের সীমার মধো রইল না--আজীনন সাধনার 
পর্যায়ে চলে গেল। সম্মুখে দীর্ঘ জীবনের নানা 
বিলপিল পথ, দিকে দিকে প্রসারিত। কোন্‌ পথে 
অগ্রসর হবেন ? 

দেশবন্ধু যে পথ নিদ্ধারণ করবেন সে পথ 
ন্থগমের ইন্ধন জোগ|বেন সুভাষচন্দ্র |. উভয়ের 
কাধপস্থ! হতে পারে পৃণক, তবে তা হবে পরস্পরের 
পরিপূরক ও সাফপা সাধক | দেশবন্ধু চান জনগণের 
স্বরাজ, সঙ্গল দেশবাসীর সমান অপিকার। তাঁর 


জন্য চাই সংঘ-শক্তি, ছাত্র, যুবক ও নারী-সমাজ, 


কৃষক-সন্মেলন ও অরমিকদল, চাই শিক্ষার রা 


সেবা ও সংঘ | জনগণের বিভিন্ন সংঘই হবে শক্তির 
উৎস, জ্ঞানের ভাণ্ডার, কর্মের কেন্দ্র । একদিকে 
সমগ্র ভারতের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করবেন দশবন্ধু, 
সঙ্গে লঙ্গে সে নিঃশ্রণ ফলপ্রন্থ করবার জন্য গণশক্তির 
উৎস স্থষ্টি করবেন সুভাষচন্দ্র । 

ছ' মাল কারাবাঁসের পর সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর 
আগে জেল থেকে ছাড়! পেলেন। বার বার মামল। 
মুলতুবী রাখায় দেশবন্ধুর বিচার ও শাত্তিদানে 
বিলম্ব হয় সেঞ্জম্য মুক্তিও হয় কিছু দেরীতে । 

ইতিমধ্যে তিন, চার ব! ছ'মাস শাত্তিপ্রাপ্ত 
বহু-ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছেন, তাদের মধ্যে 
শ্যামসুন্দর চক্রবর্তা মহাশয়ও আছেন। দেশবন্ধুর 
অনুপস্থিতিতে তিনি তখনও বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কংগ্রেসের সভাপতিপূদে অধিষ্ঠিত । বাইরে এসেও 
তার! জেলখানার ভিতরের বাদ-বিদ্ন্বাদ ও 
দলাদলির ঘের টানছেন--রাজনীতির আবহাওয়! 
ক্রেমশঃই বিষাক্ত হয়ে উঠছে। 

রাজনীতি, ধর্মাণেচনা বা কোনও কর্মের উদ্যে।গ 
--্যমব শোতে বু লোকের সমাবেশ ও কাধ- 
কলাপ প্রয়োজন, সর্বত্রই মতভেদ অবশ্যন্তাবী । 
হ'জন মানুষের বাইরের রূপ যেমন ভিন্ন, মানসিক 
গতি ও প্রকুতিও অভিন্ন নয়। 

যিনি এই নিভিন্নমুখীদের নানাকাজে নিয়োজিত 
করতে পারেন এবং বিভেদ বা অনৈকোর 
উদ মিলন ও একাত্মবোধকে ধারণ করে 


>) 


* 


) 


রি 


রী 


৬৯ যে কথার শেষ নেই 


সাফঙ্গযময় অগ্রগতির সুচনা! করতে পারেন-_-তিনিই 


৮ -নায়ক। 


মহ।য।দী গণশক্তিকে উদ্বন্ধ করলেন, কিন্তু 
ওই শক্তির ভয়।বহ রূপ দেখে তিনি কি গতি সংযত 
করতে চাইলেন, ন। পথ পরিবর্তন করবেন স্থির 
করলেন? 

গণশক্তিকে জাগ্রত করানো যেমন কঠিন, তার 
গতি নিয়ন্ত্রণ করাও কম কঠিন নয়। 

গ্য়োজন হলে এ শক্তিকে অন্য খাতে চালন! 
করাই নায়কের কর্তব্য--যদিও এ কান্ খুবই সংযত 
ও দৃঢ় লংকল্প-সাধ্য ৷ 

দেশবন্ধু এ-দুরহ কাজেই হাত দিলেন। গরল 
সৃষ্টি হপ প্রচুর ! কিন্তু তিনি অদম্য উৎসাহে, ধীর 
পদে এগিয়ে চললেন । 

অবশেষে ১৯২৩ সালের নির্বাচনে একের পর 
এক জয়ের স্থুচনায় জনগণের মনে আবার উৎসাহের 
সঞ্চার হল, আশ! হল এবার বোধ হয় ব্বরজের পথ 
সুগম হবে। 

হয়েছিল তাই। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে, 
প্রাদেশিক আইন সভগুলিতে, স্বধাজ্যদা ভিন্ন ভিন্ন 
| মতের, পৃথক্‌ পৃথক্‌ পথের, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী 
ও স্থার্থস্বেধী দলগুলকে একতাবদ্ধ 
সর্বভারতীয় গণদ্বার্থের বিষয়গুলি সম্বন্ধে একটির 
পর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে, সরকার 
পক্ষকে বার বার পরার্সিত করতে জাগলেন। 
সরকারপক্ষ বাগ বার লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন হতে 
থাকৃপ। 


করে, 


অগ্ত্য। আবার তাঁদের মনে এল আপস্ও 
মীমাংসার কথ! । 

বার বার ভোটযুদ্ধে পরানিত হয়েও শালনদণ্ড 
কাধে নিয়ে বেড়ানো, শুধু .জ্জাকর নয়, হাস্তকরও 
বটে। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের অন্ত আবার চেষ্ট। 
সুর্য হল । 

এবার শুরু করলেন স্বয়ং লর্ড পিটন। 

ঘটমাগ সুত্রপাত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় । 

নির্বাচিত সদস্যের অধিকাংশই স্বরাজজ্যদলীয়। 
আইনামুসারে 'ডায়াকির’ মন্ত্রীপদ কটি এ দলেরই 
প্রাপ্য । কিন্তু ও-দল “ডায়াকি-ধ্বংসের সংকল্প 
নিয়েই আইন সভায় প্রবেশ করেছে, মন্ত্রী পদ গ্রহণ 
করতে নয় । 

তবু লাটনাহেব আইনানুলারে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের 
তা।মন্্ণ জানিয়ে পত্র দিলেন দলনেত। দেশপনুকে | 
তিনিও যথারীতি দলের সভা ডেকে সর্বসম্মতিক্রমে 
সিদ্ধান্ত নিলেন, তীর মন্ত্রীত্ব গ্রহণে অপারগ । 
চল্তি আইনানুসাঁরে মন্ত্রীদের কোনও কাজ করবার 
ক্ষমতা নেই। সুতরাং যতদিন না চল্তি 'ডায়াঞকি’ 
শাসন-ব্)বন্থ! দু হচ্ছে, তঙদিন স্বরাজ্য দল এর 
বিরে!ধিত করে যাবে, সহযোগিতা নয়। 

এরপরই সুরু হল আপস-রফার আল।প- 
আলোচন! । এবারে দৃতিয়ালীতে অংশ নিলেন 
এক বিদেশিনী মহিল।। তিনি ছিলেন স্বামী 
বিবেকানন্দঞ্জীর ভক্ত-শিষ্যা, বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনে 
তীর যাতায়াত ছিল । 

গঙ্গার পশ্চিমতাঁরে বেলুড় মঠ | ওপারে, কিছু 


৬৬০ জয় নী, চৈত্র ১৩৮৪ 


উত্তরে বারাকপুরের »1টভলন। বিদেশিনী ব্যবস্থ। 
করলেন, নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে ওপার থেকে 
জার্ড লিটন্‌ ও এপার থকে দেশবন্ধু আসবেন মঠের 
প্রাঙ্গণে । বিরাট বুক্ষর শাখাছত্রের তলায় বসে, 
উভয় একান্তে আপস-মীমাংস।র সর্ভ।দি আঁ ল।চন। 
বরবেন এবং দেশবন্ধু গ্রস্ত।বাধি লাটদাহেব 
বিপেতের কর্তাদের কাছে পাঠাবেন । 

পিলেক্ের প'র্লামেণ্টে তখন ভারতীয় বিভাগের 
সেক্রেটারী অফ ষ্টেট হলেন লর্ড বার্কেনহেড। 
কাজের মানুষ বলে খ্যাতি ছিল। ারশ-সম্পকীয় 
সকল সমস্যার সমাধানে তিনি আগ্রহী । কিন্তু 
ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধি কে? কার কথার উপর 
নির্ভর করে অগঞ্রলর যায়? গতবারের 
অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, না/টর গুরু দশপন্ধু হলেও, 
সরা ভারতের মন রয়েছে এ মহাত্মাঞীর উপর । 
আবার, গান্ধীন্দি মুললমান-সম্প্রদায়ের »ম্মতির জন্ম 
নির্ভর করছেন আলি-ভাইদের উপর। 

এ রকম ধাপে ধাপে এগিয়ে যালা চেষ্টায় 
গ্রাতিবন্ধকের অস্ত নেই । 
| লর্ড বা!কনাহড পেজম্য চান একজনে? সঙ্গে 


ওযা 


আলাপ-আ!লে।চনা করতে, মীমাংসা করতেও। 

এর জন্তা মানুষ যে সব ঞ্যাজনীয়, যথা, 
ভিম্ন হিয় ধশী়্ পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মিলন সাধন, অনুয়ত(দের সমস্ত সমাধান, শিক্ষা 
বিস্ঞাব, দারিদ্র দৃগীকরণ, শিল্লাম্নতি-সাধন ও 
আঁমিক-শণিকঃসমস্য।র নিরসন--এ সাপ সময্বয় বা 
সমাধান যিনি সা যারা করতে পারণেন, তিনি বা 


তারাই লবর্কেনহে'ডর সঙ্গে আস-আজ্1চনার 
যোগ্য । 

স্বরাজ্যদল সাগাভারতের 
সভাগুপিতে এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে সংখ্যাধিক্য 
লাভ করে জয়ী হয়েছে এবং বিভিন্ন গেষ্ী ও 
সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মতাবজ্ম্বী সভাদের মধ্যে 
মিলন সাধন বরে প্রমাণ করেছে, দেশের নানা 
সমস্ত! লমধামের শক্তি দলের আছে। 

এই জন্তই জর্ড লিট।নর “বে-সরকারী”-ভা/ব 
দেশ্বন্ধুর সঙ্গে আলাপ-আঁলোচন। ও দ্বিতীয়বার 
অপস-রফার চেষ্টা। 


ফা *# ## 


গয়া কংগ্রেসের পর কলকাতা ফিরে এসে 
দেশবন্ধু ১৯২৩ সালের পয়লা জানুয়ারী স্বরাঙ্জাদল 
গঠন করলেন | সভাপতি দেশবন্ধু শ্বয়ং, 
সহসভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, সাধারণ 
সম্পাদক সত্যেন্দচজ্র মিত্র । কার্যকরী সমিতিতে 
বিভিন্ন প্রদেশের এক বা অধিক প্রতিনিধি রইলেন। 

তখনও কিন্তু দলের কোনও পৃপকৃ বা নির্দিষ্ট 
কার্যালয় নেই। দেশ'ন্ধুন গৃহ বা ১৯১। এ, 


বৌব!জার দ্রীটে, চেরী প্রেস ভবনের যে ঘরখানিতে- 


সাপ্তাহিক ‘আত্মশক্তির’ কার্যালয়, তারই পান 
কর! সম্মুখের অংশে, নিত্য সন্ধ্যায় “.হঁড়া মাহরের 
উপর” বস্তে। ম্বগাজ্য-দলের গ্রাথমিক আলাপ- 
আলোচন! ও পরামর্শ সভাগুলি। 

চেরী প্রেসের এ বাড়ীর একতলা ও দোতলায় 
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) 


---৬ দিকে, হুখ।ন। বড় ঘর। 


i 


৬৬১ ষে কথার শেষ নেই 


ছাপাখানা ; তৃতীয় তলায় শিড়ির উত্তরে, রাস্তার 
পশ্চিমদিকে আর 
একখানা, সামান্ত ছোট ঘর ঞ্রেস-ম্যানেজ।র খ'ষকেশ 
কাঞ্জিল!ল মহাশয়ের আবাসের অন্য নিদিষ্ট । 


উত্তর দিকের প্রথম ঘরটিতে “বিজলী” কার্ষ।লয়, 


পাশেরটিতে “আশির আপিন। বিজলীর 
ঘরেই সম্পাদক শচীন্পনাথ সেনগুপ্ত ছাড়া আরও 
অনেক পুরাণে। রাজবন্দী গ্রয়োজন হলেই রাত্রিব।স 
করে থাকেন। এছাড়। 'আত্মশক্তির' ঘর এবং 
গ্রীষ্ম গালে দক্ষিণের ছাদটিও সন মুক্তিগ্রাণ্ত 
রাজবন্দীদের “হণ্টিং ষ্টেশন”-রূপে ব্যবহার কর 
হত। যাদের আত্মীয়-স্বজন বা ঘরণড়ী থাকার 
সম্ভাবনা, তীর! দুচার দিন সহরে ঘুরে ফিরে ‘দেশঃ! 


8 দিকে রওন! হতেন, আবার নতুন দল এসে তাদের 


> 


+ অন্য ভাই-বোন আর ছিল ন, 


ফেলে-যাওয়। তক্তাপোষের ছেঁড়া মাহরে রাত্রিবাসের 
ব্যবস্থা করতেন। কখনো বা কেউ দেশ'থেকে 
আবার ফিরে এ চেরী প্রেসের তেত।লায়ই আশ্রয় 
নিতেন--দেশে হয়ত কেউ আর নেই, মাছে শুধু 
উই-টি'বি, জঙ্গল আর তাঙ। ভাঙ্গ। মাটির দেওয়াল । 
সর্বত্র নতুন মুখ, অপর্নিচিত- মানুষ । বাজ্জারের 


{ দোকানদার বা পুরাণে। বাসিন্দাদের কাছে খেঁজ- 


খবর নিয়ে জান যায়, ঠাকুম! মার! যাবার পর 


বিভুতিদার ম! একলাবাড়ীতে থাকতে না পেরে». 


ঘটিবাটি বিক্রি করে তীর্থ করতে চলে যান, আর 
ফিরে আসেন নি। বাব। আগেই মার! গিয়েছিলেন, 
একমাত্র ছেলে 
পুলিশের কবল থেকে জেলখানায়। সেখান থেকে 


+ 


আন্দামানে, যাবজ্জীবন ঘ্বীপাস্তর | মা কার আশায় 
কিসের আকাংখায় খালি বাড়ী আগলে থাকবেন? 

অন্তান্য রাগ্রবন্দীদের গল্পও এ একই রকম। 
একবার যারা ঘর ছাড়ে, তাদের কে ধরে রাখতে 
পারে। যদি তার। ফিরেও আসে, তবু ঘুরে বেড়ায় 
পথে পথ । কচৎ কারও বা কোনও বৃত্তি ব! 
ব্যবসায় মিলে যায়ঃ কেউ বা কিছু ন! পেয়ে চলে 
যায় কোনও আশ্রমে ব! সেব-সমিতিতে বা ধর্মীয় 
মিশনে বাসংঘে। কিছু একট! অবলম্বন ত’ চাই, 
কিছু কাপ্প। প্রবৃত্তির বুশ, ন! নিবৃত্তি মেশ।য় 
কোন-না-কোন কাজ তাদের গয়োগন। 

বাঙলার কয়েকন পণ্ডিত ও প্রভাবশালী 
জমিদার মিলে স্থাপন করেন এই চেরী গ্রেস। 
এ জমিদার-গেীতে” ছিলেন নাটোরের মহ।রাজ 
জগদিন্পনাথ ও পাইকপাড়ার কুমার অরুণচন্দ্র সিং 
মহাশয়ত্বয়। কুমার অরুণচন্দ্র হিলেন এ প্রতিষ্ঠানের 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 

এদের ছাপাখানা পরিচালনের উদ্দেশ্য ছিল, 
সম্ভবতঃ নিজ নিজ সাহিত্যচ্চার পরিপোষণ এবং 
পুস্তকাদি ছাপা ও প্রকাশের স্ুবাণস্থ। সাধন । তবে, 
এ চেষ্টা যে বিশেষ সফল হয়েছিল ত মনে হয় না। 
কারণ, মহরর্ জগদিজ্পনাথ যখন “মানলী” 
পত্রিকার সম্পাদক তখন তীর ছিল নিজস্ব মানসী 
প্রেস। পরে এ সঙ্গে যখন মর্মবাণী সাপ্তাহিক 
সম্পাদন! করেন, তখনও চেনী ধেস-এর নাম 
ছিল ন! কোথাও । কিছুদিন পর সাপ্তাহিক মর্মবাণী 
যখন মানসীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে “নানসী ও মর্মবাঁণী” 


৬৬২  জয়ন্ত্রী, চৈত্র ১৩৮৪ 


মানিকে পরিণত হয়, তখনে। এ পত্রিকা ছাপ! হত 
মানসী শ্রেসে, চেরা গ্রেসে নয়। 

এ জন্য মনে হয়, যে-কারণেই হে!ক্‌, চেরী প্রেস 
স্থাপনের গ্র!থমিক উদ্দেশ্ঠ সফল হয়নি । 

কালক্রমে এ প্রেস পাইকপাড়ীর কুমার 
বাহারের পরিচালনাধীন হয়ে পড়ে, এবং স্বভাবতই 
জমিদার) সেরেস্তার অন্যতম বিভাগ হিসেবে 
প্রতিবছর লোকসান দিতে থাকে। 

এইভাবেই চলছিল চেরী প্রেস। ১৯১৯ সাল 
থেকে আলিপুর ষড়যন্ত্র মাম্পার অপরাধীর! ধীরে 
ধীরে মুক্তি পেতে থাকেন। ফিরে এসে তার! 
কোথায় উঠবেন, কি করবেন,-_কে তাদের ভবিষ্যৎ 
জীবনের স্বব্যসস্থ। করবেন ? 

এজন আছেন দাশ সাহেব। যেদ।শ সাহেব 
এদের মামল। পরিচালনে দিনের পর দিন অবিরত 
পরিশ্রম করেছেন, অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন, আজ 
তাদের দীর্ঘ কারাব!ম্র পর ঘরে ফেরার ব্যবস্থা ত’ 
তাকেই করতে হবে। 

তখন বোধ হয় এই চেরা প্রেসের কথ! মনে 
পড়ছিল দাশ সাহেবের এবং তার কতিপয় জমিদার 
বন্ধুর | 

মহারাঞ্ জগদিজ্দ্রনাথ ছিলেন দাশ সাহেবের 
অন্থরঙ বন্ধু । বল্পনা করা যেতে পরে, আলোচনা 
গুঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের আসম যুক্তি ও তাদের 
পুনর্ব(পন সম্বন্ধে অগদিজ্রানাথের কাছে দাশ লাহেব 
নিঙ্গের হুশ্চিন্ত! প্রকাশ করে থকবেন। তখন 
হয়ত এই চেরী প্রেস পরিচালনার ভেতর, বারীন্দ, 


উপেক্্র গ্রযুখ পুবেকার “যুগান্তর” পরিচালক ও 
সম্পাদকদের উপর স্ৃস্ত করার প্রস্তাব হয়ে থাকতে 1 
পারে। 

আন্দামান থেকে ফিরে বারীজ্নাথ সরাসরি 
অন্তরঙ্গ অতিথি হিসেবে দাশ সাহেবের গৃহে 
উঠলেন। কিন্তু তিনি ত’ এক! নন_-আন্দামানের 
অনেক অতিথিরই বাড়ী ফেরার সময় আসম। 
তারা আসবেই ব| কোথায়, করবেই বাকি? 

এই সমস্তার কিঞ্চিৎ সুরাহার জন্যই বোধ হয় 
চেরী প্রেসের পরিচালনার ভার সত্ব-মুক্ত বন্দী'দর 
হতে দেওয়! হয়েছিল। এবং তার ফলে 
এই চেরী প্রেস হল আন্দামান ফে?ংদের ঘরবাড়ী, ১ 
কর্মকেন্ট্রে। 

কিন্তু শুধু ছাপাখানা পেলেই ত’ কারবার  » 
চাল|নে। যায় না। কান চাই, কাগন্জ চাট, আর 
চাই টাকা। 

উত্তরপাড়।র অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সে ভার 
নিলেন। তিমি হিলেন বাগীন-উপেনের সহকর্মী, 
বোমার মামলার আর এক অ|সামী। কিন্তু পুলিশ 
ধরবার পূর্বেই গা-্টাকা দিতে পেরেছিলেন । 
কয়েকবছর সাধু সেঙ্জে পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে 4 
বেড়িয়েছিলেন। পাইকণাড়ার কুমার-বাহাছর 
ছিলেন তার পুরাণে! বঞ্ধু। যেখান থেকেই, 
হোক তিনি টাক। সংগ্রহ করে গ্রেন 
চালাতে লাগলেন। পিল) প্রকাশের ব্যবস্থাও 
করলেন। সঙ্গে সঙ্গে. এক প্রকাশনালয়ও প্রতি্। এ 
করলেন। উপেন্দ্রনাথের 'নির্ব।সিতের আত্মকথ। 


+ 
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৬৬৩ যে কথার শেব নেই 


'উনপঞ্চ।শী' এবং অন্যান্তদের অনেক বই প্রকাশিত 


কালক্রেমে “বিজলী” ছাড়াও পাশের ঘর থেকে 
উপেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হ'ঞ সাণ্ডাহিক 
আুশক্তি । 


বিলী' থাকা সত্বেও আর একখানি প্রায় 


অনুরূপ সাণগ্তহিক একই ছাপাখানা থেকে এবং 
একই বাড়ীর পাশের ঘর থেকে “কন প্রকাশিত হলঃ 
তার কারণ জানবার উপায় এখন আর নেই, 
গুয়োঞ্গনই বাকি? তবে দুই পত্রিকায় কোন 
রেষারেষি বা মনোমালিম্ত হিল না, আত্মীয়তার 


বন্ধণও ছিল শুদৃঢ়--একথ!| জোর গলায় 
বলা যায়। চলতি বজলীতিক আন্দোলনে ও 


আলোচনায় উপেন্জবাবুর পত্রিকা “বিঞ্ল'র' তুলনায় 
সাগ্ুহিক 'আত্মশক্তি' একটু বেশী নিবিড়ভ!বে 
জডিত ছিলে মাত্র এইটুকু পার্থক্যের কথা বল! 
চলে | 

শোন! যায় স্বয়ং রবান্দ্রনাথ এ 
নামকরণ করেন, 'আত্মশক্তি।+ 


পত্রকার 
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ন্বপজ্য দল গঠিত হবার পর '‘মাত্মশত্তি’ 
কার্ধালয়ই দেশবন্ধুর অনুগামীদের ' ওঠা-বলা, 
আঁলাপ-আলোচন৷ার কেন্দ্রে পরিণত হয়। 
গান্ধীবাদ। নো-চেঞ্চপ্র/রদের আশ্রম 
স্কোয়ারের শ্রীগৌরাঞ প্রেম ও 
আনন্দবাজার পত্রিকার 


ওদিকে 
হয় কালে 
শর্ঘ-সাপ্তাহিক 
কা্যাশয় । ভ্খন 


পরিবর্তনবাদী স্বরান্্যদলের সাগ্রহী সমর্থক একমাত্র 
সাপ্ত/হিক আত্মশক্তি। অপরদিকে অদ্ধ-সাপ্ু।হিক 
আননাবাজার সরাসরি গান্ধীসাদী, দৈনিক বন্ুমতী 
ব| অমৃষ্ঠবাজ!র-“যখন যেমন, তখন তেমন? নীতি 
পশ্থী। 

প্রত্যহ দুপুরে উপেক্রনাথের কাছে যত জেল- 
ফেরৎ ‘বেকার’ কংগ্রেসীদের যাতায়!তি। সুভাষচন্দ্র, 
কিরণশংকর। হেমস্তকুমার, দিলীপকুমার শরৎচন্দ্র, 
দঠকুর, কঞ্জি নজরুল এর! ত' বটেই, এছাড়। 
শাছেন কত মাম-নাজানা জেল-ফেরৎ যুবকের 
দল-.যাগা আসেন তাদের দাদার কাছে। 
তাদের কত কি কথা হয়, আলোচনা! চলে, কে 
জানে! 

বিকেলে চারটা নাগাদ কাঠের পার্টিসনের প্রথম 
অং? ঘরে বেয়াগ! মতিলাল খালি মেঝেয় দুখান! 
মাদুর পেতে দেয়। 

একটু পরই আসেন দেশবন্ধু। সুভাষচন্দ্র, 
কিরণব!বু, যতীন্্মোহন, এরা আগে থেকেই 
থিকেন। এ ছাড়া বিপিনবাবু, (গাঙ্গুলি) মনোমোহন 
বাবু (ভট্টাচাৰ্য), হেমস্তকুমার (সরকার )। এদের 
অনেককেই প্রায়ই দেখা যায় । ্‌ 

দেশবন্ধু আসবার পর, বাইরের লোকের আর 
গ্রবেশ।ধিকার থাকেনা সে-ঘরে। বেয়ার! মতিলাল 
এ বিষয় খুব সঙর্ক। দরঞ্জা অবধ্য খোলাই থাকে, 
তবে মতিলাপ সঙ্গাগ দৃষ্টি রাখে । অচেনা কাউকে 
দেখলেই, এগিয়ে মাসে এবং কাকে চাই, কেন চাই 
ইত্যাদি জেনে, তাকে শিড়ির পাশে দাড় করিয়ে 
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রেখে ঘরে যায়। স্থুভাষবাবু ব| উপেনদার কাছ 
থেকে খবর নিয়ে, হয় তাকে বিদেয় করে, নয়ত 
ভিতরে নিয়ে যায়। ঘণ্টাখানেক থাকেন দেশবন্ধু, 
মান। আলোচন। করেন, জ্ারপর চলে যান 
কোন জনসভায় বা অন্য কারও কাঁছে। 
কোনও কোনও দিন স্ুভাষবাবু, কিরণবাবু ব। 
অন্য কেউ দঙ্গে যান, অধিকাংশ দিন একাই চলে 
যান। 

দেশবন্ধু চলে যাবার পর বেয়ারা মতিলাল 
আসে, হাতে এক কেতলি গরম চা ও কয়েকটি খালি 
পেয়ালা । অভ্যাগতদের আপ্যায়নে সেই হয় 
অগ্রণী। কে যে চায়ের দাম দেয়, কে জানে! 
উপস্থিত সবাই কিছু কিছু চা-এর ভাগ পায়, তাতেই 
তার তৃপ্ত । 

দেশবন্ধুর অনুপস্থিতিতে কোন কোন দিন 
যতী ন্দমোহন তার আসন দখল করেন। কাজের 
কথা সেদিন যে কম হয়, তা হাসি ও হট্গোলের 
আধিকা দেখেই বোঝ! যায়। 


হাসির প্রসঙ্গে এখানে একটি কথ! উল্লেখ করা _ 
রি 


nl 


যাকৃ। চু 

আত্মশক্তির এ-লম্মেলনে শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ও 
মাঝে মাঝে আসতেন। 'বিদুষক-’এর দা” ঠাকুর ও 
শয়তচন্দ্র একত্র হলে যে হাসি ঠাট্রার গ্রতিযোগিত। 
চলত তাতে ঘর ফেটে যাবার উপক্রম হত । এরই 
মধ্যে সুভাষচন্দ্র কিন্তু চুশচাপ, নিজের কাজে 
মগ্ন থাকতেন ফলে হাসির হল্প। বেশীক্ষণ 
চলত ন-অল্পক্ষণেদ মধোই সব নিস্তন্ধ হয়ে 
যেত। | 


ত থেকে শরৎচন্দ্র একদিন আর থাকতে 
পারলেন না; বলে উঠলেন: “ঞ্জানে| সুভাষ 
হাসতে ভয় পায়। ওর ভয় কি জানো? স্বাধীন 


হবার আগে হাসাহাসি করলে ভারত মাতা যদি 
রাগ করেন ।” 
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গরশিয়ার রত্রমাল! : ৩ 


ফান্তুন সংখ্যার পর 


কেমাল আতাতুর্ক -: 


নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ 


রাশিয়ার তুকা প্রজার সংখ্য! বহ যারা মধ্য 
এশিয়ায় ছড়িয়ে আছে। সেই লব অঞ্চলে সাম্রাজ্য 
বিস্তারের আশায় এন্ভার পাশা চল্লেন ককশাশ 
গ্রদেশট! জয় করতে । শীতে, অনাহারে ও ভূল 
সামরিক চালে তুকঁর বারোমানা নৈশ্যর মৃত্যু হল । 
এন্ডার চল্লেন মিশর জয় করতো সেই রণক্ষেত্রেও 
তার পরাজয় ঘটল । এবার জার্মান 
লিমান ফন্স্তাগ্ড!স্‌ এন্ভ!রকে লোলাসুঙ্ি বল্লেন, 
“যেওনা |” কেমাল নিরুপায় হয়ে লাআজা বিস্তারের 
এই সব ব্যর্থ চেষ্টা লক্ষ্য করছিলেন। সেনাপতি 
ফন্সাগ্ান” সুয়ে আক্রমণের ব্যর্থতার খবর শুনেই 
লেফ টেনাণ্ট কর্ণেল মুস্তাফা কেমালকে হেড 
কোয়াটাসে আদতে বল্লেন। ১৯ সংখ্যক 


ডিভিশানের ভার পেলেন কেমাল। তার [নজন্য 


সি 
Ed 
এ 
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কেন্দ্র হবে গ্যালিপপি উদদ্বীণের মাইদে স্‌ অঞ্চলে 


বোঘ!লি গ্রাম। এখানকার পার্ধত্য চূড়ে। থেকে 


গযালিপোলির সর্বত্র নজর রাখা যায়। 
গ্যালিপলির তৃক্ণী নাম গালিবলু-ঙ্ম্বায় প্রায় 
২৫ মাইল, চওড়ায় বড় জোর দশ- যেন একট! 
বর্শার ফল! ভূমধ্যসাগরে ঝুলে আছে। 
চত ৮৪-৪ 


সেনাপতি. 


১৮ই মার্চ। কেমাল দেখলেন 
শত্রপক্ষেয় জল-স্থলে সমবেত আক্রমণের আর বড়- 
জের এক মাস। তিনি নৌবাহনীর অফিলার 
রোউফ্‌কে বল্লেন, “তোমার মতামত বল।” 
রোউফের মত শুনে তিনি বন্তেন, “তুমি হাজার 
কাট তার লাগালেও ব্রিটিশ ও ফরাসী নৌবহর ত! 
কামান দিয়ে ধুলিসাত্ত করে দেবে। আমর! এটা 
ভ্রিপোলীতে ঠেকে শিখেছি। সারা দার্দেণাগী মাইন 
দিয়ে ভরে দাও যাতে শত্রুপক্ষের কোনও জাহাজ 
ঢুকতে না পারে ।” রৌউফ, চলে গেলেন ভার 
রণতরী নিয়ে মাইন পাতার কাজে! 

তখন রাজধানী ইস্তান্ুলে মহা আতঙ্ক । দক্ষিণে 
ব্রিটিশ, কর!সী ও ইটালীর নৌ ও পদাতিকবাহিনী, 
উত্তরে রুশবাহিনী। কেমাল দেখলেন শত্রু নামৰে 
সবৃভল বে, আরিবুণু (মৌমাছি) ও কেপ. হেলেসে। 
২৫শে এপ্রিল আক্রমণ আরস্ত হল। ৯ই জানুয়ারী, 
১৯১৬ শক্রুপক্* রণে ভংগ দিয়ে, যে জাহাঞ্জে 
ওরা এসেছিল সেই জাহাজেই ওর! ফিরে গেল। 
উভয় পক্ষে হাজার হাজার সৈম্ক নিহত হল। 
হাতাহাতি যুদ্ধের সময় কেমাল থাকতেন সবার 


১৯১৫। 


৬৬৬ জয়ন্তী, চৈত্র ১৩৮৪ 


সামনে | সাময়িক যুদ্ধবিয়তিয় সময়__উভয়গক্ষ 
মৃতদেহের কবর দিত ; এই সময় কেমাল সার্জেণ্টের 
উদ্দিপরে কবর খোড়ার কাজে যোগ দিয়ে শতপক্ষের 
ট্রেন্চগুলোর ধাচ-ধরণ দেখে আসতেন । সাধারণ 
সৈম্চে্স খাবার খেতেন--পিলাফ. (চাল, সীমের 
বিচি ও মাংসের টুকরো! এক সংগে সেদ্ধ করা )। 

এই যুদ্ধের সময় এক অস্ট্রেলিয়ান দূরম্নাজের 
গুলি এসে তার বুকে লাগে কিন্তু ট্যাক ঘড়িতে 
লাগার ফলে ঘড়িট। ভেঙে যায়, কেমাল রক্ষে পান। 
শাস্তির বহু পরে অস্ট্রেলয়ার রাজদুতের সংগে 
আলাপের সময় তিনি বলেন, “এই দূরন্দাপ্জের সংগে 
একবার দেখা হলে ভাল হত ।” গাজদুত সহাস্তে 
এন্দ করলেন £ 

»কেন, তাকে গুল করতেন নাকি?” কেমাল 
গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, “ওকে তক নৈষ্যদের 
মাস্‌কে ট্রর ইন্ট্রাঞ্টার করতৃম,» শত্রুরা ও 
কেমালের তারিফ করত | 
 গ)লিপোপির যুদ্ধের প্রথম দিকে কেমাল পুরো 
রুর্ণেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন; যুদ্ধ জয়েন পর 
তিনি হলেন পুরো জেনারেল এবং সুলতান দিলেন 
“পাশা” উপ।ধি। ১৯১৬র ১ল! এপ্রিল থেকে তার 
নাম হল গাজী মুস্তাফ। কেমাল পাশা! গাজী 
উপাধিট! তুকাঁ জনসাধারণের দেওয় যেমন বাঁদশ। 
খ।ন, নেতাজী, বংগবন্ধু। 

যুদ্ধদপ্তরে রিপোর্ট করে--কামাল এন্ডারকে 
শুধু প্রস করলেন “এবার কোন ক্রণট 1?” এন্ডার 
তাকে পাঠালেন রুশ সৈস্কের বিরুদ্ধে ককেশাশে ; 


আশ। করলেন যে কেম!ল বদি তারই মত পরাজিত 


তাকে অবশ্যন্তাবী কলংকের হাত থেকে বাঁচাতে 
পারবে না। 

গ্যালিপোলির যুদ্ধের ধাক্কা (পীচেছিল জগ্ুনে । 
আক্রমণে পরিকল্পন।টী চাচিলের। তার ধারণ! ছিল 
ভিপি এক সমরনী(তিবিদ । এ সম্বন্ধে তৎকালীন 
ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ তার আত্মজীবনীতে 
লিখেছেন: “Fiverytime Winston got his 
war maps out, It was a disaster?” | যতেক 
ত্রিটিশ সেনাপতি গ্যালিপোলিতে শৈম্ক নামানোর 
বিরুজে ছিলেন। লয়েড জর্জ দোনোমোনো; 
গ্রীক প্রীতি তাঁকে টানছিল উইনস্টন চাচিলের 
পরিকল্পনার দিকে; সেনাপতিদের উপদেশ তার 
বিপরীত দিকে। গ্যালিপোলির যুদ্ধের সময় চাঁচিল 
ভেবেছিলেন তিনি সগৌরবে গ্যালিপোলি-পরিদর্শন 
করবেনা তা সম্তন হয়নি। লয়েড জর্জের আগের 
প্রধানমন্ত্রী গ্রাস্কুইথও গ্যালিপোলি আক্রমণের 
বিরুদ্ধে ছিলেন । সামরিক ব্যর্থতার ফলে ভীকে 
১৯১৬র ডিসেম্বরে পদত্যাগ ক তে হয়। ইউরোপ 
আনলো যে এ তুকা সৈম্ত নতুন মানুষ, কামাল পাশ। 
নতুন ধরণেব তুর্ক। 

গ্যালিপো।লিতে তুকাগ জয়ে সারা এশিয়ার 
সন্মান রক্ষা হয়েছে যেমন হয়েছিল পোর্ট আর্থরে 
রাশ্য়ার বিরুদ্ধে আপানের জয়ে । এশিয়া এক 
নতুন মহান নেত। পেয়েছে যার পুণ্য কর্মাবশীকে 
কেন্দ্র করে নতুন এশিয়ার তরুণ মানসে 


শশা 


হন ভাহজে গাজী, পাশ! বা জ্জেমারেল তে 


A 


৬৬৭ কেমাপ আতাতুর্ক 


আশা ও সাহসের মহীরহ জদ্বাধে। সেই দিক 
দিয়ে সুভাষ, সূর্যসেন, ও মুজীব কেমালের মানপ- 
সম্তান। 

ককেশশি-এর রণক্ষেত্রে থাকার সময় ফেমাল 
শুনলেন মককাশরীফ ২৭শে জুল তুক্কী থেকে স্বাধীন 
হয়েছে। তিনি ভায়েরীতে লিখলেন। দল্ঠি 
চুকুপ" আমাদের বীর সন্তানরা আর দুরদেশে 
অনর্থক প্রাণ দেবে না।” 

অনীম দুঃখ-দূর্দশার ভেতরেও যুদ্ধ চল্প; 
ব্যাটালিয়।নকে ব্যাটালিয়ন ককেশ!শের বরফে জমে 
প্রাণ হারালে! | তাদের না পাঠামো হয়েছে শীতের 
1". পোষাক, না দেওয়া হয়েছে খান্ত । একবার পিছু 
হটার সময়, কেমাল সাধারণ সেপাইয়ের পোষাকে 
তার সংগী সেপাইদের কথাবার্তা শুনছেন । একজন 
মেপাই বল্লেন ঃ “আমাদের অফিসার সাঁয়েবরা 
বোধহয় আগে-বাগেই পালিয়েছেন 1 আর একজন 
বল্লে, “রাশিয়।মদের তাড়। করছি এমন সময়-ুকুম 
হল পিছু-ছটার। এমন ভোদ। অফিলার কোথায় 
পাবে ।” কেমাল বল্লেন, “তোমার রাশিয়ান 


ঠ্যাঙামোতে যুদ্ধ জয়'হবে ন।। তুকা সৈম্তবহিনী : 


এক বির।ট বাহিনী ; পিছু-হটাঁর অন্য কারণ থাকতে 
পারে ।” সেপাইরা তন্ব করে বল্লে, “তুমি কেডা ?* 
কেমাঁপ ধীর ভাবে উত্তর দিলেন) “তোমাদের 
কমাগু!র গা।লিপোলির গা” । 

সৈশ্যটী বল্লেন, “গোস্ত।কি মাপ করবেন, আমর 
ভাবলাম গন্বারের মতন এবারও বোধ হয় 
অফিসারর! আগে পালিয়েছে” এই ঘটমার পর 


A 


None 


পর কেমাল বিংলিশ ও মুখ জয় করেন। তারপয় 
১৯১৭র ফেব্রুয়ারীতে এক ঘটনা ঘটল যাতে 
ককেশ।শ ফ্রণ্টে তৃপক্ষই যুদ্ধ স্থগিত রাখলো । এই 
ঘটনাটা হল রুশ সম্রাটের পদত্যাগ ও কেরেন্স্কির 
গ্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ । এই ফ্রণ্টে যুদ্ধ থেমে 
গেল বল্লেই চলে, বাকী রইল সীমান্ত নির্ধারণ 
করা। 

১৯১৭, ১১ মার্চ । বোগদাদ। সেখানে তুর্বা- 
বাঁহনীর সংগে ব্রিটিশের তুমুল যুজ্ধ। তৃকাঁবাহিমী 
পূরাঞ্জিত হয়ে পিছু হটল। রর | 

যুদ্ধদয়ের পর সেনাপতি টাউন্্‌সেণ্ড কুৎং-মাল্‌ 
আমারায় পেছিয়ে এসে হাটী করলেন। জায়গাটা 
ইতিহাসে কুৎ বলে পরিচিত। এর তিন দিকে নদী, 
শুধু উত্তর-পশ্চিম দিকটা খোলা; এদিকে খলিল 
পাশার নেতৃত্বে তুণ্া-বাহিনী সারবম্দী হয়ে ছড়িয়ে 
আছে। 

সেনাপতি টাউনসেগ্ডের সংগে ব্রিটিশ সৈন্য ছাড়! 
নিম্নলিখিত ভারতীয় নৈম্য ছিল £__- ৃ 

৭৬, ২২ ও ২৪ সংখ্যক পাঞ্জাব পদতিক।, 


১১৭, ১০৩ ও ১১০-_- মারহাট| = 
৭ 7 রাজপুত =- 
২৭ = খুৰ্থা - = 
৭ _- হু।রিয়ান। অশ্বারোহী | 


সমস্ত সৈহ্যাদের অন্য ১৫ দিনের খাছ্য। 

যুদ্ধ হল ১৪৭ দিন ধরে। ততদিনে ব্রিটিশ 
সৈম্তবাহিনী রোগে ও অনাহারে রপক্ষমতা হায়িয়ে 
ফেলেছে। ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াল হেড কোয়ার্টার 


৬৬৮ জয়ন্তী, চৈত্র ১৩৮৪ 

থেকে বারত। এল যে আর রসদ জোগান সম্ভব নয়, 
আত্মসমর্পণ কর । ২৯-এ এঠিল, ১৯১৫ জেনারেল 
টাউন্সেণ্ড সসৈম্তে আত্মলমর্পণ করলেন তুকাঁ-বাছিনীর 
হাতে | | 

২৯৭০ ব্রিটিশ ও ৬,০০০ ভারতীয় সৈন্য বন্দী 
হ+ল। ৩,৪৭৬ নিহত ও আহত ; সংগে তুর্গী পেলে 
২৮,৬৬১ট। বেয়নেট, ১,৩১২ টা! তরোযাল «বং নান! 
সাইজের ২৯,৯৭৩টী কামান। 

এর ফলে রাজধানী ইস্তাঘুলে যুক্ধমন্ত্রী এন্ভার 
পাশার ইজ্জং বেড়ে গেল এনং জার্মানভক্ত চক্রের 
হাত শত্ৰু হল। 

১৯১৭-র জুলাই মাসে কেমালকে পাঠানে! হল 
সিমিয়াতে ৭ম বা হনীর সেনাপতি হিসেবে। এই 
ফ্রন্টের ভেতর প্যালেক্টাইন পড়ে। যুদ্ধমন্ত্রী এন্ভাগ 
ভাবলেন যে যদি কেমাল ব্রিটিশ-বাহিনীকে পরাজিত 
কর প্যালেষ্টাইনের ভেতর দিয়ে সুয়েজের দিকে 
যেতে পারে, তাহলে তার পোয়াগাবে।; আর ন! 
পারলে কেমালের দূর্নাম। সেই পুরেণো 
ককেশাশের প্যাচ । আর সেই জার্মান উপদেই!। 

পালেষ্টাইনে তু সৈশ্তাবাহিনীর অবস্থা দেখে 
কেমাল ক্ষিপ্ত হলেন, রেগে জার্মান উপদেষ্ট। 
ফন্সাগুস্‌্কে বল্লেন, “আমি পদত্যাগ করছি, এই 
সেম্ত-সরঞ্জাম নিয়ে প্যালেষ্টাইন জয় তো দুরের কথা, 
রক্ষেও কণা যাবেন 1৮ কেমাল চলে গেলেন 


ইত্তামুলে । রাজধানীতে তার থাকার সময় ব্রিটিশ 


সেনাপতি ওয়াভেলের নেতৃত্বে শত্রপক্ষ পুণ্য নগরী 
জেরুলালেম জয় করেন। 


+ 


এই সময় তু বাহিনী পরিচালন! করছেন 
জার্মান সেনাপতি ফন্‌ ক্রেসেস্টাইম, তার অধীনে ঃ 
৯৯৬ অশ্বারোহী । 
১১,৭০০ পদাতিক । 
৬৯টী কামান । 
৭৮টী মেশিনগান । 
ওয়াভেলের নেতৃত্বে ব্রিটিশ নৈঘ্য ছাড়া ছিল ৬৩ 
ব্যাটালিয়ান ভারতীয় পদাতিক (৩০ হাঙ্জার ), 
বিকানের ক্যামেল কোর, মহাশুর ও যোধপুর 
অশ্বারোহী রেজিমেন্ট এবং ফরাসী সেনেগালিক্ত। 
ডিসেম্বরে সুলতান ঠিক করলেন যে যুবরাজ 
বাহিদেন্দিনের সংগে সেনাপতি কেমাল জার্মানী 
পরিদর্শনে যাদেন। এই যুধরাজ্টী দেশে বিদেশে 
মুর্খ এবং আরামবিলাসী বলে পরিচিত। কেমাল 
এট। দেখ:লন একট। স্বর্ণ প্যোগ হিসেবে । তিনি 
দীর্থ (রলযাত্রায় কথ! বলে দেখলেন যে যুবরাজটীকে 
যণ্ত মুর্খ ভাবা হয়, তিনি তত মূর্খ নন? শুধু মুখর 
ভান করেন নয়ত রাজগ্াস।দে শত্রু সংখ্যা বাড়ণে। 
কেমাল তাকে সোজাসুজি বল্লেন, “জার্মানীর প্রত্যেক 
যুবরাজ রণক্ষেরে সৈন্য পরিচালন! করেছেনঃ আপনি 


একট! বাহিনীর সেনাপতিত্ব চেয়ে সুলঞানের কাছে - 


আনি করুন না,” যুধরাজ বল্লেন, দনুলঠান 
সে-ধরণের দায়িত্ব আমাকে দেবেন না।৮ কেমাল 
বল্লেন, “৫ সংখ/ক শৈহ্যদলের সেনাপতিত্ব গ্রহণ 
করুন । আমি আপনার চাফ ক, স্ট।ফ, হব ।” 
ফেরৎ পথে কেমাল দেখলেন জার্মানীর পরাজয় 


অবশ্থস্ত/বী, সেই সংগে তুকাঁদ ভবিষ্যৎ ভয়াবহ। তবু 
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৬৬৯  কেমাল আতাতুর্ক 


চিকিৎস।র জন্মে কার্ল স্ধাডে থাকতে হল | পরের 


{বছ বছর জুগাইতে সুলতান গত হলেন, যুবরাঞ্জ 


বাহেদেদ্দিন সুলতান হশেন। কেমাল রাজধানীতে 
ফিরেই নতুন সুলতানকে তার পুরোণো প্রস্তাবের 
কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সুলতান অন্তরে খুনী 


যে কেমালের মতন একজন সেনাপতি তার তারিফ 


করে কিন্তু তিনি এন্ভার পাশা ও তালাৎ পাশার 
চক্রে ভিড়েছেন। কেমাল পেলেন সিরিয়া ফ্রণ্টের 
দায়িত্ব যেখানে বিপর্যয় আসম। এন্ভারের সেই 
পুরোণে। প্যাচ, লিতলে তার জয়জয়কার, হারলে 
কেমাল কলংকিত। এর ভেতর তুর্বার কথা নেই 
আঁর কেমালের কাছে তুকা ছাড়া চিন্ত! নেই। 

১৮ই সেণ্টেন্বর রাত্তিরে একজন ভারতীয় 
সেপাই তুকা-বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে 
এই ভাগাওড়া সেপাইটীকে জেরা করে 
লান। গেল পর দিন ভোরে ব্রিটিশ বাহিনীর 
সর্ধাত্ব আক্রমণ আরম্ভ হবে। কেমাল কিডনী 
যন্ত্রণায় তীবুর শিছানায় ছটফট করছিলেন; 
জেরার রিপোর্ট পেয়েই তিনি জার্মান উপদেষ্ট। 
ফন্নাগ1স্কে ফোন করলেন। জার্মান সেনাপতি 
বল্লেন, *ওট। হেটে গুঞ্জন” কেমাল বেপগোয়। 
হয়ে তাঁর তুকা কর্নেগ ইস্মেৎ পাশা আর 
আলি ফুয়াদকে ফোন করলেন, “তৈরী হও, 
ব্রিটিশ আক্রমণ করেছে” তখন রাত ভোর। 
ব্রিটিশ কামানের গোলায় ফন্সাগুসের অধীনে 
তুর্খ-বাহিনীর ঘুমের ঘোর ভাঙল। আগস্ত হল 
পাল, পালা, রব। গোলা-বর্ষণের দশ মিনিটের 


A 


মধ্যে পুরো গ্যালপে ছুটে এল মহ শূর আর.যোধপুর 
অশ্বারোহী-বাঁহিনী ; তাদের ভেতর এবদল 
নাল্গাযেথে ফন্নাণ্ডাসে'র তাবু ঘিরে ফেল্লে|; জার্মান 
সেনাপতি হামাগুড়ি দিয়ে কোনও রকমে আত্মরক্ষা 
করলেন। কেমাল তখন ৭ম পদাতিক বাহিনী নিয়ে 
জর্ডন নদীর পশ্চিম পারে। নদীর পূর্বপারে, পেছমে 
রাল! ফৈঞ্পল আরবদের নিয়ে হর্থ তু বাহিনীর 
বিরুদ্ধে গেরিল! যুদ্ধকরছে। কেমালের নেতৃয্ 
তুকা-বাহিনী স্ুুসংবন্ধভাবে পিছু হটতে, লাগল । 
তিনি চতুর্থ বাহিমীকেও নিরাপদে জর্ডন নদী পার 
করে সানলেন। 

দ|মাক্কাসে এসে কেমাল দেখলেন সমস্ত আরব 
আধিবাদী সেজেগুলে বসে আছে, তাদের বাড়ীর 
ছাদে ফৈজলের পতাকা, সার! সহরে কোথাও তুকা 
পতাকা উড়ছে ন! । সামরিক গোয়েন্দারা এলে 
থবর দিলে যে আরবর! ব্রিটিশ সৈন্যদের অপেক্ষায় 
আছে; তারা এলেই আ।রবীরা তুর্ধাদের কচু কাটা 
করবে। গপোয়েন্নগ1 ব্রিটিশ বিমান থেকে ফেলা 
আরবী ইত্তাহার৪ দেখালে।। কেমাল তার পরাজিত 
বাহিনী নিয়ে হোম্‌স্‌ ও আলেপ্পোর পথে খাস তুর্চা 
সীমান্তের দিকে চল্লেন। সকাল ৯টায় দামাস্কানে 
তুর্কা-থাহিনী॥ চিন্ু মাত্র নেই। 

কেমল যুদ্ধে নামার বিরোধী ছিলেন; যুগদ্ধর 
সময় গালিপোলিতে জয়ের পর ন্ুলঙানকে 
বলেছিলেন, “শক্রর সংগে পৃথক সন্ধি করুন ।” এখন 
তুষ্মার গৈল্কবাহিনী ধ্বংস ত, তু কাঁদেশ মানচিত্র থেকে 
লুপ্ত হবার উপক্রম । শেষ অবধি ৩*শে অক্টোবর 


৬৭০ জয়ন্্রী, চৈত্র ১৩৮৪ 


(১৯১৮) মুদ্রোস দ্বীপে যুদ্ধবিরতিয় সর্ত হন। 
কেমাল ভারাক্রাস্তচিত্তে ব্যস্ত হলেন সমস্ত তুর্গ 
সৈশ্ক খাসতু কাঁর সীমান্তের ভেতরে নিয়ে আসতে । 
কারণ আজ নয় কাল আত্মমমর্পণের দাবী আসবে, তাঁর 
ভেতষ পড়ে খাস তুর বাইরে যতেক তু সৈম্ | 

যুদ্ধবিরন্ভির পর দিন শত্রুপক্ষের নৌবহর এল 
ইস্তাম্বুলে । নভেম্বরে তৃকাঁ পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়! 
হল। কেমাল চলে এলেন রাজধানীতে । চতুর্ণিকে 
কি হয়, কি হয় ভাব। এন্ভ।র পাশা ও তালাৎ 
পাশ! পালিয়ে বীচলেন। জ্ানুয়ারীতে আরস্ত হল 
হ্বপণই সন্ধি সম্মেলন ৷ 

শক্রুপক্ষ দাবী করলো! যে সুলতান খাস তূক্কীর 
সুমন্ত সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিন ; কামাল বুঝলেন এই 


তার শ্ুযোগ | সুলভান তাকে ডেকে সল্লেন,' 


“আবাতোলিয়ার ৯ম দৈম্তবাহিনীর ইন্সপেক্টর 
জেনারেল করে পাঠাচ্ছি। তোমার কাজ হবে 
সেখানকার সমস্ত তুকা সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া! ।* 
সুলতান দয়দ ভরে বল্লেন, “একজন গ|সীর পক্ষে 
নিপ্পের সৈম্যদল ভেঙে দেওয়া অন্তীব বেদনাদায়ক 
সেট। জনি কিন্তু যদি কেউ কাট! পায়ে, তুমিই 
“পারবে |” কেমাল অন্তরের উল্লাস চেপে গম্ভীর 
' মুখে বিদায় নিলেন; মাকে বল্লেন এবার আনো- 
তোলিয়া যাচ্ছি, দোয়া করো। ম! ভার উৎমাহ 
দেখে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে 
রইলেন। কেমাল সোজা স্টীমার ঘাটে গিয়ে একট। 
&েতা ইস্টিমারে উঠলেন ; গন্তব্যস্থল উত্তর তুর 
--শামনুন্‌ বন্দর । 


ইস্টিমার ছাড়ল ; ডেকের ওপর কেমাল স্থির 


EEN Cone 
নিশ্চগভাবে দীড়িয়ে, ডান হাতের পাঞ্জায় তস্ধী + 


জড়ানে। | বঁ৷ হাতের মুঠোয় তরোয়ালের মুঠিট।। 
তার মনের ভেতর এক একট! সমস্য! গণিতের 


নিয়মে ঢুকছে, গণিতের নিয়মেই তার সমাধান 


হচ্ছে । তুক্ট নেতার মনে অরাঁজকতার স্থান বা 
অবসর মেই। ব্রিপে!লী, দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ, 
গ্ালিপোলি, সিরিয়া, ককেশাশ ও প্যালেষ্টাইনের 
যুদ্ধ সাধারণ তা গৈম্য তাকে চিনেছে, হাজারে 
হাজারে তার হুকুমে মৃত্যু বরণ করেছে, আল্লা, আল্লা 
বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ "করেছে; জয়-পরাজয়ের 
মধ্যে তারা কেমালের শিত্যত্ব গ্রহণ করেছে। এখন 
দরকার জনলাধারণকে । 

আন।তোলিয়াতে আরম্ভ হল “দাবী রক্ষা সমিতি” 
(Defence of rights) যার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে 
পড়ল সারা দেশে । 

সাম্নুন্‌ বন্দরে জাহাজ ভিড়ল ১৯শে মে! ' তার 
চার দিন আগে গ্রীকর!. ইজ মিয় বন্দরে সৈন্য 
নাবিয়েছে। কেমাল বুঝলেন ব্রিটিশ “নৌবহরের 
সাহায্য না গেলে গ্রীকর। ইজমিরে পৈম্ত নাবাতে 


২৬ 
পারত না। শত্রু পক্ষ গ্রীক মানুষ দিয়ে তুর ভরাট 


করতে চায়। ন্মার্ণার তুকাঁ মাম ইজ মির । 

কেমালের নামে তখন ইস্তামুলে হুলিয়! জারী 
হয়েছে। তিনি দেখলেন সাম্স্ুনেও ব্রিটিশ সৈন্য 
টহল দিচ্ছে, যে কোনও দিন তাকে গ্রেপ্ত।র করতে 
পারে। চল্লেন ৫০ মাইল দক্ষিণে হাভ.জাতে, 
তারপর আরও দক্ষিণে আমাসিয়াতে। এই সময় 


ঠৰ 


জর 


৬৭১ কেমাল ন্মাতাতুর্ক 


আনাতোলিয়ার নানা জায়গায় তুকাঁ সৈন্কুর! 
প্রেরিল। 
আমানিয়। থেকে কেমাল ঘোষণ। করলেন ডুকাঁ 
স্বাধীনত। যুদ্ধের বাণী। শত্রুপক্ষের হাইকমিশন ও 
সুলতান উভয়ে ঘোষণ! করলেন) “কেমালকে 
গ্রেপ্তার করে আনো, জীবিত কি মুত।৮ ভিনি 
চিন্তিত হয়ে তুকাঁবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে চল্লেন 
আরও পূর্বে এর্জেরুম্‌ লহরে। সেখানে তুর 
জাতীয় সম্মেলনে কেমালকে সভাপতি নিবাঁচিত 
সর! হলা। আমানিয়াতে তিনি যে সামরিক ঘে।ষণ। 
করেছেন তার রাজনৈতিক সমর্থন পাওয়! গেল 


এ,  এর্জেরুমের জাতীয় সম্মেপনে। শীতের মুখে 


A 


রথ 
টি 


db 


/ 


হল, আংকারার দিকে। 


ফেমাল তার সামরিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র নিয়ে 
এলেন মধ্য আনতোলিয়!র অ.গোরায় যা অধুন। 
আংকার! বলে পরিচিত। 

এতদিন আনাতোলিয়ার জনসাধারণ গাদী 
মুস্তাফা কামালের অবস্থান বা গতিবিধির কথ! 
জানত ন।; হঠাৎ এক তুচ্ছ ঘটনায় তার নাম 
ছড়িয়ে গেল আনাভোলিয়! পর্বতে-গ্রান্তরে | 

জেমারেলের উদ্দিপর। কেম।ল গোপন পথে 
এক ঝগণার ধারে 
সে ভিনি থামলেন তৃষ্ণ। মেটাবার জন্যে ; এক 
বৃদ্ধ গরুর গড়ী চালক সেখানে বিশ্রাম করছিল। 
লোকটা পুরোণে! সৈনিক; সেনাপতি কেম!লকে 
দেখে সে ছুটে এল একট। মগ নিয়ে! কেমাল 
সহান্তে ; “থামে বাবা” বলে জীঞ্জপা ভরে জল 
পান করলেন। তুকাঁ ভাবায় এই ছটে। শবেেঃ 


এ 


যুদ্ধ আস্ত করেছে। 


অনুয|দ “দুয় বাঁবা।৮ বৃদ্ধ যেখানে যান সেখানেই 
সগর্বে বলেন ঘটনাট।। শেষে এক গ্রাম্য কবিয়াল 
“দুরু বাব!” বলে এক দ্রনপ্রিয় সংগীত্ত রচন। করলেন 
য| সারা তুকাতে ছড়িয়ে পড়ল। 

গ্রীক নৈশম্তবাহিনী ব্রিটেনের উৎসাছে আমা- 
তোলিয়ার অভ্যন্তরে এগুতে লগল। গ্রীকদের 
ছুটে! ব্যাপক আক্রমণ বার্থ করে দিলেন ইস্মেতৎ 
পাশা। পাশা উপাধি বিলুপ্ত হওয়ার পর, 
ইস্‌ংমৎ পাশার নাম হয় ইস্মৎ ইমোনু। এস্কে 
সেহির, সাকারিয়া, হ্মলুপিনার-এর যুন্ধেও গ্রীক- 
বাহিনী পরাঞ্জিত হল | ১৯২২-এর ৯ই সেপ্টেম্বর 
তুকাঁ-বাহিনী জয় গৌরবে ইজমির সহয়ে 
প্রবেশ করল। শক্রুণক্ষ লাত-তাড়াতাড়ি ছুটে এগ 
মুদ|নিয়াতে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে | 

এই সব যুদ্ধে তুকাঁ-নারীর! গরুর গাড়ীতে 
গোলাবারুদ, খাওয়া ও শীতবস্ত্র নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র অবধি 
পৌঁছে দিয়েছেন । তুককার স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীদের 
ভূমিক! বিছ্যুন্তের অক্ষরে আকাশে লেখ! হপ। 

ইতিমধ্যে রাশিয়ার সংগে সন্ধি করে কেমাপ 
সরকার সীমান্ত সমস্যার সমাধান করেছে এবং 
ফরাসীর সংগে সন্ধি করে সিরিয়। থেকে ৮০ হালা 
তুবী সৈম্ত মুক্ত করেছেন 1 

১৯২২। ১৭ই নভেম্বর তু্কাঁ সুলতান ব্রিটিশ 
রণতরীতে পালিয়ে গেলেন । ইনি ছিলেন ইসলাম 
জগন্ডের খলিফ।। ভারতের হয়ে আগ।খ। আর 
মিশরের খেদিভের প্রতিনিধি এক আবেদনে জ।নালেন 
যে কেমালই খাঁলফ। হোন ; আবেদন্টী ভার কাছে 


৬৭২ জয়ী, চৈত্র ১৩৮৪ 


ন! এসে প্রথমে প্রকাশিত হল ইস্তাগুলের এক 
সংবাদপঞ্রে। কেমাল রেগে অগ্নিশর্মা হুলেন। 
আগ! খঁ আর খেদিভের প্রতিনিধি ব্রিটিশের খয়ের 
খঁ। হিসেবে শক্রপক্ষকে দৈন্য জুগিয়েছে, খলিফার 
তুকী সৈম্তের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উৎসাহ দিয়েছে আর 
অজ এসেছে আমাকে খলফ। বানাতে ! আমার 
হুকুম ভারতীয় ও মিশগী সৈন্যদল তামিল করবে? 
১৯২৪-এর তর! মার্চ তুকাঁর নতুন পার্জানেণ্ট 
ইস্তাম্বুলে মিলিত হয়ে ঘোযণ। করলে যে এ দিন 
থেকে খলিফার পদ, সমম্প্রপ।য়িক দপ্তর, আর 
সাম্প্রদায়িক শিক্ষার দপ্তর বিলুপ্ত করা হল।. তার 
একমাসের ভেতর সাম্প্রদায়িক আদালতও বিলুপ্ত 
করা হল। 

কেমালের এতই অনপ্রিয়ত! যে জনসাধারণ সমস্ত 
আইন মেনে নিলো । কিন্তু ব্রিটিশ বসে ছিল না। 
তদের তরফ থেকে মেজর নোয়েল একদল কুর্দকে 
খেপিয়ে তুল্লো ; আরম্ত হ’ল নব্যতুকাঁর বিরুদ্ধে 
বিদ্রেহ। তর! মার্চের আইনে মোল্তাদের হাত 
থেকে সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি বেড়ে কৃষকদের 
ভেতর বিলি কর! হুয়েছিল। সাম্প্রদায়িক লম্পত্তি 


ভোগ করে মোল্লারাই মে'ট। হচ্ছিল, যেমন মতীত 


কালে তারকেশ্বরের মোহাস্তর!। কুর্দদের মোহান্ত 
পালুর শেখ সৈয়দ ছি.লন এই ধরণের মোহাস্ত। 
তাকে যখন ইদমেৎ ইনোমু দলবল সমেত বন্দী 
করলেন তখন তীর কাছে পাওয়! গেল ত্রিটিশ মোহর 
আর মেজর নোয়েলের চিঠি । 
৪৬ জন বিদ্রোহীর ধনী হল। 


শেখ সৈয়দ সমেত 


ধর্মের নামে বিদেশীর দামত্ে কেমাল তুক্ধ। 
ফেদ না আরবী, না তুকী। আরবীরাও ফেজ 
পরে না। আরবী দাসত্বের এই চিহ্ন তু থেকে 
অপলারিত হল। অন্যান্ত আরবী আইন সরিয়ে 
আধুনিক সুইস্‌ আইন চালু কর! হল যাতে নারী ও 
পুরুষের সমান অধিকার । এরপর থেকে তৃকা 
নারীকে মুখ ঢেকে চলতে হতনা । কেমাল 
জনসভায় গর্জন করে বলেছিলেন, “যে মা ও বৌর। 
যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের গোলাবারুদ এনে দিয়েছে, 
তার! স্বাধীন তুক্ণতে মুখ ঢেকে চলবে কেন | 
কোরাণে কি বেখার বিধান আছে?” 

১৯২৮এ মহান নেতা কেমাল আর এক 


" আন্দোগম আস্ত করলেন। এত দিম তু ভাষা 


লেখা হত আরবী অক্ষরে যা তুকাঁ ভাষার 
পক্ষে অনুপযুক্ত । তাছাড়া দেশে এত নিরক্ষর 
যে তাদের কাছে আরবী ও ল্যাটিন অক্ষর 
শমান। তাছাড়া ল্যাটিন অক্ষর: সংখ্যায় মির্দি্ট 
ও তাতে জটিলতা কম। আরবীতে অনেক 
অনিিষ্টত|। তক সরকার চালু করলেন ল্যাটিন 


+- 


অক্ষরে তুকাঁ লিখন। টাইপ রাইটার ও ছাপার 


অক্ষর নতুন ভাবে তৈরী করতে হুল না। তু 


পা 


শিক্ষার বান ডাকল; টাইপরাইটার ও ছ/পাখ।নার 


দৌলতে সেট। মহাপ্র/বনে পরিণত হল। আজ সমস্ত 
মুসলিম দেশগুলির ভেতর তৃ্াঁর মানুষই সবচেয়ে 
শিক্ষিত ৷ 

অবিরত যুদ্ধ, রাজনীতি, বৈদেশিক ব্যাপার ও 
আভ্যন্তরীণ লমন্তার লে এই মহাপুরুষের ব্যক্তিগত 
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রি এ বলে কিছু ছিল না। 
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৬৭৩ কেবাল আতাতুর্ক 


ইনি ১৯২৩শে বিবাহ 
করেন এক উচ্চ-শিক্ষিতা মহিলাকে ; ভার নাম 
লাঁতিফে খানুম্‌। 
হয়। 


১৯২৫ এ তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ 
কেমাল শত শত অআ।াথকে পালন করতেন; 


কয়েকজনকে পোষ্যও নিষেছিলেন ; তাদের ভেতর. 


একটী মেয়ে পরে তুক্ীগ প্রথম মহিলা পাইলট হন। 
অবসর সময়ে তিনি অনাথদের বেহাল। বাজিয়ে 
রুমেলী সংগীত শোনাতেন। এই সব শিশু-সংগীত 
শৈশবে তিনি তার নিগ্রো ধাইম।র কাছে 
শিখেছিঙেন | সময় থাকলে ইনি ফরাসী ব1 
দার্মান কবিত। পড়তেন । ১৯৩৬এ ব্রিটিশ সআট 
অষ্টম এডওয়ার্ড তুর্গী পরিদর্শনে যান তখন এ 
তুঙ্দন জার্মান ভাষায় আ.াপ করেন। 

একবার 'অংকারার কূটনীতিক অভ্যর্থন৷ সভায় 
কেমাল রুশ রাদদূৃতকে বলেন, “পৃথিবীতে 
অত্যাচারী আর অত্যাচারিত বলে কিছু নেই আছে 
শুধু তাঁরা যার! অত্যাচার সহা করে। তুকীঁর! 
অত্যাচারিত নয়, তারা নিজেদের হেফান্রৎ করতে 
পরে ।” 

বিপ্লব আরস্ত হবার আগে ডক্টর আদ্নান্‌ ও 


তা বিদুষী স্ত্রী হালিদে এদিব, কেমালের সঙ্গে 


আংকারায় যোগ দেন। গ্রীকবাহিনী যখন 
আংকারার দিকে এগুচ্ছে তখন চতুর্দিকে দুর্যেগ। 
সবাই ভীত ; বিশ্বস্ত কর্ণেল ইস্মেৎ পাশা ॥ণক্ষেত্রে । 
শুধু কেমালের দৃঢ় গ্রতিজ্ঞ মুখ ও স্বাভা'বক আচরণ 
হেডকোয়টারের একমাত্র আশ্বাসের উৎস । এই 
ুহ্রতটা সম্যন্ধ শ্রীমতী এদিব “তুকাঁর অগ্নি পরীক্ষায়” 
চৈত্র /৮৪-৫ 


লিখেছেন, “কেমালের উল্টোদিকের চেয়ায়ে আমি 
বসে। স্পষ্ট মনে হল আমাদের সবার সামনে 
ঞ্লয়ের লৌহ যবনিকা ( Iron curtain ) নেমে 
আঁদছে।” আর এক জায়শায় তিনি লিখেছেন, 
*নিপ্রবের আরস্তে ব্রিটিশ, ফরাসী আর ইটালীয়ান 
সৈহ্যরা ইস্তাম্বুলের সংবাদপত্রের অপিসে ঢুকে সব 
কিছু তছনচ করে দিলো, এানকি সামরিক 
ব্যাগু-এর বাজন্দারদের হত্যা করলো । তার 
পর তার! গ্রেপ্তার করলে। তু পার্লামেন্টের 
৫৮জন নির্বাচিত প্রতিনিধিকে । আমি বুঝলাম যে 
ইউরোপের কাছে মানুষের জন্যে ছুটে! পৃথক 
মুগ্যম।ন (Double standard) রয়েছে ।” বইটী 
লগ্ডনে ১৯২৬এ ইংরিজীতে প্রকাশিত হয়। এই 
থেকেই উইন্্‌ষ্টন চার্চিশ প্রথম ‘Iron curtain’ 
কথ|ট। পড়েন এবং তারপর ফুল্টন্‌ বক্তৃতায় ব্যবহার 
করেন। 

একটী ঘটনায় কেমালের মহত্ব ফুট ওঠে 
শত্রুপক্ষের চোখে । ১৯২২, ৯ই সেপ্টেম্বর ইজ মির 
টাউন হল নামানে! হয়েছে গালী কেমাল পাশার 
সন্মানাৰ্থে । হলে ওঠবার বিরাট সোপান, শ্রেণীর 
ওপর পাতা হয়েছে একটী গ্রীক পৃতাক।। 
সি'ড়ির গোড়ায় থমকে দাড়ালেন) তার মুখে 
বিরক্তির ছাপ । তিনি সমবেত জনতা! ও সৈন্যদের 
সংন্বাধন করে বল্লেন, “তোমরা যে পতাকাট। 
পিঁড়ির ওপর পেতেছ ওট। একট। জ্রতির স্বাধীনতার 
প্রতীক ; তু জাতি প্রত্যেকের স্বাধীনতাকে সম্মান 
করে। ওটা সরিয়ে ফেলা হোক, তারপর আমি 


বেমাল 


f 
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টাউন হলে ঢুকবো। প্রসঙ্গতঃ, গ্রীকর। যখন ব্রিটিশ 
নৌবহরের সাহায্যে ইঞ্জমির-এ নামে তখন এই টাউন 
হলের লি'ড়ি তুকা পতাকা দিয়ে ঢাকা হয়েছিল যাতে 
গ্রীসের রাজ! তার ওপর ছেঁটে হলে ঢোকেন। 

যুদ্ধ, মুক্তি যুদ্ধ, খলিফা বিদায়, সমানাধিকার 
আইন প্রণয়ন, আরবী হরফ পরিবর্তন, ফেঞ বিদায়, 
ট্র/াকটার প্রচলন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি কাজ 
সমাপ্ত হয়েছে সংক্ষিপ্ত ৫৬ বছরের ভেতর | ১৯৩, -এ 
তিনি ৫৭-য় পা দিলেন ; তখন তার কিভ্মীর রোগ 
বেড়েছে । তু্কাঁ তখন সরকারীভাবে তাকে গাতাতুর্ক 
বলে ডাকে । এই সময়ট! কেমালের চরম 
নিঃসংগতার সময় 1 মারমোর!র মনোরম উপসাগরে 
ইয়ট ফ্লেরিয়ার ওপরেই দিন কাট।তেন। 

একবার তকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তিনি 
ভারত সম্বন্ধে কোনও কথ! বলেন না কেন। তিনি 
নীরবে গালিচাটার দিকে চেয়ে রইলেন। 

আমাদের দীর্ঘ ইতিহ!সে আমরা বরাবর ভুবর্শকে 
এড়িয়ে ইউরোপকে সেলাম করতে শিখেছি। 
মহাবীরের জাত তুকাঁকে জানবার চেষ্টাও করিনি। 
গান্ধী, নেহেরু, সুভাষ, শাস্বী, ইন্দিরা, দেশাই কেউ 
একবার আংকারাতে রাত্রিল।সও করেননি । প্রথন 
মহাযুতে খিলফৎ আন্দোলনে গান্ধীজী হয়ত 
লাভবান হয়েছেন কিন্ত তাতে তুকাঁ ক্ষুব্ধ হয়েছে 
কারণ এই খলিফ। মারফত সআ।জাবাদীরা ও 
ধর্মন্ধর। তুকীঁকে ঘ| দি/য়ছে। যুদ্ধে বহু সহস্র 
ভারতীয় সৈশ্য তুকাঁয বিরুন্ধে যুদ্ধ করেছে। 

আমাদের স্বাধীনষ্ঠার প্রথম দিকে এক ভারতীয় 


রাজদূত বলেন, “ওটা! হ্যাটে।র খাঁটী, সেজন্যে 
আমাদের নেতাদের আংকার। 
হবে।” ওয়াশিংটন, লণ্ডন, বন্‌ হল হ্কাঁটোর সাতালী 
পূবত অথচ সে সব সহরে যাবার জন্কে আমাদের 
নেতাদের জিহব। লালা সিক্ত হয়। 

১৯৩২এ রবীন্দ্রনাথ ইরাণ ও ইরাকে ভ্মণে 
গেলেন। তার সংগে আংকারায় কেমালের সাক্ষাৎ 
হলে সেট। নেপোলিয়নের সংগে মহাকবি পেটের 
সঞ্ষাৎ-এর ( ১৮০৮ ) মন্তন ইতিহাস বিখ্যাত হত। 
যাই হোক) আমাদের মন এবং কর্ম ইউরোপে 
কেন্দ্রীভূত হয়ে রইল । 

১৯৩৮, ১১ই মার্চ সমস্ত তক জানলে তুকাঁ পিতা 
কেমাল গুরুতর ভাবে অন্ুস্থ ; এবার কিড্নীর 
ব্যাধির ওপর হৃদযন্ত্রের গেলোযোগ। সহযোগীর! 
তাকে ইস্তাসুলের পুরোণো প্রাসাদ নিয়ে এল। 
রোগের অসীম যন্ত্রণার মধ্যে তর হঠাৎ ধারণ! হল 
যে তীর প্রিয়তম সহচর সেনাপতি ইসমেৎ ইনোনু 
মারা গেছে। কেউ তাকে সান্তবন! দিতে পারলে! ন।। 
তার দত্ত চিকিৎসক ডক্টর গুনস্বার্গ এসে খবর 


দিলেন যে ভয়ট। অমূলক । 


যাওয়াট| অশোভন 
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পরে আধুদিক এশিয়ার উচ্দ্রপতম নক্ষত্র নিভে গেল। 
অধিকাংশ ভারতীয় মেত! নীরব রইলেন, শুধু 
স্থভাষচন্ত্র বিবৃতি দিয়ে বল্লেন প্রতিবন্থর--১৯শে 
নভেম্বর_-ভারতে কেম!ল দিবন পাঁলিত হবে| 
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এট। কোনওদিন হয়নি। আমরা! এখনও তুকীকে ১৫ 


ডি য়ে, মহানায়ক কেমাল আতাতুর্ককে অগ্রাহা করে 
ইউরোপের প্রিয় হবার চেষ্ট! করছি। 





| চীনে কয্যুনিঃ পার্টির একাদশ কংগ্রেস ও পঞ্চম পিপল্ম কংগ্রেসের সমাবেশ 


ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
কিস্তি--২ 


অভয়শঙ্কর শর্ম। 


১৯৭৩-এ চীন! কমু।নিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেস 
হয়ে গেছে। ১৯৭৫-এর জআনুয়ারীতে, ১৯৬৬র 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের রেশ মুছে ফেলে চৌ-এন-লাই 
চীন! কমুনিষ্ট পার্টির মধ্যে মধ্যমপন্থী ও উগ্রপস্থীদের 
সমন্বয় সাধন করে চীনের জাতীয় জীনে হৈ 
ফিরিয়ে আনবার জন্য হাসপাতালের রোগশঘা 
থেকে উঠে এসে জীবনের আস্তম পর্যায়ে চতুর্থ 

১. পিপল কংগ্রেসের সমাবেশ সংঘটিত করলেন। 
এই সম্মেলনে জাতির সম্মুখে নূতন লক্ষ্য স্থাপন 
করে চৌ প্রস্তাব করলেন বিংশশতাবী পরবর্তী 

শতাব্দীতে উত্তরণের মুখে চীনকে আধুনিক রাষ্ট্রে 
পরিণত করতে হবে! তার জন্য 'চতুপিধ আধুনিকী- 
{ করণে?” অনিবার্ষতা তুলে ধরলেন চীনের জন- 

_] সাধারণের কাছে। কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি- 

বন্যা এবং সামরিক বাহিনী-এই চারটি ক্ষেত্রেই 
আধুনিকীকরণ চাই । 

কিন্তু মাঝখানে মাও-পত্নীর নেতৃত্ব সাংহাই-এর 
উত্রপন্থীদের বিদ্রোহ, ক্ষমতা দখলের চেষ্টা, হুমা 
কুয়োফেংকে ক্ষমতাচুযতির ষড়যন্ত্রের মধ্যে সামরিক 


es 
শক্তির সাহায্য গ্রার্থন।-_ এই সববিছু বিরোধিতাকে 
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কঠোর হস্তে দমন করবার পর চীনে বহুলাংশে স্থৈ 
ফিরে এলে চীনা কমুনিষ্ট একাদশ কংগ্রেসের 
মায়োজন সম্ভব হয়| চীন! কম্যুনিষ্ট পার্টির দশম 
কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনের 
(Third Plenary Session of the Tenth 
Central Committee) সমাবেশ ডেকে 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির মুশ্যায়নের পর চীন! 
কমুনিষ্ পাটির একাদশ সম্মেলনের উদ্যোগ সুরঃ 
হয়ে যায়। শুধু তাই নয় চীন! নিউজ এজেন্সীতে 
এসংবাদও পরিবেশিত হয় যে সংহাই-এর “চার 
তুরৃত্ত” (‘Gang ০f Four’) পৃযুদিস্ত হবার পরই 
সাহিত্য ও শিল্পের বেগবান উন্নয়ন এবং উচ্চমানের 
নাটক সহযোগে সেনাবাহিনীর ৫০হতম বাধিকী 
উদ্যাপন সম্ভব হয়েছে। 

চীন! কমুনিষ্ট পার্টির একাদশ কংগ্রেস সমাপ্তির 
পর জাপা গেলো, একাদশ কংগ্রেসের অধিবেশন 
হয়ে গেছে। চীন! কম্যুনি্ই পার্টির দস্তরই তাই। 
ভাদের খবরাখবর প্রায়ই জানা যায় ঘটনা ঘটে 
যাবার পর । ১৯৭৭-এর ১২ই আগষ্ট থেকে ১৮ই 
আগষ্ট পর্যন্ত একাদশ কংগ্রেসের অধিবেশন চলেছে। 


৬৭৬ জয়ী, চৈত্র ১৩৮৪ 

একাদশ পার্টি সম্মগনে চীনা কম্যুনিষট পার্টির 
চেয়ারম্যান তীর দীর্ঘ রাজনৈতিক রিপোটকে চারটি 
ভাগে উপস্থাপন করেন। 

১] গএলিটেরিয়েটের একহান্ত্রিক নেতৃত্বে 
পিপ্লবের অব্যাহত গতি সম্পর্কে চেয়ারম্যান হুথা তীর 
রিপোর্টে বলেন “চার দুর্ববত্তের” বিরুদ্ধে সংগ্রামই 
চীনে পরিখার তুই পাশে ছুই পথের দ্রই দুর্ধধ 


সংগ্রাম £ ছুই শ্রেণীর চুড়ান্ত সংগ্রমঃ খুটি 


is now the pivot of the Struggle 
between the two classes and the two 
roads and will be so for some time 
to come” ( একাদশ পার্টি কংগ্রেসে হুয়ার 
রাজনৈতিক রিপোর্ট থেকে )। ছয়। কুয়ো-ফেং তার 
রিপোর্টে বলেছেন রাষ্টরণ্তৈক বিপ্লবের মহৎ উদ্দেশ 
সাধনের দম্ভ লক্ষ লক্ষ মানুষকে “চার তুবৃত্তের” নির্সম 
সমালোচনার মধ্য দিয়ে তাদর স্বরূপ উদঘাটনে 
এটিয়ে আনতে হলে রা 

২। আভ্তান্তগীণ গরিশ্থিতি এবং আশু- 
কর্তায সম্পর্কে চেয়ারম্যান হুয়া তার রিপোর্টে 
বলেন “চার দুর্বৃত্ত" পরুর্দস্ত হবাগ সঙ্গে 
সঙ্গে এগার বছরব্াপী “গ্রেট এুলিটারিয়েন 
ক|রচারাল গিভলুপান৮-এর অবসান হল। 
তাই এখন “Stability,” (ভারলামা ) “Unity,” 
(এক) ও “Order” ( শৃঙ্খলা) ফিপিয়ে 
আনতে হবে, তা না হলে প্রযুক্তিবিদ্যার এবং 
শর্থনৈতিক উন্নতি সাধন সম্ভব হবে ন!। কিন্ত 
‘চার দুরন্ত” উৎসাদিত হবার দশমাসের মধে৷ই 


দেশের আভান্তরীণ উন্নতি সম্ভব হয়েছে। জাতীয় 


অর্থনাতিতে ‘সম্মুখের দিকে নূতন লম্ফের রূপায়ণ' 


দেখ! যাচ্ছে new leap. forward 23 
taking place in the national economy.’ 
১৯৮০ সালের মধো স্বয়স্তুর এবং সংহত শিল্পায়নের 
মধ্য দিয়ে অর্থ নৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। 
চীনের জাতীয় অর্থনীতি তার ছু.টা পাখে ভর 
করে ই]টবেঃ কৃষি তার ভিত, শিল্প রয়েছে তার 
অগ্রবর্তীর ভূমিকায় 2 “০৮০০ ০০৭ 
the 
as the leading factor.” এন-ছাড়! বিজ্ঞানের, 
সংস্কৃতির, শিক্ষার সমাজবাদী প্রদার চাই, 
বুদ্ধিত্রীবীদের সম[জবাদী সংগঠনে ও উদ্যমের পূরণ 
সুযোগ দিতে হবে। সংখ্যালঘু জাতি-পোঠিদের 
সমাজবাদী শপ্লিবের অন্তভূক্ত কগতে হবে এবং 
আঅমিক-কৃমকদের এঁক্যের ভিত্তিতে যুক্তক্র-্টর শক্তি 
বৃদ্ধি করে তারই মধ্যে গণতান্লিক দলগুলির, 
গণতান্ত্রিক মানুষের এবং তাইওয়ান, হংকং, মাাকাও 
এবং বিদেশে বসবাসকাগী চীনাদের সংযুক্ত করতে 
হবে। 

চেয়ারমান হুয়া ভার রিপে!টে পঞ্চম পিপলস 
ন্যাশনাল কংগ্রেশ এবং চীন! রা্রনৈতিক পরামর্শ, 
নির্দেশক কনফারেন্স-এর পঞ্চম জাতীয় কমিটির 
(Fifth National of 
the Consultative 
Conference-saz ) 
বসবে । 
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একাদশ পার্টি সংম্মলনের মতোই তা. 


শখ 
৯ 


৬৭৭ 


হবে চীনের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে গুরুত্বপুর্ণ বিশেষ 


/ ঘটন।। 


৩। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে হুয়ার 
বক্তব্য : শুধু ভাল না, খুব ভাল পরিস্থিতি £ 
“The international situation to-day 
13 very good, it is very good not Just 
‘আানৰ্জ তিক 
পরিস্থিতির মুল প্রবণতা হোলে! দেশগুলি স্বাধীন 
হ'তে চায়, জাতিদমূহ মুক্তি চায়, জনগণ বিপ্লীং 
চায় এনং কোনে। শক্তিই তাদের প্রতিহত করতে 
পারবে না)? 

বৃহৎ শক্তিবর্গ মুখে শাস্তির কথা বলছে আর 
কাজে যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে, মুখে নিরস্ত্র করণের 
কথা বলছে, আর কাজে অপরিমিত অস্ত্র উৎপাদন 
করে চলেছে । যুক্তরাই আ!ত্মরক্ষায় ব্যস্ত, আর 
সোভিয়েত রুশ নৃতন আক্রমণের জন্য গ্রত্ভুত হচ্ছে ই 
“They talk of ‘peace’ every day, but 


good or fairly good,” 


actually they are preparing for war all 
the time,” 
মাও সে-তুং-এর ‘তিন-পুথিবীগ? ( “Three 


১৬ ০? তাত্বর উল্লেখ করে হুয়া বলেনঃ 


|মেরিকা ও সোভিয়েত রুশ পরঝাজ্য- 
খবর্দাঁরকারী রাষ্্র (hegemonic powers ) ! 
এই ছুই রাই বর্তমান পৃথিবীতে সব চাইতে 


বড়ো আন্তর্জাতিক শোষক ও অত্যাচারী এবং 


পৃথিবীর সাধারণ মানুষের পরম শক্রু। এরাই 


হ’লো| পৃথিবীর প্রথম অংশ (First ৮০০৫) 


চীন! কম্যুনিষ্ট পাটির একাদশ কংগ্রেস ও গঞ্চম পিপলন কংগ্রেসের সমাবেশ 


চীন এবং উন্নয়নশীল দেশগচপি পৃথিবীর তৃতীয় 
অংশ (“Third World’)। ইউরোপ ও 
জাপানের মত উন্নত দেশগুপি পৃথিবীর 
দ্বিতীয় অংশ ('‘১econd World’), বৃহৎ 
শক্তিজোটে? দাপটে থাকলেও এর! পৃথিবীতে 
শক্তিধর রাষ্্ররূপে পরিচিত । তৃতীয় পৃথিবী, অর্থ।ৎ 
মূলত চীনকে, ইউরোপে এই দ্বিতীয় পূণিবীর সঙ্গে 
এক জোট হয়ে সংগ্রাম করে তৃতীয় পৃথিবীকে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাচার 
ও শোধষণমুক্ত করতে হবে। ইউরোপের সঙ্গে 
এক্যবন্ধ হবার অনিবার্য! চীন] কমু।ন্ই পার্টির 
একাদশ কংগ্রেলে হুয়। কুয়োফেং-এর রাজনৈতিক 


রিপোর্টের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যুপ্য।য়নে 
ভনেকট| স্থান পেয়েছে। পশ্চিম রাগুলির কেউ 
কেউ চীনে বিমানবাহিনী বিক্রয়ের প্রভাবে 


সোভিয়েত রুশ বিচলিত হয়ে পড়েছে। রুশ 
পত্রিকা 'ইমভেস্তিয়ার মতে ইউরোপীয় ইকনমিক 
কম্যুনিটি চীনের দ্বি গীয় সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদার 
এবং আগামী পঁচবছরের আম্য চীনের সঙ্গে এই 
সংস্থার একটি বাণিজ্যিক চুক্তির প্রস্তাব উত্থাপিত 
হয়েছে। সুভরাং, চীন এবং ইউরোপীয় পশ্চি? 
রাষ্্রগলি মস্কৌর ভয়ের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে । 
হয়! বলছেন “আমর! কারুর ওপর খবরদারী করবে। 
ন, বৃহৎ শক্তিজে!টও হবো নাছ £ 'In our 10061 
national relations we should ‘get rid 
of great nation Chauvinism resolutely, 


thoroughly, wholly and completely.’ 


৬৭৮ অয়গ্রী, চৈত্র ১৩৮৪ 


৪1 চার ছুবৃত্তের? বিরুদ্ধে মাও 

সংহ।ই উগ্রপন্থী ব। “চার হুবুত্ত'-এর- 
( ওয়।ং-চাং-চিয়।ং-ইয়।ও )--সঙ্গে পাটির সংঘ।ত, 
এই তই মতবাদের একাদশতম সংঘ।ত। পিন 
পি-।ও-এর সঙ্গে যড়যন্ত্র, ১৯৭৩ এ পাটির দশম 
কংগ্রেসের পর গ্রতিবিপ্রণী ষড়যন্ত্রে এরা লিপ্ত 
ছিলেন। ১৯৭৪-এর জানুয়ারী থেকে মাও এদের 
স্বরূপ সম্বন্ধে পাটিকে সচেতন ও এদের সতর্ক করে 
অ।সছিলেন। 

১৮ই আগষ্ট ১৯৭৭ চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির 
সেপ্ট।ল কমিটির ভাইস-চেয়।রম্যান তেং লিয়াও-পিং 
একাদশ কংগ্রেসের মম।প্তি ভাষণে ষড়যন্ত্রের পর্যায় 
থেকে জনসংযেগের পর্যায়ে পার্টিকে ফিরে যেতে 
বলেন। একাদশ পার্টি সম্মেলনের নীতিগত 
শিদ্ধান্তের প্রয়োগের জন্ত যেখানে যে শক্তির 
সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের সংহতি সাধন করতে 


হবে। সেই সিদ্ধান্ত নির্দেশ দিচ্ছে; "শ্রেণী- 
সংগ্রামের নুত্রটি লুফে নিয়ে সমগ্র দেশে 
শৃঙ্ঘল| ফিরিয়ে আনতে হবেঃ’ “Grasp 


the key link of class struggle and 
bring about great order across the 
1৭nd.” ক্ষমতায় ফিরে আসবার পর একাদশ 
লমন্মেলপনের বিদায়ী ভাষণই তেং-এর সব চাইতে 
বড়ে। ভাষণ, আর এই ভাষণে তেং যেন সাবধান 
করে সহ-যেদ্ধাদের বলে দিচ্ছেন) "There 


must be less empty talk and more hard . 


WOK” 2 


চীনের নূতন সংবিধান 

চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
উপ-নভাপতি ইহে, চিয়েন-ইং ( Yeh Chien- 
৮106 ) চীনের নৃতন সংবিধান সম্বন্ধে একাদশ পার্টি“ 
সমাবেশে যে রিপোট দাখিল করেন নূতন 
সংবিধান সমেত সে-রিপোটটি গৃহীত হয়। দশম 
কংগ্রেসে গৃহীত সংবিধানটিই একাদশ কংগ্রেসে 
সংশোধিত হ'ল। এই সংশোধিত সংবিধানে একটি 
বাক্য সংযোঞ্জন করে চেয়ারম্যান মাও-এর অশেষ 
অপদানকে সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া! হয়েছে। 
বাক্যটি এই £ “The banner of Chairman 
Mao is the great banner guiding 
our party to victory through united 
Struggle.’ 

সংবিধানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী 
যুক্ত হয়ে ‘চার হুবৃত্রের' চাকুবীতে নিয়োগের নীতি 
পরিবর্তন করে আবার কর্মী তৈরীতে বৈপ্লবিক 
পদ্ধতিকে মুখ্য স্থান দেওয়া হয়েছে। ‘চার দ্রবুত’র! 
হবজনপোষণ নীতি অমুসরণ করে ‘appointing 
people by favouritism’—বৈaবিক পদ্ধতির 


কমিটির 


ছি 


চূড়ান্ত সর্বনাশ ডেকে এনেছিলে।। সেই সর্বনশের . 
পথ থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য একাদশ পাটি কংগ্রেল্ণ 


‘গুণ দেখে কার্জে নিয়োগের নীতি’ গ্রহণ করেছে 
‘appointing people on their merit’ | তাই 
নৃতন সংবিধানে বলা হয়েছে যে দল থেকে জন- 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে চেয়ারম্যান 
মাৎ-এর পাঁচটি মাপকাঠি অনুযায়ী সর্বহারাদের 


৬৭৯ 


বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্ব দ্ধ করতে হবে। এ-ছাড়। 
পার্টি” সদস্যদের অধিকতর রাজনৈতিক গুণসম্পন্ন 
করে তুলবার জন্য নৃততন সংবিধানে পার্টি” 


সদস্তদের কিছু সময়ের জন্তু শিক্ষানবীশীর 
ব্যবস্থা কর! হয়েছে এবং এক বছর মেয়াদ 
উত্তীর্ণ ন! হলে কোনা শিক্ষাননীশই পূৰ্ণ 


সদস্তারপে গৃহীত হবে না। ভাইন-চেয়ারম্যান ই হে 
চিয়েন-ইং সংবিধানের ওপর তীর রিপোর্ট শেষ 
করলার আঁগে বলেন £ ‘Our party and our 
country ৪6 now at an important 
point in history when we are carrying 
forward our inherited revolutionary 
tradition and forging ahead into the 
future.” 

একাদশ পার্টি কংগ্রেসে হুয়া কুয়ো-ফেং পার্টির 
প্রিলিডিয়ামের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন; 
গোপন ব্যালটে ইহে, চিয়েন-ইং, তেং সিআও-পিং, 
ল পিয়েন-নিয়েন এবং ওয়!ং টুং-সিং ভাইস- 
চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। গোপন ব্যালটে 
a জন সদস্ত-বিশিষ্ট একাদশ পার্টি সেপ্ট!ল 
কমিটি এবং তাঁদের ১৩২ আন বিকল্প সাস্ত নির্বাচিত 
হয়েছেন। হুয়ার রাঞ্জণৈতিক রিপোর্টি এবং ইহে, 
চিয়েন-ইং-এর নংবিধান সংশোধনের রিপোটি সৰ- 
সম্মৃতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। সাড়ে তিন কোটিরও 
বেশী পার্টি অদস্তদের ১৫১০ গন প্রতিনিধি 
সমাবেশে যোগদান করেছিলেন! 

পলিট ব্যুরোর ২৩ জন লদস্যদের মধো 


চীন! কম্যুনিষ্ট পাটির একাদশ কংগ্রেস ও পঞ্চম পিপলস কংগ্রেসের সমাবেশ 


অন্তত ৯ জন সামরিক কম্যাগ্ডার রয়েছেন 
এবং তাদের মধ্যে ৪ জন বিখ্যাত লং 
মার্চ-এর দিন থেকে দলে রয়েছেন। পলিট- 


বুরোর পাঁচ সদস্ত-বিশিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুই আসল। 
সেখানে ক্রমানুক্রমক স্থান নির্দেশ নং 
হুয়া কুয়ো-ফেং, ২নং ইহে, চিয়েন-ইং, ৩নং 
তেং লিমাও-পিং, ৪নং লি সিয়েম-নিয়েন, ৫নং 
জেনারেল ওয়াং-টুং-লিং। ২নং ইহে, চিয়েন-ইং 
হুয়ার পেছনে সামরিকবাহিনীর সমর্থন সংগ্রহ 
করে এবং ৫নং জেনারেল ওয়াং, মাও-এর 
দেহরক্ষী-বাঁহিনীদের কম্য।শার,-চিয়া চিং এবং 
‘চার দুবৃত্তের অন্যাম্রদের এবং তাঁদের সহকারীদের 
গ্রেপ্তার করে। 

তেং সিআ।নও-পিং চীনে ক্ষমতায় ফিরে 
আনার পর চীন! অর্থনীতিতে গুরুতর পরিবর্তন 
দেখা দিয়েছে চীনের নৃতন নেতৃত্বের চোখে 
শিল্প-বাণিজ্য লাভ করাট। বরং সম্মানের, 
ঝণগ্রস্ত হওয়! অত্যন্ত অসম্মানের। এ-বিষয়ে 
২৭-৮-৭৭-এর চীনা সরকারী পত্রিক। পিপলস 
ডেইঙগীর সংখ্যায় স্থল্পষ্ট নির্দেশ দেওয়! হয়েছেঃ 
মক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঘাটতি চুকিয়ে মুন|ফা 
বৃদ্ধি করতে হবে। শিল্প-বানিজ্য প্রতিষ্ঠানের ওপর 
নিয়ঙ্ণ বুদ্ধি করে সমাদবাদী সঞ্চয় = 
accumulation”— 


সরকারী 
‘Socialist তহবিল 
বিনিয়োগ করতে হবে। এই দিনের পিপলস 
ডেইলীর সম্পাদকীয়তে বলা হ’লে! : “profits 
from state enterprises constitute the 
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major source of socialist aecumulation 
to meet the needs of the people i” 

চীনে মৃঙন নেতৃত্ব ক্ষমতায় আমার পর আর 
একটি প্রশ্নও প্রবল হয়ে উঠেছে। নুতন নেতৃত্বের 
নৃতন ধ্বনঃ ‘চারটি ক্ষেত্রে আঁধুনিকীকরণ'_ Four 
তারই মধ্যে সামরিক 
বাহিনীর আধুনিকীকরণ অন্কতম। ভুয়া কুয়ো- 
ফেংকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পিকিং গ্যারিনন, 
মাও-এর দেহরক্ষী বাহিনী এবং অন্যান্য সামরিক 
সাহায্য অনিবার্য ভূমিকা নিয়েছে। সুতরাং সেন।- 
বাহিনীর আধুনিকীকরণের দাবীতে.এবং সোভিয়েত 
রুশের সঙ্গে সামরিক সংঘাতের আসনতার আশঙ্কায় 
চীনের জাতীয় সম্পদের গরিষ্ঠ অংশ শক্তিশালী 
সাম'রক বাহিনী গড় তুলতে ব্যয় কর। হবে কিনা, 
সে-এক গুরুতর গুশ্নু। চীনের এই ধরণের সবাক 
সামরিক গুস্বতির মুখে সোভিয়েত রুশ চীনকে 
অগ্রিম আক্রমণ করেও বা বসতে পারে 

স।মগিক বাহিনীর আধুনিকীকরণে সম্পদ 
বিনিয়োগের ফলে চীনের অর্থনৈতিক বিকাশ 
হলে চীনা কৃষি-উৎপাদন জনলসংখা। বুন্ধর সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে পারে । কিন্তু চীন। 
কমানিই পাটির একাদশ সম্মেলন কৃষি, শিল্প, 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সামরিক ক্ষেত্রে যে "চার 
আধুনিকীকরণে'র নীতি গ্রহণ করেছে তার ফলে 
জাতীয় জীননে এই চতুমুখী প্রসার পপস্পর়ের 
সঙ্গে সামন্ত বিধান করে চলব, অন্ুমাঁ" করা যেতে 
পরে। 


Modernisations' | 


চীনের অথনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন 
১৯৭৬-এর অক্টে।'রে' চার ছুর্বত্তেগ পতনের পর 
থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। এদের সংকীর্ণ দলীয় 
রাজনীতির ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্যে 
পিশেষ অর্থনৈতিক ক্েতে উৎপাদন ব্যাহত 
হয়েছিলো | শিল্পে বিনিয়োগের জন্য তহবিল কোথ। 
থেকে আসবে, এই গ্র্্ের জব।ব মাও সে-তুং নিজেই 
দিয়ে গেছেন। ‘পিপলন ,ডইলী” পত্রিকায় ১৯৭৭- 
এর আগষ্টের শেষ সপ্তাহে এক সম্পাদকীয়তে বল! 
হয় এই তহবিল আসনে কোথা থেকে? জবাবে 
পঞ্রিকায় বল হয়ঃ “দশের ভেতরে আগ্যস্তরীণ 
সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করাই একমাত্র পথ” | অর্থাৎ, 
সরকারী সংস্থা! থেকে লাভের সঞ্চ॥ঃই এই তহবিলের 
মুগ উৎস হ'তে হবে। সমাজের সেবার জন্য কোনো 
কোনে! সংস্থা লোকসানে পরিচালন! করতে হবে। 
কিন্তু তা সত্বেও পিপলল ডেইলী বলছে; “A! 
enterprises, apart from those which 
make losses through policy decisions, 
must make 00615. | শিল্পে লাভের অঙ্ক বুদ্ধির 
অন্য উৎপাদন বৃদ্ধি অনিবার্ষ, এবং উৎপাদন বৃদ্ধির 
জন্য দক অমি+দের বেতন বৃদ্ধি চাই। চীন।. 
নববিধানের প্রস্তাব বেশুন বৈষম্যের বর্তমান 
অনুপাত ১.২ থেকে ১,১৬-এ কিম্বা! ২০তে বৃদ্ধি 
করতে হনে যাতে যার! অত্যন্ত দশ শ্রমিক তাদের 
পারিশ্রমিকও সেই শনুপ।তে বেশী হবে এবং তাঁর! 
নিত্বিধায় কঠোর পরিশ্রম করবেন । একাদশ পাটি 
কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্টে চেয়ারম্যান হুয়া! 


৬৮১ 


পরিক্ষার বলে দিয়েছেন বেতন-মঞ্জুর) বৃদ্ধিয় হার 
জাজ হার বৃদ্ধির সঙ্গে বেধে দেওয়া হবে। 


bl 
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মাত্র কয়েকটি ক্েত্র'বাদ দিলে চীনের শিল্প-শ্রমিকদের, 
বাটদশকের পর, আর কোনে! রকম: বেতনশমন্তুরী 
বৃদ্ধি করা হয় নাই। 

টনের শিক্ষ-ব্যবস্থায় পুনযুল্যায়ন সম্পর্কে 
মাও-এর প্রখর দৃষ্টির কথ। হুয়া কুয়ে-ফেং একাদশ 
পার্টি সম্মেলনে উংল্লখ করেছেন। “চার তুবৃত্তের 
মতে ১৯৪৯ সালে চীনে কম্যুনষ্ট শাসন সুরু হওয়া 
থেকে ১৯৬৬ তে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়। 
গর্যস্ত এই ১৭ বছরে বুদ্ধিজীবীরা, যার! 
শিক্ষকতা করেছেন এবং গ্রাজুয়েট হয়েছেন, 
তাঁর! বুর্জোয়।-শিক্ষাই রপ্ত করেছেন, মাও-এর 
প্রোলিটারিয়েম বিপ্লবী মত্ত ও পথ গ্রহণ 
করেন নাই । কিন্তু ১৯৭১ লালে বুদ্ধিল্ীব'দের 
কধ্াাতি করে তাদের সমাদ্রবাদারূপে গ্রহণ 
করেছেন। ১৯৫৭ সালে অবশ্যি মাও বলেছিলেন 
অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই ১৯৪৯ সালে চীনে 
কম্যুনিষ্টদের জয়ের পূর্বে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। 
ভলন্ত ১৯৭১ সালের মধ চীনের ২ কোটি বুদ্ধি- 
fh অধিকাংশই সমাজবাদের গ্রভাবে বর্ধিত 
এবং শিক্ষিত-_এরা কৃষক এবং শ্রমিক পরিধান 
উদ্ভৃত। “চার তুরৃত্ত', মাও-এর ১৯৭১-এর এই 
বিশ্লেষণ চেপে রেখে ১৯৫৭-এর বিশ্লেষণ দিয়ে সত্তর 
দশকে চীন! বুদ্ধিপী বীরদের কালিম!লিপ্ত করেছেন। 

চীনে পুরাঁণে। নয় বছরের স্কুল শিক্ষার পরিবর্তে 
ধাপে ধাপে দশ-বছরের স্কুল-শিক্ষাপত্ধতি অন্থুনরণের 

চৈ ৮৪৯ 


চীন! কমুযুনিষ্ট পার্টির একাদশ কংগ্রেল ও পঞ্চম পিপলদ কংগ্রেসের সমাবেশ 


সন্ধাস্ত গৃহীত হয়েছে। প্রাইমারী স্কুলে পচ 
বছর শিক্ষা বালক-বালিকাদের ছয় বছর বয়সে 
নুরু হয়ে, তিন-বছরের জুনিয়র মিডল স্কুল এবং ছুই 
বছরের সিনিয়র মিডল স্কুল-_মোট দশ বছরে স্কুল 
শিক্ষা সমাপ্ত হবে। 

শিক্ষামন্রক চাইছেন যে লেখাপড়ার মান 
উন্নয়নের পাশাপাশি ছাত্রর। শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে 
মৌলিক তাত্বিক ও প্ৰয়োগিক ভ্যান অর্জন করুক, 
সেই সঙ্গে সামরিক বিষয়ে ভ্ঞাণার্জনও কাম্য । চীন। 
শিক্ষা মন্ত্রকের ভাষায় শিক্ষা! তিনটি বৈপ্লবিক ধারার 
সহিত হাতে কলমে সংহত হৌক: শ্রেণী সংগ্রাম, 
উৎপাদনের সংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা । 


পঞ্চম ন্যাশিন্যাল পিপঞজ্ম কংগ্রেস 
একাদশ পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে রূপ দেবার 


জন্য ১৯৭৭-এর ২৩ ও ২৪ শে অক্টোবর 
চীন! প্রজাতন্ত্রের চতুর্থ শ্তাশনাল পিপল্প 
কংগ্রেসে ই্রাণ্ডিং কমিটির চতুর্থ অধিবেশনে 


১৯৭৮-এর বসম্তকালে পঞ্চম শ্যাশন্কাগ পিপলস 
কংগ্রেসের সমাবেশ আহ্বানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা হয়। একই সময়ে চীনা জনগণের 
রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের পঞ্চম জাতীয় 
কমিটির ( Fifth National Committee 
of the Chinese people’s political 
consultative Conference ) অধিবেশনের 
সময়ও নির্ধারিত হয়। 


১৯৭৮-এ ১৮ থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারী চীনা 
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কমুযুনিষ্ট পার্টির একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশমে 
পঞ্চম ম্াশনাল পিপঙ্গস্‌ কংগ্রেসে উত্থাপনের জন্য 
গৃহীত দলিলগুলি ঃ 

১) গভর্ণমেন্টের কাজের রিপোর্ট, ২) ১৯৭৬ 
১৯৮৬ তে জাতীয় অর্থনীতির উদ্নয়নের জন্য দশ 
বছরের প্লাযামের খলড়া, ৩) চীনা গুজতন্ত্রের 
সংশোধিত সংবিধানের খলড়া, ৪) সংবিধান 
সংশোধন সম্পর্কে রিপোর্ট, ৫) জাতীয়-সঙ্গীতে 
নুতন ছন্দ সংযোঞ্জন, ৬) নৃতম সরকার গঠন। 
পঞ্চম স্তাশম্যাল পিপলস কংগ্রেসের প্রাথমিক 
অধিবেশন বসে ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮-এ, 
পিকিং গ্রেট হ'ল অফ দি শিপল-এ1 চতুর্থ 
শন্য/ল পিপলস কংগ্রেসের ্ট্য।ণ্ডিং কমিটির 
অন্যতম ভাইস-চেয়ারম্যান সুং চিং লিং তার 
সভানেত্রীত্ব করেন। এই -অধিবেশনে হু! 
কুয়ো-ফেং, ইহে, চিয়েন ইং তেং পিয়াও-পিং সমেত 
২৫৪-সদস্ত বিশিষ্ট প্রিলিডিয়াম নির্বাচিত হয় এবং 
পঞ্চম ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের 
সেক্রেটারী-জেনারেল নির্বাচিপ্ত হন লি নিয়েন 
নিয়েন । 

১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২৩ শে ফেব্রুয়ারী, 
১৯৭৮ পঞ্চম হ্যাশ্রহ্াাল পিপলশ কংগ্রেসের 
অধিরেশন হয়| ৩৫০০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির 
মধ্যে ৩ জনের প্রতিনিধিত্ব ক্রিভেক্পয়াল- কমিটি 
বাতিল করে দেয়। আধবেশনে উপস্থিত ছিলেন 
৩৩৫৬ জন গ্রতিনিধি। প্রতিনিধিদের শতকরা 
২৬,৭ ভন্তশ্রামিক) শতকরা ২০.৬ জন কৃষক ; 


জনমুক্তিবাছিনীর শতকরা ১৪.৫ জন) দেশপ্রেমিক 
শতকরা ৮,৯ জন, পিদেশ গুত্যাগত চীনা শতকর 
১ভাগ, মহিলা! শতকরা ২১.২ ভাগ, মধ্যবয়সী, 
যুবকদের সংখ্য! শতকর। ৬২.৯ জন | চীনের ৫৪টি 
জাতিগত সংখ্যালঘুর সব কয়টির প্রতিনিধিই এদের 
মধ্যে রয়েছেন; এর! মোট প্রতিনিধির শতকর! 
১* ভাগ। 

পঞ্চম স্তাশনাল পিপলস কংগ্রেস-এ সভাপতিত্ব 
করেন পাটির অন্যতম ভাইস-গুেসিডেন্ট জেনারেল 
ইহে, চিয়েন-ইং | হুয়া তার রিপোর্টে ২০০ 
খৃষ্টাবদের মধ্যে চীনকে একটি আধুনিক সংহত সমাজ- 
বাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার দায়িত্ব নেবার জন্য ৮*, 
কোটি চীনবালীকে আহ্বান করেন। এই অভিযানকে / 
সরকারী মুখপাত্র পিপলস ডেইলী ও রেড ফ্ল্যাগহএ 
একটি 'নৃতন লং মা6,-এর নুরু—“The start 
of a New Long March” রূপে বর্ণনা কর! 
হয়েছে। 

১৯৭৮ ২৪ খফক্রার। Fifth National 
Committee of the Chinese peoples’ 
Political Consultative Conference-ar 
অধিবেশন সুরু হয় এবং ৮ই মার্চ সমাপ্ত হয়] দ 
বছর পর পাঞ্চেন লামার সাধারণ্যে উপস্থিতি) 
তাৎপর্যপূর্ণ ; তাছাড়া জাতিগভ সংখ্যালঘুদের 
এই সম্মেলন ১৯৬৪-র পর এই প্রথম অনুষ্টিত ' 
হল। এই সম্মেলন চীনা রাঞ্জনৈতিক জীবনে 
কমানি্ পার্টির নেতৃত্বে অন্যান্য অ-কম্যুনিষ্টদেগ . 
সংহত করবার লক্ষ্য নিয়ে সংগঠিত। তে, রর 


Ll 
r 
ঠা 


] 


“৩ চীন। কমুনিষ্ট পাটির একাদশ কংগ্রেস ও পঞ্চম পিপলন কংগ্রেসের সমাবেশ 


আ্পাস|ও-পিংকে এই সম্মেগনের স্থায়ী সভাপতি 
ক্করাহয়। ইতিপূর্বে মাও এবং চৌ এই সম্মেলনের 
ভাপতি ছিলেন। পঞ্চম ম্যাশনাল পিপলস 
গেলে এবং এই সম্মেলনে একাদশ পাটি 
কংগ্রেসের রাজনৈতিক সিদ্ধাস্তগুলির পুনয়ঃল্লেখ করে 
বলেন যে খারদ|রী-শভিগুলির (17660700150 
গাঁরস্পরিক সংঘাত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সঙ্গে বৈপ্লবিক 
সম্ভাবনাও বাড়ছে! বিশ্বযুহের আশঙ্কা বাড়ছে। 
ছুই খবরদার] শক্তির সংঘাত পৃথিবীময় ছড়িয়ে 
পড়লেও মূল দ্বন্্ব। টি ইউরো পে-- "08৮ the 
cockpit 13 Europe’! 

B চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে ছয়! 
বলছেন ১৯৮৫ র মধ্যে চীন চারশে! বিলিয়ন 
কিলোগ্রাম শস্য এবং ৬ কোটি ইল্পাত উৎপাদন 
করবে) ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৫-র মধ্যে প্রতিবছরে কৃষি- 
উৎপাদন শতকর। ৪ থেকে ৫ ভাগ বৃত্তি পাবে এবং 
শিল্পোৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে । আট 
বহরে আটাশ বছরের শিল্পোৎপা দনকে ছাড়িয়ে যাবে 
এবং আট বছরের রজন্বের আয় এবং মূলধন খাতে 
- (বনিয়োগের-পরিমাণ অ।টাশ বছরের সীমানায় পৌছে 


ধাবে। 
চীনা কমু'নিষ্ট পাটির সেন্টল কমিটির সুপ।রিশ- 


ক্রমে পঞ্চম হ্যাশল্তাল পিপলস কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশন ষ্টেট কাউন্সিলের প্রধানমন্ত্ীরূপে হুয়া 
কুয়ো-ফেংকে নিযুক্ত কৰে এবং গুধানমন্ত্রী ছয়! কুয়ো 
ফেং-এর নুপারিশক্রমে ষ্টেট কাউন্সিলের ১৩ জন, 
উপ-প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে। তাদের মধ্যে তেং 
সিআৎ-পিং, লি লিয়েন-নিয়েন এবং আরো এগারজন 
রয়েছেন। তেং দিশ।৪-পিং ষ্টেট কাউন্সিলের প্রধান- 
মন্ত্রীত্বে নিযুক্ত হবার সস্তাবন। আপাতত দুর হয়ে 
গেলে। | চীন, দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়ার দেশগুলির লঙ্গে 
ভরত মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনে উষ্ভেগী হয়েছে। 
সম্প্রতি ওয়াং শিং-নান-এর নেতৃত্ব Chinese 
People’s Association for Friendship 
with Foreign Countries-এর এক পরতিনিধি- 
দল ভারত পরিভ্রমণ করে চীন-ভারত হৃগনম্পকের 
পত্তন করে গেছেন চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত: 
বিরোধের মীমাংসার উপর চীন-ভারত মৈত্রীর 
সম্পর্ক গূর্ণরূপে ॥রে আস! সরকারী স্তরে নির্ভর 
করছে। ইতিমধ্যে বেসরকারী স্তরে চীন-ভারত 
মৈত্রী আরও গভীরতর স্তরে পৌহানে অনিবা্ধ 


হয়ে উঠেছে। 
১৩, 8.৭৮ 
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লেখক বিষয় পৃষ্ঠ 
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত টুক্রে| কবিত। ৩০৩ 
| ( কবিতা ) 


ডঃ অতীন্পনাথ বন্ধ 


অনিল যায় 


অনিন্দিত! দেবা 


অনিলচন্দ্র বিশ্বাস 


অনির্বাণ রায় চৌধুরী 


অন্পদামোঁহন বাগচী 


অভয়াশংকর শম। 


বামপস্থার অতীত ও 
ভবিষ্যৎ (প্রবন্ধ) ১৩২ 
রাজনৈতিক দল ও নেতা 
( প্ৰবন্ধ ) ১৯ 

নির্বাচনে বামপন্থার 
ভূমিকা (প্রবন্ধ) ১৭৭ 
“শেষ গ্রশ্ু- একদিন 
যেদিন আম নার। 
ছিলাম (প্রবন্ধ) ২৬ 
শিক্ষা-সংস্কার ? কর্মশিক। 

( আলোচন!) ২৮৯ 
কামারশাল (গল্প) ৩২ 


মেতা সভষ 
(কবিতা) ৫৪৬ 
গফুর, সাপ আর আমি 
(গল্প) ৩১৩ 


চীন! কম্যুনিষ্ট পার্টির 
একাদশ কংগ্রেসের 
পটভুমিক! 

( আলো!চন।) 
চীনের একাদশ পার্টি 
কংগ্রেস ও পঞ্চম পিপলস 
কংগ্রেস ৬৩১ 

( আলোচন! ) 
৬৭৫ 


৪৮৩ 


লেখক 
অমিয় চক্রবতা 
অধ্যাপক অমুল্য সেন 


অলকরঞন বন চৌধুরী 


, অলোকরগ্রন দাশগুপ্ত 


অশোক মুস্ত!ফা 


অশ্রুঃকণ। সেন 
আগমনী লাহিড়ী 


অ।ধদেব 


কমলাকান্ত ঘোষ 


বিষয় পৃষ্ঠা, 
প্রক্িপ্ত ( প্রবন্ধ ) ৩৩ 
স্তবগাথা 
( বিপ্লবী অনিল রায়েয় 
মহাগ্রমাণের পঁচিশ 
বৎসর পুঞ্তি উপলক্ষে ) 
‘সমাধি হইতে আর যেন 
নাহি উঠি প্রলয়ের আগে’ 
( আলোচন!) ১৪৪ 
নেতাঁলীর পরিকল্পনায় 
ভারতীয় সংগ্রামের 
শেষপর্ৰ ( প্রবন্ধ ) ৫৭৮ 
ব্যক্তিগত নিশ।ম 
আমার ( কবিত। ) ৩৬১ 
আয়ার্লাগু, আঞ্জাদহিন্দ 
ফৌঙ্গ ও মৃভাষচন্ত্র ৫৩১ 


৫৮৮, - 


৪০ এজ 


২১ 


( আলোচন! ) 
ছাত্রীভবনের স্মৃতি থেকে 
(ম্মৃতিচারণ) ৪৬৭ 
সমাজ কোন্‌ পথে ? ২৩৯7 
( আলোচন।) 
একটি বটগাছ ও কঙ্গন 
নারী (গল) ৩৩৮ 


পকেটম!র (গল্প) ৬২৫ 

রবীন্দ্রনাথের সহিত 

কয়েকটি দিন ৪ 
( স্মৃতিকথ। ) 







ভৌমিক 


লাল সান্যাল 


ut 


১ 
চি 
শু 


ূ রকায় 
সান্যাল 


ibe 


| অপরিসর (গল্প) ৩৪৫ 


পৃষ্ঠা 


বিষয় 


চট্টোপাধ্যায় প্রাথমিক শিক্ষার 


রূপান্তর 
(সেমিনার £ শিক্ষ!-সমস্ত!) 
নৃত্তন হাওয়। বইছে 
( কবিতা) ৩০৪ 
গোধুলি তারা (গল্প) 
একটি মিগ্রে! কবিতা ঃ 
হাত সরা ও ৩৬২ 
( কবিতা) 
ন্বদেশ ব্বভৃমি 
( কবিত!1 ) 
যে কথার শেষ নাই ৫১৫, 
(ইতিবৃত্ত) ৫৫৫, 
৬০১, ৬৫৭ 
ওগে। পথের সাথি নমি 


২৮৩ 


৩৩) 


ঝার়ম্বার ১৬৯ 
এ ২১৭ 

এহিম্নপ1তার সাজাই 
তরণী” ২৬১ 


এন্যপ্ে আমার মনে হল 


৫*৭ 


জোড়াসীকো্‌র বাড়ীর 
এক ঝলক ২২৩ 


বিজ্রনাথ মজুমণার 


বন্ধুবনেষু(ম্থৃতিচারণ) ৩৮৪ 


শয়শী_বর্ষনূতী ॥ ৪২ বর্ষ ॥ বৈশাখ--চৈত্ৰ ১৩৮৪ 


লেখক বিষয় পৃষ্ঠা 
জোাতি্সয় মুখোপাধ্যায় মুক্তি (কবিতা) ৪৮২. 
দিলীপকুমার রায় কবিতায় পত্র ৩৭২ 
ধূর্জটিপ্রপাদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র-স্বৃতি ও তুলনা ৬ 
অধ্যাপক ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য | 
এক উদর দুই বাছ ৩৫ 
( মালোচনা ) 
শিক্ষা-মন্ত্রকের প্রতি 
মন্ত্রণা ২৯১ 
(সেমিন।র £ শিক্ষা -ব্য বন্থা) 
ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ মঞ্জুমদার বাঙালীর জাতি- 


পি, এইচ, ভি পরিচয় ৮৫ 
দেবদাল জোয়ারদার 'গোরা' উপন্যাসের 
আগে ও পরে ৪১২ 
(আলে।চনা) 


দেবীঞুসাদ বম্য্যোপাধ্যায় অসস্তেষ “আমার 
ভাগ)”কে (কবিতা) 
৩৬১৩ 
নতুন বই ৬১৭ 
রাষট্রন্জব দক্ষিণ এফ্রিকার 
বর্ণ বৈষম্য ১৮৮ 
( আলোচন! ) 
কলিকাতা লণ্ডন হীচ- 
হাইকিং ; সাইকেলে 
বিশ্বজমণ 
খেলনা (গল্প) ১৯৩ 
অভিজ্ঞতা (কবিতা) ৩৬৪ 


দীপঙ্কর রার 


দীণ্ডেম্ছু চক্রবর্তী 
ও ৩৩০ 

নগেন নিয়োগী 

নচিকেতা ভয় 


৬৩৮৬ 


লেখক 
নিরুপমা দেবী 


নিশীথনাথ কুণ্ড 


প্রবণেন্দনাথ ঘোষ 


পবিস্রকুমার ঘোষ 


জয় গ্রী--বর্যসুচী ! ৩২ বর্ষ ॥ বৈশাখ--চৈত্ৰ ১৩৮৪ 


বিষয় লেখক 

গুরাতন কথার 

আলোচনা ৪১ 
(পুনমুদ্রণ) ৪১ 


শীলা দেবীর জন্মদিনে 
( অভিভাষণ ) ৩৯৯ 
অন্তিম চিন্ত! ৯২ 
( ঘটন! ) 
গণতম্নের জয়যাত্রা ১৩০ 
( মতামত ) 
ভায়তের প্রতিবেশী ১৮৫ 
( আলোচন।) 
গিরিজার চিঠি ৩৫৫ 
( রম্য রচন! ) 
সায়া সান 
( এশিয়ার রদ্বমালা £ ১) 
৪৬৩ 
সান ইয়াট দেন 
( এশিয়ার রতুমালা £২) 
৫৩৬ 
কেমাল আতাতুর্ক 
(এশিয়ার রকুমাল! £ ৩) 
৫৬৪ 
এ ৬০৯ 


এ ৬৬৫ 


ছুই চালেলের ছুই নেতৃত্ব 


(আলোচনা) ১২০ 


লেখক 
পবিত্র কুমার ঘোষ 


পার্থ ঘোধ 


পুলকেশ দে সরকার 


প্রভাকয মাহি 
গ্র/ণতোষ মিত্র 
ফণীজ্্রনাথ দাশগুপ্ত 
ফণীন্সকুমার সান্তাল 


বিনয় সরকার 


বিজ্য়কুমুর দত্ত 


বাদল ঘোষ রায় 


বিষয় 
সরকার জানত’ 
মেতাজী জীবিত 

এ 

এঁ 

পরী. 

এ 
বিদ্যুৎ ঘাটতি হঠাৎ 
হয়নি £ 
প্পরিকল্লিত 

( আলোচন! ) 

ভাষ! যাতুকর 
হরিনাথ দে 
( শতবৰ্ষের শ্রন্ধার্থ ) 
বলেছিলুম (কবি) 
ভোঁর ( কবিভা) 
মালতী বৌ (গল্প * 
নেতাজী সুভাষচন্দ 
সম্বন্ধে কিছু স্মৃতিচায' 


দুনিয়ার বাঙালী যুগ __ 
গোধূলি অম্ুভবে 
( কবিত| )” 
শবশিল্পের নেপথ্যে" 
(কবিত1) _ 
জাভিশ্মরের আত্ম" 
(গল্প) 


ূ 


7 
7 
এ 
45 


লেখক 


এনী রেশ্কুমার সাহ! 


tl 


রি 


সত 


: 


~ 
সত 


শীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


bb 


*ভন্ৰুশেখর মুখোপাধ্যা 
*. | 


সি 


মন কুমার ঘোষ 
ধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী 
বৃ 


নারমা সিংহ রায় 


নস রায় চৌধুরী 


গণঙ্গিংকুমার সেন 


ধ্যাপক রাখাল দণ্ড 


' ত বিশ্বাস 


শা রায় 


do 


শীল দাস 
/ 
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বিষয় 
বাঙালী বনাম 
উত্তরাপথ : প্রতিবাদ 
ফিরে যাওয়। (গল্প) ৩৫১ 
আমাদের শিক্ষা-লমস্ত! 
(সেমিনার £ 
শিক্ষা -সমস্য। ) 
যদি সেই সকাল 

না দেখি 

( কবিতা) 

কালে! মেঘ 

( কবিতা) 
মান-অপমান উপেক্ষা 
করি 
পরিবর্তন 
মেয়েদের কর্মক্ষেত্র ৩ 
মুখের বানা, 

(ছোট গল্প) 
বিকেন্দ্রীকরণ ও গ্রামীণ 
শিল্প (প্রবন্ধ) ৩৭৭ 
কাম্ন। (ছোট গল্প) ৪৭২ 


পৃষ্ঠ! 


২৪৫ 


২৭% 


৩০৪ 


৩১৪ 


৫৮৩ 


গণতস্ত্রের ভবিষ্যৎ ১৩ 

য় 

লল্ষ্মীশ্বর সিংহ ৯৭ 
(শ্ৰদ্ধাৰ্থ্য ) 

গণ্জী বাধা জীবনে ৩৪৩ 


(কবিতা) 


লেখক 
শাস্তশীল দাস 


শিবদ।ন চক্রুব্তা 
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 


শ্যামলকুমার দাস 
সুনীল দাস 


সুরন্সিৎ দাশগুপ্র 


সুনীত্তিবালা! গুপ্ত 


সুকোমল বন্ধ 


সত্যোন্স প্ৰমাদ বিশ্বাল 
সুধাংশ্ু দাস 


সমন হক 


বিষয় 


পৃষ্ঠ 


তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি 


২৩ জামুয়ারা ৫৪৫ 

ভোজব!ঙ্জি 
( কবিতা ) 
মনে করলেই 
(কবিতা) ৩৬১ 

দুইটি কবিতা 
বিংশ শতাব্দীতে 
মক্সবাদ ৬০, 
১০৩, ১৪১, ২০৪, 
২৪৯) ৪৪৭, 
পুস্তক-পরিচয় ১৪৭ 

মহাগুরু সুনীতি কুমার 
(শ্রন্ধার্থ্য) ৭১ 

শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি 

বিকাশ পথের অন্তরায় 
২২৫ 

প্রেমদাড়া রবীন্দ্রনাথ : 

অপ্রকাশিত পত্র প্রসঙ্গ 
২৯৭ 

খাইবার ( ছোটগল্প) 
৩২৭ 
৩৬৩২ 


৩০৪ 


১১১ 


ল্যাল্পপোষ্ট 

( কবিতা ) 
পাপ-পুণা 

(কবিত! ) 


৩৬১৫ 


৬৮৮ 


লেখক 
স্ভাব ঘোষাল 


সুমন! দাস 
স্মভ!ষচল্দ্র বন্দু 


সম্প।দকীয় 


জয়গ্রী_বর্ষসগী [৪২ বর্ষ॥ বৈশ[খ--চৈত্র-১৩৮৪ 


বিষয় 


ঠিক আমার মত বয়সে 


পৃ) লেখক 
সম্পাদকীয় 


(কবিতা) ৩৬৫ 
»াদ। কালো ও এক 


সম্য।সী 


৪৮১ 


Proposal for a 
Parallel Govt ৪৯৮ 


পুনশ্চ 


নূতন বৎসর £ 


2 
অন্যুগ 
৬৪ 


বাজেটের টাকা : 
আসা-যাওয়ার পথ ৬৬ 
পশ্চিম বঙ্গে মাঝ বাদী 


কম্যুনিষ্ট পার্টির জয়যাত্র! £ 


জনতার বিপর্ষয় ৬৭ 


তুই প্রতিবেশী 
কোন্‌ পথে? 


১১৩ 
১৬৬ 


আমুল পরিবর্তন ঃ 


শারদীয়! 


কী চাই? 


ন! ব্যবস্থার হেরফের 


আর এক অধ্যায় ৩১৯৩ 
হুর্যাগের সঙ্কেত ৪৪৩ 


প্রচ্ছদপট £ 
৪৯১ সম্পদক £ 


বিষয় পৃঃ এ 


ক 
সেণ্টাল হলে নেতাজী ২. 
এ 
আবার ভাঙন ৫ 


আশাপুণ দেবী £ 
জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ৫৮৭ 
সঙ্কটের ঘনঘট! ৫৯ 
রেল, পশ্চিমবঙ্গ ও 
কেন্দ্রীয় বাঁজেট ৬২% 
বাজেটের ঝৌক (সমীক্ষা, 
ঃ 
শিক্ষা-সমন্ত। £ 


সেমিনার ২৫ | 


বিপ্লবী দেশনেত্রী 1 
লীলা রায়ের ৭৭-তম .- 


জদ্ম-জয়ন্তী 88 
অনিল রায় স্মৃতি- 5 
বক্তৃতামালা ৫. 


বিপ্লবী নেত! গ্রমথকুমা 
চন্্রবর্তীর লোকাস্তর হা 


hs 
EC. 


খালেদ চৌধুরী 
সুনীল দাস 





২*৯বি বিধান সর্পিন্থিত কলিকাত!|-৭০০*০৬ পোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট 


কতৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


$ 


সপ 


সর এ 


স্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 


ও « সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)১৮ ০০ 
। “ক্ষপ্ত সংস্করণ f ১১:০০ ২ 
টা ০:00 
বত ধর্ম ১৫০০ 
১7868550018 (in English) 
‘adish Ch. Ghosh) 
:”- ট গীতা (মূল সংস্কত ও গদ্যানবাদ) ২৫০ 
"এ গাঁতা ( পদো বঙ্গানুবাদ ) ২'৫০ 
ঠ" গীতা ( কেবল মূল সংস্ক্ত শ্লোক ) ১৫০ 
' 'ক্ষুু) গীত; (কেবল সংস্কৃত শ্লোক) ১:০০ 


। স্টক জ্যাকেট সহ ১:৫০ 

না ১৫০ 

; পকেট সং্করণ ) &"০০ 

1 '.এধর্মীশক্ষা ১৬০ 

৬. নবাণী ৭৫০ 
১ India Speaks 







5-আত্মার বাণীর ইংরেজ” ) ৭°6০ 


তর অপূর্ব শবম্লেষণ ও ব্যাখ্যান 
্ট শচন্দের অক্ষয় কীর্ত । তাঁর গঈতা ভারতনী- 
২৯ সম্পদ । 
ছং চাব কাঁত্তবাসের রামায়ণ, কাশীয়াম দাসের 
৮, কাল সিংহের মহাভারত, সেইরূপ 
*নষায় শ্রীজগদীশচদ্দ্রের গীতা । ঘতাঁদন 
, “া থাকবে, ততাঁদন থাকবে জগদ'শচন্দের 
: জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে ব্যঙালীর 
৮." ঘুর» 





-_ডঃ মহানামন্্রত ব্রহ্ষচারী 


* ভাগবতপর্ম” শ্রীকষ্ণতত্ব ও লীলা সম্বন্ধে 
৬ সমালোচনা । শ্রীগতার পাঁরপর্রক গ্রন্থ । 


৷ ঘোষ এস এ, বি টি. 


পগচ্ছ ( দ্বরাচত গ্প-সংগ্রহ ) ৩০০ 








সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. 


ব্যায়ামে বাঙালী 8°00 
কাঁরেতে বাঙাল! ৩.৫০ 
বস্ঞানে বাঙালী ৭৫০ 
বাংলার খাঁষ ৬০০ 
বাংলার 'িদুষা ৩:৫০ 
বাংলার মনীষা ২'৫০ 
রাজার্ধ রামমোহন- জীবনী ও রচনা . ৩০০ 
যুগাচার্য ধববেকানন্দ_জীবনী ও বাণী ৩০০ 
আচার্য জগদপশচম্দ্র- জীবনী ও আবম্কার ৪০০ 
আচার্য প্রফলল্লচন্দ্র-_জশবনাঁ ও বস্তৃতা ২৫০ 
রবীন্দ্রনাথ | হও 
জীবন গড়া ২:০9 


কয়েকটি আঁভমত--বই দূট লোভনীয় হইয়াছে'।_ প্রবাসী 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনায় ।__-ভারতবর্ষ 
পাঠ কাঁরতে কাঁরতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে ।__আত্মশান্ত 
্রন্ছটট ( বাংলার খাঁষ) বাজার চলত অযত্বসম্ভূত 
সাধারণ জীবনপ-গ্রন্হ নয়, রাঁতমতো খেটেখদটে লেখা, 
তথ্যভারে সমদ্ধ এবং 'চন্তাশীলতায় উদ্দীপ্চ। বাংলার 
তরুণদের প্রাণে দেশীহতৈষণা বাঁদ্ধ পাবে । 

অল হীম্ডিয়া রোডও 
দেশে মনের আবহাওয়া পারবার্তত হবে ।- আনন্দবাজার | 
ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৫০০ 
প্রয়োগমূলক আঁভনব বাংলা আভধান। ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বালত ৷ সর্বদা ব্যবহারযোগ্য £_আকাশবাণা | 


১৫ কলেজ স্কয়ার, কালকাতা-৭৩ 
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বন গুপবিশিষ্ট ::দশীয় তেষজাদির সংমিশরচ. - 

জাধুলিক বিজ্ঞান সন্ত একটি বিশেষ প্রণালী 

্রহ্বত ৷ বলব ক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী ও 

, ' জুষ্ি সর্বশ্রেতঠ আয়ুৰ্বেদীয় রসায়স একজে সে এ 

করলে নেহের ক্ষয়ক্ষতি ক্রুত পূরণ হয়, হং 
শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ শ্াস্থা 
ফিরে আসে এবং ' | 

'- আরতি অন্মদিনের মধ্যে 


পে. (৬ বছরের পুরাতন) 
সাধন এয ধ।লয়-ঢাক। কলিকাতা-৪৮ 


অধ্যক্ষ তাং যোগেশচজ ঘোষ এষ,এ, (€) 


ডি চু এফ,সি,এল, (লণ্ডন) 
ডে এম.সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর 


ৰ কলেজের রসারণ শাস্ত্রের ভূতপুর্ব অধ্যাপক । 
কলিকাছা কে ১ ভাঃ নরেশ ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) 
= আরুবেগাভার্য 






চায়ের চামচের ৪ চামচ 
মহান্রাক্ষারিষ্ঠের সঙ্গে 
চামচ মৃত সন্তভী বনী 
সম পরিমাণ জলসহ 
প্রত্যহ স্তর বার আহারের 
পর সেবা! 
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